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শিক্ষ| গন্ধতি € গৰিবে 


সম্পূর্ণরূপে পরিমার্জিত ও পরিবধিত সংস্করণ 


ব্রণন্িত ঘোষ এম. এ. বি. টি. 


সহযোগ্গিভায় 


অধ্যাপক সত্যগোপালা সন্তা এম. এ. বিটি 
পাশকুড়া বনমালী বি. টি. কলেন 


পরিবেশনায় 


স্বত্াড ভাগুাত্র সঞ্জয় 


১২৭ এ, এস. পি. মুখাজা রোড ৩০১ বি কলেজ রো 
কঙ্গিকাভা-২৬ কল্িকাতা-৯ 


প্রকাশক 

এডুকেশনাল বুক করপোরেশনের পক্ষে 
শ্রীমভী শোভারাণী চক্রবর্তী 

১২৭এ, এস. পি. মুখাজ্জশ রোভ 
ক'লিকাত1-২৬ 


॥ প্রকাশক কর্তৃক সর্বন্বভ্ব সংরক্ষিত ॥ 


প্রথম প্রকাশ £ 

এপ্প্রিল, ১৯৬৭ 

ছ্বিতীয্স প্রকাশ 

জ্বলাই, ১৯৬৮ 

তীয় প্রকাশ £ 

১৫ আগস্ট, ১৯৭০ 
পরিমাক্ছিত চতুর্থ প্রকাশ £ 
জলাই, ১৯৭২ 


মুদ্রক £ 

কালিপদ নাথ 

নাথক্রাদ্দাস” প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ 
চালতা বাগান 

কলিকাতা 


বতিকাস্ত ঘোষ 

দি সত্ানারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ারকস 
২০৯-এ বিধান সরণী 
কলকাতা-৬। 

জগন্নাথ পান 

শাস্তিনাথ প্রেস 

১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট 
ক'জিকাত৭-৬ 


ভুমিকা 


বহুদিন পূর্বে শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশের উপর একখান বই লিখবার সংকল্প 
করে কাজ শুরু করেছিলাম। তারপর কলকাতা বিশ্ববিষ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষণের 
পাঠক্রম পরিবর্তন করায় পূর্ব পরিকল্পনা বাতিল করে দিতে হয়। নতুন করে 
শুর করব কি না যখন একপ সংশয়ের মধ্যে ছিলাম তখন শ্রচ্ছেয় বনোয়ারীলাল 
চক্রবর্তী মহাশয়ের উৎসাহে নতুন পাঠক্রম অনুপারে বই লেখায় হাত দিই। 
তাই বহু পৃবে বিজ্ঞাপিত হলেও বই বের হতে দেরী হ'ল। 

আমি শিক্ষক। শিক্ষা পদ্ধতি কি? শ্রেণী শিক্ষার সৃবিধা-অস্থবিধ! প্রভৃতি 
আমাকে শুধু বই পড়ে জানতে হয় নি। দৈনন্দিন জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা 
থেকে শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান অর্জন করেছি। পাঠক্রমের নিদিষ্ট 
সীমার মধ্যে নিজের কথা বলার অস্থবিধ। অনেক, তবু একজন শিক্ষকের দৃষ্টি 
দিয়ে সমস্ত বিষয়ট! বুঝে উপস্থাপনার চে! করেছি । আমাদের দেশের ধার] 
পাঠক্রম রচনা করেন, তার! অনেক সময় খামাদের শিক্ষার বান্তব অবস্থ। সম্পকে 
চোখ বুজে থাকেন। শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠঞ্ম যেভাবে রচিত তা থেকে 
শিক্ষকগণ প্রধানতঃ ব্যক্তিগত শিক্ষা পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে 
জানবার বেশী সুযোগ পান । অথচ বাস্থবক্ষেত্রে তাদের শ্রেণীতে দলবদ্ধ ভাবে 
৪০।৫০টি ছেলেকে শিক্ষা দিতে হয় । মাত্র কয়েকদিন আগে প্রাথমিক শিক্ষকদের 
এক “শিক্ষাশিবিরে” আদর্শ শিক্ষা পদ্ধতি কিৰপ ওয়! উচিত-_-এ সম্পর্কে 
বলার পর শিক্ষকগণ আমাকে ছিজ্ছেস করেছিলেন, "গ্রার ৪০1৫০টি ছেলেকে 
এক ক্লাসে কি এভাবে পড়ান সম্ভব । মামার মনে হয় এ প্রশ্ন আমাদের 
সমন্ত শিক্ষকের। শ্রেণী শিক্ষার সমত্ত দোষক্রটি নিষ্সেই এ ব্যবস্থাকে আমাদের 
মেনে নিতে হয়েছে । পাঠক্রমের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি 
শ্রেণী শিক্ষার ক্রটি-বিচ্যুতি দূর করতে হলে শিক্ষাপদ্ধতি কিরূপ হুয়া উচিত সে 
কথা বলতে । 

বই লিখতে শিক্ষ। নীতি,' পদ্ধতি ও স্কুল সংগণন সম্পর্কে ইংরেজী বাংলায় 
ব্ধ বই আমাকে পড়তে হয়েছে । আমি প্রশ্নোজন মত বিভিন্ন বই থেকে 
সাহাষ্য নিয়েছি । কারে! কানে! লেখার প্রভাব আমার লেখায় থাক! অসম্ভব 
নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন পাঠক্রমকে অন্ুদরণ করে তৃতীয় পত্রের 
কোন বই লেখা হয়েছে কি না আমার জানা নেই। সম্পুর্ণ নতুনভাবে গ্রস্ক 
পরিকল্পনায় শ্রদ্ধেয় বনোয়ারীলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের পরামর্শে আমি যথেষ্ট 
উপকৃত হয়েছি । শিক্ষ| পদ্ধতি ও স্কুল সংগঠনের নতুন পাঠক্ম আরে! ব্যাপক 
হয়েছে । আমি নিষ্ঠার সাথে পাঠক্রম অনুসরণ করেছি। কিন্ত গ্রসঙ্গক্রমে 
যেখানে নতুন কিছু আলোচনার প্রয়োজন হয়েছে সেখানে পাঠক্রমের সীমা 
ছাড়িয়ে যেতে কুন্তিত হুই নি। 


| ৪ ] 


স্বাস্থ্যতত্ব পর্বে পাঠক্রম বহিত্বত দেহবিজ্ঞান প্রসঙ্গ লিখে পুত্তকের কলেবর 
স্বীত করি নি। 

শিক্ষানীতি ও পদ্ধতি বিজ্ঞানের আমার পূর্ববর্তী সমস্ত লেখকের নিকট 
আমি খণী। তাঁদের খণ আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করছি। প্রীতিভাজনীয়। 
শ্রীমতী বিভা! চৌধুরী, এম এ. বি. টি. সন্ধ্যা মজুমদার এম. এ. বি. টি., জ্যোত্স! 
দাস এম. এ. বি. টি. তাদের পাঠপরিকল্পনা ব্যবহার করতে দিয়েছেন । 
তাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। 

প্রুফ দেখতে পারি না বলে দায়িত্বটা অন্তত্্র চাপিয়েছিলাম। ধার! প্রুফ 
দেখেছেন তার্দের চেষ্টা সত্বেও ভুল বু রয়ে গেল, এ জন্য আমি লল্জিত। 

আমার শ্শিক্ষক সহকর্মীগণ যদি এ বই পড়ে সামান্ত উপকৃত হ"ন তাহলে 
আমার শ্রম সার্থক হয়েছে জানব | ইতি-_ 


ঈই এপ্রিল, ১৯৬৭ বিনীত-_ 
৪।২৯ নেতাঙ্জী নগর রণজিও ঘোষ 
কল্িকা1-9০ 

চতুর্থ সংঙ্করণের ভূমিকা 


“শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশে'র পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। বইখানি যে 
পাঠকবর্গের স্বীকৃতি পেয়েছে তার জন্ত লেখক হিসেবে আনন্দ অন্থভব করছি। 
“শিক্ষা, পদ্ধতি ও পরিবেশ" চতুর্থ সংস্করণে নতুন কলেবরে প্রকাশিত হ'ল: 
অঙ্গ সঙ্জ! একই রকম থাকলেও বইটি আমূল পরিমার্জিত, পরিবধিত ও 
পরিবতিত। সে হিসেবে এই সংস্করণ একটি পৃথক বই হিসেবে দাবী করতে পারে! 
বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রশ্ন পত্র এই সংস্করণে সংযোজিত হয়েছে । বিদ্যালয় 
সংগঠন ও স্বাস্থ্য তত্ব অংশ পরিপূর্ণ ভাবে পরিবর্ধন করা হয়েছে) পদ্ধতি 
অংশের পরিবর্তনও যথেষ্ট | পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সময় বিভিন্ন বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
পাঠক্রম ও প্রশ্নপত্রের কথ৷ চিস্তা কর! হয়েছে, এই বইখানি তাই কলিকাতা, 
বর্ধমান, বিশ্বভারতী, কল্যাণী, যাদবপুর, উত্তরবঙ্গ ও উচ্চ বুনিয়াদী বিশ্ব- 
বিচ্ঠালয়ের শিক্ষার্থীদের বিশেষ কাজে লাগবে । আর ধারা শিক্ষা পরিচালনা 
ও শিক্ষ! ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত আছেন বইখানি তাদেরও কাজে লাগবে বলে আশ! 
করি। 
আমাদের শিক্ষকবন্ধুগণ ও শিক্ষান্থরাগী পণ্ডিতবর্গ যদি বইখানি পড়ে 
কিছুমাত্র উপরূত হন তবে আমাদের শ্রম সার্থক হ'ল বলে মনে করব। ইতি-_ 
বিনীত-_ 
রণজিৎ ঘোষ 
সত্যগোপাল মিশ্র 
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01 আ110067 68101190000, 00121 66505 800 1018.001021 6%:8001026102. 
6 সেো০ 06505, 01200%6-58560 0৮1600০0656, 10188170506 
6505. 11006165011) 6106017165, 80010106 12305 8190 1801)6 50815. 
(3065010101781165 ) [1650081 255685106106, 00565801017, চ0911- 
[10৫006. 

(01001905 ২৫০০৭ 0৪10-105 306018] 5৪106 25 ৪1 


৪৬৪11986101) 6001. 010518001150155 0৫ £900 ৪৮৪17786101) 10015. 
7৮811186101 00052106171 17) 11019. 2150 ৪8191080. 


7. 2. 8.7.0010891 
ত০৬. ০1 ড/6৪ 73668] 


(03০1261-81 18660005 01 10.000811010 8170 78580 [00081101) 


1. (61801:81 [01100100165 01 1060)00 : 00015 1101) 0০621- 
01100 €000 (68010106) 0806015 1101) 98011168066 16810175 270 
001201011101080101), 

2,1/601)005 01 068.011167; 100101001৮6 2170 [060000৬6 
07601070907 £1081500 210 57010016010 0760100 , 1010016171-501%111 
[1601700 ) ১1370151560 5010 (০01017101165. 

3.7/06017 02 66801176 :100100154101) ২(0%-061111), 
0121009015861010, 1:21001010 ৪] 16010100) 0০২01010176) 701010- 
19118] 2105 2100. 0180100098105, 00100001010 12501017065. 

(..101111) 15516 16255010৭, 

5. [001510019115106 10900061011: 1006£150506801)11 
(60191101165, /১০০%1৮গ 106াটণু, 71০0]০0 07160100, [1010 51810, 
[09100212121 /8951£1)1001)15. 

6. 719101011 501)61065 0 011 01041555011 111] 7 500100116 
01 8 169301) 101 0166121)0 822-5101105 7100 101 0102161)1 (5185 01 
301109015. 


7.155010 0£ 38510 5.00086101) : 0011617160 06801)116 : 
[0৬ [0 701:60812 501)61065 04 0০011618090 165501)5. 
8. 76801710006 3-চ8, 3016006, 00181 3080165, 4১০ 
01800 ০০. 110. 006 01010138510 901)001. 
9. 101760০6175 058056 16210176। 01620156 65800108. 
10. (1000 70661100506 6801010€, 50০01811560 (০০110101169. 
1]. 77680101061) 50191] 50170015, 10010016 01955 6801). 
12. 758010176 01660 ৪170 08010810 ০111016). 


9০1700]1 /৯017011)180910101 


1,706 7906015 91)101। 06166100106 20008010108] 200211)1508- 
0013--01895150801010 0৫6 50180015--0106161]6 (5765 01 501)0015 17 


৮3 


৬/০৪: 92749] ) 006 ০017006 01 88510 901)0019। 006 ০0000 
068. 00110-027060 507001--076 ০0700 06 ৪ ০010 0]]1ঢে 
50100]. 

2, 01881159007 06168007176 8100 080106 10 0856 210 
9৫৫017081য 9০1)0015, 

3. 01880158000 0 0100101)0 20051065 10. 88510 3000015 
%12.) ০0]]াটা]া10 110) 08605) 0168056 20051065, 185015815, 6০১ 
01৫10158010) 0 0:817106 101 16206190170 0170 02107002010 11511. 

4. 00)6-2016 101 0176670 ঘে 0৫5 01 5010015 (8160601815 
870 920010817), 


বিষয় 


প্রথম পর্ব 
নিদ্যাস্ব সংগঠন 


(১০10901 00128171580107) 





পষ্ঠ] 
শ্রম অগ্যাক্স 


প্রান ৩-৭ 


(170000100017) 


দিতীন্স জন্য 


ঘিছ্যালয়গ্রহ, খেলান্্মাঠ, আসবান্বপত্র ও 


গাডোপত্রঞ্জাম ৮-৩৩ 


(১0170017191) 801191176 010 17200107610) 


মুক্তাঙ্গন বিষ্যালয় 
বিদ্যালয় পরিবেশ 
বিদ্যালয় গৃছের প্রয়োজনীয়তা 
বিদ্যালয়ের স্কান নির্বাচন ক ১১ 


বিদ্যালয় গৃহ 
শ্রেণীকক্ষ 
আসবাব পত্র 
ব্যাকবো্ড 
বিষয় কক্ষ 
ভৃগোল কক্ষ 
ইতিহাস কক্ষ 
বিজ্ঞান কক্ষ 
পরীক্ষণাগার 
স্কুল ওয়ার্কশপ 
স্কুল মিউজিয়াম 
খেলার মাঠ 
ব্যায়াম 
উপস"হার 


বিষয় পৃষ্ঠ 
...... ভুভীক্স জন্যাক্স রঃ 
গ্রন্থাঠাত্র ৩৪-৪৭ 

(10815) 
বিষ্ভালয়ে গ্রস্থাগার ক ৩৪ 
গ্রন্থাগার ও তার বর্তমান রূপ ৩৬ 
গ্রন্থাগার কিনূপ হওয়া উচিৎ ৫ 8 
গ্রন্থ নির্বাচন ০, ৩৮ 
পরিচালনা ও ৩৯ 
পুস্তক জমা বই রঃ ৪০ 
শ্রেণী পাঠাগার ্ ৪১ 
বিষয় পাঠাগার নট ৪২ 
কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার রি ৪৩ 
পাঠকক্ষ ও পাঠযাভ্যাস নর ৪9 
অবকাশকালীন ও বৃত্বিযুলক পাঠাগার .** ৪৫ 
উপসংহার | ৪৬ 

ড্ভ্্ অন্াজ্স 


পা লাস্ট লাজ বা ৭ স্পা স্টপ তি সি পরিস্পিতসিশাসলিসিশাতে সি পাস পাস্তা চক 


সাধারণ সংগঠন ও নিদ্যালয় পার্রচালনা ৪৮-৭৫ 


চি 58 ৪150 ১০1)001 2১072171150550107) 


সি পাস্বিিসি তি ৯ তে সি সি ৮ পপি ৯ পিসি লি % পি ৯ পা পাপ পা সারি শিস পাস পি পাটি পোস্ত ৯ লা সত তানি তা পাস তাস ললিত সত লা সপ সি পা পিস পরস্পর সপিস্সিপি শী ৪ পাস ািিসজ স৩ 





প্রধান শিক্ষক -** ৫১ 
প্রধান শিক্ষকের কার্ধাবলী রর ও 
সহকারী শিক্ষক :* ৬৭ 
শিক্ষক সভা ্ ৭২ 
স্পঞ্রওহ্স অগ্র্যান্স 
জময় তালিকা ৭৬-৮৮ 
(1006-12015) 
সর তালিকা রচনার ক্লীতি ... রা 
মনোযোগ প্রসঙ্গ ঃ ডি 


বিরতি টা ৮২ 


বিষয় পা 
বিভিন্ন প্রকারের সময় তালিকা 1 ৮৩ 
প্রধান শিক্ষকদের দায়িত ৮৪ 
টি অন্থুবিধা ও প্রতিকার ৮৫ 
3 বক পদ্ধতি ও স্প্যাইরাল পদ্ধতি ৮৭ 
$ সময় তালিক। ও শিক্ষক সভা ৮৭ 
| মী উন 
ৃ্‌ পিঙ্ক আভিভাবকত সম্পর্ক ৮৯-১০৭ 
র ০ 168০0067 ০০-026801010) 
নি আভিভাি সম্পর্কের পিরিতি ও ৯১ 
শিক্ষক ও ছাত্র সম্পর্ক রর ৯৮ 
বিছ্যালয় পরিদশন : ১০৩৩ 
পরিদর্শকের বক্তব্য ট ৪৯ 
গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী ১০৩ 
পরিদর্শন ব্যবস্থার ত্রুটি : ১০৪ 
উপসংহার ১৭৫ 


সওুস্ অপ্র্যান্স 


(0০-০01100]91 4১061৮10165) 


ণ » সহপাঠক্রামিক নগঙ্ নৃজা ১০৮-৬২১ 


এই কার্যাবলীগুলি সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী কেন 5 ১*৮ 

সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলীর প্রয়োজনীয়তা . ১১০ 

সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলী সংগঠনের অস্তবিধা - . ১১৪ 

নানারূপ সহপাঠক্রমিক কাজ রর ১১৬ 
অ্টস অন্যা্স 


সি চল এ. পালা ঈশা পা তশাক্ছি ল স্পিণশি পি টি লা 


(১01)0901 ১617030561710610) 





স্পট পরম্পরা পসরা সিনা 





বিদ্যায় স্বায়ত শাসন ১২৩-১৩২ 


স্পা পা শপ সপ সি রী ভা শাসন সত ৪ ৬ পল এ শা সি 


বিষ্ভালয় সমাজের প্রতিচ্ছবি ৫ ১১৪ 


বিষ্ভালয়ের প্রশাসনে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় 


ংশগ্রণের ইতিহাস ১১% 


বিষয় 
শিক্ষকের তৃমিক! 
বগ্ভালয়ে ছাত্রদের স্বায়ত্বশাসনের বিভিন্ন দূপ 
বিষ্যালয়ে স্বায়ত্‌ শাসন গুরুতু 


দ্বিতীয় পর্ব 
বিশেষ পদ্ধতি 


৩্রঞ্খহম জগ্রযাজ 


ণক্ষায় পর্দীতি বিজ্ঞান ও পান্বিবেশেত্র স্থান 


(31804058770. ০৫ 15017০0০198) 
শিক্ষা 
শিক্ষা পদ্ধতি 
শিক্ষা! পদ্ধতির প্রয়োগ 
'ভারতের বিগ্যালয়গুলির অবস্থা] 
পদ্ধতি নির্ধারণে মনস্তত্ব ও যুক্তি 
শিক্ষান় পরিবেশের গুরুত্‌ 
শিক্ষ[-পরিবেশ 
শিক্ষা ও বয়ঃপ্রাপ্তি 


ছভীন্স অন্যাক্ম 


পপাসিপর্পীসি তা লি ৯৯ তাস 


(দ্ুড0100010 06158011175 150০0100995) 


শিশু কেন্জ্রীক শিক্ষা 

মধ্যযুগের মনোভাব 

পদ্ধতি বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন 

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষা পদ্ধতি 
প্রাচীন চীন ও হিত্র শিক্ষা পদ্ধতি 
ইউরোপীয় শিক্ষারর্শ ও শিক্ষাপছ্থতি 
মধাধুগীয় খরী্টায় শিক্ষার্দ্শ 


শিক্কাদর্শ ও ও  পদ্ধাতি-বিজ্ঞানেন ক্রমাবর্তৰ ১৫-৮৭ 


পৃষ্টা 
১২৬ 
১২৮ 


১২৩০৩ 


৯১৯৪ 


সপ পা পাটির সী সসিপীসিপসিপি সি লাসসিল সানির সিসি ৯৮৮৯৮ সি সি এ্িপাদিশী পতি শ্রী সিটি সিসি 2 পাস্পপাস্তিত পিনলোস্সিপী সি 


2/ তব ৯ ও ২? 


৯১ 


১৩ 


তি স্টি শসি পাসিপা সিস্ট সি 


১৫ 
১৫ 
১৭ 
১৮ 


২১ 
২৩ 


বিষয় 

নবজাগরণ 

জন কোমেনিয়াস 

স্তন লক্‌ 
/কুশো 

/পেগ্কালাংসী 

/হা বাত 

ক্রয়েবেল 

“মেরিয়! মন্তেসরা 

ডিউই 
' প্রজেক্ট পদ্ধতি 
বুনিয়াদি পদ্ধতি 

শান্তিনিকেতন : রবীন্দ্রনাথ 
। অন্যান্ত আধুনিক শিক্ষা! পদ্ধতি 
. ফলশ্রুতি 
' ভারতে শিক্ষাপদ্ধতির ক্রমবিবর্তন 
কয়েকটি আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি 
কর্মকেন্দ্রীক শিক্ষা 
আগ্রহ 
আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি ও সক্রিয়তাতত্ 
কিগার গার্টেন পদ্ধতি 
মস্তেসরী পদ্ধতি 
সমস্যানমাধান পদ্ধতি 
গুজেক্টু পদ্ধতি 
বুনিয়াদি পদ্ধতি 

ডাণ্টন পদ্ধতি 
সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী 
যুক্তিসিদ্ধ ও মনস্তত্নির্ভর শিক্ষাপদ্ধতি 
যুক্তির পথ বনাম মনোবিজ্ঞানের পথ 
যুক্তিসি্ধ ও মনোবিজ্ঞান সম্মত প্রয়োগ 
আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতি 
ডান্টন পরিকল্পনা 
শিক্ষকের কাজ 
প্রজেক্ট পদ্ধতি 


প্রজেক্ট রঃ ৬১ 
একটি গজেক্টের বাস্তব বূপায়ণ রি ও 
মূল্যায়ণ টি ্ঃ 
প্রজেক্টের গুরুত 
সীমাবদ্ধতা ডি রঃ 
বুনিয়াদী ও প্রজেক্ট পদ্ধতির তুলনা রঃ টা 
বুনিয়া্দী 'শিক্ষাপদ্ধতি ... রি 
কোঠারী কমিশনের অভিমত হী টব 
উইনেটকা পদ্ধতি রা চু 
ডেক্রুলি পদ্ধতি ্ ঠা 
বাটাভিয়। পদ্ধতি র্‌ ও 
সংজ্ঘবদ্ধ পদ্ধতি সমূহ ক রঃ 
কর্মশাল! পদ্ধতি রি নত 
ডিউইর সমস্যা সমাধান পদ্ধতি টা নি 
কিগারগাটেন পদ্ধতি রর টা 
মন্তেসরী পদ্ধতি ... ০ 
মস্তেসরী ও কিগারগার্টেন পদ্ধতির তুলনা :* ৮২ 
হিউরিসটিক পদ্ধতি রি ৫ 
শিক্ষার কয়েকটি মূলনীতি রঃ ৮ 


ভ্ুভীল্ল অন্যাল্স 
শিক্ষা্দানেত্্ নীতি নিধান্ণ ও পিকাপ্রণালরী ৮৮-৯৭ 
(00010155 ০: 5৪801011£ 01500০9) 


সি পপ িলেস্টলিপা শা সি শি সি স্পা তি ও সি পিস সি পা পি সপ সপন ৩ পি পপিসীস্পিলী সিএ | শা এশা আরকি কা 


শিশুর যুগ 5৬০ ৮৮ 
শিশু প্রকৃতি ও শিক্ষ] প্রণালী *ত* ৯১ 
অভিজ্ঞতা *, ৯২ 
আগ্রহ রঃ রা 
পাঠের লক্ষ্য সঃ রি 
তথ্য ও উপকরণ রে ৯৪ 
উপস্থাপন ৮৯০ ৯৫ 


অভ্যাস রা তি 


বিষয় : পৃষ্ঠ 
চজ্র্থ অপ্যান্স 


সি ১ সি পাস তিসপিলিসসিপসিনপ শাসিত তাস্সিলাসপাপস্সিদ পাস পিপি তি লাস এপ শী পা লাকি ক আসিব 


এপ্রধী পিক্ষ। ও পরিক্কান্র পদ্ধতি ৯৯-১৯৮ 
(01855 1 69011175 2170 ]2801)116 1$1০6100) 


2. পিপি সদন পি লেস কান পাপন দল 





ব্যক্তিগত শিক্ষা *** ৯৯ 
শ্রেণী শিক্ষা '* ৯৯ 
শ্রেণী শিক্ষা! কি ৫ চি 
শ্রেণী শিক্ষার ম্ববিধা টি সি 
শ্রেণী শিক্ষার অন্ুবিধ! *. ৯. ১৪২ 
শিক্ষকের অস্থবিধ! ১৯২ 
শ্রেণী শিক্ষার অন্থবিধ! দূরীকরণের উপায় '** ১৯৩ 
শ্রেণী শিক্ষার সার্থক রূপায়ণের কয়েকটি মূলনীতি -. ১০৭ 
শ্রেণী শৃংখল! ও সৌজন্যবোধ বৃ ১১২ 
ব্ক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা 5. ১১৫ 


লম্ধগুস অন্যাক্স 


 শিক্ষাচগানেব্র কৌশল. ১১৯৩৭ 
5 01 2 


পে স্টপ সিসপিসাশাসপপিসিলসি সিনা শশা সত সি শীত সা তি পিস শা পিপি সিল ০ তি তে ৪৩. ২ লস ০৮ শিউলি 


টি ও শিক্ষার্থীর তৃমিকা রর ১১৪৯ 


সার্থক শিক্ষকের করণীয় কর্তব্য রঃ ১১৪ 
উপস্থাপনের গুরুত্ব '*। ১২, 
বর্ণন। '* ১২১ 
আগ্রহ স্ম্ট "-- ১২১ 
বর্ণনার ভাষ। -** ১২১ 
বর্ণনায় বিষয় কেন্ত্রীকত! তা" ১২২ 
বর্ণনায় বৈচিত্র্য -* ১২২ 
গল্প বল। এর ১২২ 
এক রন ১২৫ 
কখন করা হবে *** ১২৯ 


প্রশ্থ করার রীতি ০, ১৩০ 


১৬] 


বিষয় পৃষ্ঠ 

আদর্শ প্রশ্নের লক্ষণ যে ১৩২ 

প্রশ্নের উত্তর ও সংশোধন -** ১৩৩ 

শিক্ষায় প্রশ্নের গুরুত্ব ্ ১৩৫ 
সন অন্যা্জ 


প্‌ প শিপ সা পণ স্৯ পাস্সপাশিিপাীসি পাশি৯সপাস্মপ 
পা ৫ সপ শিপ পাস্তা পা লাশ সা ০ পাটি সপাস্পিতিস্সপিি সি পাস্তা তা সি পাস্সিলীনি পিসিলসছি পা এ পি) ০ লিক শপ 


শিক্ষা সহায় উপকরণ ১৩৮-১৫৮ 
৪:58630 ৪ 


শপ সপসদিতীসিপাসদপীশিশিল আপ পপ সপ শি শা শা  স্টি স্পা সিসি দিপা তি পিপি সিপাসিশা সি সিলী ভি উর্পাস্ি পিসি সি পি 





শিক্ষা-সহায়ক উপকরণের প্রয়োজনীয়তা রর ১৩৮ 
শিক্ষার উপযোগী কয়েকটি সরঞ্জাম রি ১৪১ 
উপকরণ ব্যবহারের রীতি ও কৌশল ১৪১ 
বিভিন্ন শিক্ষাসহায়ক উপকরণ ০, ১৪৩ 
দৃষ্টি নির্ভর উপকরণ ১৪৪ 
শ্রুতি নির্ভর উপক রণ **, ১৫১ 
ৃষ্টি-শ্রুতি নির্ভর উপরকরণ :*, ১৫২ 
দেওয়াল পত্রিক ও নিউজবুলেটিন রর ১৫২ 
শিক্ষামূলক ভ্রমণ -*1 ১৫১ 
শিক্ষামূলক প্রদর্শনী -*. ১৫৫ 
বিদ্যালয়ের সংগ্রহশাল। "২, ১৫৫ 
উপকরণগুলি পাব কোথায় ১. ১৫৪ 
বাস্তব অবস্থ। ১৫৬ 
স্নগুহ্ম জমা 
পাঠ-পন্রিকন্রন। ১৫৯-১৭৭ 
(1,555017. 11218) 

পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা *** ১৫৪ 
বিভিন্ন ধরনের পাঠ ". ১৬১ 
হার্বার্তের পঞ্চ সোপান -** ১৬২ 
অস্থবিধ। 8 ১৬৪ 
শিক্ষকের কর্তব্য ”*. ১৬৪ 


পাঠটীক প্রস্তত প্রণালী দি ১৬৫ 


পাঠ-পরিলেখ 
পাঠ-পরিলেখ 
পাঠ-পরিলেখ 
উপস্থাপন 

পাঠ পরিলেখ 


্জ্ষ্টস্ম জখ্্যায় 
৮ অনুবস্ধ প্রণালী 


(00176186012 0 90010163) 


হার্বার্তের তত্ব 

শ্রেণী পাঠন 

বিষয় সমূহ অন্য-নিরপেক্ষ নয় 
অনুবন্ধ প্রণালী কি? 

অন্ুবন্ধ প্রণালীর স্ৃবিধ। 
অশ্থবন্ধ প্রণালীর প্রয়োগ 
প্রয়োগকালীন সতর্কতা 
অন্থবন্ধ প্রণালীর কেন্দ্রীকরণ 
কেন্দ্রীকরণের কুফল 

সম্বদ্ধিত শিক্ষাপ্রণালী 
বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা! ও অনুবন্ধ গ্রণালী 


ন্ম্বহম অন্্যা্স 


* পরীক্ষা ও মুক্র্যাসণ 


(0:581071102001) 2100 12৮81112007) 


পরীক্ষা ও মূল্যায়ণ 
পরীক্ষার ইতিহাস 
পরীক্ষার উদ্দেশ 

সার্থক অভিক্ষার বৈশিষ্টা 
বিভিন্ন পরীক্ষা 

রচনাধ্মী পরীক্ষা 
রচনাধর্মী পরীক্ষার স্থৃবিধা 


১৭৮-১৮৯ 


১৭৮ 
১৭৪ 


১৮৬ 
১৮১ 
১৮২ 
১৮৪ 
১০৫ 
১৮৭৬ 
১৮৭ 
১৮৯ 


১৪২ 
১৪৪, 
১৪৩ 
১৪৯৭ 


[ ১৮ ] 








বিষয় 
রচনাধর্মী পরীক্ষার ত্রুটি 
বস্তনিষ্ঠ উদ্দেশ্ঠযূক নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন 
তুলনামূলক বিচার 
ব্যবহারিক পরীক্ষা 
আভ্যস্তরিণ ও বহিঃপরীক্ষা 
ফললশ্রুতি 
পরীক্ষা সংস্কার 
মূল্যায়ণ 
সার্থক মূল্যায়ণের বিভিন্ন কৌশল 
চম্পহম অপ্যাজ্ত 
সর্বামক পরিচয় পত্র 
(0০781770190%2 1২০০0100210) 
প্রগতি পত্র 
সর্বাত্মক পরিচয় পত্র 
সর্বাত্বক পরিচয় লিপি রাখার উদেশ্থ 
সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের বিষয় বন্ত 
তৃতীয় পর্ব 
স্বাস্থ্য 
(176916 700080015 ) 
সবাস্থা শিক্ষা 
স্বাস্থ্য কি 
সবাস্থ্যতত 
স্বাস্থ্য শিক্ষার গুরুত্ব 
ব্যক্তি স্বাস্থ্য 
জন স্বাস্থ্য 
বিদ্ভালয়ে স্বাস্থাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 
মানলিক স্বাস্থ 


স্বাঙা শিক্ষাদানের যৌলিকনীতি 


১৯৯ 
২২ 
০৮ 
২১০ 
২১০ 
২১৪ 
২১৫ 
২২৩ 
২২৪ 


২৩০-২৪২ 


২৩৪ 
২৩৩ 
২৩২ 
২৩৪ 


১-৮৮ 


বিষয় 


পা শিক্ষার লক্ষা ও উদ্দেস্ট 
পযাক্তি স্বাস্থ 

জিপ স্বাস্থ্যের সাধারণ বৈশিষ্ট 

কন স্বাস্থ্য 

চুজন স্বাস্থ ও বাক্তি স্বাস্থ 

উন দ্থাস্থোর পরিধি 

জন স্বাস্থ্য সংরক্ষণ 

টাষ্টের দায়িত 

নসাধারণের কর্তব্য 

ধবশ্বস্থাস্থা সংস্থা 

[জনম্াস্থা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা 

বিগ্যালয় ও জন স্থাস্থ্য 


থাড 

খাছোর প্রয়োজনীয়তা 
প্রোটিন 
কার্বোহাইড্রেট 
চবি ব! স্বেজাতীয় গান্ত 
ধাতব লবণ 
ভিটামিন বা খাছ্া প্রাণ 
স্থযম খাছ 
খাগ্য সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম 
বিদ্যালয়ে জলযোগের ব্যবস্থা! 
কয়েকটি সংক্রামক রোগ 
সংক্রামক রোগ নিবারণের উপায় 
সংক্রামক রোগের চারটি অবস্থা 
কয়েকটি সংক্রামক রোগ 
কয়েকটি চর্যরোগ 
বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য কর্মক্্চী 
বিস্তালয় স্বাস্থ্য ক্লিনিক 

স্বাস্থ্য সংজ্দোত্ত 
পরিযশন 
স্বাস্থাগত পরিদর্শনের গুরুত্ব 
স্বাস্থ সংক্রান্ত পরিদর্শনের পরিধি 


১ 
১৭ 
১৮ 
৪ 
১৬ 
২৩ 
৪ 
৫ 
চু, 
২৬ 
২৬ 
২৭ 


বিষয় 


স্বাস্থ্যসংক্রান্ত পরিদর্শনের লক্ষ্য 

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিদর্শনের ধারাবাহিকতা 
প্রাত্যহিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিদর্শন 

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিদর্শনের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ 
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিদর্শন 

মুদ্দালিয়র কমিশনের মস্তব্য 


বিভ্াালয়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থ! 
পরিচ্ছন্ন পরিবেশ 
স্বাস্থাসম্মত বিদ্যালয় গৃহ 
স্বাস্বাসম্মত কয়েকটি অভ্যাস 
বি্যালয়ে জলের ব্যবস্থা 
টিফিন 
বমিবার ব্যবস্থা 
শৌচাগার 
ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা 


শরীর শিক্ষ। 
শরীর শিক্ষ। কি? 
শরীর শিক্ষার সুবিধা 
ব্যায়াম 
বয়স ভেদে ব্যায়াম 
স্কুলে ব্যায়াম শিক্ষার প্রয়োজনীয়ত! 
খেলাধূলা 
বিভিন্ন প্রকার শরীর চর্চ 
মুদালিয়র কমিশনের বক্তব্য 
শরীর শিক্ষা সম্পর্কে কোঠারীী কমিশনের অভিমত 
শরীর চর্চা এবং ক্লান্তি 
খা 
বিশ্রাম ও নিজ্র। 
প্রাথমিক চিকিৎসা ও অন্ঠান্ত চিকিৎস। 
ব্যক্তিগত বৈষয্যের স্থঘোগ 
বি্ভালয়ে শরীর শিক্ষার সংগঠন 
শরীর শিক্ষা! ও বিনোদন 
বাস: 


শিজছা পন্দতি ও পরিরঘিশ 





প্রথম পর্ব 


বিগঠ্ালয় সংগঠন 
(50700]7, 07২04819410 ) 


শর রর ররর ররর পাল পপ সপ “আস, ৯. ৯ ৬, 


রসি সপ পরস্পর সপ পলিপ সস্িপসপ  পা পিস ৬ পা উস পাতি সপ উল সিসি পিল 





++ পপ পপ পল পপ: ০০ ০১ সপ অপ ০ এ এ 


০1001 [212110-030110170 01710 0৫18110106170ত 8 
1.510019101---1-1071%, 
৬৬০07151101১--৮%1556017), ১০19166৮001) (8917002510177 27 


[195 £090৫, 


(67761751 015101528101 210 4৯ 0001015050100- 176 7105 0- 
[095601-, 06701781715 (09011011, 101076-091015 501091151017, 


75710716501767 00-0061701017,700717653 0061 19129 0101- 
5110. 50100] [1751১200101 , 


(0125771580107 06: (০-০11100121 2061810155- [90755102] 
50002.0$017-032,7)65 2170 59015, 


প্রথম অধ্যায় 


প্রস্তাবনা! 
(1খা২0000710ই) 


একদিনের অসভা। পপর মঘ্ম আজ শিক্ষ! দীক্ষ। জান-বিজ্ঞীন, শিল্প-বা গিওা) 
সাহিতাককল|। মভাহসংস্ুতিব উচ্চশিখরে আরোহণ করেছে। সেদিনের অরণাচারী 
মাঘ আজ ভাই নভোচারী | মাগ্ষের এত উন্নতির মূলে আছে শিক্ষ। | শিক্ষাই 
'মানবজীবনকে বেউম বিকাশে সাভাষা করে। শিক্ষার সবচেয়ে বড 80610) হ'ল 
বিগ্ভালয় পৃথিব'র প্রতিদেশেই বিদ্যালয় শিক্ষাদানের সবপ্রধান কেছ্দ। সমাজের 
বুকে এই শিক্ষাপ্রতিচানগুলি যেন এক একটি জ্ঞান-ব্িকা,_ 
যার আলোকে নিকটব্গী পোকা জান-প্র।বিত হয়ে পড়ে। 
বিদ্যালয় হ'ল নামাচিক গ্রতিচান। সমাজের বিভিন্ন মাই 
তাদের ছেলেমেয়েদের বিষ্ভালয়ে পান শিক্ষা গ্রহণের জন্। শিক্ষাদানের পবিত্র ও 
গুরুত্রপূণ দায়িত্ব বিদ্যালঘগুলির | শিগ্যালয়গ্ুলির শিক্ষাদানের সাফল্যের উপর 
সমাজের উন্নয়ন 9 অগ্রগতি অনেকখানি নিঙর করে। একদিন আমাদের দেশের 
ছাত্র-ছাত্রীর! গুরুগৃছে গিয়ে লেখাপড। শিখতো। আজ আমাদের দেশেও অসংখা 
বিদ্যালয় গ্রতিচিত হয়েছে । এই বিগ্ঠালয়গুলিতে ছেলে-মেয়ে! আসে শিক্গা গ্রহণের 
দন্য। সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের ক্ষেত্রে বি্যালিয়গ্ুলির প্ররুত্ব তাই অনস্বীকার্য। 
বিদ্যালয়ের খিক্ষা্দীনকে তাই সর্বাধুনিক, বৈজ্ঞানিক ৪ তব্গত ভিত্তির উপর 
গ্রতিষঠিত করতে হবে। যে ক্ন্দর ৪ মধুর পরিবেশে ধিগ্যালিয়ে গিয়ে শিক্ষার্থীরা 
গথ্যথভাবে জ্ঞানার্জম করতে পারে তার অর্নপ্রকার ম্রযোগ স্ববিধ। বিষ্যালয়ে 
অবশ্যই হৃষ্টি করতে হবে। 
শিক্ষা, ত্যত। ৪ বিজ্ঞানের এত উন্নতির দিনে সকলেই মবকিছু কাঙ্গকর্মকে 
বৈজ্ঞামিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এলোমেলে! ও পরিকল্পনাহীন 
কাজকর্ণ উদ্দেশ্টহীন বিশংখল পথে পরিচালিত হয়ে লক্ষ হয়ে পড়ে। তাই 
রর বিদ্যালয় সংগঠনের (১০:০০! 01887158001) প্রয়োজন হয় । 
সমাজের বূকে একটি বি্যলয় প্রতিষ্ঠা করতে যে চিন্তা-ভাবনা, 
কাজকর্ষ, তছ্ির-ত্দারক ও মেহনত করতে হয় ত| বিষ্ালয় সংগঠনের অস্তভ। 
একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্থকে সামনে রেখে পরিকরন! অন্্যায়ী বৈজানিক 


শবছা।লয় একটি 
'দামাজিক প্রতিষ্ঠান 


শিক্ষ। পদ্ধতি ৪ পরিবে* 


কাজক্ধকে গণনা আধ্য। দেওয়। যেতে পারে, 9৮ ভার 42% 
07:0777152/2071 ০7 5০/০০% গ্রন্থে বলেছেন, 07:277/150129% 25 2 
£7/10012710)71 77 6 51721 2772০077727. 41497277152. 
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সমাজের বুকে একটি বিদ্যালয় গ্রতি্। করতে গেলে অনেক কাঠিখড পুডাতে 
হয়। আ|মাদেব মত অনগ্রসর ও অশিক্ষিত দেশে সে কাভ আরে। কঠিন ' 
বিদ্যা লবেপ স্থান নিরাচন, ঘরবাড়ী নিহ্ণ, আসবাব প্র সমগ্রহ, শিক্ষক নিয়োগ. 
চাঁঞভতি ইত্যাদি কাজ যথাযথভাবে স্ুুসম্পন্ন কবেও সরকারী অন্দানের জন্য 
২।৩ বর ব| তারও অতিরিক্ত সময় অপেক্ষ। করে থাকতে হয় । সরকার যেখানে 
শিক্ষাস কোচন নীতিতে বিশ্বাসী সেখানে বিদ্বালয় স'গণ অতি দ্বরুহ কাজ: 
বিগালযের জন্য জমি সংগ্রহ করতে কোন জ।ম্দার ঝ| লক্ধ প্রতিষ্ঠ বাক্তিকে অনেক 
হোঘামোদ করতে হম। অনেক ক্ষেত্রে ১২ একর জমির 
জন্য তাদের মাতাপিতার নামে বিদ্ঞালয়ের নামকরণ কর। হয় ! 
তারপর বিগ্ঞ।লয় গৃহ নির্ধাণে ও আসবাণ পত্র স গ্রহে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে সমাজের 
খিভিপ্ন ন্তরের মাঁচষের কাছে যেতে হয়। গৃহনিমাণ ও আসবাবপত্র সংগৃচীত হলে 
ছাত্র সংগ্রহ ৪ শিক্ষক নিয়োগ করতে হয়। শিক্ষকগণ প্রাথমিক অবস্থায় 
বিন| বেতনে কাজ করতে রাজী থাকেন | পরে সরকারী, অগ্দানের জন্য 0.1, 
[). 1১, [. (30010 05600150819 1017০86101))-এব দ্বারে দ্বারে ধর্ণ। দিতে হয় । 
অনেক সময় কিছু টাক ঘুষ দিয়েও বিদ্যালয়ের মঞ্জুরী আদায় করতে হয়। তারপর 
বিদ্যালয় চলে অনেকট। স্বাভাবিক গতিতে । কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে অনেক 
সমস্থা। মাথা নাড়া দিয়ে উঠে। সাংগঠনিক পথে তার সমাধান করতে হয়। 
ছাত্র বিশুংখলা, আঘিক সমস্যা তে! আজকের বিগ্ালয়ের প্রতিদিনের ঘটনা । 
বিদ্যালয়ের সংগঠন তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ । অনেক সময় বিদ্যালয় সংগঠন (১০০০! 
0117101580191) এ বিগ্ভালয় গ্রশামনকে (5০9০1 £১010100505001) এক 
করে দেখ। হয়; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বিদ্যালয় প্রশাসন বিদ্যালয় সংগঠনের 
একট অংশ । বিদ্যালয় পরিচালক সমিতি (১০১০০! 1121175109 0011010669) 
বিগ্ভালয় সংগঠনের দায়িত্ব বহন করেন। আর বিদ্যালয় প্রশাসনের মুখ্যদীয়িত্ব 
বিছালয়ের প্রধান শিক্ষকের । বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের পড়াশুনাকে কেন্জ্র করে যে 
সব কাজকর্ন পরিচাপিত হয় তা হ'ল প্রশাসনিক ব্যাপার । আর বিগ্চালক্ের 
পড়াশুনার পরিবেশ স্থষ্টি ও উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন বিদ্যালয় সংগঠনের অস্তভূতি। 
বিদ্যালয় সংগঠন তাঁই খুবই গুরুত্বপূর্ন । : 

বি্তালয়ে শিক্ষার্থীরা আসে পড়াশুনা করতে । প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যে তাদের, 


বিগ্ভালয সংগঠন 


গ্থবন। ৫ 


ধাক্তিত্ব বিকাশের অনস্ত সন্ভাবন। রয়েছে । একটি বীজের মধো যেমন বিরাট 
বনস্পতির অগাধ মভাবন। থাকে । তেমনি একটি শিশুর মধো ভবিষাৎ নাগরিকের 

অনন্ত সন্ভাবন। থাকে | শিক্ষার কাজ হ'ল বাক্তির অস্তনিহিত 
বিষ্ভালয় ল'গঠন ও 


শিক্ষার : সত্বার সবৌোন্তম বিকাশে সহায়ত! কর।। বিদ্যালয় সংগঠন 
সেকাছে সাাযা করে। বিদ্যালয় সংগসন বিদ্যালয়ে এমন 
পর্স্থিতিন সমীবেশ করবেন ঘাতে গন্তিটি শিক্ষা্ীর অস্থসিহিত সত্বার পরিপূর্ণ 


বিকাশ ভয়: বাতে প্রি এ ভবিষাতের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে নিজেকে 
ঈাডে তলে পাপে । বিছ্বালিয়ের কেছ্র বিন্দু হাল তাব ছারর-ছ্টাতীরা | ধিগ়্ালয় 
গঠন সেদিকে লক্ষা রেবেই কাজক্ পরিচালন। করবে । 

সমাজের বকে বিছালয়গ্।ল তালি এক রে জ্ঞান বতিক। | সমাজের মাঘ 
তাদের চেলেমের়েদের বিদ্যালয়ে পাগায় শিক্ষাগ্রহণ করতে | বিচ্যালয়ে? কাছে 
বিদ্ধালয় সগঠন ৪ রে রা আ+। হাই আনেক | কারণ মিনিট? মাকে 
বিয়ার উপযুক্ত নাগরিক উপহার দেঘ। সমাজের শুবিষ্বাং 
রি হাই বিদ্যালযগ্ুলির উপন অনেকগানি নিভরশীল | 
সমাড হই ব্যায় ম'গঠনে একটি বিবেন ভূমিক। গ্রহণ করে । বিগ্যালয় সংগঠনে, 
পিদ্যালয়েব পরিচালক সমিতিতে সমাঁছের প্রভিনিধিজ 9 কর্ঠভ থাকে । বিদ্যালিয় 
নমাজ জ'বনবে প্রভাবানিত করে । শি্যালয়ের সভাত। দ স্াস্কতিক জীবন 
লম[জকে প্রভাবান্বিত করে । বি্যালয়ে যে সব উত্ঘব আঅনু্ান ইভাদি ভয় তাতে 
সদাঁজভীবম অসহা দাবিধা ৪ বেকার ঈ'বনের জালার মপো ৭ আনন্দ ৪ সৌন্দসের 
মান্বাদ পায় । বিদ্যালয় লাই সমাজের প্রীণকেন্ছ | 


জাতীয় শিক্ষানীতি 


(90101791 [59002010119] 101109) 


1 


সমাজ জাবন 


রর 


জাতীয় শিক্ষানীতি বিদ্যালয়গুলির মধা দিয়ে প্রতিফলিত হু | বিগ্যালয় সগঠনকে 
হাই জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে সম্পকিত রাখতে হয় । কারণ জাতির ভবিষৎ £ই 
হা বিছ্বালয়ঞ্চলির শিক্ষ।দানের সাঁকলোর উপর ! নির্রশীল। সামাজিক 
বন্ভালয় সম্গঠন শংখলাবোধ ৪ বিদ্যালয়গুলি থেকে আমে । বর্তমানে ছাত্র 
বিশংখলাই সমাঁজ-জীবনকে চরমভাবে ঢুধিষহ করে তুলেছে । 
গণতান্ত্রিক রাছু কাঠামোয় নাগরিকের গণতান্সিক চেতনার (9৩75০০:8136 
9৩788৩) উপর অনেক গুকত্ব দেওয়। ভয়। শিক্ষার্থীরা এই গণতান্ত্রিক চেতন! 
বিচ্ভালয়গুলি থেকেই অর্জন করে । বিদ্যালয় সংগঠনে তাই গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনাঁর 
উপর যথেষ্ট গুরুহ দিতে হয় । শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্থ গুলি বিষ্যালয়গুলি রক্ষা করে 
চলবে ; এবং সে বিষয়ে বিষ্ভালয় সংগঠন সজাগ থাকবে । বিদ্যালয় সংগঠন তাই 


৬ শিক্ষ। পন্ধতি ও পরিবেশ 


জাতীয় শিক্ষানীতি, শংখল।, গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা! ও শিক্ষার মূল লক্ষ্য ৪. 
উদ্দেশ্ঠের দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি রাখবে । 
বিদ্যালয় গৃহ, আঁসবাঁব পত্র, ছাত্র ও শিক্ষক থাকলেই শিক্ষাকার্ধ সুসম্পন্ন হয় 
ন|। সেগুলিকে সুসংগঠিত করে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে। জাতীয় 
শিক্ষানীতি, শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ, পাঠ্যক্রম (০11109100) ইত্যাদিকে 
শিক্ষাদানের সময় যথাযথভাবে অন্থিত করতে হবে | বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করা হয় 
একটি স্থনিদি্ট পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে । সেই পাঠ্যন্রমটি শিক্ষার্থীদের নিকট পযন্ত 
পৌছে দে «য়। বিদ্যালয় সংগঠনের অন্যতম কাজ। বিদ্যালয় সংগঠন সহপাঠ ক্রমিক 
কাধ|বলী (০০-০011100191 4১001510655) 'ও স্বাস্থ্যশিক্ষার (76210) £:00০90101) 
দিকেও স্বতীব্র নজর রাখবে । বিদ্যালয় পরিচালনার উপরও বিদ্যালয় সংগঠন 
কর্তৃতত করবে। বিদ্যালয়ের সবকিছু বিষয় ও বস্তুকে যথাযথভাবে সম্পর্কযুক্ত করে 
সমদ-সাধনই বিদ্বালয় শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানে ব্যবহার করাই বিদ্যালয় সংগঠনে 
সংগঠনের মলকথ। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য । বিদ্যালয় সংগঠনকে তাই সব কিছুকে 
- সম্পর্কযুক্ত করার উপর গুরুত্ব দিতে হবে । কোন জায়গায় কি 
করলে, ব| কাকে পাঠালে কোন কাজ সর্বোত্তম ভাঁবে সাধিত হবে বিদ্যালয় সংগঠন 
সেদিকে নজর রাখবে । বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হ'ল 
বিষ্ভালয় সংগঠন । ৯, 0. ড/7৩ তাই বলেছেন,“ 02252 £%2 5%০9/ 
40 82%/2/21%2 ১০%%০/%/, 9 £722711%25 72%2425) 1:91 29222 %25 
0%/ 490১0 5%//29016%25 72712) 97077 2%0 51757121%% £25 
0/272067) 20 20249) 272 2422266  2251/2/25 7) £0 6%2£7 
£% 25 2927 272 £222 %27% 1 £%274/ 1 272 57572) 2০ £2%/ 
/5 2101 701 £1715627 22 ০0747271249 272 22 5:25. 97:22/%252 
12 50%904107 £//25 272 2%2 %9£ £0 ?75%272. 797 24272242207 
£25272%4/79%. শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদীনই হ'ল বিদ্যালিয় সংগঠনের মূলকথা । 
বিদ্যালয় সংগঠন তাই সেদিকে জোর দেবে। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের ছাত্র 
থাকে । প্রতিটি ছাত্রের ব্যক্তিত্ব ও প্ররূতি আলাদা । ব্যক্তিগত বৈষম্যের 
([1)0151009] 01691617065) কথা মনে রেখে বি্যালয় সংগঠন চলবে, ফলে 
বাক্তি তার অন্তনিহিত সত্বার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে সক্ষম হবে; সমাজ ও রাষ্ট্র 
উপযুক্ত ভবিস্ৎ নাগরিক পেয়ে উপরুত হবে । 
বিদ্যালয় সংগঠন ও ব্যবস্থায় সংগঠন (30517695 015210158000) এক 
অন্তান্ত সংগঠন ও জিনিস নয়। ব্যবসায় সংগঠনে থাকে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক । 
বিভালয গঠন হৃদয়ের সম্পর্ক অপেক্ষ। পরম্পর-বিরোধী স্বার্থের ছন্থই 
সেখানে বড় কথ । কিন্তু বিদ্যালয়ে হৃদয়ের সম্পর্কই বড় কথা। সহাহভৃতি, 
মানবিকতা, উদারতা, করুণা, প্রীতি, শুভেচ্ছা ইত্যাদির ভিত্তিতে বিস্যালয় 


প্রস্তাবন! 


সংগঠন গড়ে উঠবে। ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক বিষ্তালয় পরিচালক সমিতি 
ও সমাঁজ্জের বিভিন্ন স্তরের মানষের এক অরুত্রিম হৃদয়ের সম্পর্কই বিষ্ালয় সংগঠনকে 
সাফলা এনে দিতে পারে। বিদ্যালয় সংগঠনে তাই গ্রীতি ও মানবিকতার উপরই 
জোর দিতে হবে। বিদ্যালয় সংগঠনের বিষয় ও পরিধি হ'ল বিশাল। অথচ এগুলি 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই বিষয়গুলি সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বিশ্তুত আলোচিত 
ছল। 


প্রশ্নাবলী 


(1) 70611) (6৪01161, 0000001017) 210 00010001110) 00758180100 0116 00916 
০6 06 ১01)001 0110. 101১5009১06 10170010721 16191610751] 01 
06 1001" 11] 06 0/020101) 01 1116 01111, 


(€. 0. 8,1-71968) 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
বিদ্যালয়গৃহ খলাব্রমাই, 
আসবাবপত্র ও সাজসব্বঞ্জাম 
(১047001114৭ 5011401)0 
বট 002৬) 


আনানিক শিক্ষাপর্বের শুরু যেদিন থেকে সমাজে হয়েছিল সেদিন থেকেই 
শিক্ষার্থীর জন্য একট| নির্দিষ্ট সময় গুরু ব| শিক্ষকের কাঁছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ 
করবার বাবস্থ| হয়। প্রাচীন ভারতের ব্ছ্যার্থীকে হপোঁবনে গুরু গৃহে গিয়ে শিক্ষ। 
গ্রহণ করতে »'ত | শিক্ষায় পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে মচেতন ছিলেন বলেই বোধ 
হয় প্রাচীন ভারতের আচাকুল নগরের কলকোলাভলের 
বাইরে শান্ত নির্জন পরিবেশে শিক্ষার আয়োজন করেছিলেন । 
কিন্ত মুক্ত পরিবেশে শিক্ষা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নি। জীবনের জটিলত| বুদ্ধির সাথে 
সাথে শিক্ষা-ব্যবস্থারও পরিবর্তন শুরু হয়। বৌদযুগে আমঝ। প্রথম আধুমিক অর্থে 
সংগঠিত বিগ্ালয় দেখতে পাই | বৌন্গ শিক্ষ। বাবস্া় বিহার বা মঠকে আশ 
করে বৌদ্ধ শিক্ষাকেনরসমূহ গড়ে উঠেছে। সে যুগের ধর্মীশ়ী শিক্ষ। মন্দির মঠ, 
বিহার, মসজিদ, গীর্জীকে কেছ্্র করেই শিক্ষা গডে উঠেছে । ভারতের মসজিদ 
সংলগ্ন মক্তব আর চণ্রী-মণ্ডুপে প্রাথমিক বি্ভালয় আজও দেখতে পাঁওয়। যায় । 
শুধুমাত্র শিক্ষার জন্য সম্পূর্ণ সবতু্ত্প্রতি্টানরূপে বিদ্যালয়ের নিজস্ব গৃহ, সাজসবঞ্জাম 
ও আসবাব পত্রের ব্যবস্থা আধুনিক যুগের শিক্ষার অঙ্গরূপেই দেখ! দিয়েছে । 
আধুনিক সমাজজীবন জটিল আঁকার ধারণ করেছে। নাগরিক সভ্যতার বিকাশ 
মান্তষের সমস্তামংকুল জীবনকে প্রভাবিত করেছে। জ্ঞানের জীবন্ত আলোক- 
ৃ বন্তিকার মতো দিকে দিকে বিষ্যালয়গুলি প্রতিঠিত হয়েছে । 

৮৬৬ ৮ , আধুনিককালে বিষ্যালয় বলতেই আমরা বুঝি একটি নির্দিষ্ট 
বাহক জায়গায় এমন কিছু উপযুক্ত গৃহ যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা এসে 
শিক্ষাগ্রহণ করে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও বয়স বুদ্ধির 

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয় যেতে অভ্যস্থ হয়ে উঠে। শিক্ষার্থীর জীবনের কত আনন্দ 


গ্রাচান যুগেব বিছ্যালয 


1» বেদন! এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত তা বলে শেষ কর! যায় না। আধুনিক 


* সমাজজীবনের অনেকখানি জুড়ে আছে এই বিছ্যালয়গুলি। 


বিছ্যালয়গৃহ, ধেলারমাঠ, আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম ৯ 


মুক্তাঙ্গন বিগালয় 
(000617-217 ১০1)0০01) 


পিদ্যালয় গৃহ যে একেবারে অপরিহাষ ভা নয়। প্রাচীন ভারতের তপোবনে 
গাছের হলায় এপং খোল! জাষগায় শিক্ষার বাবস্থা ছিল। শাস্তিনিকে তনে উম্মু 
প্রান্তরে গাছের ছায়াতলে শিক্ষাদানের বাধস্থ। মাছে । আপ 
শিক্ষ/-বাবস্থ। শিক্ষার্থীর মনকে সরস করে ২ শিক্ষাদান আকর্ষণীয় 
ম। প্রচুর আলে। «বাতাসে শিক্ষার্থীদের দ্াস্থা ভালো খাকে । প্রক্কতিব স্পাশে 
শেক্দীথখদের মনে প্রন্ান্থি, উদারহ। ৪ আনন্দবোপ সঙ্গাপি * হবে| হাবে সব খতুতে 
এই মুক্দাঙগন বিদ্যালয় পবিচাপন। সম্ভব নয় । আ।মাদের দেশের গীক্মকালে ৪ 
বম।কালে মসহা গরমে ৭ গ্রাবণ বসায় মুন্ধাঙ্ছন বিগ্ালয় সম্ভব নয় । এই ব্াধস্থায় 
শিক্ষার্থীদের দো শ খল। পক্ষ কল| কঠিন | লাইব্রেরী, প্াাবরেটরী ও গ্যার্কস 
গ্রভৃতির ক্ষেতে বিদ্যালয় গৃহের প্রয়েজনীরহ| অপবিভাম । তবে বিদ্যালয় হের সঙ্গে 
কেছ কিছু পরিমাণে মুক্তাঙ্গন শিক্ষার বাবস্থ। থাকলে ভালে। হয়। তাতে শিক্ষ। 
টবচিত্রময় হয় । 


এ্রাহ্রন বিছ্যালিয 


নু 


১ 


বিগালয় পরিবেশ 


(1:7৬1101017)6176 01 076 901)09901) 


মানুনের জাবনে পরিবেশের প্রভাব অন্ান্ত গভীর এ সবদূর প্রসারী | বিদ্যালয়ে 
এাহমের জীবনের 'একটি বিশেষ সময় অভিবাঠিত হয় সে সময়টি হচ্ছে মানবভাবন 
গড়ে গঠবার মনন | দীঘদিন পরে শিক্ষার্থীর! বিদ্যালয়ে বায় । শিক্ষার্থীর 
অজ্ঞাতসারেই ভার দেহ ও মন বিগ্ভালয় পরিবেশ ছ্র| প্রভাবিত হয় । হাই 
শিক্ষার ঈন্ত আদর্শ পরিবেশ কষ্টি করতে ন। পারলে আমাদের 

দার .. শিক্ষা-প্রচেষ্ট। সবাঙ্গতন্দর হবে ন। বিগ্যালয়ে আদশ পরিবেশ 
2 সষ্টির সময় আমাদের মনে রাখিতে ভবে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন 
স্তর (থকে শিক্ষার্থীর। পড়তে আসবে । বিভিন্ন পরিবারের 

পরিবেশ বিভিন্ন । আঘথিক ৪ শিক্ষাগত পার্থক্যের জন্য পারিবারিক পরিবেশের 
মধ্যে পার্থক্য কষ্ট হয়। আঘধিক ও সামাজিক মধাদায় অসমান পরিবার সমূহের 
শিক্ষার্থীদের ছন্য গণতাস্থ্িক শিক্ষ।-ব্যবস্াঁয় একই রূপ স্থযোগ-ন্থৃবিধার ব্যবস্থা থাকবে । 
বিছ্য।লয়ে এমন একটি পরিবেশ হুঙি করতে হবে যার প্রভাবে সবার মধ্যে ষেন 
একই রূপ দুষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে ও পারিবারিক আবহাওয়ার বাইরে কল্যতামুক্ত 
স্কুলের পবিত্র পরিবেশে সবাই যেন শিক্ষার মধ্য দিয়ে নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ, 
সাধনের সমান সুযোগ পায়। বিগ্যালয়কে সমাজের আদর্শরপ হিসেবে কল্পন! 


১০ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ: 


করতে একজন শিক্ষাবিদ বলেছেন,_482/2%222 2%72022 32227 
বিগ্ভালিয়ের পরিবেশের মধ্যে এলে মাঁুষে মানষে আমরা যে কৃতিম ভেদ সৃষ্টি 
করেছি মেকথ। যেন শিক্ষার্থীর মন থেকে নিঃশেষে মুছে যায় । চিন্তায়, বাক্যে, 
কর্মে একট! 'ইকা-বোধ হুষ্টি হবাঁর পরিবেশ হবে বিদ্যালয়ের পরিবেশ । বিদ্যালয় 
হচ্ছে সমাজের প্রতিচ্ছবি । বিছ্যালয়ের পরিবেশ হবে আদর্শ সমাজের অনুরূপ, 
তবে সমাজের কলুষত। যেন মেখানে থাকে ন।। বিষ্যালয় সমাজের শাস্ত পবিত্র 
পরিবেশের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিশুর জীবনযাত্রা! শুরু হবে। 


লোকালয়ের অনতিদূরে মনোরম প্রারুতিক পরিবেশে বিদ্যালয় গড়ে উঠবে 
প্রচুর আলোবাতাস যুক্ত খোল! জায়গায় স্বাস্থ্যরক্ষার অন্তকুল পরিস্থিতিতে গডে 
ওঠা এই সব বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনকে স্থন্দর করে গড়ে তুলতে 
যথেষ্ট পরিমাণে সাহাঁধ্য করবে । বিদ্যালয়ের পরিবেশ হবে সুন্দর, মধুর ও পবিত্র। 
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্্তা রক্ষ। করা হবে বিদ্যালয় পরিবেশকে স্ন্দর করবার প্রাথমিক 
পর্যায়। বিদ্যালয়কে পুকুর, পার্ক (911), বাগান, খেলার মাঠ ইত্যাদি দ্বারা 
স্থসজ্জিত করতে হবে । এই পরিবেশে শিক্ষার্থীর মন সর্বপ্রকার আবিলত। মুক্ত 
হবে। বিদ্যালয় হবে শিক্ষার্থীদের কাছে আদরণীয় ও আকর্ষণীয় । আর স্বন্দর 
ও সার্থক পরিবেশযুক্ত বিষ্যালয় হবে সমাজের প্রাণকেন্তর । 


বিঘালয় গৃহের প্রয়োজনীয়তা 
(6০65510০01৪ 9০০০1 13011011795) 


প্রাচীন যুগে মুক্তাঙ্গনে শিক্ষার ব্যবস্থা প্রশস্ত ছিল । ব€মান যুগে উন্মুক্ত স্থানে 
গাছের ছায়ায় শিক্ষার সম্পূর্ণ আয়োজন কর! সব সময় সম্ভব নয়। জীবনের ও 
সমাজের জঠিলত। বুৰির সাথে সাথে শিক্ষ।-ব্যবস্থাও জটিল হয়ে উঠেছে । শিক্ষার 
হাতা তা দিক,_ নানাবিধ শিক্ষার সৃষ্ট, আয়োজন করতে হলে 
বিভালগ্প গৃহের উদ্ভব প্রয়োজন বহুবিধ সাজসরপ্রাম, গবেষণাগার, পাঠাগার, বিষয়- 
কক্ষ প্রভৃতির । তাই আর মুক্তাঙ্গনে শিক্ষার ব্যবস্থ৷ কর! 
সম্ভব নয়। নগরকেজ্দিক সত্যতার গ্রসারের সাথে শহরে শহরে বিদ্যালয়, মহা- 
বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপিত হয়েছে-_সেখানে গাছের ছায়া; উন্মুক্ত প্রান্তর কিছুই নেই। 
এছাড়া গ্রামেও উন্মুক্ত পরিবেশে বিদ্যালয় করার পথে ঝড় জলের অন্ুবিধা রয়েছে। 
স্থায়ী ভাবে মুক্তাঙ্গনে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। শাস্তিনিকেতন ও হরিদ্বার 
গ্ররুকুলের কথ! বল! হয়ে থাকে । প্রাক-স্বাধীনত! যুগে শান্তিনিকেতনে গাছের নীচে 
পড়াঁতে দেখেছি-__বর্তমানে বিশ্ববি্ঠালয়ের যে রকম বাড়-বাড়ন্ত আর চারদিকে 
ঘেভাৰে বড় বড় দালান উঠেছে তাঁর ফলে পূর্ব ব্যবস্থ। চালু রাখা সম্ভব হচ্ছে 
বলে মনে হয়না। 


বিদ্যালয়গৃহ, খেলারমাঠ, আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম ১১ 


আধুনিক শিক্ষ! ব্যবস্থায় বিদ্যালয়ের জন্য নিজম্ব ঘর অত্যাবশ্বাক | বিশ্যালয়গৃছে 
শিক্ষার্থীর জীবনের অনেকখানি সময় অতিবাহিত হবে। বিষ্যালয়ে ছেলেরা ধীরে 
ধীরে বড় হয়ে উঠবে। অপরিহাধরূপে বিচ্যালয় পরিবেশের 
আধুনিক শিক্ষার ছাপ শিক্ষার্থীদের মনে গাথা হয়ে রইবে। যে স্থানকে বা যে 
৮১ গৃহকে আমর! শিক্ষার পবিত্র আবাস বলে মনে করি সেই 
পবিত্র শিক্ষ/-নিকেতন কিরূপ হওয়। উচিত, কোন পরিবেশে 
একটি আদশ বিদ্যালয় গডে উঠতে পারে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক হয়ে, সবদিক 
বিবেচনা করেই আমাদের বিগ্যালয়ের স্থান নিবাচন করতে হবে । কোন রকমে 
একখান। বাড়ী যোগাড় করে স্কুলের মাইনবোড লাগয়ে দিলে আজকাল ছাত্র 
যোগাড় করতে অস্ত্রবিধা নেই । যেখানে স্কুলের উপযোগী পরিবেশ স্থষ্টি হয় নি 
সেই পরিবেশে স্কুল খুললে তার প্রভাব ছাত্রদের পক্ষে কখনও শুভ হবে না । 
বঙ্মান শিক্ষ। পন্ধতি ও শিক্ষাব্যবস্থাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলেও 
বিদ্যালিয় গৃঁভের প্রয়োজন হয় । জাতীয় শিক্ষানীতি (8010741 15100900791 
1১০1105) রূপায়ণের জন্য বিছ্যালয় গৃহের প্রয়োজন হ্য়। 
চা বিদ্যালয় পরিচালনার (১০179০1 4৯0100110150150017) জন্যও 
জি বিদ্যালয় গৃহের প্রয়োজন অপরিহাধ। লাইব্রেরী, ল্যাবরেটারী 
প্রভৃতির জন্য ও বিদ্যালয় গৃের প্রয়োজন | পাঠ্যক্রম ও (০0171001001) বিদ্যালয় গৃহের 
দিকে তাকিয়েই রচিত হয়। কাজেই বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যালয় গৃহ 
অপরিহাধ । এই সমস্ত বিদ্যালয় গৃহের মধ্যে শিক্ষাগ্রহণের এঁতিহা ছাত্র, শিক্ষক, 
অভিভাবক ৪৩ জনসাধারণের মজ্জায় মজ্জায় মিশে গেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে তাই 
বিগ্যালয় গৃহের 'প্রয়োজনীয়ত| অপরিহাঁয | সেজন্য বল! হয়ে থাকে যে, 774 1754 
5%266 07 622//17%2 472 2%£% 2% 5265 %5. 


বিহালয়ের স্থান নিবাঢন 
(১০1৪০০০1) 01 ৪ ০1১০০] 9166) 


বিদ্যালয়ের স্থান নিবাচনে শিক্ষকদের কোন হাত নেই, যার। বিদ্যালয় স্থাপনে 
উদ্যোগী হন তারাই বিদ্যালয়ের জন স্থান নির্বাচন করেন। বিদ্যালয়ের জন্য স্থান 
শির্বাচনকালে প্রথমেই দেখতে হবে স্থানটি খোলা ও আলে।-হাওয়। যুক্ত কিনা। 
আন বিনা বড় শহরে খোলা জায়গায় স্কুলের জন্য স্থান সংগ্রহ কর! খুব 
পরিবেশ সহজ নয়। ছোট শহরে একটু দূরে আলে।-বাতাস যুক্ত গোলা 
জায়গা পায় ষায়। গ্রামের স্কুলের স্থান নির্বাচনকাঁলে দেখতে 

হবে স্কুল যেন এমন জায়গায় হয় যে ছু"তিন গ্রামের শিক্ষার্থীর] সেখানে সহজেই 
আসতে পারে। শুধু বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের উপযুক্ত জায়গ! থাকলেই হবে ন। । 


১২ শিক্ষ। পদ্ধতি ও পরিবেশ 


বিদ্যালয়ের সামনে উন্মুক্ত প্রাঙ্গন, বোডিং-এর জন্য জায়গ!, খেলার মাঠ বাগান, পুকুর 
প্রভৃতির জন্যও স্থানের ব্যবস্থ। করতে হবে। শহরের বাইরে ঝ| গ্রামের প্রাস্তেই 
অন্নমূল্যে বিস্তীর্ণ স্থান স”্গ্রহ কর। যায়। বেশ কিছু জায়গ। পাওয়া গেলে দোতিল। 
ব| ভেতল। বাড়ী বানাতে হবে ন।। উচু দালানের সিঁড়ি দিয়ে বার বার ওঠা 
নাম। কর! শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। জনাকীর্ণ শহরের দুষিত 
আবহাওয়ার বাইরে স্কুল হলে স্বাস্থ্যের দিক থেকেও হিতকর । শিক্ষার্থীরা যদি 
বাড়ী থেকে একট হেটে স্কলে যায় তাহলে স্বাস্থ্যের দিক থেকে ভালই হবে । 
মেয়েদের স্কুল ঘেন শহরের প্রান্তে ব| গ্রামের বাইরে ন। হয়। 

ক্কলের জমিতে ছাঁয়াবান বুক্ষ থাকলে ভাল হয়; যদি কোন গাছ না থাকে 
ভবে গাছ লাগিয়ে, বাগান করে একট সুন্দর পরিবেশের হষ্টি করতে হবে । 
ছেলেদের মনের দিক থেকে শান্ত, ্ষিপ্ মনোরম পরিবেশ সষ্টির প্রয়োজন রয়েছে । 
গাছ লাগিয়ে ছায়।-ঘের। একট। পরিবেশ স্ষ্টি করতে পারলে বৈচিত্রা-ষ্টির জন্য 
গাছের ছায়ায় চ' একটি ক্লাস নিলে ছেলেদের ভালই লাগবে । স্কুলের জন্া যে জমি 

নিবাঁচিত হবে তা! যেন নীচ ব। জ্যাতসঈ্যাতে ন| হয় বা কোন 
ৰিগ্ভ(লয়েব জমি এ ২. 9১০৮২ 
সংগ্রহে সাবধানত| . জল! ভমির পাশে না হয়। উচু শুকনো জমিই স্থণের পক্ষে 
উপযোগী । ক্কুল ঠিক রাস্তার পাশে হয়! ঠিক নয়, তাহলে 

গাভীর য|তায়াছের শবে ফলের শাস্তি ভঙ্গ ও ছেলেদের মন বিক্ষিপ্ত হবে । ধূলারি 
উপদ্রব স্বাস্থ্যের ক্ষতি করবে । আবার রাস্তার থেকে খব দূরে হলে যাতায়াতের 
পক্ষে অক্ুবিধা৷ হবে । স্কুলের স্থান নির্বাচনে দেখতে হবে কলকারথানা, বস্তি, 
স্টেশন ব। সিনেমীঘর যেন স্কুলের কাছে ন। থাকে । স্কুলের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ 
রক্ষার পক্ষে এ সব স্থান অশ্টকূল নয় । 

আমাদের দেশে এমন অনেক বিদ্যালয় আছে যেগুলির জায়গ। স্থানীয় কোন 
জমিদার ধা উৎসাহী বাক্তি তার কোন আত্মীয়পরিজনের স্থৃতিরক্ষার্থে দান 
পরেছেন । নেই জায়গার উপরই বিদ্যালয় গডে উঠে। সেক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের জন্য 
স্কান নিবাঁচনের প্রশ্নই উঠে ন।। কারণ দাঁতাই নিজের পছন্দমত জায়গ! দান 
করেন । এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে জায়গা কোন পোড়ো জায়গ। বা শীচু জমি 
য। রুষিকাষের পক্ষে উপযুক্ত নয়। তাই এদেশে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বহু 
বিদ্যালয় গডে উঠতে দেখা যায়। কিন্তু এ দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন 
করতে হবে । শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড কাঁজেই শিক্ষার ক্ষেত্রে 
জাতীর কর্তব্য আছে। কোন এক বাক্তির মাগভবতা ও 
ব্দাশ্তীয় কোন বিগ্ভালম্ন গড়ে উঠবে কেন ?__বিশেষ করে তা৷ যখন অস্বাস্থ্যকর 
পরিবেশে গডে উঠছে । বিদ্যালয়ের অন্য স্থান নির্বাচনের উপর তাই যথেষ্ঠ গুরুত্ব 
দিতে হবে। শিক্ষাতত্ব, মনস্তব, স্বাস্থ্যতত্ব ও দর্শনের উপর ভিত্তি করে বিদ্যালয়ের 
জন্ত স্থান নিবাচন করতে হবে। এবং সব সময় একথা মনে রাখতে হবে যে, এই 


আমাদের দেশে 
'বিষ্ভালয় স্থান নিবাচন 
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স্থানে বিদ্যালয় গড়ে উঠলে একটি আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠ। সম্ভব, যেখানে প্রতিটি 
বাক্তি ভার অন্থুমিহি- পাব পরিপূর্ণ ধিকাশের প্রন্তিকল পরিবেশ পাবে । 


বিগালয় গৃহ 
(5০1১০9০01 1301101105) 


মপ'রক্িতভাবে ব্দ্ধালয় গৃহটি নিয়িত হবে । বর্তমান প্রয়োজন, ভবিষ্যৎ 
উন্নতি * প্রসারের জন্তাবনার দিকে দৃষ্টি রেখে বিশ্যালয় গৃহের পরিকল্পন। 
করতে হবে! 'পগ্ালয় গৃহ জাকছমকপুণ চবে ন।, কিন্তু ঞ-সম্পন্ হবে। সাধারণ 
ভাবে তৈর" হলেণ তার একট। নিজস্ব আভিজাত) থাকবে। 
শিক্ষাৰ উচ্চাদশের কথ। দি্ভালয় গৃষ্ণের বৈশিষ্টপূণ গঠনের মধা 
দিয়েই ফটে উঠবে । ছাত্র ভবনে বিজ্ালয় গৃহের প্রভাব সম্পর্কে 71. এ, 
79/212217% 2%0 27. 5722/:5222)4 বলেছেন__“4ু 549/1046 2/27727722 
27027125420 0%2/227%, 522251256০7 %৫ 1747106170৮ 200 22 £$ 
27167722225 ৫ 2৮৮01 2% 52720 /%77%0. 770 77270 2০275 07 ০2220. 
5 82207 2%0 ৫55০0222971 ০. 07৫45 £%০ ৬/০/75 17012 0 
£%22 60%1720429%  2021% 7112. ১০%০০/, ৫% //2),22:27052 £ /25/4%07 


আদশ বিছ্বালযগৃত 


71/11/6716 24/0% 1 %227)0%7//90. 77 ৫ ৮৮227 7৫৫544৮2 2/ 25 2 
29806 7712712/25187107 1 //6 22425707207 2 54%99/ 512725. 
£% 25 2 22771271272 77/2£2261  2৮/725529% 07 5272/2/ £//172.”১ 
বিদ্যালয় গৃহ নির্নাণ পরিকল্পন। স্থাস্ছযবিধি যেনে করতে হবে । বিদ্যালয় গৃহে যেন 
প্রঠুর আলোবাতাস চলাচলের বাবস্থা রাখ| হয়। কিন্ধু প্রত্যক্ষভাবে আলে। 
প্রবে" করলে তা চোখের পক্ষে ক্ষতিকর । তাই আলে! যেন ঘরের ছাদে 
প্রতিহত হয়ে প্রবেশ করে সে ব্যবস্থ। রাখতে হবে । আমাদের দেশে স্কুল ঘর 
দক্কিণমুখী হালে ভাল হয়, তাহলে গরমের দিনে দক্ষিণ দিক থেকে হাঁয়। আসার 
স্ববিধা হয় । 

বিদ্যালয় গৃহ কত বড় হবে ত স্কুলের ছাত্র সংখ্য| অনুপাতে « অন্থান প্রয়োজন 
বিচার করে স্থির করা হবে। যে কোন পরিকল্পনায় যেন ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের 
ইযোগ রাখা হয়। বিদ্যালয়ের জন্য 17, 1, 1, ?১, গু অথবা [) টাইপ বাড়ী 
প্রশত্ত। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজেদের স্থবিধ! ও পছন্দ মত এর মধ্য থেকে বেছে 
নিয়ে যে কোন টাইপের বাড়ী করবেন। বিগ্যালিয় গৃহ সম্ভব হলে একতল! 





১। 307091 0188715261017) 8170. 112082670676 1, 5, 2101/9607 17৫. 
0৫911785199. 


১৪ শিক্ষ! পন্ৃতি ও পরিবেশ 


হগয়াই সঙ্গত। দোতলা বা! তেতল! বাড়ীতে বার বার ওঠানাম! কর! ছেলেদের 
স্বাস্থ্যের দিক থেকে ভাল নয় | আঙ্কাল শহরে স্থানাভাবের জন্য দোতল। কি 
তেতলা! স্কুল গৃহ তৈরী হচ্ছে । কলকাতায় চার তল। স্কুলগৃহও 
০ দেখা যায় । তবে কলকাতায় যা হচ্ছে ত৷ নিয়মের ব্যতিক্রম | 
| কলকাতায় এমন স্কুল বাডীও আছে যেখানে দিনের বেলায় 
আলে। জালিয়ে কাত করতে হয়। পৌরসভার নিয়ন্ত্রণাধীন প্রাথমিক বিদ্যালয় 
এমন সমস্ত বাঁড়ীতে হয় য| সব দিক থেকে বিপজ্জনক । এ দিয়ে সাধারণ স্কুল গৃহ 
কিরূপ হওয়। উচিত তার বিচার কর হবে না। 
বিদ্যালয় গৃহগুলিকে নানাভাবে বিন্যস্ত করবার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি আছে, 
চা, [7 1, 15, 2 ঢ প্রভৃতি টাইপের যে বাড়ীগ্ুলি তার বহুল ব্যবহার 
লক্ষ্য কর! যায়। এই পগতিতে বাঁউ'গুলি সারি সারি করে সাজানে। 
থাকে বলে একে সারিবদ্ধ ভঙ্গী (২০৮-57১) বল! হয় । বিদ্যালয় গৃহ তৈরী 
করবার জন্য যদি অনেকগুলি জায়গ। থাকে তবে ঘরগুলিকে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে 
দেওয়। হয়। এই পঞ্গতিকে বলে ছড়ানো পদ্ধতি (9০5067:50 40৩5182)। 
এই পঞ্ধতি বিদ্যালয় গৃহগুলি বিভিন্ন 81০০/-এ ছডাঁনে! থাকে৷ যাতায়াতের রাস্তা 
টিনের 31:05 দিয়ে ঢাকা থাকে ৷ ফলে ঘরগুলিতে প্রচুর আলো-বাতাস পাওয়। 
যাঁয়। বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি হ'ল হুল্‌ কেক্ডদ্রিক পন্ধতি 
(06105112511 255) এই পদ্ধতিতে একটি কেন্দ্রিয় [7911 থাকে? এবং 
তার পাঁশে অন্যান্ত ঘরগুলি সাজানে। থাকে । এই পঞ্চতিতে বড় হল ঘরটিতে 
শিক্ষার্থীদের কেন্দ্রিয় জমায়েত সম্ভব হয়। আর তার পাশাঁপাশিই থাকে বিভিন্ন 
শ্রেণীকক্ষ । এই প্তিতে যথেষ্ট আলো-বাঁতাঁসের অস্তুবিধা ভলেও বিদ্যালয় 
পরিচালনা ও তন্বাবধানের সুবিধা হয়। বিছ্যালয় গৃহ নিমাঁণের অন্য একটি পদ্ধন্ডি 
হ'ল চতুক্ষোগ ভঙ্গী (09591517815 159৪) । এই পব্ধতিতে বিদ্যালয়ের 
ঘরগুলি বর্গাকারে সাজানে৷ থাকে এবং মাঝখানে থাকে এই বুহত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ । 
এই প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থীরা সম্মিলিত হয়। কোন উৎসব-অন্ষ্ঠানে এই প্রারঙ্গণটিকে 
ত্রীপল দিয়ে ঢেকে দেওয়। হয়। এই পদ্ধতিতে ধিগ্ালয়ের গৃহগুলিকে ঘন সম্রিবিষ্ট 
কর! হয় । বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও জায়গা! অনুসারে এই পদ্ধতিগুলকে ষথাযথ 
ভাবে ব্যবহার করা হয়। 
বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণকালে প্রয়োজনীয় শ্রেণী কক্ষের ব্যবস্থা ছাড়াও লাইব্রেরী, 
কমনরুম, পরীক্ষণাগার, বিভিন্ন বিষয়কক্ষ, প্রধান শিক্ষকের কক্ষ, খিক্ষকদের 
বিশ্রাম কক্ষ, অফিস, সাধারণ সম্মেলন বা সভাকক্ষের ব্যবস্থা থাকবে । যদি সন্ভৰ 
হয় অভিভাবক, যাঁরা বাইরের থেকে স্কুলে কোন কাজে প্রধান বা অন্যান্ত শিক্ষকের 
লাথে দেখা করতে আসবেন তাদের বসবার জন্য ঘর রাখা হবে । স্কুলের আপসবাৰ- 
পত্র ও অন্যান্ত জিনিসপত্র রাখবার জন্য একটি গুদাম ঘর থাকবে। বিদ্তালয়ের কক্ষ 
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সংখ্য। বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যার আচ্পাতিক হবে। বিদ্যালয়ে যে সব বিষয়ের 
পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা থাকে, বা যে সব সহ-পাঠ্যক্রমিক কাধাবলী অনুষ্ঠিত হয় 
সেদিক বিবেচনা করেও বিদ্যালয়ের কক্ষগুলি নিষাণ করা উচিত । 

বিদ্যালয় গৃহ নিধাণের লময় সবকিছুর দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি দিতে ইবে। বিগ্যালয় 
গৃহের গীথুনি হবে স্দঢ ও স্বাস্থ্যসম্মত | ঘরের ভিত হবে খুবই শক্ত । দেওয়াল 
মজবুত করে নিম্নাণ করতে হবে । ঘরের ছাদ এমন হবে যাতে রোদের উত্তাপ 
আসতে ন! পারে । ঘরের মেঝে পরিক্ষার রাখবার ও ধোওয়।-মোছার জন্য জল- 
নিষ্ষাসনের উপযুক্ত বাবস্থা রাখতে হবে । বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কক্ষের মধো দরজা- 
জাঁনল। যথাযথভাবে ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে রাখতে হবে । কক্ষগুলিতে যেন যথেষ্ট 
আলো-বাতাস আসতে পারে । দেওয়ালের রং স্ব্প নীল মিশ্রিত সাদ! হওয়াই 
ভাল । তবে দরজা-জানালার র" সবু্গ করলে | চোখের পক্ষে উপকারী হয়। 
ঘরগুলিতে আধুনিক উপায়ে বৈদ্াতিক আলো ৪ বাতাসের বাবস্থা রাখতে হবে | 
দেয়ালে 13129 13০9810 যথাযোগ্য স্তানে পাথতে হবে । বিগ্যালয়ের ঘরগুলিছে 
ভবিষ্বাৎ সম্প্রসারণের (00019 15508115101) স্মযোগ 
রাখতে হবে বিছ্বালয়ের ঘরগুলিতে শব-নিয়হণের 
যথাযথ ব্যবস্থ। থাকবে শিক্ষক মহাশয় যখন শ্রেণীকক্ষ 
শিক্ষাদান করবেন তখন তাঁর ধ্বনি যেন প্রতিধবনিত 
| হ্য়। বাইরের বিভিন্ন শব্দ ৪ কোপাহল যাতে শিক্ষাকাহকে ব্যাহত 
করতে ন। পারে মেদিকে লক্ষ্য রেখে বিদ্যালয় গুহ নির্াণ করছে ঠবে। 
ব্ালয়ের গৃহগ্ুলিতে আালোক নিয়ন্থণ ও বাযু সঞ্চালনের (৬ 61111811017) যথাযএ 
ব্যবস্থা রাখতে হবে। এইবূপ একটি বিদ্যালয় গৃহ শিক্ষার্থীদের পাঠ গ্রহণে সহায়ক 
হবে। 

বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম সহপাগ্যক্রম, স্থান, পরিচালন বাবস্থ।, ছ।তসংখ্।, 
আধিক সঙ্গতি প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে কক্ষন“খ্য। নিয়দ্ত্িত করতে হবে৷ ভবে 
একটি আদর্শ 5215001 018176-এ নিয়লিখিত কক্ষগুলি থাক। প্রয়োজন-_ 

১। প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ (01955 [২০০]7) 

২। অফিস ঘর (07906 [২০০010) 

৩। শিক্ষকদের বসবার ঘর (580 [২১০০70) 

৪1 প্রধান শিক্ষকের ঘর (79801075661775 [২০0121) 

€ | সম্মেলন কক্ষ (£55610101517911) 

৬। পাঠাগার ও পড়বার ঘর (1101515 800 7২62017/5 ২০০01) 

৭। পরীক্ষণাগার (12001855015) 

৮ | গুদাম ঘর (59:69 £২০0177) 

৯। ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক কমন রুম (007017100) [0০02) 


বেছ্ালয়ের গৃহ নিমাণে 
যথেষ্ট সাবধানতা 
মবলম্বন করতে হবে 


১৬ শিক্ষ। পদ্ধতি ৪ পরিবেশ 


| সাইকেল ঘর (0৮০15 ১179) 
। শিল্পকল। কক্ষ (৮৮ 270 0150 0২00100) 
| সংগহশাল| (0560171) 
৩। ব্যায়ামাগার (08065 [২০09207) 
| 
| 
| 


| টিফিন ঘর (0100 চ২০0100) 

৫1 পায়থান। ও প্রশ্নাব কক্ষ (৬০510195965 210 [0111791১) 
৬ | দর্শনার্থীদের কক্ষ (ড1510015 [২০০10) 

৭] স্টল ([195661) 


এ ছাডা৭ আদর্শ বিদ্যালয়ে জলপানের জন্য আলাদ। কক্ষ থাকবে । শিক্ষকদের 
থাকবার জন্য 18111 0)9861 থাঁকা প্রয়োজন | টব. ০.০. ও স্কাউট ইত্যাদির 
জন্য ও পৃথক ঘর প্রয়োজন | ত01081708 ও 000175611178-এর 
জন্য 0:81681 1125691-এর একটি পৃথক 001091006 10010 
প্রয়োজন । বিদ্যালয়ে এই ঘরগুলি থাকলেই চলবে ন|। সেগ্তলিকে 
যথাযথভাবে সাজ্জত করতে হবে । এবং দেখতে হবে যে কোন ঘরটির পাশে 
কোন ঘরটি থাকলে কি কি স্থবিধ। অস্থবিধ। হতে পারে । 


ভ্রণীকক্ষ 
(01955 1২০9০29) 


আদশ বিদ্যালয়ের 
বাভন্ন কন্গ, 


শ্রেণী কক্ষের আয়তন কত বড় হবে ত। প্রতি শ্রেণীতে কতজন শিক্ষার্থী হবে 
ঙ। দিয়ে স্থির করতে হবে। ছোট একখান! ঘরে ৪০1৫০ জন ছাত্র পুরে দিলে সে 
শুধু স্বাস্থ্বোর পক্ষেই ক্ষতিকর হবে না, সেখানে চলাফেরার জ্বায়গ| থাকবে না, 
গণ্ডোগোল হবে পড়াশুন। হবে না । শ্রেণীকক্ষে ছাত্র পিছু কতট। জায়গ। থাকবে 
মুদীলিয়র কমিশন ত। স্থির করে দিয়েছেন। কমিশন প্রতি ছাত্রের জন্য দশ বর্গফুট 
জায়গ। রাখবার কথ। বলেছেন। ইংলগ্ডে ও আমেরিকায় আরে। বেশী স্থানের 
ব্যবস্থ। রাখ। হয়। ইংলগ্ডে ছাত্র পিছু ১৪ বর্গফুট স্থান রাখতে হয় । আমাদের 
স্কুলগু/লতে এক একটি শ্রেণীতে ৪০টি, কি তার খেশী ছাত্রদের এক সাথে পড়ানে। 
হয়। মুদ্ালিয়র কমিশন বলেছেন, কোন শ্রেণীতে ৩০ জন 
খুব বেশী হলে ৪* জনের বেশী ছাত্র কোন অবস্থায় নেওয়া 
হবে না। মুদ্ালিয়র কমিশনের স্থপারিশ বা মাধ্যমিক 
শিক্ষাপধদের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতি শ্রেণীতে ব! শ্রেণীর বিভাগে (১০০101) ছাত্র- 
সংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখা বাস্তবে প্রায়ই সম্ভব হয় না । তাই শ্রেণী কক্ষগুলিতে ৪০1৪৫ 
জন ছাত্র এক সাথে বসে পড়তে পারে এমন ব্যবস্থ। থাক! দরকার | এক শ্রেণীতে 
৪০৪€টি ছাত্র থাকবে এ মোটেই আদর্শ ব্যবস্থা নয়_ বাস্তবে য1 ঘটছে তাই বলা! 


ছাত্রসংথা। অনুষায়া 
শ্রেণীকক্ষ হৰে 


বেদ্যালয়গৃহ, খেলারমান%, আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম ১৭ 


হ'ল মাত্র । একটি শ্রেণীতে নীচের দিকে যেখানে প্রতিটি ছাত্রের দিকে বিশেষ দু 
রাখতে হবে সেখানে ২০।২৫ জন 9 একটু চু শ্রেণীতে ৩০1৩৫ জনের বেশী ছাত্র 
কখনও থাক! উচিত নয়__খুব বেশী হলে ৩০ পযন্ত ছাত্র উচু শ্রেণীতে নে য়! যেতে 
পারে । কিন্তু স্কানীয় অবস্থা বিচার কবে কখনও চাপে পড়ে প্রধান-শিক্ষক এর 
চেয়ে বেশী ছাত্র নিতে বাধা হন কিন্ত স্কুলেন আথিক অসুবিধার জন্য বিভাগ 
খুলতে পারেন ন| | 
শ্রেণাকক্ষ সমূহ বাকার (55416) ন। হয়ে আয়তক্ষেত্রাকার (05012150181) 
হয়| উচিত । শ্রেণীকক্ষ খুব লম্বা! হলে শিক্ষকদের অযথা চিৎকার করতে হবে । 
পিছনের ছাত্রদের বোর্ডের লেখ। দেখতে অসুবিধা হবে । তবে সাধারণভাবে 
শ্রেণীকক্ষের মায়তন ১৮৮২৪ ফুটের কম হয়! উচিত নয়। কিছু ছোট কক্ষের€ 
বাবস্থ৷ থাকতে পারে। ঘরগুলি ১৬।১৭ ফুট উচু হবে এব ছাদের কাছ্ছে প্রচুর 
পরিমাণ ভেন্টিলেটারের ব্যবস্থ। থাকবে । প্রত্যেক ঘরে একটির বেনী দরজ। 
থাকবে না এতে ছেলের। শিক্ষকেব অজানিতভাবে বাইরে যেতে পারবে 
না । ঘরগুলি এমনভাধে তৈরী হবে যাতে শ্রেণার মধ্য দিয়ে 
আর একটি শ্রেণাতে যেতে ন। হয়। শ্রেণীকক্ষগুলি যদি 
পরিমাণ মত বড ন| হয় তাহলে বেঞ্চ, ডেস্গ, চেয়ার, টেবিল, 
বাড মব মিলিয়ে একটা গুদাম ঘরের অবস্থ। হবে। ছাত্রদের চলতে ফিরতে 
মন্ুবিধ। হবে । শিক্ষক যদি শ্রেণীতে চলাবের। করতে ন। পারেন ও। হলে অস্থবিধার 
স্ষ্ট হয়, সবোপরি পরিমিত ঘর আর প্রচুর আলে| হাওয়ার ব্যবস্থ। না থাকলে 
াত্রদের স্বাস্থাহানির যথেছ্গ সম্ভাবন| আছে । ঘরে প্রচুর মুক্ত স্ধালোক আসবা? 
বস্থা থাকবে । আবছ1 আলোর মাঝে পডলে ছাত্রদের চোখের পক্ষে ক্ষতিকগ । 
তার চেয়ে বড কথ। প্রায় অন্ধকার ঘরের মথো ঢুকলেই ছাত্রদের মনে 'একট।| বিরূপ 
প্রতিক্রিয়। শ্টি হয়। আলে। হাগয়। ঘুক্ত ঘরে মনে যেমন একট! প্রফুল্লভাবের 
সষ্টি হয়, তেমনি প্রায়-অন্ধকার ঘরে মনট। দমে যায়। শ্রেণী কক্ষে কতটা আলে। 
থাকবে তার পরীক্ষা! হচ্ছে ঘরের যে কোন জায়গায় বসে একটি ছাত্র এক ফুট দূরে 
রেখে পাধারণ ছাপ। বিন। কষ্টে পড়তে পারবে | 
প্রত্যেকটি কক্ষে গ্রচুর জানালার ব্যবস্থা! থাকবে । ঘরের মেঝের ঘে ক্ষেত্রফল 
তার ভব £ অংশ হবে জানালার ক্ষেত্রফল । জানাল মেঝে থেকে ৩২ ব1 ৪ ফুট 
শ্রেণীকক্ষ আলো! টা ভারি নন! 5 বাইরের দিকে 
হাওয়া যুক্ত হবে আরুষ্ট হবার স্থযোগ থাকবে না । আলে। কোন দিক থেকে 
আসে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। পিছন দিক থেকে 
আলে আসলে সামনে যে বই বা! খাত! থাঁকবে তার উপর ছায়। পড়বে । তাই সব 
চেয়ে ভাল যাতে বা দিক থেকে আলে! আসতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। 


আলোর সাথে হাওয়ার কথাও ভাবতে হবে। বদ্ধ ঘরে ৩০1৪* জন ছাত্রকে নিযে 
শিঃ পঃ ১ পর্ব-:২ 


(প্রেশীকক্ষ কির' 
তগওঘা1 উচিৎ 


১৮ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


ক্লাস করলে ছাত্রদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। শ্রেণীকক্ষে আবন্ধ অবস্থায় 
ছাত্রর| সহজেই অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে । তারপর যদি বাতাস আসবার ব্যবস্থা ন। 
থাকে তবে অতি সহজেই তাদের মধ্যে অবসাদ দেখা দেবে । ঘর বড় হলেই হবে 
না, যাতে ঘরে বিশুদ্ধ বাতাস আসতে পারে ও দূষিত বাতাস বের করে দেবার 
ব্যবস্থ। করতে হবে। বন্ধ ঘরের গুমোট আবহা ওয়ার শষ্টি হলে ছাত্ররা পড়ায় 
মনোযোগী হতে পারে না) তাদের মধ্যে উৎসাহের অভাব ৭ নিস্তেজ ভাব দেখ! 
দেয়। বাতান সম্পর্কে বল। হয়--“442৮ 25790 25 1241 25 67222 272 
£%£2%” একথ| খুব সত্য । 


শিক্ষক শ্রেণীকক্ষের দরজার সামনে ছাত্রদের দিকে দুখ করে বসবেন। তিনি 
যাতে একটু উতে বসতে পারেন সেজন্য প্ল্যাটকর্মের (01:91) বাবস্থ। থাকলে 
ভাল হয় । শিক্ষকের সমগ্র ক্লাসের উপর নজর রাখতে হলে বড ক্লাসে দাডিয়ে 
পড়াঁনই সঙ্গত | কিন্তু দেখা গিয়েছে সব সময় ঈাড়িয়ে পড়ানে। সম্ভব হয় না। তাই 
উঁচুতে বসবার ব্যবস্থা! হলে নব ছাত্রদের উপর সাধারণভাবে 
নজর রাখ। যায় । শিক্ষকের একপাশে দরজার বিপরীত দিকে 
ব্ল্যাক বো থাকবে, তাহলে বোর্ডে যথে& আলে পড়বে, 
ছাত্রদের৪ দেখতে অস্থবিধা হবে না| । শ্রেণীকক্ষে যাতে মানচিত্র বা কোন চার্ট 
ঝুলান যায় সে ব্যবস্থা রাখতে হবে । 


আসবাবপত্র 


(ছএ0016016) 


শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের 
বসার জাধগ। 


জীবনে প্রথম যেদিন বিগ্ভালয়ের সাথে পরিচিত হই সেদিন পাঠশালায় গিয়ে 
বসবার আসন নিজেকেই বয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল। দিনের পর দিন শ্লেটের 
উপর ঝুঁকে পড়ে লিখতে হয়েছে, আক কষতে হয়েছে । স্কলের আসবাব পত্র 
ূ বলতে ছিল গুরু মহাশয়ের বসবার একখানা জলচৌঁকি আর 
নি ছেলেদের নিয়ে যাওয়া! চাটাই, ছেঁড| চটের ট্করে। ইত্যাদি । 
দেশের বালের. শিক্ষা সহায়ক একমাত্র সরগাম ছিল গুরুমহাশয়ের বেত। 
আসবাব পত্র ৪০1৫০ বছর আগে এই ছিল পল্লী বাংলার প্রাথমিক বিদ্যালয় 
বা পাঠশালার অবস্থা । এর অস্থুবিধ। ও কুফল সম্পর্কে আমর! 

সবাই জানি। শিশুর দৈহিক গঠনের পক্ষে মাুরের উপর উবুড় হয়ে লেখা অত্যন 
ক্ষতিকর। এছাড়া অন্থবিধারও অস্ত নেই। এখনও বাংলার গ্রামে একটু ঘুরলেই 
এ চিত্রের সন্ধান মিলবে, এ ব্যবস্থাকে কেনিক্রমেই স্বাভাবিক বা শোভন ব্যবস্থা 
বলে মেনে নেওয়া যায় না। যেখানে ছাত্রের পড়বে সেখানে বনবার জন 
প্রশ্নোজনীয় ও স্বাস্থ্য-সম্মত আসবাব পত্রের ব্যবস্থা৷ রাখতে হবে। কদবার আসন 


বিষ্ালয়গৃহ, খেলারমাঠ, আসবাবপত্র ও সাকতসরঞ্জাম ১৯ 


এবং লিখবার ও বই রাখবার ডেঙ্গ খুব বিচার বিবেচনা করে করতে হবে । ছেলেরা 
যেখানে দীর্ঘদিন বসে লেখাপড়া করবে তার সামান্য ক্রটির জন্য দেহের গুরুতর ক্ষতি 
হতে পারে । তাই আসন ও ডেস্ক তৈরী করবার সময় বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের 
বয়ম ও দৈর্ঘ্য বিচার করে কাজ করতে হবে। 

প্রথমেই খেয়াল রাখতে হবে আসন বা ডেস্ষের উচ্চত| একরূপ হবে না। পঞ্চম 
শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য ঘে আসন ও ডেস্ক উপযোগী দশম শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য সেই 
উচ্চতার ডেস্ক ও আসন চলবে না । আসন ৭ ডেস্ক বহু প্রকার হতে পারে, যেমন 
একজনের উপযুক্ত আসন ও ডেন্ব, দুজনের উপযক্ত বসবার আসন ও ডেস্ক, চার- 
জনের উপযুক্ত বসবার আসন ৪ ডেঙ্ক। ন্রবিধার বিচারে একক আসন সবচেয়ে 
ভাল। বসবার স্থবিধা ও একজনে আরেকজনের অন্রবিধা করছে পাবে না। 
চলাফেরার স্থুবিধ-সহজেই উঠে যাওয়। যায় ও ফিরে এসে বসা যায়। শ্গাস্থ্যের 
দিক থেকে ও ভাল, কারণ একজন আরেকজনেব ছোয়াচ বাচিয়ে চলতে পারে । তাই 
একজনের ছৌয়াচে রোগ আরেকজনে সংক্রামিত হাতে পারে না। একজনের 
লেখা আরেকজনে দেখতে পারে ন। | শিক্ষকের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন ছাত্রদের কাছে 
গিয়ে দেখিয়ে দে ওয়। মহজ হয় । এর অস্থবিধ। হচ্ছে ক্লাসে জারগ। বেশী লাগে আর 
অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য । যে দেশর স্কুল্গুলিতে একই জায়গায় একই রকম বেঞে বসে 

আর হাইবেঞ্চ সামনে দিয়ে সকালে প্রাথমিক স্কুল, দুপুরে 
শিক্ষার্থীদের বসার মাধ্যমিক স্কুল কখনও আবার রাতে কলেজ হয় সেই দশের 
আমন কিরূপ হওয়া টির রর ? 
উচিৎ স্কুলে একক আসনের ব্যবস্থা বাস্তবে স্ব নয়। তু জনের 
উপযুক্ত আসন ও ভডেম্ক সম্পর্কেও সেই কথাই প্রযোজ্য । 

তবে উপযোগীতার দিক থেকে বিচার করলে এ ব্যবস্থাও ভাল । কলকাতার কিছু 
স্কুলে একক ব! দি-আমনযুক্ত ডেক্কের ব্যবস্থা আছে । তবে তা হচ্ছে নিয়মের 
ব্যতিক্রম । আমর! সাধারণভাবে চারজন্বের উপযোগী বেঞ্চই দেখি । এই আসন- 
গুলি কখনও ডেস্কের সাথে জোড়া হয় কখনও পৃথক থাকে । চারজনের উপঘুক্ত 
ডেস্ক ও বেঞ্চ খরচের দ্দিক থেকে শ্থবিধাজনক কিন্তু ব্যবহারের দিক থেকে এর 
অন্থুবিধা অনেক । তবু বাস্তব অবস্থাকে মেনে নিয়ে একেই যতট। সম্ভব স্বাস্তা 
সম্মতভাবে ব্যবহার যোগ্য করে নিতে হবে। 

ছাত্রদের বয়সের ও উচ্চতার পার্থক্য অন্ুসারে আসন ও ডেঙ্গের উচ্চতার 
পার্থক্য হওয়। উচিত | বসবার বেঞ্চ৪ এমন হবে না যাতে ছাত্রদের পা! ঝুলিয়ে 
বসতে হয়। আসনের উচ্চতা স্থির করবার সময় লক্ষ্য রাখতে 
হবে, দেখতে হবে ছাত্রের বেঞ্চে বসলে পা ঠিক মাটি স্পর্শ 
করে। চারজন ছাত্র বসবার উপযোগী বেঞ্গুলি ৬ ফিট দীর্ঘ হবে| প্রতিটি 
ছাঁজ্রের জন্য ১৮ ইঞ্চি স্থান ধরে এ হিসেব কর! হয়েছে । আমাদের স্কুলগুলিতে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১২ ইঞ্চির বেশী স্থান দেওয়। সম্ভব হয় ন|। 


আসনের উচ্চত; 


২০ শিক্ষা! পদ্ধতি ও পরিবেশ 


বেঞ্চের সামনে লিখবাঁর জন্য ডেস্ক থাকে | ডেস্ক জোড়। বা! পৃথক দু'রকমই হতে ও 
পারে। জোড়। ডেস্গ হলে একটু অস্থবিধ! হয় । ডেঙ্গ যদি জোড় না থাকে তাহলে 
প্রয়োজনমত ডেস্ক কাছে আন! ও দূরে সরিয়ে নেওয়া যায়। জোড়া ডেস্ক ও 
বেঞ্চের দূরত্ব সব সময় নিদিষ্ট থাকবে বলে অস্থৃবিধা হয়। লিখবার সময় বা 
দাড়িয়ে পড়। বলবার সময় আলগ। ডেস্কে এই অস্থবিধ। হয় ন|। কারণ প্রয়োজনমত 
দুরত্ব কমিয়ে-বাড়িয়ে নেওয়। চলে। 

বসবার বেঞ্চ যতট| বড হবে ডেস্ক ততট। বড় হবে। বেঞ্চে যতজন ছাত্র 
বসবে ডেম্কও ততজন ছাত্র ব্যবহার করবে । ডেন্বের উচ্চত| ছাত্রদের বয়সের 
পার্থক্য অনুসারে বিভিন্নরূপে হবে। এ সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছু বল! কঠিন। 
স্কুলে বিভিন্ন নাইজের ডেঙ্গ থাকবে ছাত্রদের বয়ম ও উচ্চতা অনুসারে কোন 
শেণীতে কি সাইজের ডেস্ক দে ওয়। হবে স্কুল কর্তুপক্ষ ত| ঠিক করবেন। একবার 
ক্লাস সাজিয়ে দিলে ছয় মাসের পর দরকার হলে আবার ক্লাস ঢেলে নতুন করে 
সাজাতে হবে। কারণ ছোট ছোট ছাত্র-ছাঞার। ছয়মাসের মধ্যেই মাথায় অনেকট। 
বেড়ে যাঁয় তাই নীচু ক্লাসে একবার বেঞ্চ ডেস্ক সাজিয়ে একবছর পর্যস্ত একই অবস্থায় 
গাঁথা ঠিক নয়। ক্লাস সাজাবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে দু'সারি বেঞ্চের মধ্যে 
যেন বেশ ফাক থাকে যাতে ছাত্রের! ঠিকমত চলতে পারে ও শিক্ষক যে 
কোন ছাত্রের কাছে যেতে পারেন। কোন ক্লাসে ছয় সারির বেশী ডেস্ক থাকা 
উচিত নয়। 

বিদ্যালয়ে আরে কতকগুলি আসবাবপত্র খুবই প্রয়োজন। তার মধ্যে 
প্রধান হ'ল 73180 73০81, বিদ্যালয়ের পাঠাগ।র ও অফিন ইত্যাদির জন্য কিছু 
চর আলমারী প্রয়োজন । অন্যান্য জিনিসপত্র রাখবার জন্য 
আনবাবপতত দেওয়ালে বিভিন্ন 51361 রাখ! যেতে পারে। মানচিত্র 

রাখবার জন্য 7191) 50800 প্রয়োজন | ছেড়। ও অগ্রয়োজনীয় 
কাগজপত্র ফেলবার জন্য ৬৬956 178791 1385161 প্রয়োজন | বিদ্যালয়ে বিভিন্ 
বিষয়ের 01800081-এর জন্য উপযুক্ত আসবাবপত্র প্রয়োজন, বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের 
জন্য উপযুক্ত 16৪০1116 ৪195 ও সেগুলি রাখবার উপযুক্ত স্থান গ্রয়োজন । বিদ্যালয়ে 
বিভিন্ন মহাপুরুষের ছবি, জাতীয় পতাকা, বিদ্যালয়ের পতাক।, ফুলদানী ধৃপদানী 
ইতাদি আসবাবপত্রও প্রয়োর্জন। বিদ্যালয় পরিচালন। ও শিক্ষাদানের সময় অনেক- 
সময় অনেক নতুন নতুন আসবাবপত্রের প্রয়োজন । 

বিদ্যালয়ে সহপাঠক্রমিক কাঁধাবলী পরিচালনার জন্য কিছু কিছু আসবাব- 
পত্র প্রয়োজন। খেলাধূলার জন্ত বিভিন্ন সাজসরঞতাম (জাসি, বল, ব্যাটি, নেট, বুট 
ইত্যাদি) প্রয়োজন । উৎসব অনুষ্ঠানের জন্যও বিভিন্ন আসবাবপত্র প্রয়োজন । 
শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য ক্যামেরা, তাবু ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। 0:৪6-এর 
জন্তও নানাবিধ আসবাবপত্র প্রয়োজন । এই সমস্ত আসবাব ও লাজসরঞাম 


রং 
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১ বিদ্যালয়ে প্রয়োজন, এবং সেগুলি রক্ষ। ও সঞ্চিত রাখবার জন্য আলমারী, টেবিল, 
91151 ইত্যাদির ও প্রয়োজন আছে। শিক্ষার্থীরা যাতে নিয়মিত [65 1091001 
সহপাঠক্রমিক কার্ধা- পড়তে পারে তার জন্য [6৬5 109191 59104 প্রয়োজন । 
বলীর আসবাবপত্র বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জন সম্পন্ন করতে হলে এই রকম 
বিভিন্ন আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন হয় । 


ন্নযাকবোড 
(919০4 ০5৪10) 


শিক্ষা! স্ায়ক উপকরণের মনো ব্রাকবোর্ড একটি অত্যাবশ্যক উপকরণ। আধার 
ক্লাস সাজাবার সরঞ্জামের মধ্যে ব্র্যাকবোর্ড অবশ্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম । প্রতি 
নেররালাতী শ্রেণীতে একটি করে ব্লযাকবোড থাকবে। ব্ল্যাকবো নানা 
11501 3০21৫ রকমের হতে পারে | যেসব ব্রযাকবোড আমর! সচরাঁচর দেখি 
ও ব্যবহার করি ত। হচ্ছে__ইজেলে হেলান দেওয়া ব্ল্যাকবোর্ড 
(18561 73190]. 7309819)) ফেমে আট। ঘোরাঁবার উপযোগী বোড (চ:0680175 
, 23181 73০810), নুলান ব্লাকবো ব। প্লাস্টার বো ইত্যাদি । 
বোর্ডগ্ুলির মধ্যে ইজেলে হেলান দেওয়। বোর্ড ও ফেমে আট। বোডই 
ব্যবহারের দ্বিক থেকে স্ববিধাজনক ও বহুল প্রচলিত । ইজেলের উপর রাখা 
বোউগুলিকে ইচ্ছামত উপবে উঠান ৭ নীচে নামান যায় ও ছু'পিঠ ব্যবহারের 
কোন অস্থবিধা নেই। ফেমে আট। বোে ইচ্ছামত ওঠান নামান ন। গেলেও 
ঘোরান খুবই মোজ। তাই ছৃ'পিঠ ব্যবহারের কোন অস্থবিধা নেই । বোডে 
ছু'পিঠ ব্যবহারের স্থযোগ ন। থাকলে অনেক সময় অস্থবিধা হয়। ইজেলে হেলান 
দেওয়! ও ফ্রেমে আটা বোর্ড ইচ্ছামত ,ক্লাসের যেখানে স্থবিধ। সেখানে রাখা 
যায়৷ সব দিক বিচার করে স্কুলে এই দু'রধমের বোর্ড ব্যবহার সঙ্গত। 
ঝুলান বোঙের কোন ফ্রেম নেই। দেয়ালে পেরেক পুঁতে দডি বা তার 
দিয়ে একে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এগুলি আকারেও খুব বড় হয় না, ছু'পিঠ 
ব্যবহারের স্থবিধ। নেই ও ইচ্ছামত উচ়-নীচু করা যায় না। এ জাতীয় বোর্ডের 
ব্যবহার ক্রমেই কমে যাচ্ছে। 
পাক! দেওয়ালের গায়ে প্রানীর দিয়ে তৈরী বো কোন কোন স্কুলে দেখা 
যায়। এগুলি খুব বড় হয়__একসাথে অনেক কথ! লেখা যায় | অস্রবিধা হ'ল, 
. ইচ্ছামত স্থানাস্তরিত করা যায় ন| ও শিক্ষককে পিছন ফিরে লিখতে হয়, লিখবার 
সময় ক্লাসের উপর নজর রাখতে পারেন না । 
১ . গ্রাফবোর্ড (08018 90910) )£ ইজেল বোর্ড ফ্রেমে আট। বোর্ডের একপিঠে 
উপরে নীচে লম্ব/ ও শয়ান লাইন টেনে এক বর্গ ইঞ্চি মাপের ঘর কাট! 


২২ শিক্ষ। পদ্ধতি ও পরিবেশ 


হয়। ছাত্রদের গ্রাক শেখাতে, নক্সা, চিত্র প্রভৃতি আকতে এই জাতীয় বোর্ডের ৪ 
দরকার হয়। 

ব্যটাকবোর্ড নামে ব্ল্যাক হলেও কালে৷ € সবুজ ভু রংয়েরই হতে পারে । 
বোডে লিখধার জন্য যে চক ব্যবহার কর। হয় তার গুড়ে স্বাস্থ্যের দিক থেকে 
অত্যন্ত ক্ষতিকর । বোড' পরিষ্কার করবার জন্য ভিজে কাট। কাপড় ব্যবহার 
করলে চকে গুঁড়ো উডতে পারে না । দুলে যে ডাস্টার ব্যবহার কর! হয় তা৷ 
দিয়ে মোছবার সময় চকের গুঁড়ো ওড়ে ও কিছুটা গুঁড়ো নীচে গিয়ে আটকে 
থাকতে পারে । দিনের শেষে জম| গুড়ে। পরিষ্কার করে ফেলার অস্থুবিধে নেই । 
প্রয়োজনমত রাঙন চক ব্যবহার কর! যেতে পারে। 

ক্লাসের কোন জায়গ।য় বোর্ড রাখলে নব দিক থেকে স্থবধাজনক ত। দেখে 
নিয়ে বোঁড রাখতে হবে । সোলান বো ৩ প্রাষ্টীর বোড এদন ভাবে থাকে 
যার ফলে শিক্ষককে পিছন ফিরে লিখতে হয় ও ক্লাসের একদিক থাকলে সব দিক 
থেকে ছেলের। বোডে র লেখ। দেখতে পায় ন।--এ অন্তবিধ। বাঞ্চনীয় নয়। বোড 
দবজ|র ধিপপাত দিকে একট কোণাকুনি করে রাখলে আলোর দিক থেকে স্থবিধ! 
হয়| দেখতে হবে ধোড যেন শিক্ষকের ব। দিকে থাকে তালে শিক্ষককে উঠে 
গয়ে লিখতে ৭ ক্লাসের দিকে দৃষ্টি পাথতে কোন অস্তৃবিধ। হয় না। প্রাথমিক 
বিগ্ালয়গুলিতে ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নীচ শ্রেণীগুলিতে শেণা কক্ষের দেওয়ালের 
নীচভাগের সমন্ত অংশই 13180 7০৪1 করে দেওয়। যেতে পারে । শিক্ষার্থীদের 
চ্য যথেষ্ট পরিমাণে সাঁদ। '« রান চক 1দতে হবে। তার! তাদের খুসীমত এ 
বোডে' লিখবে ও ছবি আকবে, তাতে হাতের লেখার উন্নতি হয়, ভাবপ্রকাশ 
যথাযথভাবে হয়। 


বিষয় কক্ষ 
(১8101600 [২০০012) 


সাধারণভাবে একই শ্রেণাকক্ষে সেই শ্রেণীর নিদিষ্ট বিষয় পঠনপাঠন চলবে 
এইছিল চিরাচরিত প্রথা! | ক্রমে শিক্ষার ব্যবস্থা জটিল হায়ে ওঠায়, বিশেষ করে 
বিজ্ঞান বিষয়সমূহ পাঠন্রমের একট। গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করায় 
সাধারণ শ্রেণী কক্ষে বসে সব বিষয়ের সুচারুরপে শিক্ষা 
আজকের শিক্ষা দেওয়া! কঠিন হয়ে উঠেছে। সাধারণ বিজ্ঞান ও কয়েকটি 
বাবস্থায় বিষয় কক্ষের 
িরজনর কা জ্ঞানমূলক পাঠ (070519059 19307) দিতে হলে বিভিন্ন 
রকম শিক্ষাসহাঁয়ক উপকরণ প্রয়োজন । বিজ্ঞান শিক্ষক 
যা পড়ান তা যদি ক্লাসে পরীক্ষা করে ন। ঘেখান তাহলে পড়া সার্থক হয় , 
না। শ্রেণীকক্ষে কোন একটি প্রক্রিয়া দেখাতে হলে বন উপকরণ বয়ে নিয়ে 


০ 
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যেতে হয়। কোন সময় একটি প্রক্রিয়ার জন্য উপকরণ নিয়ে যাবার পরও হয়তো 
দেখ! গেল আর একটি জিনিসের অভাবে ক্লাসের কাজ বন্ধ রেখে ছুটতে হয় আবার 
সেই জিনিস আনতে । নিয়ে আস! নিয়ে যাওয়া এতে সময় নষ্ট, ভেঙ্গে যাবার ভয় 
আবার প্রয়োজনীয় জিনিম উপস্থিতমত হাতের কাছে না৷ পেলে কাজ করেও সুখ 
নেই। এছাড়া প্রর্তিটি বিষয় পড়াবার উপযোগী পরিবেশ স্যিও সার্থক পাঠের 
পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় | বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় পড়াবার ভন্য 
বিশেষভাবে সজ্জিত শ্রেণীকক্ষের প্রয়োজন রয়েছে । 


কোন একটি বিষয় পডাঁবার সময় যদি সে বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনে 

অন্তরাগ কটি করতে হয় তাহলে শ্রেণীকক্ষে সেই বিষয় উপযোগী আবহাঁওয়। 
চটি করতে হবে। সাধারণ শ্রেণীকক্ষে বসে বিষয় উপযোগী 
বিষয়কক্ষে সর্ট পরিবেশ 5 কর! সম্ভব নয়। বিষয় বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে 
বিষয় পড়ানোর উপযুক্ত রিটন 
পরিবেশ সি করা তয় হলে এক একটি বিষয়ের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন কক্ষ নির্দিষ্ট করে 
দিতে হবে । আজকাল ম্যাজিকলানটাণ, এপিভায়স্বোপ প্রভৃতি 

শিক্ষ। উপকরণের সাহায্যে ধারাধাহিকভাবে বহু কিছু শিক্ষ। দেবার ব্যবস্থ। হয়েছে । 
বিশেষ তাবে নিদ্দিই কক্ষ ন। থাকলে এসব উপকরণের ব্যবস্থা সম্ভব নয়। শিক্ষার 
সাফলোর দিক থেকে যেমন বিভিন্ন বিষয় পড়াবাঁর জন্থ বিষম কক্ষের প্রয়োজন, 
তেমনি সময়ের দিক থেকে বিচার করলেও বিষয় কক্ষে পড়াবার স্থযোগ থাকলে 
যথেষ্ছ সময় বাচে। 

বিষয় কক্ষে বিষয়টি শিক্ষাদানের অনুকুল পরিবেশ শট করতে হবে । কোন 
বিষয়ের কক্ষে সেই বিষয়টি শিক্ষাদানের বিভিন্ন 16801175 ৪145 হাতের কাছে 
থাকবে । বিষয় কক্ষের দেওয়ালে এ বিষয়টি উপর বিভিন্ন মানচিত্র, ছবি, গ্রাফ, 
চার্ট ইত্যাদি যথাযথভাবে সজ্জিত থাকে | বিষয় কক্ষে এ বিষয়ের কিছু 
/2/%76%  &09% অভিধান ইত্যাদি রাখতে হবে। তাছাডা€ বিষয় পাঠাগার 
(54/22/ £7) বিষয়কক্ষে থাঁকতে পারে । এ বিষয়ের উপর বিভিন্ন 
562%12% ০9 (12৮4 £০০%-এর) নিয়ে একটি 5%7% £672% শিক্ষার্থীদের 
পরিচালনাধীনে থাকবে । ফলে বিষয়কক্ষে কোন বিষয় পড়ানোর উপযুক্ত ৪ 
অনুকুল পরিবেশ শস্য হবে । 


ডগোল কক্ষ 
(050818101,5 [0০010) 


ভূগোলকক্ষ বিতিন্ন প্রকার বহু মানচিত্র দ্বারা শোভিত থাকবে । গ্লোব, 
রিলিফ, বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক দৃশঠ, খনিজ ব্রব্যের নমুনা, মডেল, বিভির 
উত্পন্ন দ্রব্যের পরিচয় সঙ্কলিত চিত, প্রয়োজনীয় বই ও অন্তান্ত সাজ সরঞ্জাম । 


২৪ শিক্ষা পন্তি ও পরিবেশ 


বিষয়কক্ষে প্রবেশ করলে ছাত্রের মনে করবে তারা যেন ভিন্ন জগতে এসে 
গিয়েছে । শিক্ষক পড়াতে বসে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, মানচিত্র গ্লোব, চার্ট যখন 

যা দরকার তার সাহায্য গ্রহণ করতে পারবেন । যে 
৮5৬ সমস্ত শিক্ষা সরঞ্জাম ভঁগোল পড়াতে শিক্ষকের প্রয়োজন 
পরিবেশ ও সাঁজ- হয় যেমন মানচিত্র, গ্লোব ম্যাঁজিকল্যা নটা্, এপিভায়স্কোপ 
সরঞ্জামে পূর্ণ থাকবে, প্রভৃতি প্রতিদিন ক্লাসে বয়ে নিয়ে যেতে সময় নষ্ট হয়, অযথা 

খাটুনী হয়। যদি একদিনে ছুটি কি তিনটে ক্লাসে ( ভূগোল 
পড়াতে হয় তাহলে বিভিন্ন উপকরণ ( তিনটি ক্লাসে ) নিয়ে যাবার অনেক অস্থৃবিধ! ; 
কোন জিনিস ভেঙ্গে ও যেতে পারে । একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীকক্ষ থাকলে সে অস্তরবিধার 
হাঁত থেকে রেহাই পাওয়। যায় । 


ইতিহাস কক্ষ 
(10150051২০0) 


ইতিহাস পাঠের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ বিভিন্ন যুগের এঁতিহাসিক মানচিত্র, 
সময় রেখা, এহতিহামিক চিত্র প্রভৃতি দিয়ে কক্ষটি সাজিয়ে রাখলে ছাত্রদের 
চিত্তাকৰক হবে । এছাড়া বিভিন্ন যুগের মুদ্রার নমুনা, বিভিন্ন 
রি হী টা যুগের স্থাপতা শিল্পের যে সব মডেল বাঁজারে পাওয়৷ যায়, 
না -_ ছাত্রদের হাতে আকা বা মাটি দিয়ে তৈরী বিভিন্ন যুগের 
মানুষের ব্যবহৃত নান! জিনিস কক্ষে রাখ| হলে ছাত্রদের 
কৌতুহল উদ্দীপ্ধ হবে । ম্যাজিকল্যানটাণের সাহায্যে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের 
ধারাবাহিক ইতিহাস, আরো! বহু কাহিনী দেখাবার ব্যবস্থা কর! যেতে পারে । 
ইতিহাস সম্পর্কে ছাত্রদের অগ্ুরাগ সৃষ্টি ও এঁতিহাঁসিক পরিবেশ শষ্টি করে 
পাস দিতে হলে ইতিহাস কক্ষের প্রয়োজনীয়তা অশ্বীকার করবার উপায় নেই । 


বিজ্ঞান কক্ষ 


(১০167)06 1২০০3) 


উচ্চমাঁধামিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শাখায় রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় 
শিক্ষার জদ্ত পৃণীঙ্গ পরীক্ষণাগারের দরকার । এ ছাড়া সাধারণ-বিজ্ঞান পভাতে 
ৃ হলেও বিজ্ঞান কক্ষের প্রয়োজন । সাধারণ বিজ্ঞানের পাঠক্রমে 
বিজ্ঞানকক্ষে বাবহারিক বিজ্ঞানের কয়েকটি দিক সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান দেবার ব্যবস্থা 
শিক্ষার উপযোগী উপ- ৃ 
করণ থাক প্রয়ো্ন আছে_তাই এজন্য খুব উচু-দরের বীক্ষণাগারের দরকার 
হয় না। তবুও বিজ্ঞানের বহু দিক সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান 
লাভের জন্ত যে সব প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্লাম, চিত্র, চার্ট, ছোট-খাট পরীক্ষার জন্য 
বিভিন্ন উপকরণের দরকার ত। শ্রেণীকক্ষে নিয়ে দেখান যায় নাঁ। বিজ্ঞান পাঠ 


বিদ্যালরগৃহ, খেলারমা*, আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম ২৫ 


সুষ্ঠুভাবে দিতে হলে স্কুলে একটি সুসজ্জিত বিজ্ঞান কক্ষের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। 
সাধারণ বিজ্ঞানে শুধুমাত্র রসায়ন ও পদার্থ-বিগ্যাই পড়ানে। হয় ন। এর সাথে 
উদ্ধিদবিদ্যা, জীববিদ্যা দেভবিজ্ঞানি প্রভৃতি পড়াতে হয়। বিভিন্ন বিষয় পড়াবার 
জন্য কি কি সাজসরঞ্জাম প্রয়োজন পাঠক্রম পর্ালোচন। করে তার একট! তালিকা 
তৈরী করে জিনিসগুলি সংগ্রহ করতে হবে। বিজ্ঞানকক্ষ এমন ভাবে সুসজ্জিত 
হবে যে সাধারণ বিজ্ঞানের অস্ততুক্ত যে কোন বিষয় পড়াবার উপযোগী সব রকম 
শিক্ষাসহায়ক উপকরণ যেন বিজ্ঞানকক্ষে বসেই পাওয়। যায় । 


বিভিন্ন বিষয় কক্ষের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ, কক্ষ সাজান ও রক্ষণা- 
বেক্ষণের দায়িত্ব বিষয় শিক্ষকের উপর ন্যান্ত থাকবে । প্রধান শিক্ষক বিষয়কক্ষ 
গড়ে তুলতে ৪ স্বাঙ্গীন স্তষ্ট রূপ দিতে য। দরকার বিষয় শিক্ষকাকে সেভাবে 
সাহায্য করবেন। 
বিষয়কক্ষ শুপুমাত্র বাজারে কেন! জিনিস দিয়ে সাঙ্গানে! উচিত নয়। ছাত্রের। 
ঘাতে নানারপ ভাতের কাজ দিয়ে কক্ষটি সমুন্ধ করে সেজন্ত 
টা ছাত্রদের উত্সাহ দেয়! হবে। মানচিত্র আকতে সময় 
উল বেখা তৈরী করতে, এতিহাঁসিক ছবি আকতে, বিজ্ঞান বিষয়ক 
চ।ট তৈরী করতে, মাটির মডেল তৈরী করতে ইত্যাদি বিভিন্ন 
বিষয়ে শিক্ষকগণ ছাত্রদের উৎসাহিত করবেন । মাঝে মাঝে স্কুলে ছাত্রদের তৈরী 
জিনিসের প্রদর্শনী হবে ও তার মধ্য থেকে বাছাই কর। ভাল জিনিস বিভিন্ন 
বিষয় কক্ষে রক্ষিত হবে। এইভাবে ছাত্রদের কাজে উৎসাহ দিলে চষ্টিপর্মী 


সিসি 


কাঁজের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের প্রতিভ। বিকাশের স্থযোগ ঘটবে । 


পন্নাক্ষণাগার 


(18001586919) 





প্রাক ম্বাধীনত৷ যুগের িক্ষা ব্যবস্থায় স্কুলের পাঠন্রমে বিজ্ঞান শিক্ষার 
সম্ভাবন। অতাস্ত সীমাবদ্ধ ছিল। কলেজীয় শিক্ষ। শুরু হবার পূর্বে প্রত্যক্ষভাবে 
বিজ্ঞান চর্চার কোন স্থযোগ ছিল না| বললেই চলে। যাঁরা ভবিষ্যতে বিজ্ঞান 
নিয়ে পডবে তাঁদের প্রস্ততিপর্বরূপে বিদ্যালয় ল্যরে 45৭01010109] [150761096105 
9 71501910105 পড়াবার ব্যবস্থ। ছিল। কিস্তু খুব কম ক্কুলই 

বর্তমান শক্ষাবা্থা় ছাত্রদের এই স্্যোগ দিতে পারত। স্থল পর্যায়ে আমাদের 
ভি অনেক দেশে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞান পড়াবার ব্যবস্থা অতি অল্পদিন হ'ল 
হয়েছে । দেশ শ্বাধীন হবার পর দেশকে নতুন করে গে 

তুলতে যে কর্নযজ্জের আয়োজন হয়েছে সে প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে হলে 
চাই বিজ্ঞানী-কুশলী-কর্মী। জাতি গঠনে বিজ্ঞানের বিশিষ্ট ভূমিকার কথা সামনে 


১৬ শ্রিক্ষ। পদ্ধত্তি ৪ পরিবেশ 


রেখে মাধামিক শিক্ষ। স্তরে পাঠক্মে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থ। কর। হয়েছে । 
স্কুল থেকে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা না হলে বিজ্ঞান-শিক্ষর্থিদের ভিত্তিভূমি দৃঢ় 
হবে ন| তাই বহুমুখী উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষ।-ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের রুচি ও 
প্রবণত| অন্তযায়ী যে শিক্ষার আয়োজন করা হয়েছে, বিজ্ঞান « কারিগরি শিক্ষাকে 
তার মধ্যে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে । আমাদের ব্যবহারিক জীবনে বিজ্ঞানের 
প্রয়োজন এত বেশী ও বিজ্ঞান আমাদের জীবন যেতাঁবে নিয়ন্ত্রিত করছে যে, 
সবশেণার ছাত্রের পক্ষেই বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞান থাকা দরকার । তাই মাধ্যমিক 
শিক্ষার সবস্তরে সাধারণ ও সমন্ত শাখায় সাধারণ বিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থা হয়েছে । 
শিজ্ঞান শিক্ষার মূল কথ! হচ্ছে পরীক্ষ|নিরীক্ষার সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
শিক্ষ। । বিজ্ঞানের বিষয়গুলিকে সাহিতা, ইতিহাসের মত মুখে বলে বা বক্তৃতাতে 
হাতে কলমে শিক্ষার ঠিকভাবে বোঝানে| যায় না| শুধু বই পড়ে বিজ্ঞানী হতে 
পরিপূরক হয না । পারে না। পরীক্ষ। নিরীক্ষা মধ্য দিয়েই বিজ্ঞানের জ্ঞান 
অর্জন করতে হবে, ব। যে জ্ঞান সাধারণভাবে অঙ্গিত হয়েছে 
পরীক্ষ।-নিরীক্ষাণ মধ্য দিয়ে সে জ্ঞানের তিত্তিকে দু করতে হবে। বিজ্ঞান হচ্ছে 
প্রয়োগ পিপ্ধ জ্ঞান। পরীক্ষাগারে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নিয়ে ছাত্রের! যদি বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন সুর পরীক্ষা! করে দেখবার স্থযোগ ন। পায় তাহলে কখনও তাদের খিক্ষ। 
সম্পৃন ভবে শ। 
রসায়ন ও পদার্থবিগ্ভার যে সামান্য অংশ সাধারণ বিজ্ঞানে রয়েছে তার 
চেয়ে আরে। অনেক ব্যাপক ও বিস্তুতভাবে উচ্চতর মাধ্যমিক বিজ্ঞানের ছাতদের 
পড়তে হয় । যে সব বিষয় তাদের পাঠক্রমের অস্ততু্ত করা 
অভিজ্ঞত! ভিত্তিক টা ৃ 
শিক্ষা জানকে পূর্ণ করে ইয়েছে সে সধ বিষয় পরীক্ষাগারে হাঁতে কলমে শেখার সুযোগ 
যদি ন| থাকে তাহলে তার! কিছুই শিখতে পারবে ন।। 
এাডা জীববিছ্া। উদ্ভিদ্বিগ্ঠ! প্রভৃতি শেখবার জন্যও যথেষ্ট পরীক্ষ। নিরীক্ষার 
প্রয়োজন রয়েছে_তীকে বাদ দিয়ে শুধু বই পড়িয়ে শেখাবার চেষ্টা হলে 
ছাত্রদের মধো বিষয় সম্পর্কে অগ্ররাগ স্থষ্টি হবে না, তাদের পডাঁও সার্থক 
হবেনা। 
বিজ্ঞান শিক্ষার ভিত্ত্িকে দুঢ়তর করবার জন্য প্রয়োজন পরীক্ষাগারের | 
কতকগুলি বৈজ্ঞানিক তথা মুখে মুখে শিখিয়ে বা মুখস্থ করিয়ে পরীক্ষায় পাশ 
করানে। যায় কিন্তু দেশের প্রয়োজন তাতে মেটানো যাবে না। যদি বিজ্ঞানী 
স্থটি করতে হয় তাহলে প্রয়োজন স্ুনজ্জিত পরীক্ষাগার, 
7 প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপযৃক্ত শিক্ষক । পাঠক্রম-নিধারিত 
কাটি বিষয়সমূহ যাতে ছাত্রের পরীক্ষা করে দেখতে পারে 
পরীক্ষাগারে তাঁর সুযোগ থাকবে । আমর! জানি বিজ্ঞান 
শিক্ষার বৈশিষ্টা ইহার প্রয়োগ-ধমিতার মধো পরীক্ষাগারে ছাত্রের মে সুযোগ 


বিগ্যালয়গৃহ, খেলারমাঠ, আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম ২৭' 


পাবে। পরীক্ষাগারে কি কি যন্ত্রপাতি থাকবে ত| নির্ভর করে পাঠক্রমের 
উপর। যে সব বিষয়ে পাট দেওয়৷ হবে ত1 পরীক্ষ! করে দেখবার মত 
যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম রাখতে হবে । শিক্ষক বিভিন্ন বিষয় পরীক্ষ! করে দেখাবেন । 
ছাত্রদের কতকগুলি বিষয় নিজেদের পরীক্ষ। করে দেখতে হবে। ছাত্রদের নিজ 
হাতে কাজ করবার স্্যোগ যতট। সম্ভব ছিতে হবে। 


পরীক্ষাগার গড়ে তুলতে হলে যে অথের প্রয়োজন স্কুলের পক্ষে সে অর্থের 
সংস্থান করা সব সময় সম্ভব হয়ে উঠে ম|| পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষাগার তৈরী করবার 
জন্য সরকারী সাহায্যের বিশেষ প্রয়েজন | যস্থপারত্তি “ আন্ষঙ্গিক সাঁজসরঞ্াম 
্‌ কিনবার জন্য এককালীন অর্থের সাথে কাজ চালু রাখবার 
বিদ্যালষে পূর্ণাগ জন্য পৌনঃপুনিক খরচের দরকার আছে । সবৌপরি 
পরীক্ষাগার স্থাপনের রি ৭ 
সি প্রয়োজন হচ্ছে উপযুক্ত শিক্ষকের | বনু স্কুলে দেখ! গিয়েছে 
পরীক্ষাগ|র রয়েছে, যন্ধপাতি রয়েছে, তবু উপযুক্ত শিক্ষকের 
অভাবে সুষ্ঠু পন ও পাঠম হচ্ছে ন।। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে গ্রামাঞ্চলে 
পরীক্ষাগার থাক সত্বেও বিজ্ঞান বিভাগ পরিচালন। কর। কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। 
উপযুক্ত শিক্ষকের সার্থক শিক্ষাদান পঞ্চতির সাঠাযোই বিজ্ঞান-শিক্ষ। সার্থক 
হয়ে উঠতে পারে। শুপুমাত্র পরীক্ষাগার থাকলেই যে বিজ্ঞান-শিক্ষার 
আয়োজন করতে হবেত-এ মনোভাব যেন স্কুল কর্তপক্ষের মদ্যে প্রবেশ ন! 
করে। 


পরীক্ষাগারের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্ক থাকছে হবে। অর্থের 
সংস্থান হলে যঞ্ছুপাতি সাজসরঞ্জাম কিনে আন। যায়। তার সুষ্ঠু ব্যবহার ও 
রক্ষণাবেক্ষণের বাবস্থ। ন। থাকলে একটি সুসজ্জিত মুল্যবান পরীক্ষাগার অল্লদিনেই 
অকেজে| হয়ে পড়বে । পরীক্ষাগারের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বিষয়াচসারে 
বিভিন্ন শিক্ষকের উপর ন্যস্ত হবে। তিনি তার রক্ষণাধীন 
তন্বাবধাশে সমস্ত জিনিসের তালিকা 5০0]: 15515161-এ তুলে রাখবেন । 
বছরে একবার 5:০০: 181515151 মিলিয়ে দেখে নেবেন সমস্ত 
জিনিস আছে কি না। ভেঙ্গে গেলে বা হারিয়ে গেলে নতুন জিনিস আনিয়ে 
নেবার ব্যবস্থ। করবেন। যে সব জিনিস ব্যবহারের জন্তা বের করা হয়েছিল তা 
ঠিক মত উঠিয়ে রাখ। হ'ল কি না সেদিকে একটু দৃষ্টি রাখলেই কোন জিনিস 
হারাবার সম্ভাবন। খুব কম থাকে। বিষয়-শিক্ষক পাঠ্যস্থচীতে নতুন কোন 
বিষয় অস্তভূক্ত হলে তার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আনাবার ব্যবস্থা করবেন । 
প্রধান শিক্ষক যদি বিজ্ঞানের শিক্ষক ন। হন তাহলেও পরীক্ষাগার ক্রদ্দর করে 
তুলতে ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে শিক্ষকদের পরামর্শ ও সাহায্য করবেন। 


২৮ শিক্ষ! পদ্ধতি ও পরিবেশ 


স্কুল ওয়ার্কশপ 
€5০1১০০1 ৬৬০11551707) 


শিল্প সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার ও উন্নতি হয়েছে । যন্ত্র সভ্যত। 

কল কারখানার $ষ্টি প্রসারের মধ্য দিয়ে ধীর পদক্ষেপের সাহায্যে মানব 

টি সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে । ড৬০1191)00 হ'ল এই 

পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা যন সভ্যতায় কলকারখাশার দাশ ৷ বড বড শিল্পে শ্রমবিভাগ 

পদ্দতি মেনে চল। হয় । শিক্ষাক্ষেত্রে যখন এই শ্রমবিভাগ' 

পদ্তি মেনে চলা হয় তখন সেই পদ্ধতিকে ৬/০7151500 1190)০” বল! হয়। 
ওয়ার্কশপ পদ্ধতির ঘটি ভাগ 


(১) শারীরিক শ্রমযুক্ত ওয়ার্কশপ পদ্ধতি 2 
এই পঞ্চতিতে শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে কাজ করতে হয় । বিগ্যালয়ে যে 
18 ও টেকনিকাল শিক্ষাব্যবস্থ। আছে তা৷ এই পদ্ধতির অন্তত তি। 


(২) বুদ্ধিবৃততি-যুক্ত ওয়ার্কশপ পদ্ধতি £ 

এই পঞ্গতিতে শিক্ষার্থীরা তাদের বুদ্ধিবৃত্তির সাহাযো বিভিন্ন সমস্ার সমাধান 
করে। 

ড/০//51১9 পগতির রূপায়ণের গন্য বিদ্যালয়ে স্থসজ্জিত পৃথক কক্ষের 
প্রয়োজন। এক কক্ষের মধো পয়ার্ণশপ পদ্ধতির বপায়ণ সম্ভব হবে । 


স্লুল মিউজিয়াম 
(১০1১০০1 71105601)) 


আধুনিক শিক্ষার একটা প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে পু'ঘিনি্ভর শিক্ষাকে যতটা সম্ভব 

বাস্তবধ্ধ্ী করে তোল| ৷ সেই প্রচেষ্টার অঙ্গ স্বরূপ বর্তমানে যথাসম্ভব শিক্ষণীয় 

বিষয়ের সাথে যাতে বাস্তব পরিচয় হতে পারে তার জন্যে 

বিদ্যালয়ে শিক্ষামূলক শিক্ষাবাবস্থায় বহুবিধ আয়োজন করা হচ্ছে। জ্ঞানমূলক বিষয় 

রা শেখাবার সময় আজকাল আমরা শিক্ষা-সহায়ক বনুপ্রকার 

| সাজসরঘ্রামের সাহাষ্য গ্রহণ করি। কানে শুনে ছাত্রেরা যা 

শেখে সেই সাথে জিনিসটি বা তাঁর অনগরূতি চোখে দেখবার" ব্যাবস্থা করতে পারলে 
ছাত্রদের জানের ভিত্তি দৃঢ় হয়। 

:_ বিভিয বিষয়ে শেখাঁবার জন্য বিষয়কক্ষে বিষয় উপযোগী বু উপকরণ সমাবেশ 

' কর] হয়। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে যাতে ছাত্রদের মধ্যে কৌতুহল স্যতি হয় তাদের 
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মধ্যে জ্ঞানপিপাসা জাগে সেজন্য বিষয়কক্ষের বাইরে এনেও সে সব জিনিস দেখাবার 
ব্যবস্থ! করা দরকার। জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের সাথে পরিচয় বা যোগস্থাপন 
করতে হলে পুঁথির বাইরে যে জগৎ তার মাঝে ছাত্রদের পাড় করিয়ে দিতে হবে। 
অবাক হয়ে সে দেখবে তার চারিদিকে কত জানার আছে । কি করে ছাত্রদের 
জ্ঞানের সীমাকে তার স্কুল বইয়ের বাইরে ব।৷ তার পরিচিত পরিবেশের নাগালের 
বাইরে প্রসারিত করা যায় এ প্রশ্নের উত্তর আমর! কিছুট। স্কুল মিউজিয়ামের মধ্যে 
পেতে পারি। স্কুল মিউজিয়ামের অর্থ যদি সরকার পরিচালিত 
5 ৪৮১৪ সাধারণ যাঁদুঘরের ছোটখাট সংস্করণ বুঝি তাহলে তুল করা 
উপকরণ প্রয়োজন | হবে। স্কুল মিউজিয়ামে স্কুলের দৈনন্দিন কাজ চালাবার জন্য 
যে সব উপকরণ প্রয়োজন ত। দিয়েই প্রথম শুরু করা যেতে 
পারে। খিষয় কক্ষ নিয়ে আলোচন। কালে আমর! দেখেছি জ্ঞানমূলক বিষয়সমূহ 
ভালভাবে পড়াতে হলে সুসজ্জিত বিষয় কক্ষের প্রয়োজন । বিষয় কক্ষ সাঁজাবার 
জন্য স্কুল থেকে বহু সাজ সরঞ্জাম কেন। ব| সংগ্রহ করা হয়। স্কুল মিউজিয়াম 
হবে একটি কেন্দ্রীয় বিষয় কক্ষের মত। মিউজিয়ামের বিভিন্ন বিভাগের 
প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়ে সাজানো! যেতে পারে । জ্ঞানমূলক বিষয় সমূহের 
সার। বছরের পড়া, কয়েকটি ইউনিটে ভাগ করে নিয়ে ঠিক করে নিতে 
হবে কখন কোঁন ইউনিট পড়ানো হবে। সেই ইউনিট পড়াতে যে সব 
সরঞ্জাম প্রয়োজন হবে বিষয় কক্ষে সেই টার্মের সব সরঞ্জাম রেখে বাকী 
জিনিস স্কুল মিউজিয়াষে রাখ! যেতে পারে। সারা বছর সব সরঞ্ামের 
দরকার হয় ন| তখন স্কুল মিউজিয়ামকে কেন্দ্রীয় বিষয় কক্ষ রূপে বাবহাঁর করবার 
পক্ষে কোন অস্থবিধ! নেই। নান! রকম উপকরণ দিয়ে সাজানো! মিউজিয়াম দেখে 
ছাত্রদের মনে কৌতুহল সষ্টি হবে । নান! বিষয় জানবার জন্য তাদের মনে আগ্রহ 
স্টি হবে। | 
স্কলের ছাত্ররা অনেক রকম 'ছাতের কাজ করে। তাদের তৈরী মাটির পুতুল, 
বিদ্যালয়ের যাদুঘরে মডেল, ছবি, মেয়েদের সচের কাজ প্রভৃতি দিয়ে প্রতি বছর 
শিক্ষার্থীদের হাতের স্কুলের একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থ! করা যেতে পারে । সেখান 
কাজ থাকতে পারে । থেকে বাছাইকর! জিনিস মিউজিয়ামে রাখবার ব্যবস্থা 
করলে ছেলেদের মধ্যে কাজের উৎসাহ হষ্টি হবে । 
মিউজিয়ামের ছুটি দিক থাকবে । একটি কেন্দ্রীয় বিষয় কক্ষের দিক, এটিকে 
বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার উপযোগী সাজ সরঞ্জাম দিয়ে সাজান 
সিউিয়াসের ক্ষ. হবে) আরেকটি দিকে ছাত্রদেরই তৈরী নান! জিনিস ও 
মুলক হবে। বাইরে থেকে সংগ্রহ করা! দ্রব্যসামগ্রী যা থেকে ছাত্রের 
পড়ার বাইরে নান! বিষয় সম্পর্কে নতুন জ্ঞান আহরণ 
করতে পারবে। 


০ শিক্ষ। পতি ও পরিবেশ 


স্কুল মিউজিয়াম দেখে বোঝা যাবে বিভিন্ন দ্রিকে ছাত্রেরা কি জ্ঞান সঞ্চয় 
করছে । তাদের কাজের নমুনার মধ্য দিয়ে তাঁদের কাজের অগ্রগতির পরিচয় 
কিছুটা মিলবে । মিউজিয়ামে স্কুল সম্পর্কীয় বিভিন্ন তথ্য 
৪8) সম্ঘলিত চাট, গ্রাফ ব1 মানচিত্র, পরিসংখ্যান ইত্যাদি থাঁকবে, 
শিক্ষান্থরাগের পরিচয় য| দেখে ছাত্রদের বহুমুশী কর্মপ্রয়াস সম্পর্কে একটা ধারণ। 
পাওয়া বাবে। হবে। বিভিন্ন পরীক্ষায় ছাত্রদের রুতিত, খেলাধুলায় ছাত্রদের 
শ২পরতা, গ্রন্থাগারের বই পড়ার আগ্রহ ইত্যাদি হিসেব ও 
তুলনামূলক তথ্যের সাহায্যে দেখিয়ে স্কুল মিউজিয়ামের দেয়ালে টার্গিয়ে দেওয়া 
হবে। এসব তথা থেকে স্কুলের বিভিন্ন দিকের কাধাবলীর একট। সামগ্রিক চিত্র 
ফুটে উঠবে । 
স্কুল মিউদ্িয়াম প্রচলন আমাদের দেশে নাই | স্কল কর্তৃপক্ষ শ্বতংপ্রবৃত্ত হয়ে 
এজাতীয় কাজ করবে এটাঁও ভ্ররাঁশা । স্কুল মিউজিয়ামে 
হাত, &. শিক্ষামূল্য বিচার করে পরীক্ষামূলকভাবে সরকারী নির্দেশ বা 
পরিচালনায় যদি কোন স্কুল মিউজিয়াম গড়ে তোলা যায় 
তাহলে সেখান থেকে আস্তে আস্তে বিভিন্ন স্কুলে ক্ষলে মিউজিয়াম গডে উঠতে পারে ! 
বিদ্যালয় সংরক্ষণ শাখার শিক্ষামূলক গুরু অনেক বেশী। এই সংগ্রহশালায় 
শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ভূমিকা থাকবে । বিষ্যালয়ের সংগ্রহশাল! ছাত্রদের কর্তৃত্বাধীন 
থাকবে কি না ত| হ'ল বিতর্কের বিষয় ; তবে এই সংগ্রহশালায় শিক্ষার্থীদের সক্রিয় 
সহযোগিত। যে থাকবেই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । শিক্ষার্থীর এই 
সংগ্রহশালার বিভিন্ন উপকরণ প্রপ্তত করবে । কিছু কিছু উপকরণ সংগ্রহ করতে 
পারে। বিভিন্ন শিক্ষামূলক পরিভ্রমণ € [00০80101021 ৪%:০0015101) ) এমন 
অনেক উপাদান সরবরাহ দিতে পারে য1 সংগ্রহশালায় খুবই মূল্যবান । শিক্ষার্থীর 
অন্য বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকেও বিভিন্ন উপাদান 9 উপকরণ সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ের 
সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত করতে পারে । 
বিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা শিক্ষার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এতে শিক্ষার্থীদের 
সক্রিয় সহযোগিতা! থাকে । শিক্ষার্থীরা তাদ্দের জীবনের কিছু কিছু মূল্যবান স্থতি এই 
সংগ্রহশালায় রেখে যেতে পারে । বিদ্যালয়ের সংগ্রহশাল! তাই শিক্ষার্থীদের পক্ষে 
রমনীয় ও আকর্ষনীয় হয়। শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ভূমিকা সংগ্রহশালাকে গুরুত্বপুর্ণ 
করে তুলে । শিক্ষা তখন হয় আনন্দময় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। 


(খলার মাঠ 
(0195 0:০1) 


স্কুলের ছাত্রদের জন্য খেলাধূলার ব্যবস্থা কর! স্থুলকতৃপক্ষের অবস্ঠু কর্তব্য । 
লেখাপড়ার সাথে খেলাধুলার একট! অহিনকুল সম্পর্ক স্থাপন কৰে ছু'টোকে পৃথক 


বিষ্যালয়গৃহ, খেলারমাঠ, আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম ৩১ 


করে দেখাই ছিল প্রচলিত রীতি। খেলাধূলার যে একট! শিক্ষামূল্য আছে 
একথ! আমর! স্বীকার করতে চাই না। খেলাধূলা করা বা বায়াম করার মধো 
সমর নষ্ট হয় আর বখাটে ছাত্রেরাই এদিকে মন দেয়। সাধারণ অভিভাবক 
ছেলেকে স্কুলে পড়াতে পাঠান । খেল! যে পড়ার একটা 
শদীর শিক্ষার জব অঙ্গ_শিক্ষার অর্থ দৈহিক ও মানসিক উতর সাধন একথা 
করেন। স্কুলের কতীব্যক্রিরাও সব সময় বুঝতে চান ন।। মাশিষের 
চরিত্রগঠনে খেলধুলার যে একট! ধিশিষ্ট অবদান রয়েছে একথা 
আধুনিক সব শিক্ষাবিদই স্বীকার করেছেন। ক্লাসের শিক্ষাই শিক্ষার শেষ কথা 
নয়__খেলার মাঠেও আমরা অনেক কিছু শিখি। মানুষের পৌরুষ মচেতনতার 
প্রথম সর হয় খেলার মাঠে । ওয়াটারলু যুগ্ঈ বিল্গয়ী ডিউক অক ওয়েলিংটন 
বলে ছিলেন 7/6 62 9 1777/2120 225 2507 0% 2/ 11271757444 
27 45%9%. নেতৃত্বের শিক্ষ। খেলার মাঠেই তিনি লাঁভ করেছিলেন । খেলার 
মধ্য দিয়ে হটটি হয় দলগত মনোভাব, নেত্র শিক্ষা, নিয়মশঙ্খলার শিক্ষা € 
ছাত্রের খেলার মাঠে পেতে পারে। শুধু দেহগঠন, চরিত্রগঠন ও স্বাস্থ্যরক্ষ 
ছ্বাডাও খেলার মধ্যে রয়েছে একট! নিদোষ আনন্দ । এই আনন্দের জন্যই ছাত্রের 
খেলার দিকে এত আর্ট হয়। 
প্রত্যেক স্কুলেই খেলাধুলার ব্যবস্থ। থাক। দরকার | ছাত্রদের জন্য ০০০০% ও 
11)0001 খেলার ব্যবস্থা করা যেতে পারে । ০980০001 খেলার জন্য দরকার খেলার 
মাঠের। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলার জন্য বড় মাঠের প্রয়োজন কিস্থ 
সব স্কুলের পক্ষে বড় মাঠ যোগাড় কর! সম্ভব নয়। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে যেখানে 
স্থানাভাব সেখানে স্কুলের খেলার মাঠ প্রায়ই থাকে না। এক্ষেত্রে স্কুলের সীমার 
মধ্যে যতট! খোল! জায়গ। রয়েছে তাঁর মট্যে ভলিবল, 
উঠ বাস্কেটবল, কপাটি ও অন্যান্য কয়েকটি দেশীয় খেলার 
খাকা প্রয়োজন. আয়োজন করা সম্ভব। স্কুল ড্রিল ও যে সব স্কুল. 0. ০ 
গঠিত হয়েছে সেখানে সামরিক কুচকাওয়াজ করলেও 
দেহ চর্চার কাজ হয়। সবকিছুর জন্যই প্রয়োজন মাঠের । গ্রামাঞ্চলে স্কুলের 
কাছে কোন পতিত জমি থাকলে মালিকের অনুমতি নিয়ে সেখানে ছাত্রদের 
খেলাধূলার ব্যবস্থ! কর যায়। গ্রামের স্কুলে প্রধান খিক্ষক একটু তংপর হলেই 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে খেলার মাঠের যোগাড় করতে পারেন । স্কুলে একজন খেলার 
ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক থাকবেন । খেলার মাঠে প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকের! গেলে 
ছাঁত্রের| উৎসাহিত হয় । মাঝে মাঝে খেলার মাঠে যাওয়া প্রধান শিক্ষকদের 
একটা কর্তব্য বটে । 


৩২ শিক্ষ। পদ্ধতি ও পরিবেশ 


ব্যায়াম 


(03517009510002) 


খেলার মাঠের সাথে প্রত্যেক স্কুলে একটি ব্যায়ামাগার ও থাকা প্রয়োজন । 
খেলাধুলা ও ব্যায়ামের মধ্যে কিছুটা লক্ষ্যের পার্থক্য আছে। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের 
দিকে লক্ষ্য রেখে সুগঠিত পেশীবহুল দেহ গড়ে তোলাই 
বিদ্যালয়ে ব্যায়ামের লক্ষ্য; খেলার মধ্যে রয়েছে আনন্দের মধ্য দিয়ে 
বা নন অবসর বিনোদনের আয়োজন (015950121016 2.00510 001 
[118 5815 0৫6 190:5801010) | কিন্তু হুটি কাঁজের মধ্য দিয়েই 
দেহ সুগঠিত হয়। বধাকালে মাঠে মাঁঠে যখন জল ওঠে কি কাদা! হয় তখন খেলার 
ব্যবস্থা সম্ভব নয় তখনও ছাত্রের! ব্যায়াম করতে পারে । কিশোর বয়সে দেহগঠনের 
সময় । অভিজ্ঞ ব্যায়াম শিক্ষকের নির্দেশে নিয়মিত ব্যায়াম করলে সুন্দর স্বাস্থ্যের 
অধিকারী হওয়| যায়। লেখাপড়ায় মস্তিষ্ষের চর্চা হয়, ব্যায়ামে হয় দেহের চর্চা। 
শরীর যার সুস্থ নয় তাকে দিয়ে কোন কাজই হয় ন।। তাই ছাত্রের। যাতে 
নিয়মিত একটু অগ্রপ্রত্যঙ্গ চালন| করে সে বিষয়ে তাদের বোঝান দরকার ও 
স্থযোগ সৃবিধা দেওয়। দরকার । 
ব্যায়ামের ব্যবস্থ। খোল! জায়গায় হতে পারে | উপরে ছাউনী দেওয়া থোলা 
বড় ও উচ্চ ঘর ব্যায়ামের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । ব্যায়ামের 
পান? জন্য কিছু সাজ সরঞ্ামের প্রয়োজন । যে কোন স্কুলের পক্ষে 
ব্যায়ামের জন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা খুব কঠিন নয়। 
এককালীন টাক। খরচ করে সরঞ্জাম কিনে রাখলে তা দিয়ে বহু দিন কাজ 
চলতে পারে। 
ব্যায়াম ও খেলাধূলার দায়িত্ব পরিচালনার জন্য মাধ্যমিক স্কুলে একজন 
ব্যায়াম শিক্ষক নিযুক্ত কর! প্রয়োজন । ছাত্রদের সাধারণ স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিভিন্ন 
সময়ে যে সমীক্ষ। হয়েছে তাতে দেখ! যায় অমাদের দেশের 
ছেলেদের স্বাস্থ্যের সামগ্রিকভাবে অবনতি ঘটেছে। এ 
অবস্থার প্রতিকার করতে হলে, একট! সুস্থ সবল জাতি গড়ে তুলভে হলে 
ছাত্রদের খেলাধূল। ও ব্যায়াম সম্পর্কে উদাসীন থাকা চলবে না। সর্বাধিক 
পরিমাণে ছাত্রের ঘে সব খেলায় অংশ গ্রহণ করতে পারে ব্যায়াম শিক্ষক সে সব 
ধেলার ব্যবস্থ! করবেন। যে স্কুলের পক্ষে ব্যায়াম শিক্ষক নিযুক্ত করা সম্ভব 
নয় সেই স্কুল থেকে একজন শিক্ষককে বিশেষ ট্রেনিংয়ে পাঠিয়ে শিক্ষিত করে 
আনা ঘাক়। খেলাধূলা পরিচালনা ও ব্যায়ামের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করতে 
পাঁরবেন। 


ব্যায়াম শিক্ষক 


বিদ্যালয়গৃহ, খেলারমাঠ, আসবাবপত্র ও লাজসরঞ্কাথ ট 
উপসংহার |] 


(001001113101)) 


এইভাবে বিদ্যালয় গৃহ সম্পূণ আধুনিকভাবে স্থসজ্জিত হয়ে শিক্ষার্থীদের 
জ্ঞানভা গ্রারে পরিণত হবে । বিদ্যালয়ে পরিবেশ এমনভাবে »ষি করতে হবে যাতে 
শিক্ষার্থার। তাদের স্বাধীন শিক্ষা গ্রহণে € ব্যক্তিত্বের যথাষথ উন্নয়নে সক্ষম হয়। 
আধুনিক শিক্ষার, মনোবিজ্ঞান 5 ন্বাস্থাবিধির যথাযথ প্রয়োগে বিদ্যালয়গৃহ 
ও পরিবেশ স্ন্দর *% মার্ক হয়ে উঠবে । কোন রকমে 
চি নিয়ে কতকগুলি ছাত্র জুটিদে কয়েকটি ঘরে একটি বিদ্যালয় সৃষ্টি 
যাওয়ার প্রয়োজনীয়ত। করলেই হয় ন|। এ ব্যাপারে সম্পৃণ বৈজ্ঞানিক দু্টিভঙ্গী 
প্রয়োজন । অনেকে আজকাল বিদ্যালয়কে চার দেওয়ালের 
বাইরে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তার (2৮4 77 6/%7%225£%4 5০429 
62//072 %677%7 24//59 কথ। বলেছেন । কেবলমাত্র সেই অবস্থাতেই 
শিক্ষার্থীদের স্বাধীন শিক্ষ। সম্ভব হবে। বিগ্ঞালক্নগৃহ ও পরিবেশ স্থষ্টি ও রচন। 
করতে শিক্ষার্থীদের মানসিকতার দিকে লক্ষা রেখে ছোটবাঁটে। জিনিসের উপর? 
যথেই গুকত দিতে হবে | মনে রাখতে হবে ঘে, এই বিগ্ভালয়েই তিন-চারশ ছাত্রের 
ভবিষ্যং প্রতিনিয়ত নিরূপিত হচ্ছে । অত এপ, 5| যথেছ গুরুত্ব মহকারে দেখাগুন। 
করা উচিত | 


প্রশ্নাবলী 
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শি: পঃ প্রথম পর্ব- 


তৃতীয় অধ্যায় 


গ্রস্ভাগাক্র 
(187/২৬) 


শিক্ষ-ব্যবস্থায় ব্ছ্যালিয়ের একটি অপরিহার্ধ অঙ্গ গ্রন্থাগার ঘুগ মুগধরে 
মাগষ যে জ্ঞানরাশি সঞ্চয় করেডে গ্রন্থাগারে সেই সঞ্চিত জ্ঞানরাশি আবদ্ধ করে 
রাণ। হয়েছে । স্ধীনী ডুবুরী সেই জ্ঞান-সনুদ্র সন্ধ/ন করে অমূল্য রহ্রের সন্ধান 
পায়। খুষ্ট জগোর বহু পূর্ব থেকেই গ্রন্থাগারের সঙ্গান পা ওয়া ঘাঁয়_বাবিলন ও 
মিশরে গ্রস্বাগার অভি প্রাচীন যুগেই ব£মান ছিল। ভারতে 
স্থাগার শিক্ষা- এ হি 
বাবস্থার অপরিহার্ধ_ ব্রা্মণ্য যুগে আচার্ধের কাছ থেকে দুখে মুখে বিষ্যাশিক্ষার 
অংগ রীতি ছিল। সে ঘুগের আচার্ধর। ছিলেন এক একটি ভ্রাম্যমান 
গ্রন্থাগার | বৌঁ* যুগে নালন্দা, বিক্রমধীল।, গুদন্ীপুরী 
প্রভৃতি মহাবিহারে বিশাল গ্রস্থশাল| ছিল। মুদ্রণঘন্্র প্রচলিত হবার পৃবে পু'থি 
সংগ্রহ কর|। ছিল অতান্ত পরিশ্রমসাধা কাজ। মিশনারীরা এদেশে ঘুদ্রণযন্তরের 
গ্রন্থি করবার পর থেকে মুজিভ বই সংগ্রহ কর। মহজসাধ্য হয়েছে । জ্ঞানের 
ভাগ্ডার আর মুটিমেয়ের অধিকাঁরেব মধ্যে নেই । নাধারণের জব গ্রন্থাগ।র স্থাপিত 
হওয়ায় জ্ঞানের ভাধারের ছার গছ স্সাধারণের কাছে উন্মুক্ত হয়েছে | জ্ঞান- 
বিজ্ঞান চর্চার প্রধান ক্ষেত্র বিদ্যামশির, সেখানে ম্বাভাবিকভাবেই জ্ঞান-মন্দিরের 
রত্বভাগার গ্রন্থাগার থাকবে । জ্ঞানের ভগ ছাত্রদের কাছে মুক্ত হবে গ্রন্থাগ।রের 
মধ্য দিয়ে। 


বিগালয়ে গ্রশ্থাগার 
(১০1,০০1 1.101219) 


বিচ্চালয়ে সাধারণভাবে একট। পাঠন্রম অনুমরণ করে ছাত্রদের পড়ানে। হয়। 
নিদিষ্ট পাঠক্রমের গণ্তির মধ্যে যদি তাদের পাঠের ক্ষেত্র সীমাবন্ধ থাকে তাহলে 
শিক্ষা কখনও পৃণীঙ্গ হতে পারে না। কোন একট! বিষয় আঘ্বত্ত করতে হলে 
শ্রেণী-পাঠ্য বই ছাড়াও অনুসদ্ধিতনত্র ছাত্রকে আরে। বহু বই পড়তে হয়। শিক্ষার 
উদ্দেশ্ব শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জন নয়, শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পিপাসাকে বাড়িয়ে দেওয়াও 
শিক্ষার অন্যতম উদ্দেস্ট। শিক্ষার্থীকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন দিকের সাথে পরিচিত 
হতে হলে নতুন নতুন বই পড়তে হবে_-তা না হলে তার জানের মীম। হবে 


গ্রস্থাগারি ৩৫ 


সংকীর্ণ । ছাত্রের যাতে পাঠ্যাতিরিক্ত বিষয় জানতে পারে, তাদের জ্ঞানের 
পিপাসা! মেটাতে পারে সে জন্ প্রত্যেক বিষ্ভালয়ে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের প্রয়োজন । 
কোন বিষয়ে পাঠ্য বইয়ের বাইরে কিছু জানার প্রয়োজন হলে গ্রন্থাগার থেকে 
বই নিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারে । কোন 
গর প্রশ্নের উত্তর যদি বিচার বিবেচন। করে যুক্তি তর্কের উপর 
এ প্রতিষ্ঠিত করে দিতে হয়, তাহলে প্রয়োজন বহু রেফারেন্স 
বইয়ের । বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগ[র ন। থাকলে প্রয়োজনীয় বই ছাত্রদের পক্ষে যোগাড 
কর। সম্ভব নয় । শিক্ষক শিক্ষার্থর মধ্যে যে জ্ঞানের তৃষণ হ্ঙি করবেন সে তৃষ্ণা-ও 
গ্রন্থাগারের মাধামেই ফেটানে। সম্ভব । শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্নরূপ গ্রবণত। 
রয়েছে, তাদের রুচি বিভিম। এই বিভিন্ন রুচির শিক্ষার্থীদের বইয়ের চাহিদ। 
মে্টাবার জন্যও বিছ্যালয়ে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন । মুদালিয়র কমিশন বিদ্যালয়ে 
গ্রন্থাগারের স্ান অতি উচ্চে নিদেখিত করেছেন । ার। প্রতিটি বিদ্যালিয়ে “এ 
11911159170 2170 60900৮91511012155615106” থাকবে বলে নিদেশ 
দিয়েছেন | গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়ত। সম্পর্কে কমিশন বলেছেন, “27৫ 
£7//9212726 01 6%4:5742/2£%21 12825 97 £৮৮০7%£ 72222%:2,1 27 
/620272 £%% 5৮655 21222 0% ££221 £99%5 2772 714%2%2” 2%72452%£ 
2452 2) £% £227477/ 0১ & 72952£971 ০7 +27%72/26 09985, 5/00272 
8995 22 800%5 ০1 £5/274£ 2৮৮৫৫. 
ছাত্রদের মধ্যে পাঠেন অভ্যান গড়ে তোলবার জন্য ও পাঠাগারের 
প্রয়োজনীয়ত| রয়েছে । আমাদের শিক্ষকদের মধ্যে এখন ও এমন অনেক শিক্ষক 
আছেন যাঁর! পাঠ্য বইয়ের পরিচিত গণ্ডির বাইরে যেতে চাঁন না। তাদের সমস্ত 
শিক্ষার্থীদের পঠনপাঠন শ্রেণী নির্দিষ্ট বইখাঁনাঁকে কেজ্জ করেই চলে । তারা 
পাঠাভাস ও গ্রস্থা্ার বুঝাতে চান ন| যে, পড়াবার জন্য শ্রেণী-পাঠ্যের অতিরিক্ত 
বই পড়বার প্রয়োজন তাদেরও আছে। "শিক্ষক যেখানে 
নিজেই পরিচিত গণ্তির বাইরে যেতে চান ন। সেখানে তিনি শিক্ষার্ীদের যে সীমার 
বাইরে যেতে উৎসাহ দেবেন সে আশ] করা যায় ন। স্কুলে পড়ার সময় যদি 
শিক্ষার্থীরা বাইরের বই পড়ার অভ্যাস ন| করে, তাহলে স্কুল ছাড়ার সাথে সাথে 
বইয়ের সাথে তাদের আর কোন সম্পর্কই থাকে না। ছাত্র বয়সে একবার 
লাইব্রেরীতে বই ব্যবহারের অভ্যাস হলে সেই অভ্যাস আর কোন দিন বিদুরীত হয় 
ন1। এজন্য যদি প্রয়োজন হয় শুরুতে বাধ্যতামূলকভাবে ছাত্রদের হাতে বই ধরিয়ে 
দিতে হবে, তা ন| হলে পড়ার অভ্যাস তৈরী হবে না । 
বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের প্রয়েজন শুধু শিক্ষার্থীদের জন্যই নয়, শিক্ষকদের জন্যও 
গ্রন্থাগারের প্রয়োজন আছে । শ্রেণীতে শিক্ষ। দিতে হলে শ্রেণীপাঠ্য বইখানা পড়ে 
গেলেই চলে ন।, তাকে আরে। বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে হয় | উতস্থক ছাত্রের লৰ 
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রকম সম্ভাব) প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রস্ততি নিয়ে শিক্ষক ক্লাসে যাবেন । বিনা- 
প্রস্তুতিতে ক্লাসে যাওয়া যে কোন শিক্ষকের পক্ষে অন্ুচিত। প্রয়োজনীয় তথ্য 
শিক্ষকদের জগ্তত শিক্ষক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকেই সংগ্রহ করতে পারেন। 
রস্থাগার প্রয়োজন জ্ঞানমূলক বিষয়-সমূহ বদ্ধ জলাশয়ের মত নয়। জ্ঞানের ক্ষেত্র 

নিত্য নতুন দিকে প্রসারিত হচ্ছে, জ্ঞানের ভাগার প্রতিদিনই 
সমৃদ্ধ হচ্ছে। শিক্ষক যদ্দি প্রগতিশীল চিন্তাধারার সাথে সমান তালে চলতে চাঁন 
তাহলে তাকে নতুন তথ্য সম্বলিত বই সমূহ পড়তে হবে। এজন্য তার পক্ষে 
গ্রন্থাগারের সাহাধ্য গ্রহণ অপরিহাধ। শিক্ষককে হতে হবে আজীবন জ্ঞান 
তপন্বী। সার্থক শিক্ষক হতে হলে ছাত্রের মত তাকে জ্ঞানান্ুশীলন করতে হবে । 
তাই প্রতি বিদ্যালয়ে একটি ভাল গ্রন্থাগারের প্রয়োজন আছে । গ্রন্থাগার ছাত্র 
শিক্ষক উভয়ের পক্ষেই সমান প্রয়োজনীয় । 


গ্রন্থাগার ও তার বত মান নাপ 
(0,102515 2100 19 191556106 099101017) 


প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি গ্রন্থাগার আছে। শিক্ষকদের বসবার ঘরে, 
প্রধান শিক্ষকের ঘরে কয়েকটি আলমারী বই যা পুরানে।, তথ্যগত দিক থেকে অচল, 
এবং ছেলেদের পছন্দ-অপছন্দের সাথে সম্পর্ক-বিরহিত, মুদরালিয়র কমিশনের ভাষায় 
712 £29%5 4276 £2%67247 ০4, 9£122124, £7%5%7128£2, 1 %8%2/0 
56/6216 201%0% 727216%26 40 £%6 5124228/5 £৫515 272 27/255/,” এই 
হচ্ছে “কুল লাইব্রেরী । অধিকাংশ বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের জন্য স্থায়ী কোন পৃথক 
ঘর নেই। যে স্কুলে আছে তাঁও অতি সাধারণ ঘর; কয়েকটি আলমারীতে কিছু 
বহুদিনের পুরানো বই আর ততোধিক শোচনীয় কিছু 

ই আসবাবপত্র । লাইব্রেরীয়ান প্রায় স্কুলেই নেই। স্কুল 
পড়েছে কেরানীকে কিছু অতিরিক্ত ভাত। দিয়ে বা কোন একজন 
শিক্ষককে কিছু পিরিয়ড কাঁজ কমিয়ে দিয়ে লাইব্রেরীয়ানের 

কাঁজ করিয়ে নেওয়া হয় । নিজের কাজের অতিরিক্ত কাজে তীদের উৎসাহ থাকবে 
না এ খুব স্বাভাবিক। দায়সারা রকমে তীরা তাদের উপরি কর্তব্য পালন করেন। 
প্রধান শিক্ষক কি স্কুল কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্ত খুব সচেষ্ট থাকেন না। 
সরকার থেকে কিছু টাকা পেলে নতুন বই কেন! হয়__[ যেমন হালে সরকারী 
দাক্ষিণ্যে সব ক্ষুলেই কিছু বই কেন! হয়েছে শুনেছি ]। এছাড়া নতুন নতুন, 
প্রয়োজনীয় বই কিনে গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করবার চেষ্টা খুব বেশী স্কুলে হয় না। বই 
কেনবার সময়ও ছাত্রদের পছন্দ আগ্রহ বিচার করে সব সময় বই কেনা হয় না। 
স্প্মাদ্নক ও প্রধান শিক্ষকের খেয়াল খুশী ও পছন্দ-অপছন্দ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বই 
কেনার পিছনে কার্ষকরী হয় । বিষক্ব-শিক্ষকগণও প্রয়োজনীয় [২61515106 বই 
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অপেক্ষা তারা যদি কোন পরীক্ষ। দেন তাহলে সেই পরীক্ষার উপযোগী বই কেনার 
দিকে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেন । সবদিক থেকে বিচার করে মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারপ্ুলির অবস্থ। অতান্ত হতাশাব্যপ্তক একথ] বল! ষেতে পারে । 


গ্রস্থাগার কিরাপ হওয়! উটিত 
(৮0 08105060 170519) 


বিদ্যালয়ের দিক থেকে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথ। চিন্ত। করে গ্রন্থাগার 
মাতে শুণযাত্র বিদ্যালয়ে শোভাব্দন না করে সতাকারের শিক্ষা-সহায়ক হয়ে ওঠে 
আমাদের সে চেষ্টা কবতে হবে । ধিদ্যালয়ের একটি প্রশস্ত কক্ষে গন্থাগারটি স্থাপিত 
আপন অাগারের.: হবে। দেখতে হবে কক্ষটি যেন রুচিসম্মত ভাবে সাজানো 
বূপরেখ। »য়। ছেলের। যেখানে বসে পডবে সে ঘর যেন আলো হায় 
যুক্ত হ__ন| £লে ছেলেদের স্বাস্থাহামি ঘটবার যথেই সম্ভাবনা 
আছে। যদি সম্ভব হয় মূলাবান আসবাবপত্র দিয়ে ঘরথান। সাজান হবে। 
গ্রন্থাগারের সাথে পডবার বাবস্থ। থাকবে । মুদ্রালিয়র কমিশন তাঁদের দৃষ্টিতে 
গ্রন্থাগার কিরূপ হ €য়। উচিত তাঁর একটি মনোজ্ঞ চিত্র দিয়েছেন_-“'"'"**4% 
672৮0 7%%5£ 62 77202 1%6 7/051 ৫7422921222 2% £%6 54994 4০ 
2 542/227 2) 22 %৫4721/0 4/206% 102. 4/ 589%% £2 945৫৫ 
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21004770.” ৃ 
কমিশনের কল্পনাকে ব্ঘ্ালয়েরঁ; আথিক সঙ্গতির সাথে সামগ্রম্ত করে শিয়ে 
ছাত্রদের পড়বার জন্য লহ্ব! টেবিল ও ছু'পাশে বেঞ্চের ব্যবস্থা করলে মনে হয় 
ছাত্রদের খুব আপত্তি হবে ন|। পাঠকক্ষে (2.24175 1০০2) ছাত্রদের জন্য দৈনিক 
কাগজ ও তাদের উপযোগী সাময়িক পত্রিকা থাকবে । ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের বই ভিন্ন 
ভিন্ন আলমারীতে থাকবে । সম্ভব হলে খোলা মেলফে বই রাখা হবে। ছাত্রেরা 
সেখান থেকে ইচ্ছামত বই নিরে পড়তে পারবে। বইয়ের 
কউ জন্য স্লিপ দিয়ে অযথা সময় ন্ট করতে হবে না। ৪00791 
পদ্ধতি [1021 ও 91109098001 এর গ্রন্থাগার থেকে ধারা 
বই নিয়েছেন তারাই জানেন লিপ দিয়ে বই নেওয়া আর 
ইচ্ছামত দরকারী বই সেলফের থেকে বেছে নেবার মধ্যে স্ববিধা অন্থবিধা কোথায় । 
বই খোয়। যাবার সম্ভাবনা! আছে, কিন্তু ছাত্রদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে 
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দায়িত্ব দিলে সব সময় ঠকতে হয় না। যদি স্বাধীনমত বই নেবার প্রথ| চালু কর! 
যায় তাহলে ছাত্রদের দায়িত্ব বোধ বাড়বে । প্রধান শিক্ষক যদি একটু ঝুঁকি 
নিতে প্রস্তুত থাকেন তাহলে অল্প কিছু বই নিয়ে এ প্রথা চালু করে দেখতে 
পারেন। 


গশ্থ নিব ন 


(১০16০0০) 01 7300158) 


গ্রন্থ/গারের ভন্য বই বাছাই এক কঠিন কাঁজ। আজকাল নান। রকম বইয়ে 
বাজার ছেয়ে গিয়েছে । অপাঠ্য কুপাঠ্য বইয়ের গাঁদ| গাঁদা তালিকা প্রকাখকের৷ 
ফুলে পাঠাতে একটুও কার্পণ্য করেন ন]। তারপর চটকদার 
গ্রন্থ।গারে পুস্তক 
নির্ধাচনে অন্ুবিধা. বিজ্ঞাপন তো৷ আছেই | তাই বই বাছাই খুব সাবধান হয়ে 
করতে হবে । অসাবধানতার জন্য যদি দু'চার খান! কুপাঠ্য 
বই লাইবেরীতে স্থান পাঁয় তার খারাঁপ প্রভাব ছাত্রদের বিপথগামী করতে 
পারে। 
ছাত্রদের জন্য বই বাছাই করতে-হলে বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের বয়স, রুচি ও 
উপযোগিতার কথা চিন্তা করে বই বাছাই করতে হবে। এছাড়। শিক্ষকদের 
প্রয়োজনীয় [২০65161706 বইও গ্রন্থাগারে রাখতে হবে। বই বাছাইয়ের জন্ 
শিক্ষকদের নিয়ে একটি ছোট কমিটি করে দেওয়া! যায়__এই 
বা রা নির্বাচক কমিটিতে দু'একজন উপরের শ্রেণীর উৎসাহী ছাত্র 
থাকতে পারে । বই কেনার আগে ছাত্রদের পছন্দমত 
বইয়ের নাম দিতে হবে। গ্রন্থাগারের পগিকক্ষে একখান। খাত রাখলে ছাত্রেরা। 
তাদের রুচিমত বইয়ের নাম দিতে পাঁরে। গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সেই 
তাঁলিক। থেকে ও গ্রন্থাগারের জন্য কি কি বই প্রয়োজন আছে ত1 বিচার করে 
একটি তালিক। করবেন । নিবাচক সমিতির শিক্ষকেরা এই কাজে তাকে সাহাষ্য 
করবেন। বিষয়-শিক্ষকগণ নিজ নিজ বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে বইয়ের 
তালিক। দেবেন। প্রধান শিক্ষক পুত্তক নির্বাচন সমিতির সাস্তদের সহযোগিতায় 
অর্থের সংস্থান অনুসারে প্রাথমিক তালিকা থেকে চূড়ান্ত ভাবে পুত্তক নির্বাচন 
করবেন। শুধুমাত্র প্রধান শিক্ষকের চূড়ান্ত বাছাইয়ের দায়িত্ব নেওয়৷ উচিত নয়। 
যদি তিনি সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাহলে অনেক সময় দেখা যাবে যে, যে দিকে 
তার ব্যক্তিগত ঝৌঁক আছে আজ তিনি অধিকাংশ টাঁকা সেদিকে খরচ করে 
বসে আছেন। 
পু্তক নির্বাচনে বইয়ের শ্রেণীবিভাগ করে নেওয়। উচিত-_শিশুপাঠ্য, কিশোর 
পাঠ্য, জীবনী, ভ্রমণকাহিনী, বিভিন্ন দেশের ইতিহাস, অভিযান যুঙগক কাহিনী, 


গ্রন্থাগার ৩৪৯ 


ধর্মগ্রন্থ, বিজ্ঞান সহায়ক গ্রন্থ, রূপকথা, কিশোর উপন্যাস, ছাত্রদের উপযোগী অঠবাদ- 
গ্রন্থ, শিক্ষকদের সহায়ক গ্রন্থ প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের বই নির্বাচন করতে হ 
এছাড়াও যদি দেখা যায় ছাত্রদের ডিটেকটিভ ব। রোমাঞ্চের 
দিকে ঝৌক আছে তাহলে সে বইও কেন! যেতে পারে । তবে 
দেখে নিতে হবে ছাত্রদের উপযোগী করে লেখা হয়েছে কি ন। । 
মুদালিয়র কমিশনের অভিমত হচ্ছে-2/6 ০%47277£ £72%2/162% 5৫4020% 
5%0%12 26702 £%6 £৫2/075? 0277 2264. ০) 28/2£ 2905 /%6 514207/75 
7774527৫721 6৫2 22251 71247411272 75008949257 21%127255, 47 
1//) 761 7076 17226201171 70717210711 024)119 5419716597 
70/৮711%6760£ 0629272//225 07 ৮2124 04160226070 0727/16, 1/07 25 
110 7145/21762120971 707 79722 1//771 40 7670 19417 07 ৫4255265 ০£ 
6০//০-/০1০7$.” 
ছাত্রদের মধো যদি বই পড়ার অভ্যাস হষি করতে হয় তাহলে ছাত্রদের 
আগ্রহ অনুসারে সব রকম বই রাখতে হবে । গ্রন্থাগারে একগাঁদ। ধর্ধগ্রস্থ কি 
মহাঁপুরুষের জীবনী রাখলেই ছাত্রের নীতিবাগীশ হয়ে উঠবে এমন কথা ঠিক নয়। 
রুচিমত বই ন| থাকলে ছাত্রদের বই পড়ার উৎসাহ কমে 
জা পড়া যায়। নানারকম বই দিয়ে যদি একবার পডার অভ্যাস 
সি কর। যায় তাহলে নীতিমূলক গ্রন্থ কি ধর্মগ্রন্থ পড়তে 
আপত্তি করবে না। কিন্কু শুরুতেই যদি তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু 
চাপিয়ে দেবার চেষ্ট। কর| যায় তাহলে গ্রন্থাগারের বই নিঠে ছাত্রদের মধ্যে আর 
আগ্রহ থকবে ন।। গ্রন্থাগারের বইয়ের সংখা। বাড়ানোর ও দরকারী বই কেনার 
পথে প্রধান অন্তরায় হ'ল টাকার অভাব। সরকার থেকে ঠিকমত প্রয়োজনীয় 
টাঞ্ক। পাওয়। ন। গেলেও লাইব্রেরী ফি বাবদ থে টাঁকা প্রাত বছর ছাত্রদেয কাছ 
থেকে আদায় কর! হয় সে টাক দিষ্টয় প্রত্যেক বছরই কিছু বই কেন! চলে । 


প্নিঢালনা 


(4১100075050190) 


উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিষ্যালয়ে একজন গ্রন্থগ।/রিক থাক। উচিত । 
গ্রন্থাগারের পরিচালনার দায়িত্ব তার উপর ন্বস্ত থাকবে । গ্রস্থাগারিক 
লাঁইব্রেরীয়ানশিপ ডিপ্লোমাধারী হলেই ভাল হয় । তিনি বিদ্যালয়ের অন্যান্য বিষয়ে 
শিক্ষকদের মত সমান বেতন ও মর্ধাদার অধিকারী হবেন। গ্রন্থাগার পরিচালনায় 
আধুনিক পন্ধতি সমূহ তার জান৷ থাকার জন্য সুষ্ঠু পরিচালনায় ছাত্রদের মধ্যে 
গ্রন্থাগার সম্পর্কে আগ্রহ স্থষ্টি হবে। শুধুমাত্র স্কুলের সময়ই যদি গ্রন্থাগার খোল! 
থাকে তাহলে ছাত্রের টিফিনের সময়ে বাইরে বই পড়ার সুযোগ পায় না। 


পুস্তকগুলিব শ্রেণী 
বিভাগ 


৪০ শিক্ষ। পদ্ধতি ও পরিবেশ 


গ্রন্থাগার ব্য:হারের জন্য স্কুলের সময় তালিকায় কোন নিদিঈ্ পিরিয়ডের ব্যবস্থা 
নেই। গ্রন্থাগার থেকে শুধু বই ধার নেওয়। ছাডাঁও যাতে ছাত্রের স্কুলে বসে 
বই পড়তে পারে সেজন্য স্কুলের আগে ও পরে গ্রন্থাগার খোল। 
রাখবার ব্যবস্থ! করতে হবে । স্কুলে সর্ববক্ষণের জন্য গরন্থাগারিক 
থাকলেই তা সম্ভব । গন্থগারিকের জন্য সময় তালিক| এমন ভাবে তৈরী করতে 
হবে যাতে তিনি স্কেলের নাগে ৪ পরে থাকতে পারেন। গ্রস্থাগারিক ডিপ্লোমাধারী 
হলেই হবে না, পুষ্থক পাঠে তার বিশেষ আগ্রহ থাকবে । যখন যে বই বের 
তচ্ছে তার খোছ তাকে পাখতে হবে | বিভিন্ন বিষয়ে ঘে সব বই গ্রন্থাগারে আছে 
তার বিষয় বস্থর সাথে তার মোটামুটি পরিচয় থাঁকবে; যাতে তিনি প্রয়োজন মত 
ছাত্রদের বইয়ের সন্ধ(ন দিতে পারেন। ছাত্রদের মধ্যে পাঠের অভ্যাস তৈরী, 
তাঁদের রুচি পরিব£ন প্রভৃতি ব্যাপারে গ্রস্থাগারিক তৎপর হলে ছাত্রদের উপর 
প্রভাব বিস্তার করতে পারেন । 

বিদ্যালিয়ে গ্রন্থাগারের সত্যিকারের প্রয়োজন সিদ্ধ করতে সবক্ষণের জন্য 
্রন্থাগারিক নিযুক্ত করতে হবে । তিনি তার সমস্থ সময় 9 শক্তি গ্রন্থাগারের উন্নতির 
জন্যই বায় করবেন | বাস্তব ক্ষেত্রে দেপ। যাঁয় সরকারী স্কুল ও কয়েকটি বড বড 
শ্কাগারিক সংক্ষাণের স্ল ছাড়া সর্বক্ষণের জন্য গ্স্থাগারিক কোন স্কুল নেই । এক্ষেত্রে 
টিজী কেরাণীবাঁবু বা একজন শিক্ষককে ভাতার বিনিময়ে কাজ 

করিয়ে নেওুয়। হয়। তারা বই দেওয়। আর ফেরং নেওয়। 

ছাড। কিছুই করেন ন|। সেখানে ছাত্ররা যাতে গ্রন্থাগার ব্যবহারের পূর্ণ যোগ 
পায় সে জন্য একটি সমিতি করে দিলে অবস্থার উন্নতি হতে পারে । সমিতিতে 
শিক্ষকণ্ড ছাঁত দুইই থাকবে৷ তাঁর। ঘদি নিজেদের মধ্যে দাঁয়িত্ব ভাগ করে নেন 
তাহলে গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের কাজের ভার কিছু লাঘব হতে পারে। 

গ্রন্থাগারের কাধ পরিচালনার জন্য কতকগুলি খাতাপত্র রাখা দরকার। 
গ্রন্থাগারিকের অফিস সংক্রান্ত কাছের মপ্ধো খাতাপত্রের রক্ষণাবেক্ষণ অন্যতম | 
যে সব খাত। রাখতে হবে কা! হচ্ছে 2 
পুশ্তক-জম] বই 
(১০০০৮ £6215061) 

যে কোন বই কেনা হলে, দান ব! উপহার রূপে পাওয়া গেলে জমার খাতায় 
বইটির নাম, দাতার নাম, মূল্য, জম! হবার তারিখ ইত্যাদি লিখতে হবে। 

শ্রেণী বিভাগ করা পুস্তকের তালিকা (01555865 (0898০85৩) 
ছাদের বই বেছে নেবার সুবিধার জন্য বিষয়ানুসারী একটি পুস্তক তালিকা তৈরী 
করতে হবে। এই ভালিকায় বিভিন্ন বিষয়ের বই বর্ণাচক্রমিক লেখকের নাম 
অন্ুসাপ্নে হলে নিজেদের প্রয়োজন মত বই খুঁজে নিতে বেগ পেতে হয় না। বইয়ে 


বিদ্যালয়ে গ্রস্থ।গ।রিক 


গ্রন্থাগার ৪১ 


পরিচয় স্থচক বিষয়, নম্বর, পুস্তক সঞ্চেত এই খাতীয় বইয়ের নামের সাথে থাকবে । 
বড বড লাইব্রেরীতে 11105, 081 যে কাত করে এই থাত। সেই কাজ করবে। 


শ্রেণী পুস্তকাগারের পুস্তক তালিকা-কেন্দ্রীয় পুস্তকাগার থেকে যে সব 
বই শ্রেণী পুস্তকাঁগ|রে দেওয়। হবে তার একটি তালিক। কেছ্দ্রীয় পুন্তকাগারে 
থাকবে । শ্রেণীর জন্তা তালিকায় বিষয়াগসারে বই ভাগ করে দেবার দবকার নেই। 


শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পুস্তক ধার দেবার ক্ষমতা (199৩ ছ681951) : 
- ছাঁতের। ও শিক্ষকের! যে বই লাইব্রেরী থেকে ধার নেবে এই খাতায় লিধে তার 
সই নিয়ে বই দেওয়। হবে। যদি প্রত্যেক ছাত্রের চন্য [১১০০ [২9515091-এ একটি 
করে পাত থাকে তাহলে বুঝতে পাঁর| যাবে কোন ছাত্র বছরে কয়খান। বই নিল 
€ কে কি জাতীয় বই পড়তে ভালবাসে । একটি মোট। খাত) ছধধকার হলেও বই 
ধার দেবার ক্ষেত্রে এই রীতি মেনে চলাই ভাল । প্রতিটি পাতা ক্রমিক সংখ্যাযুক্ত 
হবে, ছেলেদের নাম বর্ণীন্রক্রমিক স্চীতে থাকবে, নীছলে আর পাতা খুজে বের 
করতে অন্রবিধা হবে ন1। 
জমা খরচের বই :- গ্রন্থাগার খাতে যে টাক৷ আদায় হ'ল মূল জম-খরচের 
ধই থেকে হস্থাস্তরিত করে গ্রন্থাগারের জমা-খরচের খাতায় দেখাতে হবে ও কোন 
খরচ হলে সেই খাতায় লিখে খরচ দেখাতে হবে। গ্রন্থাগারের জন্য ভিন্ন ভাবে 
3৭108 £,০০০01 খুলতে হবে । 


(আ্রণী পাঠাগার 
€051895 110121) 


কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কাজ কমাঁবার জন্য প্রতি শ্রেণীতে একটি শ্রেণী পুস্তকাগার 
খোলা যেতে পারে । কেন্দ্রীয় পুস্তকাঁগারে সমস্ত বয়সের ও সমস্ত শেণীর ছাত্রদের 
উপযোগী বই থাকে তা থেকে প্রত্যেক শ্রেণীর উপযোগী বিভিন্ন বিষয়ের বই 
শেণী পুস্তকাগারে দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে সব সময় বই নেবার 
সুবিধা নেই । শ্রেণী পুস্তকাগার থেকে ছাত্রের রোজ বই 

4 রর. নিতে পারবে। শ্রেণী পুন্তকাগার পরিচালনার দায়িত্ থাকবে 
ছার শ্রেণীর ছাত্রদের উপর | ছাত্রের একটি সমিতির সাহায্যে 
পুস্তকাগার পরিচালন! করবে । শ্রেণী শিক্ষক প্রয়োজন হলে 
উপদেশ বা পরামর্শ দেবেন। শ্রেণীর উপযোগী বই কেনবাঁর সময় ভাদের অভিমত 
নেওয়া হবে। যাতে তাদের পছন্দমত বই তারা পেতে পারে সেই স্যোগ 
তাদের দেওয়া হবে, চূড়াস্ত নির্বাচনের পূর্বে । যে সব বইয়ের চাহিদ! বেশী সে 
সব বই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অদল বদল করে নিতে হবে, তাহলে নতুন বই পড়বার 
নেক বেশী সুযোগ তারা পাবে । প্রতি শ্রেণীতে একটি করে পুস্তকাগার থাকার 


৪২ শিক্ষ। পন্ধতি ও পরিবেশ 


ফলে সেথানে পড়ার পরিবেশের সষ্টি হবে। প্রথম অবস্থায় ছাত্রের যদি শুধু 
ছবি দেখে ব। পাত! উলটিয়ে দেখেই বই ফিরিয়ে দেয় তবু তাঁদের বই দিতে 
হবে। পড়ার অভ্যাস গ্ষ্টি করতে হলে ধীরে ধীরে বই সম্পর্কে তাকে কৌতুহলী 
করে তুলতে হবে। একবার পড়ার অভ্যাস তৈরী হলে নিজের তাগিদেই সে 
বই পঞ্জবে। শরেণা পুস্তকাগারে বই দেখার খাত দেখলেই বোঝ| যাবে কে 
কয়খান। বই নিয়েছে ও তাদের রুচি ব| আগ্রহ কোন জাতীয় বইয়ের দিকে । 

প্রতিটি শ্রেণোতে এক একটি করে শ্রেণী পাঠাগার থাকবে। এ শ্রেণীর 
ছাত্রদের মতামত নিয়ে এ পাঠাগারের জন্য বই সংগ্রহ করতে হবে। বিদ্যালয়ে 

প্রত্তি বছর যে সব 91১60170761) ০০00৮ আছে সেগুলিকে 
শ্রেণী পাঠাগারে দিয়েই প্রাথমিক অবস্থায় শ্রেণীপাঠাগার আরস্ত করা যেতে 
পুস্তক নির্বাচন 
পারে । এই জাতীয় পাঠগার হবে কতকটা 6 1১09, 

[.1)181-এর মত । বিদ্যালয়ের পুস্তক তালিকায় প্রর্তিটি বিষয়ের উপর একটি 
করে বই নিদিষ্ট করে দেওয়া হয়। কিন্ত সেই সঙ্গে অন্যান্য লেখকের বই পড়ে 
দেখবার আছে। অন্যান্য লেখকের মানসিকতা, চিন্তাশীলতা, প্রকাঁশভঙ্গী ইত্যাদির 
সঙ্গে ও পরিচিত হ এয়। প্রয়োজন | তাছাড়া বিভিন্ন বই-এ যে বিভিন্ন ছবি-মাঁনচিত্র- 
চা্ট-গ্রাফ ইত্যাদি থাকে তাও বিশেষ সহায়ক হয় । 

শ্রেণী পাগাগারে অন্যান্তি বই-এর ব্যবস্থাও করতে হবে । একটি শ্রেণীতে যতজন 
ছাত্র আছে শ্রেণী পাঠাগারে অন্ততঃ ততগুলি বই থাকা প্রয়োজন । তাতে 
সব সময় এক একটি ছাত্রের কাছে এক একটি বই থাকতে 
পারে। শ্রেণী পাঠাগার পরিচালনার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে 
শিক্ষার্থীদের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভাল । সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি কমিটি 
নিধাচন করে তাদের হাতে শ্রেণী পাঠাগার পরিচালনার সর্বময় কর্তৃত্ব অর্পণ 
করতে হবে। তাতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে চলা হবে। শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব 
জানও বাড়বে। 


বিষয় পাঠাগার 
(১০1০1৪০০ [101819) 


প্রত্যেকটি বিষয় তার স্বয়ংসম্পূর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবন্ধ। বিছ্যালয় পরিচালনার 
ক্ষেত্রেও পৃথক পৃথক বিষয়ের জন্য বিষয় কক্ষের (50010 7০007) কথা বলা 
হয়েছে । এই বিষয়কক্ষে বিষয়টি শিক্ষাদানের আদর্শ পরিবেশ স্থটি করা হবে। 
আর সেই সঙ্গে থাকবে সেই বিষয়ের একটি বিষয়-পাঠাগার (59৮)৩০1101915)। 
শ্রেণী পাঠাগার ছাড়াও বিগ্যালয়ে বিষয় গ্রন্থাগার থাকবে। যে বিচ্যালয়ে বিভিন্ন 
বিষয়ের জন্ত বিষয়কক্ষ আছে সেই বিষয়কক্ষে বিষয়ান্যায়ী সহায়ক পুস্তক 


শ্রেণী পাঠাগ।রের গুরুত্ব 


গ্রন্থাগার ৪৩ 


(796916706 ০০৮) রাখা যেতে পারে। সেখানে অভিধান ইত্যাদি পুস্থকও 
থাকবে । বিষয় শিক্ষক (500)50% 6801161) গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে পরামশ 
.. করে কেন্রিয় গ্রন্থাগার (০7051 11081) থেকে বিভিন্ন 
552 বই নিয়ে বা প্রয়োজনমত বই কিনে বিষয় গ্রন্থাগার খোলবার 
বাবস্থ। করবেন। বিষয় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক। আছে। কারণ বিষয় শিক্ষক হিসেবে তিনিই জানেন যে, 
কোন শ্রেণীতে কোন বই প্রয়োজন, কোন ছাত্রের কোন বই প্রয়োজন, এ 
বিষয়ের কি কি বই পায়! যায়, বইগুলিকে কেমনভাবে ব্যবহার কর। হবে 
ইত্যাদি । আেণীকক্ষে শেণী পাগনের (০1955 €5৭০10102) মধো শিক্ষা সম্পৃণ 
হয় না। তাঁর বাইরেও অনেক কিছু জানবার প্রয়োজন আছে । সে ক্ষেত্রে 
শিক্ষার্থীর শিক্ষকের নির্দেশে নানারকম বই-এর সাহষে তাদের জ্ঞান-পিপাস! 
নিবারণ করতে পারে । কোন বিষয় শিক্ষক কোন 10110 পাঠদান করবার 
কালে সব সময় বিভিন্ন 1650916110৪ বইয়ের মাম বলে দেবেন, লেখকের নাম 
বলে দেবেন, এবং এ বইয়ের মধ্যে এ 0901০ যে পষ্টায় আছে তাঁও উল্লেখ 
করবেন । তাতে শিক্ষার্থীদের পক্ষে অনেক ভবিধা হয়। বিষয় পাঠাগারের 
রক্ষণ।-বেক্ষণের দায়িত্ব বিষয়-শিক্ষক নিজেই গ্রহণ করবেন। প্রয়োজনমত 
তিনি ছাত্রদের সাহায্য নিতে পারেন। ভার বিষয়ের উপর যে সব নতুন বই 
প্রকাশিত হচ্ছে সেথোজ তিনি রাখবেন ৪ প্রয়োজনীয় আধুনিক বই স"গ্রহ 
করবেন। 


বিষয়-পাঠাগাবের সঙ্গে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের (যে সব প্রাক্তন ছাত্র এ 
বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত ) ঘোগাযোগ থাকলে বিষয়-পাঠাগার আরে। সমৃদ্ধ হয়। প্রাক্তন 
টি ছাত্রের এ পাঠাগারের উন্নতিতে সাহায্য করতে পারেন। 

জীবনে ক্ুপ্রতিষ্ঠিত প্রাক্তন ছাত্র বিষয় পাঠাগারের উন্নতির 
জন্য আধিক সাহায্য দিতে পারেনঃ বা, এ বিষয়ের উপর কোন আলোচন। সত, 
96101761, বিতর্ক ইত্যাদিতে দেখ! দিয়ে ছাত্রদের উপরূত করতে পারেন । 
এ সমন্ত কর! যদি সম্ভব হয় তবে বিদ্যালয়ে একটি সুন্দর সমাজজীবন গড়ে উঠবে 
য1 শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে বিষয় পাঠাগারের 
গুরুত্ব তাই অস্বীকার করা যায় না । 


(কক্িয় গ্রন্থাগার 
(062005] 1001215) 


শ্রেণী পাঠাগার ও বিষয় পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট পরিমাণে থাকলেও 
বিষ্তালয়ে কেছ্ছিয় পাঠাগারের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না । কেছ্ছিয় গ্রন্থাগার 


৪8 শিক্ষ। পদ্ধতি ও পরিবেশ 


পরিচালনরি জন্য একজন গ্রন্থাগারিক (11015115) থাকবেন । তিনি পাঠাগার সংক্রান্ত 
সম্পূণ আধুনিক বিজ্ঞন যথাযথভাবে জানবেন। পাঠাগারের বই কেনা বই সাজানো, 
বিদালয়ের কেন্িয় বইগুলিকে তালিকাবদ্ধ করা, শিক্ষার্থীদের বই দেওয়া, খাতাপত্র 
পাঠাগার রক্ষ। করা, বিভিন্ন পত্র পত্রিক। আন। 9 তা শিক্ষার্থীদের 
দেওয়া, শিক্ষকদের বই দেওয়। ইত্যাদি ব্যাপারে গ্রন্থ।গারিক 

সদাঁসতর্ক থাকবে । বিদ্যালয়ে পড়াশুনার পরিবেশ গডে তুলতে গু ছাত্রদের 
মধ্যে পাঠের আগ্রহ হষ্টি করতে গ্রস্থাগাঁরিকের একটি বলিষ্ঠ ভূমিক1 থাকবে । 

কেন্দ্রিয় পাঠাগার স্রপরিচালন। কর! প্রয়োজন । অভিজ্ঞ গ্রস্থাগারিকের 
স্থদক্ষ ভত্বাবধাঁনে 'ও পরিচালনায় কেন্দ্রিয় পাঠাগার পরিচালিত হবে । গ্রন্থাগারিক 
তাঁর কয়েকজন সহকারীর সাহায্যে এ কার্ সম্পন্ন করবেন । 
বই কেনা, বই তালিকাবদ্ধ করা, শিক্ষার্থীদের সে তালিকা 
দেখানে। তাদের পছন্দ মত বই দেওয়।, বই ফেরৎ নেওয়া, খাঁতাপত্র রক্ষ! কর। 
ইত্যাদি হ'ল পরিচালন! ব্যবস্থার অন্তর্গত । 

পাঁঠাগারে বইগুলিকে সযত্রে রক্ষ। করতে হবে । আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে 
আধিক অবস্থ। এমন যে, এই বইপত্র একবার নঈ হয়ে গেলে 
দ্বিতীয়বার তা সংগ্রহ কর] খুবই দুরূহ ব্যাপার । বইগুলি 
যাতে পোঁকাঁয় কেটে ন। দেয় তার জন্য বিভিন্ন ওষধ পত্র ব্যবহার করতে হবে। 
কোন বই খুব পুরাতন হয়ে গেলে তাকে বাধানোর ব্যবস্থা করতে হবে । 


পাঠকক্ষ ও পাঠাভ্যাস 
(1২69,017)9 [00]0) & ১009 17910110) 


কেন্দ্রিয় পাঠাগারের অন্যতম প্রধান অংগ হ'ল এর পড়বার ঘর (198.01175 
40012015000 17811) | একটি বড় ঘর কেন্দ্রিয় পাঠাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
থাকবে । সেখানে বিশ্রামের সময় বা নিদিষ্ট কোন 1[9911০0-এ শিক্ষার্থীরা এসে 
পড়াশুন। করবে । বিদ্যালয় ছুটি হওয়ার কিছু পরেও কিছু সমর শিক্ষার্থীরা যাঁতে 
পড়াশুনা করতে পারে তার জন্য পাঠাগার খুলে রাখতে হবে । 

এই [২৪৪0$17£ চ২০০-এ পড়বার উপযোগী সুন্দর পরিবেশ সষ্টি করতে হবে। 
এই কক্ষে নীরবতা ও শ্বংখরা! মেনে চলতে হবে। কক্ষটি বিভিন্ন মহাপুরুষ ও 
3159) টানা শিক্ষাবিদগণের ছবি দিয়ে স্থসজ্জিত হবে । পাঠাগারে 5৮9৫5 

[7811 কে কিছু ফুল ও ধূপ ইত্যাদি দিয়ে সজ্জিত রাখতে 
পারলে ত। শিশুচিত্রকে আকর্ষণ করে | 17101519 [২59,3875 1০012 শিক্ষাাঁদের 
বসে পড়বার ষথাষথ ব্যবস্থা করতে হবে। এই ঘরটি উপযুক্ত আলোবাতাসযুক্ত 
হাবে। সব মিলিয়ে এই কক্ষটিতে পড়াশুনার আদর্শ পরিবেশ স্ষ্টি করতে হবে। 

বি্কালিয়ের কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংঙ্গিই 9805 £%৬8-এ অভিজ্ঞ শিক্ষকের 


পঠাগার পরিচালন! 


বইগুলির যত 


॥ 
এ 
2 নিররাররররানার 4১ সশজ 


গ্রন্থাগার ৪৫ 


তত্বাবধানে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করতে হবে । গ্রস্থাগারিক ও এ বিষয়ে 
সাহায্য করতে পারেন। পাঠের অভ্যাস (58595 05916), পাঠশৈলী 
(985 58011) গড়ে তোল! শিক্ষারু লক্ষা ও আদর্শের মধ্যে পড়ে. এই 504৫5 
19101 50509 9111] শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনকে সাহাযা করবে। 
পড়াশুনার অভ্যাস ব্যক্তিজীবনের একটি বিশেষ গুণ। পড়াশুনার প্রতি ঝৌঁক 
সকলেরই থাক। দরকার । জ্ঞানের ভাগার অফুরস্ত। কাঁজেই পড়াশুনার কাজ 
সার! জীবন ধরে চলবে । তাই পাঠের অভ্যাস গড়ে তুলতে 
হবে শিক্ষাভীবন থেকেই । অবসর যাপনের একটি সুন্দর 
উপায় হ'ল বই পড়।। কাঁজেই পাঠের অভ্যাস জীবনে খুবই কার্করী ভূমিকা 
গ্রহণ করে । আর যখন পরীক্ষ।, প্রমোশন [0661515৭ ইত্যাদির জন্য যখন 
পড়াশুনার চাপ আসে তথন পাগাভ্যাসের গুরুত্ব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা যায়। 

উজ্ঞ শিক্ষক ও উপযুক্ত গ্রস্থাগারিকের সাহাযো বিদ্যালয়ের 16801116 10017-এ 
শিক্ষার্থীদের পাঠাভ্যাস গডে তোলবার 'প্রয়োজন আছে । 

সেই সঙ্গে প্রয়োজন 968 810]| ব| পাঠদক্ষতার | পাঠদক্ষত। অবশ্য 
পাঠাভ্যাস থেকেই আমে । পাঠীভ্যাস রপ্ত হলেই পাঠদক্ষত। গড়ে উঠে। অনেক 
সময় দেখ। যায় যে একই শ্রেণীব দুটি ছাত্র একই বই-এর পৃষ্ঠঠ একসঙ্গে পড়। 
শুর করে এক সঙ্গে শেষ করতে পারে ন। | তার কারণ হ'ল এই থে উভয়ের মধ্যে 
পাঠদক্ষতার অভাব আছে। পড়ে গ্রহণ করতে হাবে। পাঠ- 
দক্ষতাঁর অর্থ হ'ল-_দ্রত পাঠ করা এবং পাঠ করে ত। গ্রহণ 
কর।। প্রতোক শিক্ষার্থীকেই তাই পাঠদক্ষ হতে হবে। জ্ঞানভাগ্ার বর্তমানে 
এমন সমৃদ্ধ হয়েছে যে, যে ব্যক্তি যত কম সময়ে যত বেশী গ্রহণ করতে পারবে 
তার পক্ষে ততই লাত। ব্যক্তিজীবনে তাই 569৮ 9111-এর প্রয়োজন আছে। 


অবকাশকালীন ও ঘ্বত্তিমূলক পাঠাগার 


(৬৪০৪০1) 210 ৬০০৪০০1) [101819) 


বিদ্যালয়ে ২টি বড় বড় ছুটি থাকে, _গ্রীদ্ছের ছুটি ও পূজার ছুটি । গ্রামের বিদ্যালয় 
গুলিতে বর্ধার ছুটি ব। চাষের ছুটিও থাকে । এই ধরনের ছুটিগুলিতে বিদ্যালয়ের 
গ্রন্থাগার বন্ধ থাকে । বিদ্যালয়ে পরীক্ষ। চলাকালীন সময়েও পাঠাগার বন্ধ থাকে । 
বাখসরিক পরীক্ষার পরেও 1558] হওয়া ও নতুন 5655197 শুরু হওয়! পর্যন্ত 
পাঠাগার বন্ধ থাকে । বছরের এই সময়গুলিতে পাঠাগারকে কিভাবে কাজে 
লাগানো! যায় সে নিয়ে চিস্ত। ভাবনা কর। উচিত। অনেকে বলেন যে ছুটিগুলিতে 
পাঠাগারকে অতিভাবক ও স্থানীয় জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা উচিত। 
আমাদের দেশে অনেক বিদ্যালয় জনসাধারণের সে জন্য ত্যাগ ও দানের সাহায্যে 


১4১ ১11] 


91105 11.11)1 


শিক্ষা! পদ্ধতি ও পরিবেশ 


গড়ে উঠেছে । কাজেই বিদ্যালয় থেকে তার! যদি কিছু উপকৃত হয় তে! ক্ষতি কি? 
তাছাড়া আঁধিক অসঙ্গতির জন্য বিগ্ভালয়ের পাঠাগারগুলির উন্নতি সম্ভব হয় নাই। 
ছটিগুলিতে পাঠাগার স্থানীয় জনসাধারণের জন্য খুলে রাখলে 
রি অবকাশ তার উপরুত হবে। আমাদের গ্রাম বাংলায় ব্যক্তিজীবনে 
16015861010 ব্যবস্থা নাই বললেও চলে। তাই তার জন্য 
এই সামান্য ও সং প্রচেষ্টা বিগ্যালয় থেকে করা যেতে পারে । তখন তাদের কাছে 
থেকে আথিক সাহা্য নিয়ে বিগ্ালয়ের পাঠাগারকে উন্নত করা যেতে পারে। 
ফলে স্থানীয় জনসাধারণ উপরূত হবে । বিদ্যালয়ের পাঠাগার সম্বন্ধে হওয়ায় পরোক্ষ- 
ভাবে শিক্ষার্থীরাও উপকৃত হবে। সবৌপরি সমাজের সঙ্গে বিষ্ভালয়ের ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ গড়ে উঠবে । বিদ্যালয়ে ৬৪০৪০] 115181%-এর গুরুত্বের কথা তাই 
নতুন করে ভেবে দেখতে হবে । 
শিক্ষা উদ্দেশ্ব হিসেবে আমর জ্ঞানার্জনের কাথ| বলে থাকি । কিন্তু বাস্তব 
জীবনে আমর৷ লেখাঁপড়। শিখে কোন চাকুরী জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চাই । শিক্ষা 
হ'ল তাই বৃত্িমূলক | বৃত্তিমূলক শিক্ষা আজ জনসমর্থন পেয়েছে, এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা 
তার বৈজ্ঞানিক রূপ ও পঞ্গতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
গা শিক্ষাও শিক্ষাকে বৃত্তিমুখী করবার জন্য বিভিন্ন বইপত্রও প্রকাশিত হচ্ছে। 
যে সমস্ত বই পত্রের সাহায্যে বৃত্তিমূলক পাঠাগারের (৬ ০০৪০7) 
[.101) প্রয়োজনীয়ত। আজ তাই অপরিহার্ধরূপে দেখ! দিয়েছে । এই লক্ষ্যে 
পৌছবার জন্য এবং শিক্ষাকে বু্তিমুখী করবার জন্য বিদ্ালিয়ে ৬০০৪০1০া) [10191 
গড়ে তুলতে হবে । 
উপসংহান্স 


(00701019107) 


অনেক সময় দেখ| যায় আলমারী বোঝাই বই রয়েছে কিন্তু বই দেবার ব্যবস্থা 
নেই। ছাত্রদের দিক থেকেও বই পডবাঁর আগ্রহ নেই । যদি ছাত্ররা বই পড়ার 
স্থযোগ ন। পেল তাহলে বই রাখার সার্থকত৷ কি? ছাত্রদের মধ্যে বই পড়ার 
আগ্রহ স্যষি একট! বড় কাজ। ছেলেবেলা থেকেই তাদের মধ্যে পড়ার অভ্যাঁস 
গড়ে তুলতে হবে। এজন্য ছাত্রদের মন ভুলাঁনে। সুন্দর স্বন্দর ছবির বই রাখতে 
হবে, আব যাতে সেই বই তাঁর। পড়ে সেদিক লক্ষ্য রাখতে হবে । একটু বড় হলে 
সীল যখন নানা বিষয়ে জানতে আগ্রহ হবে তখন বিষয় শিক্ষক 
ঠানিনিও তাদের উত্সাহ দেবেন কি বই কোন বয়মে কোন স্তরে, 
পড়তে হবে সে সম্পর্কে পরামর্শ দেবেন। ছেলেদের মধ্যে 
বই পড়ার অভ্যাস হৃগ্টি হবে ও ছেলের! গ্রন্থাগার থেকে বই নিয়ে পড়লেই 
বিষ্ভালয়ে গ্রন্থাগার রাখার সার্থক হবে। শিক্ষার্থীরাই ধীরে ০০০০৪ 
ভাতীরের সাথে পরিচিত হবে । 


গ্রন্থাগার ৪৭ 
প্রশ্নাবলী 
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চতুর্থ অধ্যায় 
সাধান্পণ সংগঃন ও ব্ছ্চালয় পব্সিচালন।' 


(বদ, 08015/ণ10 
বট 5070901, 0 বাগা/ণা0োব) 


ক্ষার আলোক বিস্তারের জন্য সমীজের বৃকে দাঁড়িয়ে আছে বিদ্ালয়গুলি । 
শিক্ষার্থীরা এখানে আসে শিক্ষা গ্রহণ করতে ) সরকার যে শিক্ষানীতি গ্রহণ করেন 
তা বিষ্ালয়গুলির মাধ্যমে বাস্তবে রূপায়িত হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি বিষ্ভালয়গুলির 
মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয়। মাঁচুষের জীবনে যে অনন্ত সম্ভাবন। লুকিয়ে আছে 
শিক্ষার মাধ্যমেই বিকশিত হয়। বিদ্যালয়গুলি সে কাম 
রা লা সাধন করে। বলয় থেকে শিক্ষাগ্রহথণ করেই মাঞয 
বিগালয়ের ভূমিকা!  ভবিস্তং নাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে) কাজেই 
দেশ ও জাতির ক্ষেত্রে বিগ্ভালয়গুলির বিরাট এক ভৃমিক। 
আছে। (দেশ ও জাতির, সভ্যত। ও মংস্কৃতির, সমাজ ও ব্যক্তির ভবিষ্যৎ নিত 
করছে শিক্ষার উপর) (বার এই শিক্ষাদানের গীটস্থান হ'ল বিদ্যাযগ্ুলি/ কাজেই 
(বদালয়গুলির গুরুত্ব বিবেচনা! করে_ সেগুলিকে সুসংগঠিত ও স্থশংখল কর| 
প্রয়োজন । তাই বিষ্ভালয় পরিচালনার গ্রয়োজন হযা। 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সবরকম উপায় ও উপকরণ থাকলেও স্থপরিচালনার 
অভাবে ঘিষ্ঠালয়গুলির শিক্ষাকাধ ব্যাহত হয় ী) বিদ্যালয়ে বিরাট অট্রালিকা, প্রচুর 
উপকরণ, যথেষ্ট শিক্ষক ও অনেক ছাত্র থাকলেই শিক্ষা।ন 
কার্ধ যথাযথভাবে চলে না। তখন প্রয়োজন স্ুপরিচালনার । 
(বিষালয়ের সমস্ত কিছুকে যথাযথভাবে ব্যবহার করাই 
স্থপরিচালনার (3000 £00711715118001) লক্ষণ ) একটি স্থপরিচালিত বিদ্যালয়ে 
ছাত্র, শিক্ষক, উপকরণ ইত্যাদি যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়। ঠিক শ্রেণীতে ঠিক 
শিক্ষক যথাযথভাবে আদর্শ শিক্ষাদান যখন করতে পারেন তখন তাঁকে সৃপরিচালনা 
বলে। কোন বিদ্যালয়ে আরো সমস্ত তুবিধা থাক! সত্বেও স্ুপরিচালনার অভাবে 
শিক্ষাদীনি কাধ ব্যথ হয়ে যায়। 


সংগঠনেরও (9০০০1 0785:01881507) প্রয়োজন আছে। 
বিশ্তালয় প্রতিষ্ঠা, পরিবেশ নির্বাচন, 7301141% ইত্যাদি নির্মাণ সরকারী অনুমোদন 


ধ্দালয়ে পরিচালনাৰ 
প্রয়োজন 





সাধারণ সংগঠন ও বিদ্যালয় পরিচালন! ৪৯ 


ও আধিক অগ্ুদান আদায়, আসবাবপত্র সংগ্রহ উপকরণ সংগ্রহ, শিক্ষক নিয়োগ 
ইত্যাদি বিষয়গুলি বিদ্যালয় সংগঠনের মধ্যে পড়ে 1) বিগ্ভালয় সংগঠন সাধারণভাবে 
বিদালয় সগঠনা . সমাপ্র হওয়ার পরই পরিচালনা কার্য শুরু হয়। তবে 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক অবস্থার পর বিদ্যালয় সংগঠন 
ও পরিচালনার কাজ এক সঙ্গে চলে । শিক্ষাব্যবস্থায় বি্ভালয় সংগঠনের গুরুত্ব কম 
নয়। প্রাথমিক অবস্থায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ট, আধিক দায়দায়িত্ব বহন, সরকারী 
সাহায্য আদায়, বিভিন্ন আসবাবপত্র ৪ উপকরণ সংগ্রহ ও শিক্ষক ও বিদ্যালয় 
কর্মচারী নিয়োগ ইতাদি ব্যাপার খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এদায়িত্ব যথাযথভাবে পালন 
করতে ন। পারলে শিক্ষাদান কাধ বাহত হতে বাধ্য । 
বিদ্ালয় পরিচালনা ৪ (১7০০1 £১077171508007)) কম গুরুত্বপূণ নয়। 
বিষ্যালয়ে শিক্ষার্থার। আসে শিক্ষা! গ্রহণ করতে । বিদ্যালয় পরিচালন! তাদের 
অন্তনিহিত শক্তির মবোত্বম বিকাশের চে্ট করে । শিক্ষার্থীদের পড়াশুন1, 17015 
বিদ্যালয় পরিচালন! ৪১০ পাঠক্রম রচন।, পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন, সময় তাঁলিকা। প্রণয়ন, 
পরীক্ষ| গ্রহণ, 01999 01017001101, সহপাঠক্রমিক কাধাবলীর 
প্রব্ডন, স্বাস্থ্যশিক্ষ। বিদ্যালয়ের শৃংখলারক্ষ। প্রস্ৃতি গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্তাকীয় বিষয়- 
গুলি বি্যালয় পরিচালনার অস্তর্গত। এই পরিচালনা কাধ যথাযথভাবে পালিত 
ন| হলে বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান ও অন্যান্ত কাজকর্মের রূপায়ন অসম্ভব হয়ে পড়ে । 
অন্তান্য প্রতিষ্ঠান পরিচালন, কলকারধান। পরিচালন। ও বিষ্ালয় পরিচালন! 
এক নয় । অন্তান্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক থাকে /__একজন 
ব। এক। গোষ্ঠীর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ও কর্তৃত্বে এসব প্রতিষ্ঠান চলে । 
অন্তানত প্রতিষ্টান বিদ্যালয় পরিচালনার দাকিত্বও থাকে প্রধানত: প্রধান 
পরিচালন! ও বিদ্যালয় 
পরিচালনা এক নয় শিক্ষকের হাতে । কিন্তু তিমি বিদ্যালয় পরিচালক সমিতি, 
শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক প্রভৃতির সঙ্গে এক বন্ধুত্বপূর্ণ বোবা- 
পড়ায় এসে বিদ্যালয় পরিচালন! করেন । পারস্পরিক মধুর সম্পর্ক, বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ, 
সহযোগিতা, সহাগ্ভূৃতি ও সমবায়মূলক মনোভাব বিদ্যালয় পরিচালনার মূলকথা। 
সকলের আস্তরিক সহযোগিতায় বিদ্যালয় পরিচালন। কাধ স্থসম্পন্প করতে হবে। 
বিগ্ঠালয় পরিচালন। সমিতি (5০1১091 00210981706 501711056) ও প্রধান 
শিক্ষক মিলে বিদ্যালয় সংগঠন ও পরিচালন| কার্য সম্পন্ন করেন। বিদ্যালয় 
পরিচালক সমিতিতে অভিভাবক প্রতিনিধি, শিক্ষক 
বিদ্যালয় সংগঠন ও ৰৃ 
পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিনিধি, সরকারী প্রতিনিধি, প্রধান শিক্ষক ও একজন 
পরিচালক সমিতি ও শিক্ষানুরাগী থাকেন। বিদ্যালয় সংগঠনের দায়িত্ব মূলতঃ 
প্রধান শিক্ষকের পরিচালক সমিতির । বিদ্যালয় পরিচালনায় প্রধান শিক্ষকের 
তিতা ভূমিকাই মুধ্য, তবে বিষ্যাপয় সংগঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে 
সকলের সক্রিয় সহযোগিতাই সবচেয়ে বড় কথা। বিষ্তালয় একটি শিক্ষা 
শিক্ষ! পদ্ধতি প্রথম পর্ব_-৪ 


৫৪ শিক্ষা! পদ্ধতি ও পরিবেশ 


প্রতিষ্ঠান। তার কিছু সরকারী ও বেসরকারী আইন-কানুন ও নিয়ম-শৃংখলা 
আছে। সব সময়েই তা রক্ষা করে চলতে হবে। বিগ্ভালয় সংগঠন ও পরিচালন৷ 
শৃংখল সহকারে শিক্ষাদান কার্ধ স্থসম্পন্ন করা যায়। 
বি্ভালয় পরিচালনায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি (79617007800) অনুসরণ 
কর৷ প্রয়োজন । সবকিছু কাঁজকর্ম, আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রতিনিধিত্বের 
ভিত্তিতে হবে। বিছ্যালয় পরিচালক সমিতিতে প্রধান শিক্ষক ও সরকারী 
প্রতিনিধি ছাড়! আর সকলেই বিরাচিত হবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক সভা! 
(06801)61+5 ০০01)011) নির্বাচনের ভিভিতে পরিচালিত হবে। 
841 ছাত্রসংসদের ভার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে থাকবে, 
সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী গণতান্ত্রিক পঞ্থতিতে পরিচালিত 
হবে। প্রত্যেকের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে, সকলেরই মত প্রকাশের ক্ষমত। 
থাকবে । বিদ্যালয়ের কাজকর্ধের দায়িত্ব বিকেন্দ্রীকরণ করে বিভিন্ন ব্যক্তির 
মধ্যে ক্টন করে দিতে হবে। যৌথ মনোভাব, সহযোগিতা, স্বাধীনত্বা, 
ব্যক্তিগ্বাতদ্ব্য, নিরপেক্ষ ন্যায় বিচার প্রভৃতির ভিত্তিতে বিগ্ভালয় পরিচালিত 
হবে। সকলের মধ্যে যাতে গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাঁশ হয় এবং বিভিন্ন কাজকর্ম 
যাঁতে গণতীস্ত্বিক পঞ্তিতে হয় তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। এমন একট। অবস্থার 
স্যট্টি করতে হবে যাতে বিছ্যালয়-সংস্লি্ট সকলেই অনুভব করে ঘে বিদ্যালয় তাদের 
নিজেদের প্রতিষ্ঠান। 
বিছ্ালয়ে শৃংখল। রক্ষ! কর] বিদ্যালয় পরিচালনার অন্যতম প্রধান কথা। 
বিষ্ভালয়ে বিভিন্ন আইন ও নিয়ম আছে। সে নিয়ম ও আইনের বাইরে গেলে 
নাভি ছাত্র ও শিক্ষককে শান্তি পেতে হয়। কিন্তু কেবলমাত্র 
ও শৃংখলা ক্ষ এই নিয়মগ্ডলির কড়াকড়ি ব্যবস্থাই বিগ্যালয়ে শৃখল! রক্ষা 
করতে পারে না। মানবিক বোধ, মানসিক উদারতা, সু 
সংকল্প ও সহযোগিতার মনোঁভাবেই বিষ্ভালয়ে শৃংখলা রক্ষ। করতে হবে। বিদ্যালয় 
পরিচালনায় খুব সতর্কভাবে সহাশ্ভূৃতি ও সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে 
শৃংখল| রক্ষা করতে হবে। শৃংখল! পরিস্থিতিতে আলোচনার মাধ্যমে তার সু 
সমাধান করতে হবে । 
বিষ্ভালয় সংগঠন ও পরিচালনার মূল লক্ষ্য ও কেন্দ্রবিন্দু হ'ল শিক্ষার্থীদের 
শিক্ষাদান। কাজেই গতান্গতিকতাঁর ন্বোতে গ! ভাসিয়ে দিলে চলবে না । সম্পূর্ণ 
বৈজ্ঞানিক ও মনন্তাত্বিক পন্তিতে শিক্ষার্থীরা ধাতে যথাযথ- 
ও ভাবে সা কে গাছে তার কে রা 
বিন হ'ল শিক্ষাদান হবে। বিশ্যালয় সংগঠন ও পরিচালনার সবকিছু কাজকর্মই 
.. শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদীনকে কে করে আবপ্তিত হবে। বিষ্তালয় 
সংগঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কথ! তাই সব সমক্ন যনে রাখতে হবে। 
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প্রধান শিক্ষক 
(6368017)25661) 


(বিস্ঞালয়ে অভিভাবকের! ছেলেমেয়েদের পাঠান লেখাপড়া শিখতে ?) লেখাপড়া 
শেখাটাই বিদ্যালয়ে আসবার মূল লক্ষ্য । এছাড়াও তাদের অনেক কিছু জানবার, 
শিখবার আছে। বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষার্থীদের সমাজের উপযুক্ত নাগরিকরূপে 
গড়ে তোলা ।) বিশ্যালয়ের শিক্ষার মধ্য দিয়ে যদি ছেলেমেয়েদের সব দিক থেকে 
উপযুক্ত করে জীবনে প্রতিগ্রিত হওয়ার মত করে দিতে হয় তাহলে সেখানে আদর্শ 

শিক্ষ!-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন স্থপরিচালনার 
বে (0১০০. £8007107509502)। (বিষ্ালয় যদি সুপরিচালিত 
করার: ন| হয় তা হলে ভাল বিদ্যালয় গৃহ, মূল্যবান আসবাবপত্র 
উপযুক্ত শিক্ষক থাক। সত্বেও কোন কাজ স্রষ্ট,ভাবে সম্পন্ন 
হবে না, শিক্ষকদের কাঁজে উৎসাহ থাঁকবে নাট যেখানে শৃংখলার অভাব, 
স্থপরিচালনার অভাব সেখানে সুশিক্ষার ব্যবস্থা হতেই পারে ন1। স্কুলে ছেলেমেয়ের! 
স্শিক্ষ। পাবে কি ন| এট। কারে! বাক্তিগত ইচ্ছ। ব| চেষ্টার ব্যাপার নয়+_ 
এট। শিক্ষকদের সমছিগত চেষ্টার ফল। (দে্লগতভাবে কাজ করে নাফলা লাভ 
করতে হলে প্রয়োজন একজন উপযুক্ত দলনেত৷ |) দলনেতার নির্দেশ ও পরামর্শে 
দলগত প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হবে। উপযুক্ত শিক্ষকদের সমঠিগত অভিজ্ঞ প্রচেঈ সফল 
হতে পারে যদি তাদের পশ্চাতে থাকেন একজন ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পরিচালক বা 
নেত|। (বেদ্লয়ের প্রধান শিক্ষকই এই নেতৃত্ব গ্রহণ ' করবেন। 
বিভালয়-তরণীর তিনিই হচ্ছেন কর্ণধার। তিনি শুধু পরিচালকই 
হবেন না”_তিনি তীর বলিষ্ঠ ব্যক্িত্ব উদ্ধমশীলতা, কর্তব্যপরায়ণতা। 
নিরপেক্ষতা, সহানুভূতি, সংগঠনী শক্তি প্রভৃতি দ্বারা সহকারী শিক্ষকদের 
মনে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করবেন; এবং বিষ্ভালয়কে সামগ্রিক সাফল্যের 
পথে নিয়ে বাবেন। : 
(্বামর। জানি যেখানে নেতৃত্ব সেখানেই দায়িত্ব স্কুল-নেতা প্রধান শিক্ষকে9 
একট| বিরটি দায়িত্ব রয়েছে) (প্রধান শিক্ষক ধাঁদের পরিচালন! করবেন তারা” 
বিদায়, বুদ্ধিতে, কর্মশভিতে কোন অংশেই ন্যুন নন) কোন কোন কের 
দেখ| যায় দু'চার জন শিক্ষক-শিক্ষিক। প্রধান শিক্ষকের 
চিন সমকক্ষ বা অধিকতর শিক্ষিত। সেক্ষেত্রে তার দায়িত্ব আরে! 
১০ কঠিন।( কারখানা ম্যান্জোরের মনোভাব নিয়ে বিদ্যালয় 
: পরিচালনা করা যায় না! বিদ্যালয় ' পরিচালনায় ক্রটি- 
বিচ্যুতির জন্য নিন্দা তারই প্রাপ্য। প্রধান শিক্ষককে দিয়েই অনেক সময় 
বিদ্যালয়ের বিচার কর! হয় । তাই বল। হয়_-45 25 %%2 47222 7444৮, 
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59 £5 £%4 $/০০/. ) কোন বিগ্যালয়ে অনেক তাল শিক্ষক থাকতে পারে, কিন্ত 
প্রধান শিক্ষক যদি হুপরিচালক না হন তাহলে সে বিদ্যালয় স্থনাম অর্জন করতে 
পারে না। 2.০ 77/16% বলেছেন“ 777/2£ %%2 £/2%5727%2 2520 2%2 
2920%) %%6 16/-20%224 0 £%2 72272, 07 22 2%27%6 £০2%2 54227%- 
5//%, 6 4£2722-7/25£21 25206 $০%00/. 
প্রধান শি হিসেবে শ্বরাচারী মনোভাব থাকবে ন। )) ক্ষমত। 
আছে ক্ষমতার প্রয়োগ করে আগ্ুগত্য আদায় করবেন,__একথা কেউ 
মনে করেন তিনি তাহলে হুযোগ্য প্রধান-শিক্ষক হতে পারবেন ন|। (সহকারী | 
শিক্ষকদের স্েচ্ছামূলক সহযোগিতাই সর্বত্র কাস প্রধান শিক্ষক কখনই মনে 
করবেন ন৷ বিষ্যালিয় আমার এবং সহকারী শিক্ষকেরা আমার 
প্রধান শিক্ষকের কর্মচারী | বিদ্যালয় আমাদের, বিদ্যালয়ের সমস্যা আমাদের 
হুযোগা নেতৃত্ব ও 
ক্ষ পরিচালনা. সমস্তা, এর হ্থনাম, দুর্নাম, সাফল্য ও ব্যর্থতার জন্য আমর। 
সমভাবে দায়ী,__শিক্ষকদের মধ্যে এই মনোভাব কৃষ্টি করতে 
হবে। শিক্ষকদের দায়িত্বের অংশীদার করে নিতে হবে। তাহলে প্রধান 
শিক্ষকের সাথে তারাও মনে করবেন যে, বিদ্যালয়ের কর্মনীতি নির্ধারণে আমার 
একটা দায়িত্ব আছে।-_কার্ধপদ্ধতি রূপায়পে আমার একটা ভূমিকা আছে) এই 
মনোভাবের হ্টি হলে শিক্ষকদের সহযোগিত৷ প্রধান শিক্ষকের পক্ষে সহজ-লভ্য 
হবে। এমন পরিস্থিতিও উদ্ভব হতে পারে যেখানে প্রধান শিক্ষকের সাথে সহকারী 
শিক্ষকদের মতবিরোধ হচ্ছে । তিনি সে ক্ষেত্রকে সংকোচিত করে আনবার চেষ্টা 
করবেন। (ধালাখুলি আলোচনার মাধ্যমে অনেক সময় মতবিরোধের অবসান 
ঘটে |) প্রধান শিক্ষক মনে রাখবেন যে, সংঘর্ষকে এড়িয়ে চলতে পারাটাই সর্বক্ষেত্রে 
কাম্য7) এজন্য তাকে ৪০] হতে হবে । (তবে যেখানে কোন মূলনীতির প্র্গে 
১২8 চিন সেক্ষেত্রে তার কর্তব্য-কর্মে অবিচলিত 


1 

বিদ্যালয় পরিচালনার বৃহত্তর স্বার্থে অনেক সময় অপ্রিয় কাজ প্রধান শিক্ষককে 
করতে হয়।) তবে তিনি যেন কেবলমাত্র শিক্ষকের দোষ অনুসন্ধান করে না. 
বেড়ান। কারণ এন্ূপ কাজের জন্য সহকারীদের মধ্যে যদি 
টা সহযোগিতার অভাব ঘটে তাহলে তার প্রতিজজিয়া বিষ্তালয়ের 
পরা্ণতা. কাজে প্রতিফলিত হতে বাধ্য। সহকারীদের সহযোগিতা, 
শ্রদ্ধা! ও বিশ্বাস প্রধান "শিক্ষকের সাফল্যের জন্ত অত্যাবশ্যক | প্রধান শিক্ষক 
হবেন কর্তব্যপরায়ণ সহকারীর সদয় বন্ধু ও পরামশদাত! | তিনি. নিজে যদি 
পক্ষপাতশূন,*্্ায়পরায়ণ ও কর্তব্যনিষ্ঠ হন তাঁহলে তীর চরিতর-প্রভাবে শিক্ষক ও 
| করবে, ভালবাসবে, তাঁর বিনা খিধায় স্বীকার 

করে নেবে। | 
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প্রধান শিক্ষকের কারাবলা 
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প্রধান শিক্ষকের বভুবিধ ক€ব্য রয়েছে । স্কুলের সববিধ কাজেই তীর দুটি 
নজাগ থাকবে । তিনি যদি নিষ্ঠার সাথে কর্তব্য পালন করেন, তাহলেই তার 
স্কুল সুপরিচালিত হবে । প্রধান শিক্ষকের বিভিন্ন কাধাবলীকে নিম্নলিখিত কয়েকটি 
অংশে ভাগ কর] যায় 7 

€১) শিক্ষাদান (7:55০১/778), 

(২) তত্বাবধান (9০675181072), 

6৩) প্রশাসন [সন (49০০171805802)- 

€8) জমন্বয় সাধন (০০০০41558৩০) 


এগুলি সম্পর্কে একে এক আলোচন| কর! যেতে পারে। 





॥ ১ ॥ শিক্ষাদান (75৯০1,/28)-_বি্যালয় পরিচালনা সংক্রান্ত 
বহু কাজ  প্রধান-শিক্ষক ব্যস্ত থাকেন। এজন্য শ্রেণীতে শিক্ষাদানের জন্য 
তিনি খুব কম সময় পান, তবু তাঁকে শ্রেণীতে শিক্ষাদানের জন্যা কিছু সময় 
পরাথতে হবে| প্রধানশিক্ষক যেন ভুলে না যান যে তিনিও একজন 
শক্ষক। প্রতিদিন ২৩টি পিরিয়ত তিনি ক্লাস নেবেন। সম্ভব হলে 
তিনি নীচের দিকের শ্রেণীগুলিতেও ক্লাস রাখার চেষ্টা করবেন। পরিদর্শন ও 
প্রশাসনিক কাজ দেখতে গিয়ে যদি তিনি পড়ানোর কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে 
পাখেন তাহলে তাঁর পক্ষে মন্ত ভুলহবে। পডানোর মধ্য দিয়ে তিনি ছাত্রদের 
চির রঃ রি গ্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারবেন । শিক্ষক-ছাত্রের 
রা কোনুভাঁবে তা৷ গড়ে ওঠবার সম্ভাবন। নেই । অফ্রিসের কাজ, 

ভারে নির্বাহ করে আদর্শ প্রধান শিক্ষক হওয়া যায় না।, 
শিক্ষাদানি কার্ষের মধ্য দিয়ে তিনি শিক্ষকদের আদর স্থানীয় হবেন, ভাল পড়িয়ে 
ছেলেদের শ্রদ্ধা ও গ্রীতিভাজন হবেন। তিনি যদি শিক্ষাকার্ধ থেকে বিরত হুন 
তাহলে পাঠদান পদ্ধতির সাথে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলবেন । শুধু বারান্দায় ঘুরে, 
আর শিক্ষকদের পিছনে গিয়ে দাড়িয়ে স্কুলে কি পড়। হচ্ছে তার সঠিক হিসেব 
রাখতে পারবেন না। নিজের ক্লাস তিনি করবেন, এছাড়। মাঝে মাঝে অন্ত 
'শিক্ষকের ক্লাস তিনি পর্যবেক্ষণ করবেন। ০০ লগ 
বিষয় কিন্ধপ পড়ান হচ্ছে। সাধার প্রগতি ক বুধাতে হবে 
মাঝে মাঝে রুটিনের বাইরে, ক্লাস রগ 9899 কে নিতে হবে। 
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লে পাঠ-প্রগতি ও শিক্ষার যানের যদি অবনতি লক্ষ্য করেন তাহলে শিক্ষকদের 


সাঁথে সে সম্পর্দে আলোচনা করবেন ওকি করে শিক্ষার মান্রের উন্নতি-সাধন 
হয় সে বিষয়ে সুচে্ট হরেন-।_. একজন স্থশিক্ষকই আদর্শ প্রধান শিক্ষক হতে 
পারেন। সপ্তাহের ছয় দিনে গড়ে প্রত্যহ দুটি করে পিরিয়ড প্রধান শিক্ষক 
0855 নেবেন । তবে একজন বিষয় শিক্ষকের (59150০6 092.01)61) গুরু দায়িত্ব 
তার উপর চাপিয়ে ন৷ দেওয়াই ভাল। তিনি পঞ্চম থেকে একাদশ পর্যস্ত উঠ 
শ্রেণীতেই ১/২টি করে ০1895 রাঁখবাঁর চেষ্টা করবেন। তাতে বিদ্যালয়ের অধিকা 
ছেলের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও শংখলা 

গুরু দায়িত্ব তিনি বহন করতে পারবেন। 


| ২ ॥ এতেস447 (9019৩758580) _তত্বাবধানের কাঁজি বলতে 
সব রকম কাঁজ বোঝায়। কথাট। অত্যন্ত ব্যাপক। স্কুলের এমন একটি 
দিক নেই যে দিক সম্পর্কে প্রধান শিক্ষক অবহিত থাকবেন ন|। 
রি কাজ, ছেলেদের লেখাপড়া, ঘরের কাজ, 
না খেলাধুলা, হোস্টেল পরিদর্শন, ছেলেদের নৈতিক, দৈহিক, 
উন্নতিতে সাহাযা করে ২ বিকাশের অগ্রগতির ধারা কোনটাই তার নজর 
এড়িয়ে যাবে না। অফিস সংক্রাস্ত সমস্ত কাঁজ তিনি 
তত্বাধধান করবেন। প্রধান শিক্ষকের তত্বাবধাঁনের কাঁজ কয়েকটি ভাগে ভাগ কর 
যাঁয় হিসেব ও অন্ান্ প্রয়োজনীয় খাতাপত্রাদি ঠিক ভাবে রাখা হচ্ছে কিন! 
সেদিকে দুষ্টি রাখা, শিক্ষকদের শিক্ষণ সম্পর্কীয় কাজের তদারকী ও স্কুলের 
সাধারণ উন্নতি । 


॥ ক ॥_ খুতাপরুজাদি ও. হিজাব (85৪15058007) ৬০70৩ 210 
4৯০০০৩৪%) :_ বিদ্যালয়ের কাজের জন্য বহু প্রকার খাত ও ফাইল রাখতে হয়। সে 
সব যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব কেরাণীর। প্রধান শিক্ষক দেখবেন কাজগুলি 
ঠিকমত হচ্ছে কি না । প্রধান শিক্ষক মাসে একবার শ্রেণীর হাঁজিরা বই দেখবেন । 

ছেলেদের মধ্যে অন্পপস্থিতির হার সম্পর্কে তাঁকে জানতে হবে, 
255 _যাঁতে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তিনি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে 
পারেন। বছরের শ্বরূতে যখন ভতি ও ট্রান্সফার হচ্ছে সে সময় তিনি নিয়মিত 
খোঁজ রাখবেন । কোন শ্রেণীতে কতজন নতুন ছাত্র নেওয়া হবে, কোন শ্রেণীতে 
কম্বটি বিভাগ খাঁকবে ইত্যাদি স্থির করে তিনি ভণ্তি নিয়ন্ত্রণ করবেন | বিস্তালয়ের 
সমস্ত খাতাপত্র যথাযথভাবে রক্ষিত হবে। অনেকগুলি ক্ষেত্রে সেইসব খাতাঁপত্রের 
গোঁপনীয্বত। প্রয়োজন । বিষ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয় ও তথ্যের যথাযথ 15০০: রাখা 
প্রশ্নোজন । লে ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকের প্রত্যক্ষ তন্বাবধান প্রয়োজন । সমস্ত 
ছনথিযের কর্ৃত্ ও ততাবধান প্রধান শিক্ষকের অন্ততম প্রধান কাজ । 


সাধারণ সংগঠন ও বিষ্ালয় পরিচালন ৫৫ 


ক্যাস বই যাতে রোজ লেখা হয় তা দেখবেন । মাইনে আদায়ের রসিদ বইয়ের 
সাথে জমার টাকা মাঝে মাঝে মিলিয়ে চেক করে নেবেন । 4০010091706 7011 
মাইন দিবার দিনই দেখে সই করবেন। চ. ঘ. এর টাকা 
নিয়মিত জম| দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন | ০2%125 2472, 
72672791287) 25271270420 21722711275. 
£%% প্রভৃতি সম্পর্কে ও প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব রয়েছে । বিভিন্ন ফাণ্ডে যে জন্য 
টাকা আদায় কর! হচ্ছে সেই উদ্দেশ্বেই যাতে টাঁকা খরচ হয় সে দিকে লক্ষ্য 
রাখবেন । প্রধান শিক্ষক নিজে টাকা জমা নিচ্ছেন না, হিসেব তিনি রাখছেন না, 
খরচ তার ইচ্ছায় সব সময় হচ্ছে না)__তবু স্কুলের অর্থের যথাযথ হিসেব রাঁখ। 
হচ্ছে কি ন| সে সম্পর্সে তাকে যথাযথ দৃষ্টি রাখতে হবে। অর্থ সম্পর্কে সম্পাদকের 
সমান দায়িত্ব তার। রয়েছে । 


যে স্কুলের সাথে ছাত্রদের হোস্টেল আছে তার পরিচালনার জন্য [1০50৩1 
50961109007 থাকবে | হোস্টেলের দৈনন্দিন ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকের 
«কিছু করণীয় নেই। কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে হোস্টেলের 
2 শৃংখল। সম্পর্কে খোজ খবর রাখবেন, প্রয়োজন হলে হঠাৎ 
গিয়ে (98170185 ড৬15)1) ছাত্রের রাতে ঠিকমত আছে কি না, পড়ছে 
কি না তার তবাবধান করবেন। তাদের স্থবিধা অস্থবিধার কথা শুনে 
প্রতিকারের চেষ্টা করবেন। স্বাস্থ্যসম্মত খাবার ছাত্রের! পাচ্ছে কি না মে দিকে 
লক্ষ্য রাখবেন। 


(0757 3০০) 
তত্বাবধান 


বিদ্যালয়ে যে পাঠাগার (74855) থাকবে প্রধান শিক্ষক তা মাঝে মাঝে 
পর্ধবেক্ষণ করবেন । গ্রস্থাগারিক ঠিকমত কাজ করছেন কি না, পাঠাগার শিক্ষার্থীদের 
কাজে লাগছে কি না, শিক্ষার্থীরা ঠিকমত পাঠাগার ব্যবহার 
০ করছে কিনা তা তার জানা প্রয়োজন । বিদ্যালয়ে কোন 
বছর কি কি বই কেন! হ'ল, সেগুলি ঠিকমত জম করা হ'ল কি না, কি কি নতুন 
বই-এর অভাব থাকলো সে সম্বন্ধে গ্রধান শিক্ষক অবহিত থাকবেন। পাঠাগার 
সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের সুবিধা-অস্থবিধা! সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিবহাল থাকবেন । 
বিদ্যালয়ের 258108 [২০০৪ বা 90805 £2511-এ শিক্ষার্থীরা যথাযথভাবে 
পড়াস্তনা করে কিনা তাও তীর লক্ষ্য রাখ প্রয়োজন । বিছ্যালয়ের পাঠাগারে 
উার মাঝে মাঝে 991101156 ৬151৮ যাওয়। প্রয়োজন । 


॥খ॥ শিক্ষাকার্ধের তন্বাবধান (5/৮৩15705 ০6 [:5505158) ৮ 
শ্রেণীর পাঠ পরিচালনার জন্য প্রথম প্রয়োজন ময় তালিকা (7775 78016) 


প্রণয়ন । কাজটি জটিল, কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । কোন্‌ শিক্ষক কোন্‌ বিষয় কোন্‌ 


৫৬ শিক্ষ। পন্ধতি ও পরিবেশ 


শ্রেণীতে পড়াবার উপযুক্ত তা ধিচার করে শিক্ষকদের মধ্যে কাজ ভাগ করে 
দিতে হবে। প্রবীণ বিষয় শিক্ষকের সাথে আলোচনা! করে এবং সাধারণ ভাবে 
চিনির শিক্ষকদের স্থাবিধা-অস্থৃবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে সময়-তালিক। 
রচনা! করলে অনেক অভিযোগ থেকে রক্ষা পাঁওয়৷ যায়। 
সময় তালিকা অগুসারে কাজের প্রগতি কি ভাবে হচ্ছে সে সম্পর্কে খোজ নিতে 
হবে এবং প্রয়োজন হলে উন্নতির জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। সময়তাঁলিকা 
বিষ্চালয়ের শিক্ষাদান কর্মের কেন্দ্রবিন্দু সেকথা মনে রাখতে হবে। সময় তালিকার 
উপর ভিত্তি করেই যে শিক্ষাদদীনকর্ম তাতেই শিক্ষার্থীদের পাঠের প্রগতি হয়) 
তাই যথাযথ ও বৈজ্ঞানিক সময় তালিকার প্রতি প্রধান শিক্ষকের প্রত্যক্ষ 
তত্বাবধান প্রয়োজন । 
প্রতিদিন প্রধান শিক্ষক স্কুলে কি হচ্ছে, না-হচ্ছে তা ঘুরে দেখবেন । যা কিছু 
স্কুলে ঘটে তাঁর দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের । তাই ক্লাঁস পরিদর্শনের কাজ তিনি 
নিয়মিত করবেন। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যবহারিক শিক্ষা! (৮15০৮০৬1 
০1108) ঠিকমত হচ্ছে কিনা তাও প্রধান শিক্ষককে 
বধান করতে হবে। এজন্য সব সময় ক্লাসে ঢুকতে হবে 
এমন কোন কথা নেই৷ বারান্দায় ঘুরে যদি কাজ হয়, কি বাইরে ফাঁড়িয়ে যদি 
ক্লাসের কাজ লক্ষ্য কর! যায় তাহলে সব সময় ক্লাসে ঢুকে শিক্ষকের কাজের 
অস্থৃবিধা৷ কর! উচিত না। পরিদর্শন কালে কোন ত্রুটি লক্ষ্য করলে তা নোট 
করে রাখবেন এবং পরে শিক্ষকের সাথে সে সম্পর্কে আলাপ করবেন, তাকে 
উপদেশ দেবেন । কাঁজটি এমন ভাবে করতে হবে যাতে শিক্ষক মনে করেন এটা 
তাঁর ভালোর জন্যই করা হয়েছে । সহকারী শিক্ষকগণ যেন মনে রাখেন যে 
প্রধান শিক্ষক যা করছেন তা স্কুলের সামগ্রিক উন্নতির জ্্যই করছেন। 
সহযোগিত| ও বন্ধত্ব-মূলক মনোভাব নিয়ে প্রধান শিক্ষক যদি সহকারী শিক্ষকদের 
ক্রুটিবিচাতি সংশোধন করতে অগ্রসর হন তাহলে গঠন-মূলক যে কোন পরামর্শ 
শিক্ষকগণ গ্রহণ করবেন বলে বিশ্বাস করি। তবে মনে রাখতে হবে যে কোন 
অবস্থায় শিক্ষককে ছাত্রদের সামনে এমন কিছু বলবেন ন! যাতে তিনি বিভ্রত 
বোধ করতে পারেন । শিক্ষকের শিক্ষণ পদ্ধতি ব৷ যেই বিষয়েই হোক তা তিনি 
পরে আলোচনা করবেন। (51855 50067515100 বর্তমান একটি বিতর্কমূলক 
ধিষয়। কারণ বিদ্যালয়ে কয়েকটি 90:68) থাকে, অনেক বিষয় থাকে, এবং 
বিভিন্ন বিষয়ের 50)০% (58076? থাকেন। এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে প্রধান 
শিক্ষকের যথাযথ জ্ঞান থাঁক! সম্ভব নয়। তাই অন্য বিষয়ের শিক্ষাদানের কার্ধে 
তিনি তন্বাবধান করবেন কি না, বা, করতে পারেন কি না তাই নিয়ে বিতর্কের 
+অবতারশা হয়েছে। ইংরাজীতে 2]. 4. পাঁশ করা প্রধান শিক্ষক রসায়ন বিদ্যার 
0955 শিক্ষণকার্ধ ভবাবধান করবেন ক্ষি না তা বিচার্য বিষয়। কিন্তু প্রধান 


€51755 9081%15101) 


সাধারণ সংগঠন ও বিদ্যালিয় পরিচালনা ৫৭ 


শিক্ষককে অবশ্যই [19150 7680১5৫ হতে হবে । শিক্ষাদানের আধুনিক রীতি 
ও পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি যথাযথভাবে অবহিত থাকবেন। তাই বিভিন্ন বিষয়ের 
শিক্ষাদান সম্বন্ধে তার সাধারণ ধারণ! থাকা স্বাভাবিক । তাছাড়া তিনি বিভিন্ন 
বিষয় সম্বন্ধে নিজে পড়াশুন! করে সাধারণ জ্ঞান ও ধারণা অর্জন করতে পারেন। 
তাই বিভিন্ন শ্রেণী পরিদর্শনের ক্ষমতা ও যোগ্যতা যে তার নেই তা নয়। তবে 
বিদ্যালয়ের শিক্ষকবর্গের তিনিই হলেন নেতা । এ নেতৃত্ব তাকে নিজেকেই অর্জন 
করে নিতে হবে। 
শিক্ষকদের সভায় শিক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে যদি সাধারণভাবে আলোচনা করা হয় 
তাহলে সমস্ত শিক্ষক একট! নিদিষ্ট শিক্ষা পন্ধতি অনুসরণ করতে পারেন । 
নর ররর শিক্ষকগণ পাঠটাক। রচন। করে পড়াচ্ছেন কি না, কি ভাবে 
সভা ও শ্রেনীপঠন. পড়ালে বছরের মধ্যে নিদিষ্ট পাঠক্রম পড়ান, সম্ভব হবে, 
বাড়ীর কাজ দেওয়া! (70175 0251) ইত্যাদি সম্পর্কে 
শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করে নিয়ে একট! নীতি নির্ধারণ করে নিলে প্রধান 
শিক্ষকের কাজের স্থৃবিধা হয়। প্রধান শিক্ষক তাঁর বক্তব্য বুঝিয়ে দেবেন । তারপর 
লক্ষ্য রাখবেন পরিকল্পন। অন্যায়ী কাজ অগ্রসর হচ্ছে কি না। 
শ্রেণী পরীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে প্রধান শিক্ষকের একট! গুরু দায়িত্ব রয়েছে । 
পরীক্ষ। গ্রহণের যাবতীয় ব্যবস্থা তিনি করবেন। কোন শিক্ষক কোন বিষয়ের 
প্রশ্ন রচনা! করবেন, কোন শিক্ষক কোন বিষয়ের উত্তরপত্র পরীক্ষা করবেন। তিনি 
সে সম্পর্কে নির্দেশ দেবেন। প্রশ্ন পত্রের গোপনীয়তা যাতে রক্ষিত হয় সে 
সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে । প্রশ্নপত্রগ্তলি তিনি যথাসম্ভব দেখে দেবেন । প্রশ্থের 
মান রক্ষা অর্থাৎ অতি কঠিন বা! অতি সহজ প্রশ্ন যাতে রচিত 
কাকা তরিধার ন৷ হয় তা তিনি লক্ষ্য রাখবেন । গতান্চগতিক প্রচলিত পরীক্ষা 
পদ্ধতির পরিবর্তন সাধনে প্রধান শিক্ষকের একটি ভূমিকা রয়েছে। প্রশ্ন পত্র রচনা 
সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে তিনি শ্রেণী-পরীক্ষণ পদ্ধতির কিছুটা পরিবর্তন করতে পারেন। 
তিনি পরীক্ষিত উত্তর পত্রর মধ্যে বেছে নিয়ে কিছু খাত দেখতে পারেন ৷ উত্তর- 
পত্র (481755£ 9০109) পরীক্ষায় ঠিক মত নম্বর দেওয়। হয়েছে কি না মোটামুটি 
একই মান রক্ষিত হচ্ছে কি না সেদিকে তিনি লক্ষ্য রাখবেন । ক্লাস প্রমোশন, 
প্রগতি পত্র প্রেরণ, ত্রৈমাসিক পরীক্ষার ফলাফলের প্রতি অভিভাবকদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ প্রভৃতি ব্যাপারে দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের | পরীক্ষায় বিভিন্ন 
শিক্ষার্থীদের প্রতি নিরপেক্ষ দৃষ্টি সম্বন্ধে তিনি সচেতন থাকবেন । পুরাতন পরীক্ষা 
পদ্ধতি পরিবর্তন করে আধুনিক শিক্ষ! পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের পাঠ গ্রহণের 
মূল্যায়খের (7:521586100) উপর তিনি লক্ষ্য রাখবেন । পরীক্ষা ও মৃল্যায়পের 
শৃংখলা তিনি যথেষ্ট মূল্য দিয়েও রক্ষা করবেন। আধুনিক পদ্ধতি অনতযায়ী বাৎসরিক 
পরীক্ষা নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা (0১1৩০0৬৩595) ও সর্বাত্মক পরিচয় লিপি 


৫৮ শিক্ষ। পন্থতি ও পরিবেশ 


(080001805 25001 021) ইত্যাদিরও প্রয়োগের উপর প্রধান শিক্ষকের 
নজর থাকবে। 
প্রতি বছর শ্রেণীর ব্যবহারের জঙ্ পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন প্রধান শিক্ষকের 

আরেকটি দায়িতবপূর্ণ কাজ। এ সম্পর্কে তিনি প্রবীণ বিষয় শিক্ষকদের সাথে 
আলোচন!। করে কর্তব্য নির্ধারণ করবেন। বছর শেষ হবার আগেই তিনি বিষয় 
খিক্ষকদের কাছ থেকে জেনে নেবেন যে, কোন বই সম্পর্কে কোন অভিযোগ আছে 
কিনা। যদি কোন বিষয়ের কোন বই পরিবর্তন আবশ্তক বলে বিবেচিত হয় 
তবে নমুন! কপি থেকে সে বিষয়ের বই পড়ে বিষয় শিক্ষককে তার মতামত জানাড়ে 

বলবেন। সম্ভব হলে প্রধান শিক্ষক নিজেও সেই বই পড়ে 
পাঠাপুস্তক নির্বাচন 

দেখবেন। তারপর শিক্ষক সভায় চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
হবে। অবশ্য এই সিদ্ধান্ত স্কুল পরিচালক সমিতির অন্রমৌদন লাপেক্ষ। বই 
পরিবর্তনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে বই যেন ঘন ঘন পরিবর্তন না হয়। 
অভিভাবকের আধিক মঙ্গতি বিচার করে দেখতে হবে ? তাঁদের উপর যেন অযথা 
চাঁপ ন। পড়ে। অভিযোগ না থাকলে তিন বছরের আগে কোন বই পরিবর্তন 
কর। উচিত নয়। বইয়ের লেখকের নাম দেখে বিভ্রান্ত হওয়। উচিত নয়। সাধারণ 
স্তরের বইয়ের সাথে ৪ অনেক সময় বড় বড় লেখকের নাম পাওয়! যায়। পুস্তক 
নির্বাচনের চড়াস্ত ক্ষমত! প্রধান শিক্ষকের, তবে তিনি বিষয় শিক্ষকের মতামত 
নিয়েই চূড়ান্ত ক্ষমত। প্রয়োগ করবেন। 


॥গ ॥ সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলীর (98757518197) ০€ 
07০ ০০-০০৫৫16015৮ 5০৮5106৪ £_ শিক্ষার সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলীর 


প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আজ আর দ্বিমতের অবকাশ নাই। শ্রেণীকক্ষের বাইরে 
শিক্ষার্থীর কাজের সন্ধান ও আমাদের রাখতে হবে। মূল্যায়ণে শুধু বিষয়গত কৃতিত্বের 
' কথ। বিচার করা হবে ন|। সাধারণ বইয়ের পড়ার বাইরে শিক্ষার্থী বিভিন্ন 
দিকে যে কৃতিত্ব অর্জন করেছে তাও বিচার করে দেখতে হবে । বিদ্যালয়ের সময় 
তালিকার মধ্যে সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলীকে আজ গুরুত্পূর্ণ স্থান করে দিতে 
হবে। 

সহপাঠক্রমিক কারধাবলীকে পূর্বে পাঠক্রমের অতিরিক্ত কাধাঁবলীর (508 
00511001811 4£১00৮11) বলা হন্ত। কিন্তু বওমানে সে সব ধারণার পরিবর্তন 
হয়েছে। ব€মানে এগুলিকে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী বল! হয়। শিক্ষার্থীর 
সহপাঠক্রমিক শিক্ষ! ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য এগুলি মূলপাঠক্রমের পরিপূরক 1 
' ক্কাধাবলীর তন্বাবধান শিক্ষার্থীদের জন্য এগুলির একাস্ত প্রয়োজন । বিদ্যালয়ে 
তাই খেলাধুলা, সাহিত্যচর্চা, বিতর্ক, আবৃত্তি, সংগীত, 
' বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান, ছবি আকা ইত্যাদি সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলীর ব্যবস্থা! 
থাকে। সেগুলোর উপর প্রধান শিক্ষকের তত্বাবধান থাকবে | সেনুলি যথাযথ ভাবে 


সাধারণ সংগঠন ও বিদ্যালয় পরিচালনা ৫৯. 


পরিচালিত হচ্ছে কি না, বা সেগুলি সমস্ত ছাত্রছাত্রী সার্থকতার সাথে অংশগ্রহণ 
করছে কি না প্রধান শিক্ষক তা! লক্ষ্য রাখবেন বিগ্যালয়ে ঘ. 0.0, 4. 0.0, 
7055 5০000১ 1715 59406 ইত্যাদি থাকলে তাঁর বিভিন্ন কার্ধাবলীর প্রতিও 
প্রধান শিক্ষকের তত্বাবধান থাকবে । 


॥ঘ॥ বিস্তালয়ে স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য চর্চার তন্বাবধান (57০৩7588102 0£ 
0৮০ 9০১০০] চা816775 50. [75510 £0055607) :_ বিদ্যালয়ে 
স্বাস্থ্যরক্ষার পরিবেশ শ্যঠিতে প্রধান শিক্ষকের তত্বাবধান থাকবে । বিষ্যালয়ের 
পরিবেশ যাতে পরিষার পরিচ্ছন্ন থাকে তা তিনি লক্ষ্য রাখবেন । আলোবাতাস 
জল ইত্যাদি যাতে বিদ্যালয়ে যথাযথ রক্ষিত হয় তার দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের | 
প্রধান শিক্ষক মাঝে মাঝে বিভিন্ন শ্রেণী কক্ষ, পায়খানা, প্রল্লাবখান। ইত্যাদি 
পরিফার পরিচ্ছন্ন আছে কি না লক্ষ্য রাখবেন। বিগ্ভালয়ে পানীয় জল 
রা রর সরবরাহের ব্যবস্থা ঠিকমত আছে কি ন! প্রধান শিক্ষক তার 
ঠা তত্বাবধান করবেন । বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর। যাতে স্বাস্থ্যরক্ষার 

বিভিন্ন পঞ্গতি শিক্ষালাভ করতে পারে তার জন্য [76810 
[2000০80101)-এর যথাযথ তন্বাবধান প্রধান শিক্ষকের খাকবে। বাগান ইত্যাদি 
করে বিদ্যালয়ের পরিবেশ সুন্দর, স্বাস্থা সম্মত ও মনোরম করবার তত্বাবধান 
প্রধান শিক্ষকেরই করতে হবে। 

বৌদ্ধিক বিকাশের সাথে সাথে দেহের পুষ্টির ব্যবস্থ। যদি ন। থাকে তাহলে 
সামগ্রিক ভাবে জাতীয় স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটবে। খেলাধুল।, ব্যায়াম, ড্রিল সব 
কিছুই ছাত্ররা করবে। এন্ন্য ব্যায়াম শিক্ষক থাকবেন কিন্তু প্রধান শিক্ষক ও 
অন্যান্য শিক্ষকগণও দূরে সরে থাকবেন ন। | প্রধান শিক্ষক খেলাঁধুল। সম্পর্কে 
ছাত্রদের উৎসাহ দেবেন এবং নিজে মাঝে মাঝে লেখাধূলার সময় উপস্থিত থাকবেন ।' 
ছাত্রদের স্বাস্থ্যের দিকে তিনি দৃষ্টি রাখবেন । ছাত্রদের স্কুল থেকে বাংসরিক স্বাস্থ্য 
পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে । কোন ছ্বাজের ক্রমাগত স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে লক্ষ্য 
করলে তা অভিভাকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন ৩ ডাক্তারের উপদেশ যথাযথ পালিত 
হচ্ছে কি না দেখবেন । 


শিক্ষ। ও প্রশাসনিক কাজ ছাড়াও প্রধান শিক্ষকের আরে অনেকগুলি কাজ 
রয়েছে যার উপর সাধারণভাবে তাকে নজর রাখতে হবে । 
উদ বিষ্ভালয়ের সবরকম কাজকর্মের উপর প্রধান শিক্ষকের 
প্রধান শিক্ষকের  সদাজাগ্রত দৃষ্টি থাকবে। তাঁর তত্বাবধানে বিদ্যালয় একটি 
তত্বাবধান পরিবারের মত সুস্থ সমন্বয়ের ভিভিতে কাজকর্ণ করবে । 
এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব অনেক এবং তার সাফল্যের 

উপর বিদ্যালয়ের সাফল্য ও শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জন নির্ভর করছে। 


৬৩০ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


॥৩॥ প্রথার (807517:8605110) £-_ প্রধান শিক্ষকের সবচেয়ে বড় 
পণ হ'ল তাঁর ভ্রশার্সস দক্ষতা ও সংগঠন ক্ষমতা | সুপ্রশাসনের উপরেই 
বিদ্যালয়ের সামগ্রিক সাফল্য নির্ভর করে। প্রধান শিক্ষকের তত্বাবধান পধায়ে 
তার প্রশাসন সম্বপ্গে বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়েছে । এখানে তার সংক্ষিপ্ত 
আলোচন|। করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ের সবরকম কাঁজকর্ষের পিছনে থাকবে 
প্রধান শিক্ষকের সুদক্ষ গ্রশামন ৷ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রধান শিক্ষকের দক্ষ, 
প্রশাসনের উপর নিভরখীল | 


(ক) অফিস (0£5) অফিস ঘর সাজানো, খাতাপত্র রাঁখ! ইত্যাদি । 
প্রধান শিক্ষকের নির্দেশেই চলবে । বিভিন্ন খাতাঁপত্র, হিসেব, 18815151 প্রধান 
শিক্ষকের নির্দেশেই পরিচালিত হবে । তিনি অফিসের গোপনীয়ত! রক্ষা! করবেন। 


বিদ্যালয়ের ০1611, 3০711, [12170 £921 ইত্যাদি তার নির্দেশ মতই কাজকর্ম 
'করবে। 


(খ) সময় ভালিকা (1110৩ 6521৩) প্রধান শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষকদের 
'সঙ্গে আলোচন। করে বিষ্ঠালয়ের সময় তালিকা রচনা! করবেন; তার উপর ভিত্তি 
করেই বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কর্ম পরিচালিত হবে। 


(গ) পরীক্ষা! (75870870500) প্রধান শিক্ষক অন্ান্ত শিক্ষকদের 
সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের পরীক্ষ। ব্যবস্থা পরিচালিত করবেন । প্রশ্নপত্র রচনা, 
উত্তর পরীক্ষ।, ফলাফল নির্নয়, [01021855 181001 ইত্যাদি তার নেতৃতেই 
পরিচালিত হবে। তিনি পরীক্ষার গোপনীয়তা রক্ষা করবেন। 


(ঘ) পাঠাগার (ছ./৮:59)- প্রধান শিক্ষক গ্রন্থাগারিক ও অন্তান্ 
সহকারীদের সাহায্যে বিদ্যালয়ের পাঠাগারের প্রশাসন রক্ষা করবেন । নতুন বই 
কেনা, বই বাধানে। বই তালিকাবদ্ধ করা, ছাত্র-শিক্ষকদের বই দেওয়া ইত্যাদি 
ব্যবস্থ। এই প্রশাসনের অন্তুর্গত। চ২৩৭175 1:০০) এর 5000%র ব্যবস্থ। এই 
পরিচালনার অস্তর্গত। 

(ও) ছাত্রাবাস (82০81) বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস ও প্রধান শিক্ষকের 
পরিচালনাঁধীন। 1705661-এ 500611106170917 থাকলেও ছাত্রাবাদের সর্বময় 
কতৃত্ব প্রধান শিক্ষকের | 


(চ) পাঠ্যপুম্তক নির্বাচন (76৫ ৮০০ ৪৩1০:3০)-_বিস্যালয়ে পাঠ্য 
 শুস্তক নির্বাচনের দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের । এব্যাপারে তিনি বিভিন্ন 59৮৩০ 
£5৪০)৩7 এর সাহায্য নেন। কোন বই পরিবর্তন ও সংযোজনের সময় তিনি 
ত্বার ব্যবস্থ| করেন! বছরের প্রথমে একটি পাঠ্যপুস্তক তালিকা (13০০1 1191) 
স্টার পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত হয়। 


সাধারণ সংগঠন ও বিষ্যালয় পরিচালন। ৬১ 


(ছ) সহু-পাঠক্রমিক কার্যাবলী (0০-০৮150151 4১০015106৩8) 
বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কাধাবলী প্রধান শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল, তিনি 
খেলাধুলা, ব্যায়াম, সাহিত্য, আবৃত্তি, অভিনয়, বিতর্ক ইত্যাদি যে সব সহপাঠক্রমিক 
কার্যাবলী অহুষিত হয় তাতে প্রধান শিক্ষকের অনুমোদন ও সহযোগিতা থাকে। 
যে বি্ভালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ-পাঠক্রমিক কার্ধাবলীতে উৎসাহী ও আগ্রহী 
হন সে বিদ্যালয় এ গুলিতে অগ্রগতি লাভ করে । 


(জ) পরীক্ষণাগার (৮০:৪০) বিদ্যালয়ের ব্যবহারিক শিক্ষ1 (619000৪) 
৬০113) ও পরীক্ষণাগারের দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের । এব্যাপারে তাঁকে বিভিন্ন 
বিষয় শিক্ষক সহযোগিত। করেন : এ ব্যাপারে বিভিন্ন আথিক ঝুঁকিও তিনি 
বিচ্যালয় করপক্ষের সঙ্গে নেন। 

(ঝ) বিস্তালয় পরিবেশ (5০০০1 18) বিদ্যালয় পরিবেশ প্রধান 
শিক্ষকের স্থদক্ষ পরিচালনায় স্থন্দর ও মনোরম ভাবে গড়ে উঠে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন 
শ্রেণীকক্ষ, বারান্দা ও আশপাশের এলাক। পরিষফার পরিছন্ন রাখার প্রধান খিক্ষকের 
দায়িত্ব । তিনি বিদ্যালয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা! করবেন । প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ে 
বাগান ইত্যার্দি করতে আগ্রহী হতে পারেন । বিদ্যালয় পরিবেশকে হুন্দর, স্বাস্থ্য- 
সম্মত ৪ মনোরম করবার দায়িত প্রধান শিক্ষকের | 

(4) স্থান্্য শিক্ষা! (15510) [:09০5019) বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের 
ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষাদানের দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের । তিমি 
অন্ান্ত- শিক্ষক, ডাক্তার, [76810 90061 [915৪ ইত্যাদির সাহায্যে সে কাজ 
করতে পারেন । 

(উ) বিস্তালয়ের সামগ্রিক উন্নতি (০৬1 [05৬10197777 06 (08৩. 
9০1১০০$) নৃদক্ষ প্রশাসনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নতির দায়িত্ব প্রধান 
শিক্ষকের । বিদ্যালয়কে সামগ্রিক 'উন্নতির পথে নিয়ে যেতে প্রধান ধিক্ষক 
সমস্ত প্রশাসন ব্যবস্থা ঢেলে সাজাধেন। বঙমান ছাত্রবিশৃখলা (50061 
1017159) বিদ্যালয়ের একটি বিশেষ সমস্ত। | প্রধান শিক্ষকের স্থদক্ষ প্রশাসন 
ব্যবস্থা সেই সব সমন্তার যথাযথ সমাধানের উপযোগী হবে। শিক্ষার্থীদের, 
কল্যাণ ও উন্নতি বিষ্তালয় পরিচালনার উপর নির্ভরশীল। প্রধানশিক্ষক তাই, 
একজন সুদক্ষ সংগঠক ও সুযোগ্য পরিচালক এবং সার্থক প্রশাসক হবেন। 

88৪৪॥ অমন সাধন (০০-0:28085972) £- বিদ্যালয় সমাজের: 
প্রাণকেন্জ। এই বিষ্ভালয়ই আবার জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা্দীক্ষা বিস্তায়ের: 
গ্রধান স্থল। দ্বেশ ও সমাজের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিস্ভালয়ের তাই একটি মন্ত, 


৬২ শিক্ষা পন্ধতি ও পরিবেশ 


বড় ভূমিকা আছে। বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক শুধুমাত্র ছাত্র ও শিক্ষকদের 
নয়। বিদ্যালয়ের সঙ্গে অভিভাবকদের সম্পর্ক আছে, স্থানীয় অধিবাসীদের 

সম্পর্ক আছে, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক আছে, সরকারের 
ছাত্র, চা সঙ্গে সম্পর্ক আছে, বিদ্যালয়ের সঙ্গে নিকটবর্তা অন্যান্য 
৮৪ বিদ্যালয়ের সম্পর্ক আছে। এই ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকের 
সরকার ও অগ্ান্ত . একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা আছে | প্রধান শিক্ষক ছাত্র, 
বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক শিক্ষক, স্থানীয় অধিবাসী, সরকার, বিদ্যালয় কর্তৃপঙ্গ, 
৮15 অন্যান্য বিগ্ালয় প্রভৃতির সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে সকলের, 

সাহায্য ৪ পরামর্শে বি্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ 
করবেন। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক সকলের কাছে দায়িতশীল। দ্রোপদীর 
যেমন পাঁচজন স্বামী ছিল, এবং তাকে যেমন পাঁচজন স্বামীর সস্তোষ সাধন করে 
চলতে হ'ত; প্রধান শিক্ষককে তেমনি ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, বিদ্যালিয় 
কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় অধিবাসী প্রভৃতির সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রেখে চলতে হয়। 
বিগ্ভালয়ের দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনায় বছলোক ও বিষয়ের সঙ্গে প্রধান 
শিক্ষককে যোগাধোঁগ রাখতে হয় । সকলের সঙ্গে গ্রীত্তির সম্পর্ক বজায় রেখে সবরকম 
অবস্থায় নিজেকে মানিয়ে চলা কঠিন কাজ কিন্তু এখানে ত্রুটি থাকলে প্রধান 
শিক্ষক ছুনামের ভাগী হবেন । 


ছাত্রদের সাথে সম্পর্ক €£২51800% 910) 805৩ 8000670 £- 
শিক্ষা জীবনের সাফল্য নির্ভর করে ছাত্র শিক্ষকের গ্রীতির সম্পর্কের উপর | 
প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য গুরুশিস্তের মধুর সম্পর্ক । 
আচাধের সাথে শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ছিল পিতা পুত্রের পবিত্র সম্পর্ক। বৈশ্যযুগে 
শিক্ষকতাকে আমর! ব্রত বলে মনে করি না,_এট। হচ্ছে 
বি আমাদের বুত্তি। মানুষ গড়ার যে বৃত্তি শিক্ষকরা গ্রহণ 
শিক্ষক সম্পর্কের উপর করেছেন সেই বৃত্তিতে ন্নেহ ভালবাসায় ছাত্রকে একাস্ত আপন 
করে নিতে হবে। প্রধান শিক্ষক যদি তার ক্ষমতার আসনে 

অধিষ্ঠিত থেকে ছাত্রদের দূরে সরিয়ে রাখেন, তাদের কাছে নিজেকে ভীতির বা 
রহস্তের বন্ত করে তোলেন, তা হলে তিনি ভূল করবেন। প্রধান-শিক্ষক তাঁর 
পদৌচিত গান্তীধ বা মর্ধাদা রক্ষা করে চলবেন। কিন্তু তা ছাত্র-সমাজ থেকে 
নিজেকে দুরে সরিয়ে রেখে নয়। তিনি যথা সম্ভব ছেলেদের সাথে মিশবেন-_ 
'প্রীত্ত্যেক ছেলেকে তিনি জানবার চেষ্টা করবেন। তিণি হবেন ছেলেদের 
288670) 11115551751, ৪0 3806. ছোট ক্লে ছেলেদের চিনে রাখতে 
কষ্ট হয় না। কিন্তু বড় স্কুলে যেখানে ছাত্র সংখ্যা অনেক, সেখানে অন্থবিধা 


সাধারণ মংগঠন ও বিষ্ালয় পরিচালনা ৬৩ 


একটু বেশী। প্রধান শিক্ষক যদি নীচের দিকে ক্লাস নেন তাহলে স্থবিধ। 
হয়। তিনি শুরুতে ছাত্রদের চিনে রাখতে পারবেন । ছাত্রেরাও বুঝতে 
পারবে তার্দের প্রধান শিক্ষক কি প্রকৃতির, তিনি কি চান, কি পছন্দ 
করেন, তারাও সেই ভাবে চলতে পারবে । ছোট ছাত্রদের জীবনে প্রধান- 
শিক্ষকের প্রভাব বেশী কাধকরী হবে। এই প্রভাব সষ্টি হবে ভীতির 
মধ্য দিয়ে নয়, প্রীতির মধ্য দিয়ে--অবশ্য প্রীতির সাথে একট! শ্রদ্ধা মেশান 
থাঁকবে ৷ ছাত্রের! যেন বুঝতে শেখে যে স্কুলের নিয়ম শৃংখল। মেনে চললেই তারা 
শিক্ষকদের প্রীতিভাজন হবে, নচেং নয় । 
ছাত্রদের সাথে শিক্ষকদের সম্পর্ক শ্রেণীকক্ষের মধ্যেই সীমাবন্ধ থাকবে না । 
শ্রেণীকক্ষের বাইরে খেলার মাঠে ও অন্তান্ত গঠনমূলক কাজে প্রধান শিক্ষক ও 
সহকারী শিক্ষকগণ উৎসাহী হবেন। প্রধান শিক্ষক অনেক সময় প্রবীণ বা 
বৃদ্ধ হতে পারেন, কিন্তু মনের দিক থেকে থাকবেন সতেজ, সদ প্রফুল্ল ও 
সব-ব্যাপারে উৎসাহী । 
ছাত্র সমাজে ক্রমবর্ধমান শংখলাহীনতার কারণ স্বূপ অনেকে নির্দেশ করেছেন 
যে ছাত্র শিক্ষকদের যোগাযোগ বর্তমানে অত্যন্ত ক্ষীণ তাই ছাত্রদের সাথে 
সম্পর্ক যাতে নিবিড় হয়, আরো! মধুর হয় সেদিকে সচেষ্ট 5য়! দরকার। 
প্রধান-খিক্ষকের চরিত্রের প্রভাব ও অন্যান্ত শিক্ষকদের সাথে ঘনিষ্ঠতার মধ্য 
দিয়ে ছাত্রদের আচার ব্যবহারে অনেক পরিবর্তন ঘটান সম্ভব । 
টার ছাত্রদের যদি মনের মত করে গডে তুলতে হয় তাহলে 
পির আদর্শবাদী শিক্ষক তাদের সাথে মিশবেন। ব্যন্তিগত ছাত্রের 
জীবনে যে সমস্ত। ত জেনে তাকে উপদেশ দেবেন, শিক্ষায় 
তাকে সহায়তা করবেন সর্বভাবে ; তিনি হবেন তার স্থহদ। মাগম গড়ে তোলার 
দায়িত্ব ধার! স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন-_যাদের গড়ে তুলবেন তাদের দূরে সরিয়ে 
রাখলে নে উদ্দেশ্য সিন্ধ হবে না। ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘাতে সৃষ্টি হয় 
সেজন্য প্রধান শিক্ষকের ভূমিক। গ্রহণ করতে হবে--“4£ 5%9%/27 62 £9/%2 2% 
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£2£27 222 7 %15 50494275271 22221 27507%2£6%5 :£95545527%6 
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৬৪ শিক্ষা! পদ্ধতি ও পরিবেশ 


5%72649. 52 22/45/7255 ০%5/£ 20 22 %25 ০9%51276 5271677%2£” 
(59749 99294 0722%152220% 


প্রধান শিক্ষক পদাধিকার বলে ছাত্র সংসদের (50946108 [0101017) সভাপতি 
(13:6511516) ধবেন। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত ছাত্র সংসদে প্রধান 
শিক্ষকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তিনি মেই 
টিনা সংসদের [1551060 বা 017811091।| তার নির্দেশ ও 
চি উপদেশে এই সংসদ তার কাজ কর্ণ চালিয়ে যাবে । কাজে 
ছাত্রস'সদের কাজকের মাধ্যমে তি'ন ছাত্রদের সঙ্গে পরিচিত হবেন এবং তার; 
মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ককে মধুর থেকে মধুরতর করে তুলবেন, 
ফলে বিদ্যালয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠ। সম্ভব হবে । 


সহকারী শিক্ষকদের সাথে সম্পর্ক (২6150010 ৬107 00851 ৩৩ 
€18618) £__বিদ্যালয়-সমাজের নেত। প্রধান শিক্ষক,_তিনি তার স্কুলের শিক্ষকদেরও 
নেতা । একজন ভাল নেতার যে সব গুণ থাক। দরকার তিনি সেই গুণের অধিকারী 
হবেন। মহ-শিক্ষকদের সহযোগিত। ব্যতীত স্কুল চালানো যায় ন।। প্রধান- 

শিক্ষকের ক্ষমতার মধ্য দিয়ে নয়, তাদের স্থথ স্থবিধার দিকে 
ই 08 দৃষ্টি রেখে, তাদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে হবে। 
_... প্রধান-শিক্ষক যদি কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালন করেন তাহলে 
তার কাজের মধ্য দিয়ে সহকারীর! অগ্প্রাণিত হবেন। ধমক দিয়ে ব| আইন 
দেখিয়ে আজকাল কাজ পাওয়। খুবই কঠিন । বিগ্যালয়ের সব ব্যাপারে শিক্ষকদের 
সমান আগ্রহ রয়েছে বলে মনে করতে হবে । নিয়ম শৃংখল। রক্ষা, সার। বছরের 
কাজের পরিকল্পন। ও স্কুলের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষকদের সাথে আলাপ 
আলোচন! করে স্থির কর! সঙ্গত। কোন বিষয়ে মতের অমিল হলে যথাসম্ভব 
বুঝিয়ে শিক্ষকদের স্বমতে আনবার চেস্টা করবেন। সবার ইচ্ছার বিরুঞ্ধে একট। 
কিছু চা।পয়ে দিলে ত। কাধকরী করবার পথে শিক্ষকের] পরোক্ষভাবে 
অনহযো।গত| করবেন । বুঝিয়ে যদি তাদের স্বমতে আন! ষায় তাহলে কোন 
পরিকল্পন! বূপায়ণে অন্থবিধা হবার কথ! নয়। 
প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের মধ্যে বঙ্মানে কিছুট। সহযোগিতার 
অভাব লক্ষ্য করা যায়। সববত্র এর কারণ একই রকম নয়। 
প্রধানশিক্ষক ও অন্ঠান্ত তাই স্থানকালপাত্র ভেদে রোগের কারণ নির্ণয় করে 
শিক্ষকদের মধ্যে 
অসহখোগিত।ও প্রতিকারের চেষ্টা করতে হবে। অনেক সময় শিক্ষকদের 
তার গতিকার এমন নব অভিযোগ থাকে য! প্রধান শিক্ষকের প্রতিকারের 
বাইরে। প্রধান শিক্ষক সেখানে খোলাখুলি ভাবে তার 


তির কথা দের জানাবেন। ক্ুল-সংক্রান্ত কিছু কিছু গোপনীয় বিষয় আছে 


সধারপ সংগঠন ও বিষ্ভালয় পরিচালনা ৩৫ 


যা তিনি গোপন রাখবেন । এছাড। স্কুল সম্পকাঁয় সব বিষয়ে অধথ| গোপনীয়ত। 
রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে হয় না । 


প্রধান শিক্ষক সহকারী শিক্ষকদেন কাজে যথেষ্ট স্বাধীনতা ৪ সুযোগ দেবেন, 
সেই সাথে স্বাধীনতার সদ্বাবহাব হচ্ছে কি না দেখবেন । সঙ্গতিশীল শিক্ষকগণ 
যথাযথভাবে দাঁয়িস্ব পালন করবেন এই আশা কর। উচিত 
বিভিন্ন শিক্ষকের. কিন্তু তবু যদি কোথাও ভুল ক্রটি থাকে প্রদান শিক্ষক তা 
ঈাধঃনতা ও প্রধান ছি 
শিক্ষকের নিয্সণ.. দেখিয়ে দিয়ে, কি করে ভুল সংশোধন করা যায় সে সম্পর্কে 
উপদেশ দেবেন । বাস্তব অবস্থ। বিচার করে অত্যন্ত সহর্ষতার 
সাথে প্রবান শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে শাস্তি ৪ গীতির সম্পর্ক বজায় 
বাখবেন। 


প্রত্যেক স্কুলেই শিক্ষকসভা! (055০155£5+ 0০.15011) রয়েছে । পসঠমানে 
১০৪ 0০010০11 বিদ্যালয় পরিচালনায় বিশেষ গুরুত্বপুণ স্থান পেয়েছে । বিদ্যালয় 
পরিচালনায় খক্ষক প্রতিনিধিত্ব অনেক আগেই ম্বীকত হয়েছে, 
বঙমানে তার সথা| ও গুরুত্বর আরে। বেডেছে। শিক্ষকদের 
মপো থেকে চি হ765 00081725100655 5 ১6505 21 
০58০8॥ বিদ্যালর পরিচালন| ৭ শিক্ষাদান ইত্যাদি নিয়ন্্রণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিক। গ্রহণ করে প্রধান শিক্ষক পদাধিকার বলে 10657501915, 0:001001]-এর 
সভাপতি । কাজেই শিক্ষক সভার সঙ্গে মধুর সম্পক রেখে ইস্পাতপুচ নেতৃত্ব দিয়ে 
তিনি বিদ্যালিয়কে স্থপরিচালিত করতে পারেন । এই শিক্ষক সভাতেই বিগ্ভালয়ের 
অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমহ্যার আলোচন। ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ হতে পারে। বিদ্যালয় 
পরিচালনার নানাবিধ ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক শিক্ষক সভার সহযোগিত। ও পরামশ 
আহ্বান করবেন । 


অভিভাবকদের সঙ্গে সম্পর্ক (8515607 ৬101) 0১৩ 059570155) £ 
-_বিছ্যালয় কাধ পরিচালনার জন্য অভিভাবকদের সে যোগাযোগের প্রয়োজন 
আছে। বিদ্যালয়ের প্রধান কাজ হ'ল শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনে সাহায্য কর] । শিক্ষার্থীর! 
বিদ্যালয়ে আসে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২ ঘণ্ট|| বাকী ২২ ঘণ্ট! 
85758 খিক্ষার্থ তার পিতামাত| ও অভিভাবকদের সাগিধ্যেই থাকে । 
*₹ কাঁজেই শিক্ষার্থীদের যথাধথ শিক্ষাদানের জন্য অভিভাঁবকদের 
একান্ত প্রয়োজন, অভিভাবকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রধান শিক্ষককে রাখতে 
হবে। প্রধান শিক্ষক অভিভাবক সমিতির (098:019155? 45590015101) সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ ষোগাযোগ রেখে এ কাজ করবেন। অভিভাবকদেন্ন সহযোগিতা ছাড়। 
শিক্ষার্থীদের যথাযথ শিক্ষাদান সম্ভব নয়। কাজেই প্রধান শিক্ষক অভিভাবকদের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখবেন । 
শিক্ষ। পঃ প্রথম পর্ব---৫ 


| 09 011015" € 0611- 
০1] ও প্রধানশিক্ষক 


৬৬ শিক্ষ| পন্ধতি ও পরিবেশ 


স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক 17619001) ৮161১ 119৩ 2০651 
৮৬০০০) £_ বিদ্যালয় পরিচালনায় স্থানীয় অধিবাসীদেরও একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা 
আছে । আঁমাঁদের দেশের অনেক বিদ্যালয় স্থানীয় অধিবাসীদের আধিক সাহায্য এ 

সহযোগিতায় গড়ে উঠে। বিগ্যালয় প্রতিষ্টা ও বিদ্যালয়ের 
8৪ প্রতিষ্ঠাও উন্নতির জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের একটি বিশেষ গ্ররুতপূর্ 

ততে স্থানীয় , 

অধিবার্দীদের অবস্থান ভূমিকা আছে। কাজেই বিদ্যালয়ের অন্যান্ত কাঁজকণ্ধ 

সামগ্রিক উন্নতির ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক 
স্থাপনের জন্য প্রধান শিক্ষক স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক স্থাপন 
করবেন। 

সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক (651১001) 1018 0১৩ 0০৬51171085121) ১ 
সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্থবে রূপায়িত হয় বিছ্যালয়গুলির মাধ্যমে । 

বিগ্যালয়গুলিকে সরকার আধিক সাহায্য দেন। সরকারী 
সরকারের নির্দেশেই নির্দেশেই বিছ্ালয়গুলি পরিচালিত হয়। কাজেই সরকারের 
ৰদ্যালয় চলে 
সঙ্গে বিদ্যালিয়কে সম্পর্ক রেখে চলতে হবে। এ দায়িত্বও 
প্রধান শিক্ষকের | 

অন্যান্য বিষ্ভালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক (7২51560017) ৬৪13 ০813৩8 
9০1১০০1৪) :_ প্রধান শিক্ষক অন্যান্ত বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাঁষোগ রক্ষা করে চলবেন । 

অন্ঠান্ঠ বিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হয়ে প্রধান 
অস্টান্ত বিদ্যালয়ের খিক্ষক নিজের বিগ্ভালয়ের পরিচালন বাবস্থার উন্নতি করতে 
০৮৪ পারবেন । তা ছাঁড়৷ অন্যান্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্দ রেখে 
দেশের শিক্ষ/-আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবেন । 

বিস্তালয় পরিচালক সমিতির সহিত সম্পর্ক (5181890 ৮১1 
85৩ ১০১০০] 118175887)8 (0০128028665) ৪ বিদ্ালয় পরিচালনার 
দায়িত্ব পরিচালক বা কার্যকরী সমিতির । কিন্তু কারধতঃ বিদ্যালয় পরিচালন! 
করেন প্রধান শিক্ষক। কার্ধকরী সমিতি নীতি নির্ধারণ করেন ও নানারপ 

নির্দেশ দেন? কিন্তু তাকে বাস্তব কপ দেন প্রধান 
মর শিক্ষক। পরিচালক মমিতির সহিত প্রধান শিক্ষকের সম্পর্ক 

হবে সহযোগিতামূলক | পরিচালক সমিতিকে নিরপেক্ষভাবে 
সঠিক তথ্য প্রধান শিক্ষক জানাবেন। তীর প্রয়োজন, সুবিধা অস্থৃবিধা কার্ধকরী 
সমিতির কাছে উপস্থাপন করবেন। প্রধান শিক্ষক ও কার্ষকরী সমিতির 
মধ্যে বিরোধ, সৃষ্টি হলে তা সমগ্র বিস্তালয়ের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর । প্রধান 
শিক্ষক স্থানীয় রাজনীতি বা গ্রাম্য দূলাদূলির বাইরে থাকবার চেষ্টা করবেন। 
কার্করী সমিতিতে মতভেদ হলে তিনি নিরপেক্ষভাবে তাঁর মতামত দেবেন। 
দলাঁদলির মধ্যে জড়িয়ে পড়লে তা! বিভ্ালয়ের পক্ষে সমূহ ক্ষতির কারণ হবে। 


সাধারণ মংগঠন ও বিদ্যালয় পরিচালন। ৬৭ 


প্রধান শিক্ষক পদাধিকার বলে বিষ্যালয় পরিচালক পলমিতির )০0171 
'550151515, কাজেই এই পরিচালক সমিতিতে সার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
আছে । পরিচালক সমিতির সঙ্গে মধুর সম্পর্ক বজায় রেখে 
০ ছাত্র ও শিক্ষক স্বার্থে ও বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নতির 
দাযিত ইউ জন্যে কাজকর্ম করবেন। তিমি পরিচালক সমিতিকে বিভিন্ন 
বিষয়ে তথ্য পরিবেশন করবেন ও আইন ঘটিত 
পরামর্শ দিবেন । এই সমস্তের ভিত্তিতে পরিচালক স্মিতি বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ 
করবেন, এন: প্রধান শিক্ষক হলেন এইসব নীতির 26০00৮60051 1 
একজন আদর্শ প্রধ।ন শিক্ষকের গুণাবলী (05511665607 ০ 
8065] 2158, 072)88658) :__- একজন স্থশিক্ষকের গুণাবলী প্রধান শিক্ষকের থাকবে। 
প্রধান শিক্ষক শিক্ষাদ|নে সমস্ত আধুনিক তত (01901) ও পত্র (1601০9৭9) 
সঙ্গ পরিচিত হবেন । বিভিন্ন বিষয়ের 16901)175 45195 সম্বন্ধে ভার গারণ। থাকবে । 
প্রধান শিক্ষক সহপাঠক্রমিক কাধাবলীতে আগ্রহশীল হবেন । 
প্রশ/স'নক দক্ষতাও তীর সাধারণ জ্ঞান ও সাম্প্রীতিক ঘটনাবশীর সঙ্গে তার 
সংগঠন ক্ষমত। হ'ল 
ভিত হো পরিচর থাঁক। প্রয়োজন | সমশ্যা সমাধানের প্রকৃতিগত 
প্রধান গণ দক্ষত| প্রধান শিক্ষকের থাকবে । প্রান শিক্ষক হবেন, একজন 
ভাল বাগ্ী। নিরপেক্ষ € গণতান্তিক দৃষ্টিভঙ্গা প্রধান 
শিক্ষকের অন্যতম প্রপান গণ | প্রত্যয়, বিশ্বাস, উদ্যম আগ্রঠঃ ধৈধ, আমশীলত।, 
কর্মদক্ষতা, সহাচভিতি, সহযোগিতার মনোভাব, উদারত।, গান্তীষ প্রভৃতি গ্রণাধলী 
প্রধান শিক্ষকের অপরিগাধ ভষণ। সংযম, শংখলা, সময়াগবতিত। নিয়মনিষ্ঠ। 
প্রভৃতির উপর প্রধান শিক্ষকের চরিত্রগত নির্ভরত! থাকবে | বে প্রধান শিক্ষকের 
প্রধান গুণ হ'ল তীর প্রশাসনিক দক্ষতা ও সংগঠন ক্ষমত| | হার স্বযোগা নেতৃত্বই 
বিগ্যালয়ের সামগ্রিক সাকল্য এনে দিতে পারে । 


সহকারী শিক্ষক 
(45551502170 2 5801065) 


শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার নীতি নিধারণ করেন । শিক্ষার রূপ কি হওয়া উচিত 

সে সম্পর্কে নির্দেশ দেন। সেই আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেন শিক্ষক | বিদ্যালয়ে 
ষে কার্ধস্থচী রচিত হয় তাকে বাস্তবে বপায়িত করে তোলবার 

18৮8 দায়িত্ব শিক্ষকদের | প্রধান-শিক্ষক সমগ্রভাবে বিদ্যালয় পরি- 
পাম চালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই দায়িত্ব তিনি যথাঁষথভাবে 
পালন করতে পারেন সহকারী শিক্ষকদের সহায়তায় । 

বিষ্ভালয়ের ভাল বাড়ী, প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র, স্থচিস্তিত পাঠক্রম সবকিছু 


খাঁকবার পরও ষর্দি উপযুক্ত শিক্ষক না থাকেন তাহলে সে বিস্যালয়ে শিক্ষার 


৬৮ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


আয়োজন সার্থক হয়ে উঠবে না। শিক্ষকদের সম্পর্নে বলা হয় ৪17791561০0 
1191 কথাটি খুব সত্য । একটা জাতিকে গড়ে তুলতে বা ধংস করতে শিক্ষকগণ 
পারেন । শিক্ষার্থীর উপর শিক্ষকের প্রভাব সবাধিক | শিক্ষক নানাভাবে ছাত্র- 
জীবনকে প্রভাবিত করেন । ছাত্রের| জ্ঞাতসারে বা অঙ্ঞতসারে শিক্ষককে অনুসরণ 
করেন । তাই 001) বলেছেন :₹--2/2 22227 ০2%1 801 £%%076 17202 
/7152/ 17797 2/27%2 0% %£5 42245 20 5%£255429%, 277:212/20%, 
577122%) 07 0/%£% 20256 £%2%1%21 22 £27/756/7 270252016৫5 % 
16727%6%225 6 4455 79014. | 
যে শিক্ষকের উপর আগামী যুগের মানুষ গডে তোলবার দায়িত্ব দেওয়। 
হয়েছে সেই শিক্ষকদের কি কি গুণ থাঁক। উচিত তা শিক্ষনীতি (1১011001016 
০ 12000026191) বিষয়ভূত | এখানে সংক্ষিপ্তভাবে তার 
হিদশন ও সুগঠিত উল্লেথ কর! হবে। শিক্ষক হবেন স্মুস্বাস্থ্যের অধিকারী । 
দেহধারী শিক্ষক | বি 
তিনি হবেন স্থন্থ, সবল, পরিশমীঃ কঈসহিঝু। । সমস্ত কাজে 
তিণি উৎসাহী ও উদ্যোগী হবেন। স্বাস্থ্যহীন বান্ঠির কাঠ থেকে উগ্যমশীলত। 
আশা! কর! যায় না। তাঁর নেতৃত্ব গ্রহণ কণার ক্ষমতার অপ্কার; হতে হবে। 
স্দশন হওয়। ও শিক্ষকের অন্যতম গুণ । 
শিক্ষক হবেন অসীম ধৈর্যশীল । সমস্ত অবস্থায় তার মেজাভ ঠিক রাখতে 
হবে। যাদের নিয়ে তাকে চলতে হবে তার| অবোধ, অবুঝ, চঞ্চল, কোন 
সময়ে একগুয়ে। তাদের মানষ করার কঠিন কাজে ধৈধের 
শিক্ষকের ধৈর্য উদারতা প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। মেডাজ তীকে সব সময় প্রফু্ 
রি রাখতে হবে। তার মন হবে সহানুভুতিশীল- শিশুদের 
মন জয় করতে হলে তাদের ভাল বাঁসতে হবে। ন্নেহ। 
ভালবাস।, সহাম্ভূতিতে তিনি হবেন পিতৃকল্প । তিশ সব কাজে নিরপেক্ষ হবেন। 
কোন সময় যেন ছাত্রের মনে করার স্থযোগ না পায় শিক্ষক পক্ষপাতিত্ব করছেন 
_তাঁহলে তিনি তাদের চোখে ছোট হয়ে যাবেন। সব রকম নীচতা ব| হীনতার 
উধ্রবে থাকবেন শিক্ষক । 
শিক্ষক হবেন কর্তব্যনিষ্ঠ। শিক্ষকতায় তার অন্রাগ থাকবে । যে কাজের 
দায়ত্ব তাঁকে দেওয়। হয়েছে তা তিনি নিষ্ঠার সাথে পালন করবেন। যেখানে 
নিষ্ঠার বা অন্রাগের অভাব সেখানেই আগ্রহের অভাব। 
শিক্ষকের কর্তবযলি্ঠা তিনি চাকুরী রক্ষার জন্যই চাকুরী করবেন। অন্তঙ্ষেত্রে তা 
রত সম্ভব কিন্ত শিক্ষক যদি তা করেন তাহলে তিনি আদশশত্র্ট 
হবেন। শিক্ষক হবেন বুদ্ধিমান, কিছু পরিমাণে উপস্থিত 
বুদ্ধির অধিকারী । শিক্ষক মাত্রেই জানেন ক্লাদে বসেই তাকে অনেক কঠিন 
সমন্তার লমাধান করতে হবে। নিজের বিষয়ে তাঁর পূর্ণ অধিকার থাকবে । 
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অন্য বিষয়ে ও হার জ্ঞান থাকবে-_তা না হলে ছাত্রদের কৌতৃহল তিনি মেটাতে 
পারবেন না। 
শিক্ষক হবেন সুদক্ষ কথাশিল্পী | বর্নার মধ্য দিয়ে বিষয়বস্কে জীবস্ত 
করে তুলবেন | ভার কগন্থর হখে জোরাল উচ্চারণ হবে স্পট ও শ্ন্ধ। তার 
রসবোধ থাকবে | নীবম পাকে সরস করে তুলতে মানবে মাঝে হাসবার স্থযোগ 
বক্তা নাকি সম্প্ন দিতে হবেকি করে শিক্ষা চিতে হয় সে কৌশল জানতে 
শিক্ষক আদণ শিক্ষক হবে । স্ধোপরি শিক্ষক হবেন বাক্জিত্বসম্পন্ল ৪ চরিত্রবান | 
ভার শ'তিবোধ থাকবে প্রথর | পাক্তিতসম্পন্ন ও চরিতঅবান 
এ] ভলে হিনি হাএমমাজের নেতৃহ গ্রচণ করতে পারবেন ন। | “জাপান আচরি ধম 
শী ৪ অপবে,-_এ কথাটি শিক্ষকের কষে সনাধিক প্রযোজ্য । বিক্ষকত| একটা 
বু্তি কিন্তু শুপু বুত্তিকপেই বে শিক্ষ্ তাকে গ্রহণ করবেন ভিমি কোন দিনই 
মাদশ শিক্ষক হতে পারবেন না। শিক্ষকতা শুধু ব্ুত্তি নয়_-শিক্ষক তার 
কাজকে ত্রতব্ূপেই গ্রহণ করবেন। তাহলেই শিক্ষক চীবনের পভ দুখ 
গদশার পো একট| সান্ন। খে পা দ্াধিদি। 
আদশ 'শক্ষকের বে সব গুণের কথ। বল। হাল “কন মাগবের পক্ষে ক সে 
সব গুণের অধিকারী হদ্ন! নব ৮ বান্তব ক্ষেত্রে সাগ্ধণ সমন্বিত শিক্ষক খজে 
শিক্ষকের নামা (ক ০০৫৮1975898, রি দির 
মর্যাদা হত কহে পারেন । আমাদের দেবের নিনকেণ ৭ আগিক 
« সামািক অধাদার মান উচ্চ নয়। হাই শব কন লোকই 
শক্ষক-তীকে লেচ্ছায় বৃভিকপে গ্রহণ করতে এগয়ে লাসেন। হক্ষকত। গ্রহণ 
কববার পর বেন মামর| আদরশ শিক্ষক হবার চেগ| করি। সমাজে শিক্ষকের 
সে উচ্চ স্থান হিল তাকে আদর্শ শিক্ষকগণ কিবিয়ে আনে গারেন। 
শিক্ষক নিনাচন কবেন বিদ্যালয়ের পরিচালক মঞ্চলা | গ্রাধান শিক্ষকের 
সাথে পবামশ করে শিক্ষক নিবাচন কর। উচিত | তিন শিক্ষককে দিয়ে কাজ 
করবেন, ভার কি প্রয়োজন তা তিমিই সবচেয়ে ভাল জানেন। 
সহকারী শিক্ষকের সগায়তায় প্রধান শিক্ষক ক্ষুলের সর্নবিরধ 
কাচ পরিচালন। করেন । াই সহকারী শিক্ষক নিবাচনে প্রধান শিক্ষকের মতাম, 
গ্রহণ কর উচিত। 
সহকারী শিক্ষক 7শি ক্ষত হবেন, শিক্ষকতার জন্য প্রয়োজনীয় গ্রণাবলীর যদি 
অভাব থাকে সে গ্রণ তিনি অর্জন করার চে! করবেন । শ্রেণীতে 
শিক্ষক বিষয়, পদ্ধতি শিক্ষ। দেওয়া ও শ্রেণা শংখল! রক্ষা করা ঠার প্রধান কাজ। 
১১১ তিনি যে বিষয়ে শিক্ষা দেবেন সে বিষয়ে তাঁর সম্পূর্ণ করায়ত্ত 
| থাকবে । বিষয় শিক্ষক হলেন তাঁর নিজের বিষয়ে যে সব 
নতুন তত্ব ও তথ্য য। প্রকাশিত হচ্ছে তার সাথে তিনি সংযোগ রক্ষা করবেন ! 
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৭০ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


তিনি যাতে ছাত্রদের সব রকম প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন সে ভাবে তৈরী হয়ে 
ক্লাসে যাবেন। শিক্ষাদানের আধুনিক পদ্ধতির সাথে তিনি পরিচিত থাকবেন । 
নিজের বিষয় আয়ত্ব থাঁকাই বড কথ| নয় কি পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলে তার বক্তব্য 
ছাঁত্রেরা গ্রহণ করবে, তাদের কাছে সহজ বোধ্য করে বিষয়টি উপস্থাপন করবার 
কৌশল তিনি আয়ত্ব করবেন। তিনি বিভিন্ন শিক্ষা স্ভায়ক উপকরণ (1:6817175 
8105) প্রস্থত ও ব্যবহার করতে জানবেন । 
সময় তালিক। অন্সরণ করে পাঠক্রম অন্যায়ী শ্রেণীতে শিক্ষা দেওয়া 
সহকারী শিক্ষকের একমাত্র কাজ নয়। স্বুল পরিচালনায় তিনি মবভাবে প্রধান 
শিক্ষককে সাহায্য করবেন । পড়ার বাইরে স্কুলের শংখলা রক্ষ। একট। বড কথা । 
স্কুলের শংখল! রক্ষা! করা ছাত্র শিক্ষক স্বারই কর্তব্য ।, 
টিড৮588 শিক্ষকগণ দেখবেন ছাতেরা শংখল| রক্ষা করছে কি না। 
পারি শিক্ষকদের জন্যণ কতকগুলি নিয়ম কান্ঠন আছে সহকারী 
শিক্ষকগণ ত| মেনে চলবেন। প্রধান শিক্ষকের নির্দেশ তীরা 
মেনে চলবেন । যদি তাদের কিছু বক্তব্য থাকে ত৷ প্রধান শিক্ষককে জানাবেন। 
তাদের আচরণে যেন কোন অবস্থায় শুখল| ভঙ্গের ইংগিত ন। থাকে । স্কুল 
পরিচালনায় ও শংখল। রক্ষায় সহকারী শিক্ষকের একটি দায়ি রয়েছে । তিনিও 
শিক্ষক-সভার একজন দায়িত্বশীল সদন্ত । প্রধান ক্ষকের সাথে তার মালিক- 
কণ্নচারীর সম্পক নয়, তিনি তার সহকারী । তাই সঃযষোগিতার মনোভাব নিয়েই 
তিনি কাজ করবেন । সহপাঠক্রমিক কাধাবলী পরিচালনায় শিক্ষকদের অংশ 
গ্রহণ করতে হবে । প্রধান শিক্ষক সহকারীদের মাথে পরামর্শ করে যে ভাবে কাজ 
ভাগ করে দেবেন তার। মেই ভাবে কাজ করবেন । প্রধান শিক্ষক ও সহকারী 
শিক্ষকদের মধ্যে প্রীতিপৃন সম্পর্ক ন। থাকলে স্কুলের কাঁজে নানা রকম বিশুংখলার 
গঠি হবে। 
শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা আজ অপরিহাধরূপে 
দেখ! দিয়েছে । প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক সবার পক্ষে ছাত্রদের জানার 
প্রয়োজন আছে । আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান বলে যাকে শিক্ষা দেবে তাকে ন। জেনে 
শিক্ষ! দেওয়া যায় না। ছাত্র-জীবনে শিক্ষকের গ্রভাঁব অত্যন্ত বেশী। ছাত্র 
শিক্ষককে তাদের চলার পথে আদর্শ রূপেই দেখতে চায়। তাই তাদের সাথে, 
মিশবাঁর সময় অত্যন্ত সতর্ক হয়ে মিশতে হবে। শিক্ষকের 
3৪15৭ আচরণে ও কথায় যেন এমন কিছু না থাকে ঘ৷ ছাত্রদের 
ভূমিকা সামনে একটা খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপিত করতে পারে । শিক্ষক 
সহাচভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে ছাত্রদের সাথে 
মিশবেন। অনেকে মনে করেন যে ছাত্রদের সাথে মিশলে, তাদের সাথে খেলাধূলায় 
অংশ গ্রহণ করলে মধাদার হানি হবে। এ ধারণ! ঠিক নয়। শিক্ষক অবশ্যই 
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তার মর্ধাদ। রক্ষা করে চলবেন; সে জন্য ছেলেদের দূরে সরিয়ে রাখতে হবে কেন ? 
শিক্ষক যদি মনে করেন ষে, শ্রেণী পঠনের বাইরে তার কিছু করবার 
তাহলে তিনি তুল করবেন। বর্তমান শিক্ষাবিজ্ঞান সাধারণ পাঠকক্ষের পাঠ ও 
সহপাঠক্রমিক কাধাবলীর মধ্যে কোন সীমারেখ। টানতে চায় না। শিক্ষার্থীদের 
চরিত্রগঠনে যদি যথাযথ সাহায্য করতে হয় তাহলে তাদের সঙ্গে মিশতে হবে, 
'শক্ষার্থীর সবাঙ্গীন উন্নতি কেবলমাত্র শিক্ষকদের সহায়তাতেই হতে পারে । ভবিষৎ 
ভারতের উপযুক্ত নাগরিক গঠনে শিক্ষকের দায়িত্ব সবাধিক একথ। চিন্ত। করেই 
শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে আদর্শ সম্পর্ন স্থাপিত হয় সে চেষ্টা করতে, হবে। 
শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক ;-বিদ্যালয় « সমাজের মধ্যে আদরশ সম্পর্ক স্থাপন 
কৰতে হলে প্রয়োজন মত ও পারকল্পন। অন্রযায়া শিক্ষকগণ ছাত্র-ছাতীদের 
গৃহপরিদর্শন (57০7, চ£580) করতে পারেন। 

একজন আদশ শিক্ষক গণতান্থক (16100018760) এ সমাজতান্ত্রিক 
(১০০1৪11501০) চিন্তাধার[য় সমুগ হবেন । এব" গণতান্ত্রিক ও সমাভভাভ্তক চিন্তাধার। 
টিনার তিনি শিক্ষাথাণে 7 আধো ছড়িয়ে দেবেন, বিগ্যালয়ের সমস্ত 
স্মাজতাপ্রিক চিন্ত্রধারা কাক গণতা।দ্ুব পক্তিতে চলবে । গণতন্থ ও সমাজতন্থ 

সন্বপ্ধে সমন চিন্তথপ| শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ছড়িয়ে 

দেবেন; যাতে তারা ভবিষ্যৎ সমাজতাশ্রক ছুনিয়ার নেতৃত্ধ দিতে সক্ষম হয়। 
এরজন্ত শিক্ষককে নিরপেক্ষ ও উদার মনোভাব সম্পন্ন হতে হবে। সমস্ত 
শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকের পক্ষপাতশূন্ত সমান দুিভঙ্গী থাকবে, শিক্ষকের যথাযথ 
দায়িত্ব পালনের উপর বিদ্যালয়ের সাফল) অনেকথানি নির্ভর করে। 

সহকারী শিক্ষকের মধ্যে অনেকেই শ্রেণী শিক্ষক (০1555 1৩৪০1১৩:) 
থাকেন । অনেক ক্ষেত্রে যে শ্রেণীতে প্রায় প্রতি দিন যে শিক্ষকের ০1855 থাকে 
তিনি দেই শ্রেণীর শ্রেণা-শিক্ষক হন। তার উপর ২০]! 
০5]| ও 1965 (08116০0০2-এর দায়িত্বও থাকে | এণী- 
শিক্ষকের অনেক দায়িত্ব থাকে । ভিনি সকল ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে পরিচিত 
হওয়ার সুযোগ পান। ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে তারই ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে থাকে । 
ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর এই ব্যক্তিগত সম্পর্ন ও পরিচয় বিদ্যালয় পরিচালনায় অনেক 
কাজে লাগে । বিদ্যালয়ের অনেক সমস্ত। ( যথ| ছাত্র বিশৃংখল।, অপরাধ প্রবণতা, 
পিছিয়ে পড়া ছাত্র, স্থুল-পালানে। ছ'ত, পরক্ষ। ইত্যাদি) এই মধুর সম্পর্ক ও 
ব্যক্তিগত পরিচয়ের সাহায্যে সুসম্পন্ন হতে পারে । শ্রেণী শিক্ষক সবসময় সে 
দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করবেন, সেই শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের শিক্ষাকার্ধ 
যথাযথভাবে সমাধা করতে পারে তার দায়িত্ব শ্রেণী শিক্ষককে পালন করতে হবে। 

বিদ্যালয়ে বিষয় শিক্ষকের ও €(5০1১১৩৩% ৩৬০)১৩:) একটি বলি ভূমিকা 
আছে। বিষয় শিক্ষক হলেন এঁ বিষয়ের ৪:১1%, এ বিষয়ের উপর ত্কার উচ্চতর 


(1855 1767 01101 


৭২ শিক্ষ! পন্ূতি ও পরিবেশ 


শিক্ষা (7151)61 5000810010) আছে। কাঁজেই এ বিষয় শিক্ষার্দীনের সময় তার 
501206176,বা 5019)600 2020661-এর অস্থবিধ! হয় না। এ বিষয়ের উপর আধুনিক 
চিন্তাধার। ও খবর তিনি রাখেন । বিষয় শিক্ষকের 0910175 
19816শ থাকায় তিনি তার বিষয় শিক্ষাদানের সবরকম 
তত্ব € পন্গতি সম্বন্ধে বাযথভাঁবে অবচিত । এ বিষয়ের সবরকম শিক্ষাসহায়ক 
উপকরণ (19501717% 215) ব্যবহারের কৌশল তিনি জানেন । কাজেই বিভিন্ন 
বিষয় শিক্ষককে ছিয়ে বিভিন্ন বিষয় যথাযথভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় । শিক্ষার্থীর। 
যাতে বিবন্নটি ভালভাবে অগ্ঠধাবন করতে পারে তার দাঁয়িত বিষয় শিক্ষকের । 
শিক্ষক সভ। 
(16201)6179, (:9410011) 
শবিভালয় পরিচাপন|র (১০)901 £৯017)171510150191)) ক্ষেত্রে শিক্ষক সভার 
(7980176) ০০901101]) একটি বিশেষ গুরুভণুখ ভূমিকা আছে, তাই প্রতি বিদ্/ালয়েই 
বর্তমানে ১৪ ০001701] আাছে, তাঁদের বিভিন্ন কাঁধাললী গু 
টিপ ভূমিক। আছে । বিদ্যালয়ের শিক্ষা কাধ পরিচালন! ও শ্র“খল। 
ভুমিকা রক্ষার ক্ষেত্রেও শিক্ষক সভার দাঁয়িভ্ব অপরিসীম । পুনে 
বিগ্ালয় গুলিতে শিক্ষকসভার গুরুত্ব স্বীকার কর! হ'ত ন|। 
কুমশঃ, সে ধারণার পরিবর্$ন হয়, ল্তমাঁনে শিক্ষক সভ। বিদ্যালয়ের অপবিহাধ অঙ্গ । 
প্রতোক শিক্ষক শিক্ষকসভার সদস্য হবেন। প্রধান শিক্ষক পদাধিকার বলে 
(6১-০9101010) এই সভার সভাপতি (72164106111) হবেন, সহকারী প্রধান শিক্ষক 
(25515121071 [76801785151) এই সভার সত সভাপতি (৮1০৪-115510901) হতে 
পারেন। একজন নিবাচিত শিক্ষক এই সংস্থায় এক বছরের ডন্থয 
সম্পাদক (১6০161815') হিসেবে কাজ করবেন । শিক্ষকদের 
মধ্য থেকে একজন কোধাধ্যক্ষকে (0198,১0191) নিবাচিত করা যেতে পারে । প্রতি 
শিক্ষক এই সংস্কাকে একটি নিধারিত হাঁরে মাসিক ব। বাধিক চাদ। (5010501001০2) 
দিবেন। তাতে এই সংস্থার বিভিন্ন কাঁজকর্গ চলবে । সভাপতি, সহ-সভাপতি 
অথব৷ সম্পাদক প্রয়োজন অনুসারে এই ভাব অধিবেশন (21 5510178) ডাকবেন । 
শিক্ষকসভার অধিবেশনে প্রধান শিক্ষক সভাপতিত্ব করবেন। তার অন্ক- 
পন্থিতিতে সহ-প্রধান শিক্ষক, অথবা একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক সভাপতিত্ব করতে 
পাঁরেন। এই অধিবেশনে সভাপতি বা সম্পাদক নিদিষ্ট 
শিক্ষক সভার কর্ম 2585৫8-র ভিত্তিতে আহ্বান করবেন। বিভিন শিক্ষক 
পদ্ধতি £61705-র | করবেন । 
এ অধিবেশনে ভাদের বক্তব্য ও মতামত রাখবেন । 
সকলকেই স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করবার সুযোগ দিতে হবে। অধিবেশনে 
উপস্থিত সদস্যদের নাম ও স্বাক্ষর থাকবে । এই অধিবেশনে যে সব সিদ্ধান্ত 


১1৪০৮ ৭1165010617 


শিক্ষক সভার গঠন 
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(15501801117) গৃভীত হবে ত1 একটি ভালে। খাতায় যথাযথ ভাবে 'লখে রাখতে 
হবে। কোন শিঙ্গীস্ত যদি সববাদীসম্মত ন। হয়, তবে ভোটের মাধামে সংখ] 

গরিষ্টের মতামতই সিাস্ত বলে গৃহীত হবে। প্রয়োজন মত ব্ছ্যালয় সম্পাদক, 

হাত্রসম্পাদক প্রভৃতিকে ও গরুত্পূণ সমল! সমাধানের জন্য আহবান কর। যেতে 
পপে। শবে শিক্ষকসভা শিক্ষকছেরই সুস্থ । এতে অন্য কারো ভোটাধিকার 
“কবে ন|। | শিক্ষকসভ। গুধান এক্ষকের পরামশনভ| 1 কাছেই কখন পরামশ 
গহণের 'প্রয়েজন মনে করলে প্রধান শিক্ষক এই সভার অধিবেশন আহবান 
পরবেন । শিক্ষক সভার হিসাবপত্র ঘথাযপ ভাবে বাথতে হবে এবং বছরের শেষে 
একবান্র মেই হিসাব পবীক্ষ। করিয়ে নিতে হবে। 

টি পরিচালক্ক সমতিতে (১0০0০] 11717751165 (61110101096) শিক্ষক 
€ তি নধ থাকবেন । প্রধান শিক্ষক পদাধিক|র বলে এই সমিতির 00000 5606- 
(0, পৃবে ২ ছন নিবাচিত শিক্ষক প্রতিনিধি বিদ্যালয় 
পরিচালক সমিতিতে ছিলেন । 'এখন এই প্রতিনিধিত্ব বেড়েছে । 
প্রপান শিক্ষক ছাঁডাও এখন তিনন নিবাচিত (তিন বছরের 
দগ্ধ ) প্রাতিনিধি বিগ্যালর পরিচালক সমিতির সদল্া। 'এই প্রতিনিধিরা তাদের 
বড কশের চন্য শিক্ষক সভার কাতে দায়া। শিক্ষক সভার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত তারা 
€পিচালক সমিতিতে উপস্থাপিত কতেন ; এবং পরিচালক নমিতির শিক্ষকন্থার্থ 
পিরোধী কাঁজকের বির শিক্ষক ও শিক্গাকপ্নচারীব স্বার্থে লাই করেন এ দাবা 
গাঁদায় কপেন। শিক্ষকদের চাকুরীব নিবাপত্ত।১ বরথাস্, বেল, মভার্ঘ ভাহ|, ছুটি, 
'বননকালীন পেনমন, প্রভিডেট্ট ফা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষকগণ প্রতিনিপিগণ 
পিগ্ালয় পবিচালক সমিতিতে মালোচন। করেন । হবে শিক্ষক পতিনিধিগণ 
পিগ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নতির স্বার্থে পরিচালক সমিতিতে ইহাদের দায়িতপুণ ভমকা এ 
রে সঙ্গে পালন করবেন । শিক্ষকসভ| শিক্ষক ছাটাই, বেতন, ছি, পেনসন, প্রভিডেন্ট 

[৩ ইত্যাদি শিক্ষকদ্দার্থ সংশ্লিষ্ট বিষ্যগ্তলির সন্গন্ধে যথাযথ আলোচন। বরে মঠিক 
সিদাস্ত নেন। তারপর সেই সিগগান্ত শিক্ষক প্রতিনিপি মারফহ পরিচালক সমিতিতে 
উপস্থাপিত হয় । ফলে শিক্ষকদেন দবী দায় আদায়ের ভবিপা হয় । 

নিয়লিখিত বিষয়গুলিও শিক্ষক সভাতে উপস্থাপিত হসে আলোচিত হয়, ৪ 
শেষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়” 

(১) প্রধান শিক্ষক খিক্ষকমভার সমন্তথ নদশ্তদের সঙ্গে আলোচন! করে 
ব্গ্যালয়ের সময় তালিকা (0777)৩ €501৩) গ্রস্ত করেন । পরে শিক্ষক সভা 
ভা অনুমোদন করেন। 

(২) প্রধান শিক্ষক বিগ্যালয়ের বাংসরিক পরীক্ষার (401109] [75917)112- 
61017) ফলাফল (]২৪9011) শ্িক্ষকসভার কাছে উপস্থিত করেন । শিক্ষকসভা তার 
উপর আলোচনা করে ০1585 191০70910০2 দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । 


[বছ্ালয় পবিচালন। 
সমিতি ও শিক্ষকসভা 


ণ৪ শিক্ষ! পদ্ধতি ও পরিবেশ 


(৩) পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের (রত: ০০: ৪৩1৩০6০০) এর সময় শিক্ষক 
সভার পরামর্শ গ্রহণ করেন। এবং প্রচলিত তালিক। থেকে কোন বই বাদ গেলে 
ব৷ যুক্ত বা বিষুক্ত হলে তা শিক্ষক সভ| অনমোদন করেন । 

(8) শিক্ষক সভ| বিভিন্ন সময় পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুসারে ছাত্র বিশৃংখল। 
(9058091770 276৪) সম্বন্ধে আলোচন! করেন এবং নিথাস্তও গ্রহণ করেন। 
বিদ্যালয়ের শূংখল। ফিরিয়ে আনতে তার। প্রধান শিক্ষককে সাহায্য ও পরামর্শ দিতে 
পারেন। ৰ 


(৫) ছাত্র সংসদের (55457%5? ৪০7) বিভিন্প কাজ কর্মে শিক্ষক 
সভা সাহায্য করেন। ছাত্র সংসদের বিভিন্ন শাখার ভার প্রাপ্ত শিক্ষক নির্ধারণের : 
সময়েও প্রধান শিক্ষক শিক্ষক সভার পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন। শিক্ষক সভ| 
বিভিন্ন সময় ছাত্র সংসদের বিভিন্ন কাজকর্ধে সাহাধয « পরামর্শ দিবেন । 

(৬) বিদ্যালয়ের সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলী (0০-০5৪1০0]51 /00৬- 
105) রূপায়নে শিক্ষকসভার দায়িত্ব ও ক€ব্য আছে, প্রধান শিক্ষক সে ব্যাপারে 
নকলের সঙ্গে আলোচন। করে নীতি নির্ধারণ « কর্নপন্থ। নিরূপন করেন । বিগ্ালয়ে 
সহপাঠক্রমিক কাঘাবলীর প্রবনে শিক্ষক সভার এক বলিগ্চ ও কাধকরী ভূমিকা 
আছে। 

(৭) 9০১০০] [15889725 ও [165108 চ:010080107-এর ক্ষেত্রে ও শিক্ষক 
সভার দায়ত্ব আছে। বিদ্যালয়কে পরিফার পরিচ্ছন্ন রাখতে, শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য 
শিক্ষ। দিতে সমস্ত শিক্ষকেরই সম্মিলিত গ্রচেষ্টার প্রয়োজন । এব্যাপারে শিক্ষক 
সভ। আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন । সেই সিথাস্ত পরামশের আকারে 
প্রধান শিক্ষক ও বিগ্ভালয় পরিচালক সমিতিকে জানয়ে দিতে পারেন । 

(৮) 5০1০০] ৪£10875০5 ৬০85৪-এ শিক্ষক সভ। অংখ গ্রহণ করবেন । 
নতুবা এক। ০৪/567 £795661-এর পক্ষে তিন/চার শত শিক্ষার্থীকে বৃত্তি মূলক 
নিদেশনা দে ওয়। সম্ভব নয়। 

(৯) শিক্ষক সত! বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শিক্ষক সংস্থ। কতৃক আহ্‌ত শিক্ষা 
আন্দোলনে সমবেত ভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারেন। সরকারের গন্থু শিক্ষা 
ব্যবস্থ! ও শিক্ষ। সংকোচনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক পছ্ছতিতে আন্দোলন কর ছাড়া পথ 
নাই। সে সম্পর্কে শিক্ষক মভার সহিত আলোচন। ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ হতে পারে। 

(১) শিক্ষক সভা বিভিন্ন সময় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিচ্থিতি ও 
ঘটন! পর্যালোচনা করে সিদ্ধাস্ত গ্রহণ করতে পারেন। বও্মানে ভিয়েতনামে 
মাকিন সাম্রাজ্যবাদের ববর আক্রমণ ও ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারকে 
স্বীরুতিদানের দাবীতে শিক্ষক সভ। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। 

বর্তমানে বিষ্ঠালয় পরিচালন ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবঙন হয়েছে। তাতে 
' শিক্ষকদের কর্তৃত্ব অনেক বেড়েছে, পরিচালক সধিতিতে নিবাঁচিত তিনজন প্রতি- 


সাধারণ সংগঠন ও বিদ্যালয় পরিচালনা ৭৫ 


নিধির মধ্যে একজন নিবাচিত প্রতিনিধি, প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয় সম্পাদক নিয়ে 
[17057)05 5010070166৩ গঠিত হায়ছে | এই কমিটি বিগ্ভালয়ের অর্থ সংক্রান্ত 
বিষয়ে নীতি নিধারণ করেন। বিদ্যালয়ে সরকারী অনুদান, 
ছাত্রদের ০০11৩০:1০7. ইত্যাদি থেকে যে সমস্ত অর্থ সংগৃহীত 
হয় সেগুলি ব্যয়-সঞ্চয় ইত্যাদি সম্পর্কে এই কমিটি সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেন। তাই বিদ্যালয় পরিচালক সমিতির অর্থ সংক্রান্ত নীতি শিক্ষক সভা 
তার শিক্ষক প্রতিনাধ মারফত জানাতে পারে । ফলে সে সম্পর্কে শিক্ষক সভা 
আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে । 

উচ্চতর মাধ্যমিক বিছ্যালয় গুলির [7161)61 980011081) 98০01০97-এর মধ্য 
থেকে নির্ধারিত তিনজন প্রতিনিধি নিয়ে বিদ্ভালয়ে £&১০৪62015 58018081 

গঠিত হয়। এই ০০1701] বিদ্যালয়ের পাঠক্রম রচনা, 

০5-৭০৭1 শিক্ষাদান পরিচালনা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকার্ধের উ্নতি 

অবনতি সম্বন্দে আলোচন। করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । 

£050618710 ০০০1০1]-এর নেতৃতে এই ভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্শ পরিচালিত 
হয়। 

_শিক্ষক সভা এইভাবে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে বলিষ্ঠ ভূমিকা 
দায়িত্রে সঙ্গে পালন করেন । ব€মানে বিদ্যালয় পরিচালন। ব্যবস্থায় শিক্ষক সতা 
একটি অপরিহার্য অংগ । 

প্রশ্নাবলী 


(1) ৬৬72৮ 91০ 0106 [60110610115 01 2, 11070177/5060 9 110%/ 02807 06 5608170 
076 ০০-01১81201011 01 [১275175 8110 06701067520 67501 £00:1 09010911 
16901)01 16121101151)1]), (0. 0.3. £:6. 7997, 1979) 
(2) ৬৬150 2716 0170 0010165 01 2 1162.017775061 17 ৮৮170 101070521001715 
৯০] 9 9.5 106901075181, 11007000011) ০ 5011001 17015118111 
০1 ৮০৬] 02111010 1 (010 1367251 0115815109--- 968) 

(3) 10706 [16800095060 15 5 ০০-01001090116 8£0170-710850859 
(0. 8, 8. 11963) 
(4) 10650710600 7703]01 91700167075 91 ১০০০1 70127171508 6101। চনত 2 


[111281705 001701৮- 
৬5 ও শিক্ষক সভা 


11800617) [15201725057 175 00 19100. (65. 0, 0. 11966 
(5) 10150955 011010811 076 10070010175 01 016 1 69017615” ০00011011 80 & 
5০17001. (6০১ 1004 8-৮.7719171) 


(6) ৬৬11৩ 77065 0171. 
(৪) 76590176175” 0018110)1--105 ১00০০1৩ 2110 91117955 
(0.0. 8. 1.78965) 
(১) 501১০91 00৮61117161 55 0ো5001021 01987806 তি ৫6500001500 9259 
91 146৩. (5. 0৮ 9. 2 1966) 
(০) 15290106175” 59480112170 1763 00705 5191, (০১5 0, ৪. 1৮৮1 969) 


পঞ্চম অধ্যায় 


সসয়তালিকা। 
(11117-7577) 


কোন একটা কাজ শচারুরূপে সম্পন্ন করতে হলে তার জনা চাই পূর্ণ পরিকল্পনা | 
পুন পৰিকল্কান। থাকলেই 'একট। নি কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধো শেষ করা যায় 
শ্রেণী শিক্ষায় আমর! অনেক শিক্ষার্থীকে 'এক সাথে পড়াই | 
বদ্ালয়ের শিক্ষাধান এঁদের বভ বিষয় পড়াতে হয়। প্রতোক শ্রেণীর একট। নিদি। 
কার্ধ স্ুপবিচালনার রিজিয়া মিনা 
পূর্ব পরিকল্পনা পাঠক্রম রয়েছে । পঠিক্রম নির্দারিত বিষর-সমূহ পৃৰ-নির্ধারিত 
প্রয়োজন সময়ের মধো শেষ করতে ভয় । পাঠক্রম বচনা, বিষয় নির্ধারণ 
৭ সময় নিদিষ্ট করার ব্যাপারে শিক্ষক বা বিল্ঞালয়ের কোন 
চাত নেই । নিদিছ সযয়ের মপো সেই পাঠরুম শেষ করে দিতে হাবে বিগ্যালয়কে | 
কনের কাজ করার একট। বাপ সময় আগে, সেই সময়ের মবো উর্্দতম কোন 
কেছ্ছিয় প্রতিষ্ঠাণ (স্বলবোড, খিশ্ববিগ্ঠালয় বা সরকারী শিক্ষ। বিভাগ ) রচিত 
পাঠক্রম কি করে পড়ান ঘায়ি তাঁর জন্য একট! পুধ পরিকল্পন। প্রয়োজন । বিগ্যালয়ে_ 
কি ভাবে, পড়ানে। হবে সেহু পরিকল্গুন[কে ৃ মুতালিক। 
(৮076 18019) বলতে পারি। 
সন্ধা তালিকায় একটি চাটে খিগালয়ের পডাবার নিটিঈ সময়কে কয়েকটি 
পিপ্বিয়তে (১৪19) ভাগ করে নিয়ে প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রতি পি রিযাডে একজন কবে 
শিক্ষককে পড়াবার দীয়িস্ব দেন্র| হয়। পব নষ্ট পরিকল্পন। 
টি অন্চসারে কাজ ঘডির কাটার সাথে এগিযে চলে বলে এতে সময় 
9 এক্ভির অপচয় ₹য় ন| ৪ স্কুলের কাছে কোন বিশৃংখলার 
কটি হয় ন।। সময় 9 বিষয়ের কষ্ট ধিভাগ হওয়ায় এই বিষয়ের পুনরানুত্তি হয় 
ন।। কোন একটি ধিবধের জন্য 'প্রয়ৌোজনাতিরিক্ত সময় বায়িত হয় না। 
শিক্ষককগণ এক সময়ে একটি বিষয়ে তাদের মন নিবিষ্ট রাখতে পারেন । এতে 
শংখল! বোধ, নিয়মাগবত্ভিতা, নিদিঈ সময়ের জন্য নিজ কব মনোযোগী হওয়া 
প্রভৃতি অভ্যাস গঠিত হয় । সময় তালিক। অগ্সারে কাজ করার ফলে শিক্ষক ও 
শিক্ষার্থীর মধো একট। সুসংবদ্ধ পঞ্চতিকে মেনে চলবার মনোভাব গড়ে ওঠে। 
সময় তাঁলিকায় বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে তার উপর জোর দেওয়া হয়। কোন 
বিষয়ের জন্য কতটা সময় দেওয়া! হবে, সময় তাঁলিকীর কোন 
র্গীয় তার স্থান নির্টিষ্ট হবে তা বিষয় কাঠিম্য বিচার 
বিষয়গুলি শিক্ষাদানের জন্য 761100-এর ব্যাঞ্ধিকালি বাড়িয়ে দেওয়া হয়। আবার 








বিভিন্ন 0) 790-এর 
বাপ্তিকাল 


সময়তালিকা। রি 


সহজ ও হাল্ক। বিষয়গুলির জ্ অপেক্ষাকৃত কম সময় নিদিষ্ট করা হয়। বিদ্যালয়ে 
সমস্ত 791100-এর ব্যাপ্থিকলি তাই সমান নয় | 


সময় তালিকাকে বলা হয় “58০0170 501001 01001” | সময় তালিকায় 
স্কালের কাজের সময়কে কয়েকটি পি্রয়ভে ভাগ করে দেখান হয় । কোন পিরিয়ডে 
কোন শ্রেণীতে কি পডান হচ্ছে তা দেখান হয়। কোন রমে কি কাছ হচ্ছে 
২৭ ২1 তার নির্দেশ থাকে ও কোন শিক্ষক কখন কোথায় কি 
(1.0. পড়াচ্ছেন তার উল্লেখ থাকে । ঘড়ির কাট! ঘরবার সাথে 

সাথে স্কুলের কা সম্ম-হাদিক। অনুসারে এগিয়ে চলে। 
সময়-তালিকাব দিকে একবার চোখ বুলিয়ে ।নলেই সমস্থ স্কুলের কোথায় কি হচ্ছে 
তাব 'একট!| পরিষ্কার ছবি চোখের মামনে ভেসে «গে । সময় তালিকার এক কপি 
শিক্ষকদেণ কক্ষে থাকে” এক কপি নোটিশ বোছে দেওয়। হয়, আর এককপি 
গ্রধান শিক্ষকের ঘণে থাকে । প্রধান শিক্ষক সময়-তালিক। দেখে স্থির করেন 
কোন কোন শিক্ষক কিকি কাজ করছেন এবং কোন শিক্ষক বিশাম উপভোগ 
করছেন। কোন শিক্ষক অনুপস্থিত গলে সদয় তালিক। দেখে প্রধান শিক্ষক তার 
কাভ অন্য শিক্ষকদের ঘরপো ভাগ করে দেবেন । 

'একট। স্থলের স'ঘ তালিকা রচন। কর। অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও সময় মাপেক্ষ 
কাজ। সময় তালিক। তরী করতে বহুধিধ সমশ্তার সম্মুখীন হতে হয়। প্রধান 
শিক্ষক ব| সহকারী প্রধান শিক্ষক,যিনি সময় তালিক! 
প্রস্তুত করেন তাকে সমস্ত অন্বিধা দূর করে একটি সময় 
তালিকা তৈরী করতে প্রচুর বিচার বিবেচন| ও পরিশ্রম 
করতে হয়। বাধাধর| সময়, অপ্রচুর শিক্ষক, সরঞ্জামের অস্বিধা, ঘরের অভাঁব 
সব কিছুর মধ্যে সামগ্তস্ত করে যখন একটি সময় তালিকা কর। হ'ল তখনএ দেখ। 
যাবে প্রায় শিক্ষকের একট। না একট! আভিযোগ আছে । 


সময়তলিক। প্রস্তুত 
কববার অস্বিধা 


সময় তালিক! তৈরী করার প্রস্ততি পর্বে দেখে নিতে হবে বছরে কয়টি 
50100] 79 পাঁওয়! যাবে । মাধ্যমিক কি উচ্চ মাধ্যমিক ব্গ্াালয়ে কাজের 
সময় সমান। তারপর দেখতে হনে কতজন শিক্ষক আছে। 
১০17001 [8.১ 
গুলির গুরুত্ব সপ্তাহে স্কুলে কতগুলি মোট পিরিয়ড হবে ও কোন কলামে 
কত পিরিয়ড হবে সেটাও স্থির করে নিতে হবে। তারপর 
বিষয় গুরুত্ব বিচার করে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য কতট| সময় দরকার ও কতটা দেওয়। 
যাবে তার মধ্যে সামঞ্জন্ত বিধান করতে হবে। কতকগুলি বিষয় আছে কঠিন, 
বুঝতে বেশী সময় প্রয়োজন । কোন বিষয় বুঝতে সময় ও পরিশ্রম প্রয়োজন 
হয়। বিষয়কাঠিন্য ও গুরুত্ব বিচার করে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য সময় নির্ধারণ 
করতে হয়। 


৭৮ শিক্ষা পন্ধতি ও পরিবেশ 
সণয় তালিকার ঘ€নারীতি 


(01100100155 0৫ 0076-0015 09080006002) 


বিদ্যালিয়ে সময় তালিকার একটি বিশেষ গুরুজ্ব আছে। সময় তাঙ্সিক! প্রণয়ন 
একটি জটিল ব্যাপার । বিদ্যালয় পরিচালনায় সময় তালিকা অপরিহার্য | বিদ্যালয়ে 
বিভিন্ন কর্স্থচী কিভাবে রূপায়িত হবে ত| সময় তালিকায় নিদিষ্ট থাকবে। 
সময় তালিকা প্রণয়নের বিভিন্ন নীতি ভ'ল,__ 


৯) ক্লান্তি (6808৩) £_ কোন বিষয় পড়াতে গিয়ে কতকট। ক্লাস্তি (ঢ রি 
পাঁদিত হয় সময় তাঁলিকাঁয় সে কথাও বিচাঁর করতে হবে। মনোবিজ্ঞানীগণ 
উৎপাদনের ক্ষমতা মুসার বিষয়গুলির তন বিভা করেছেন । 
5 শুধুমাত্র বিষয়েই ক্লাস্তি উৎপাদন করে না। বছরের বিভিন্ন 
| ঝতুতে ক্লান্তির তারতম্য হয় । গ্রীন্মে যত সহজে ক্লীস্তি আসে 
শীতের সময় ত সি. পল শীতের পিরিয়ড দীর্ঘতর কর! 
চলে। শিক্ষার্থীদের বয়স, শারীরিক শক্তি, প্রবণত। প্রভৃতির সাথে ক্লান্তির নিকট 
সম্পর্ক রয়েছে । ক্লাস্তিকর বিষয়গুলি সময় তালিকায় যাতে পর পর না৷ দেওয়া হয় 
সে সম্পর্কে দৃষ্টি রাথতে হবে। 


)) মনাধোগ প্রসঙ্গ 
(97 1১660107) 


/্ি 

দৈনিক (05185) :_যে বিষয়ের পাঠ ক মনোবোগের 
প্রয়োজন সে বিষয়গুলি এমন. সময় স্থাপন করতে হবে. যখন শিক্ষার্থীদের 
মনোযোগ দেবার ক্ষমত| সবচেয়ে বেশী থাকে। সেদিক থেকে বিচার করে 
777 ক্লাস্তিকর বিষয়গুলিকে স্কুলের শুরুতে দেওয়া যেতে 
9১3৮1 পারে। স্কুলের প্রথম দু'টি পিরিয়ডেই ছেলেদের 
মনোযোগ একই রকম মনোযোগ সর্বাধিক পরিমাণে পাঠে নিবন্ধ রাঁখা সম্ভব । 
থাকে না। প্রথম পিরিয়ডে সহ্য সগ্য ছেলেমেয়ের! বাড়ী থেকে আসে 
তাই মন একটু চঞ্চল থাকে, দ্বিতীয় পিরিয়ডে পড়ায় 

সবচেয়ে বেশী মন বসে। 85515487885 





নে 
 গাগডাছ্ছিক (৩৩৪15) ₹_একটা দিনের পিরিয়ভপ্তলিতে যেন ফনাযোগ 


সময়তালিকা ৭৪ 
দেবার ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে সপ্তাহের দিনগুলিকেও ঠিক সেইভাবে ভাগ 
করা যায়। প্রথম ঘণ্টায় যেমন মন একটু চঞ্চল থাকে তেমনি রষিবারের 

বিশ্রামের. পর সোমবার পাঠে সহজে মন্‌ চলতে চায়, 
848 না। ছুটি আমেজ কাটিয়ে পড়ায় মন বসতে সময় লাগে । 
কোলা মঙ্গলবার পড়ায় খুব মন বসে ।॥দ্দিতীয় পিরিয়ডের মন সপ্তাহের 

দ্বিতীয় দিনে পড়ায় মন সংযোগ সবচেয়ে বেশী হয়। তারপর 
আস্তে আস্তে ক্লান্তি জমতে থাকে । শনিবার দিন ছটির জন্য মুন উসখুল করতে 
থাকে, পড়ায় আর মন বসতে চায় নু] । কখন ছুটির ঘণ্টা বাজবে সেজন্য মন 

গীব হয়ে থাকে । 

১১/ ক্লান্তি ও তৃপ্ডি (65601895 870 980565০0928) £__পাঠগ্রহণ করতে 
করতে শিক্ষার্থীদের যধ্যে ক্লান্তি আসে। এই ক্লান্তি শারীরিক ও মানসিক ।+ 
ক্লান্তি যত বাড়ে মনোযোগ তত কমে । কিন্তু পাঠ গ্রহণে শিক্ষার্থীর মনোযোগ 

প্রয়োজন । তাই নান। বিষয়েব উপর গুরুত্ব দিতে হয়। 
রাস্তি বাড়লে, মনো- সময়তালিকায় যদি শিক্ষার্থীদের জন্য এমন সব কাঁধ-_ 


যোগ বানের কনে সা কমের ব্যবস্থা করা যায় যাতে তার যানসিক তৃত্তি পায় 


তন তাহলে তাদের ক্লান্তি কমে, মনোযোগ বাডে। সমুতালিকা 


তুই লহপৃঠিক্রমিক কাধাবলী; ব্যবহারিক শিক্ষা হাতে কল্‌মে 

শিক্ষা ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দিতে হয়। শিক্ষাদান ব্যবস্থাকে ও শিশু মনের তৃপ্থি- 
করতেহর-শী 2 
বিষয় গুরুত্ব (12079০7606৩ ০0£ 0১6 901১15০€) £__কঠিন বিষয়গুলি 
দ্বিতীয় ও ভুতীয় ঘণ্টার মধ্যে শেষ করে নিতে হয়। বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে 
অঙ্ক, ইংরাজী, সংস্কৃত, বাংল!, বিজ্ঞান, ইতিহাস কি ভূগোল, 
হাতের কাজ; "ড্রিল এইভাবে. পরপর সময় তালিকায় 
সাজান চলে। সপ্তাহের প্রথম দিকে কঠিন বিষয়গুলি রাখ! 
উচিত। শনিবার কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি রাখতে হবে। অঙ্ক ৪ ইংরেজীকে 


9 
& 


সময়তালিকায় কঠিন 
বিষয়গুলির জ্ঞান 


বিষয় বৈচিত্র্য (৬৪:755078 ০1 095 ৪0০1৩০0) £_ _সময়-তালিকায় 
স্থাপনে যেন একঘে'য়েমির শি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 
বিষয় বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করতে ন! পারলে ছাঁত্রশিক্ষক 
সময়ভালিকার বিষয় 
বৈচিতা গুলিকে গুরুত্ব উভয়ের মনেই ক্লান্তি দেখা দেবে। সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয় 
উগ পরপর স্থাপন করলে পড়ার ব্যাঘাত 'হবে। আবার 


ইংরাজী ব্যাকরণের পর সংশ্কু্ ব্যাকরণ বা পাঁটাগণিতের 
পর জ্যামিতি বসিয়ে ছিলে অবসাদ চেখা দেয়। ও কঠিন বিষয় পর পর 






৮ শিক্ষ। পন্ধতি ও পরিবেশ 


মোমবার দিন ইতিহাস পডান হ'ল তারপর শুক্রবার আবার ইতিহাস ) সময়ের 
(২8 বেশী হয়৷ উচিত নয় যাতে ছাত্ররা পূর্ব পাঠের বিষয় তুলে যেতে 
পারেখকোন.. বিষয়ের দ্বটি তিনটি শাখ!| থাকতে পারে পাটাগণিত, বীদ্গণিত, 
জ্যামিতি । সপ্তাহে পধায়ক্রমে প্রত্যেকটি বিষয় শেখাবার বাবস্থা কর। যায় যেমন 
ত'দিন পাটাগণিত, দু'দিন বাজগণিত, দু'দিন জ্যামিতি__একে ঠ218] পদ্ধতি বলে । 
আবার একটি শাঁখাঁকে কয়েকটি অংশে (0101) ভাগ করে এক শাখার এক অংশ 
011) শেষ হলে অপর শাখার একটি অ'ণ শুরু হবে। যেমন পাটাগণিতের 
স্থঃকম| শুরু হ'ল, ঘঙদিন স্বদ কধ। শেষ ন! হবে ততদিন পাটাগণিত চলবে তারপর 
বীজগণিত্রের একটু] নিয়ম পর| হবে এমনিভাবে পড়াবার পদ্গতিকে 78190. 
3/91010 বল| ই৮% উভয় পন্ধতির পক্ষেই যুক্তি রয়েছে শিক্ষকদের এ সম্পর্কে 
_ন্বার্দীনত। থাকবে, তাদের কাজের স্থবিধ। অনুসারে পণ্খতি বেছে নেবেন। 
বিষ্তালয় গৃহ ও আসবাবপত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান (93851. 
25617 108 05 90150011950 220 [20011917898 ) £- সময় 
তালিক। বিদ্যালয় গৃহ € আসবাব পত্রের সঙ্গে সামগ্রস্তপূ্ণ হবে ৩ সময়-তালিকা 
প্রণয়নের সময় বিদ্যালয়ে যতগুলি শ্রেণীকক্ষ আছে সে হিসাব রাখতে হবে। 
বিস্াল় গৃহ ও সাধার$29বিদ্ভালয়ের আসবাবপত্রের দিকে তাকিয়ে সময় তাঁলিক| রচন! 
জ।সবাব পত্রের সবাঁ করতে হবে 1৩ মানচিত্র ইত্যাদি , যে সব খিক্ষামহায়ক 
স্বকব্যবহারের কথা উপকরণ আছে তার দিকে লক্ষ্য রেখে সময় তালিকা প্রণয়ন 
দম তালিকা প্রণয়নের করতে হবে। বিগ্যালয়ে যে সাধারণ ঘরবাড়ী আছে ও 
সময় ভাবতে হবে ্ 
সামান্য আসবাব পত্র আছে তাঁকে পরিকল্পন। অন্যায় 
সংশ্রেষ্ঠ উপায়ে বাবহার করতে হবে। এবং সে কথা সময় তাঁলিক প্রণয়নের 
_স্ময় ভাবতে হবে। 

(০৩810) : মধা শিক্ষ। পর্ষদ বিষ্ভালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর 
প্রতিটি জের পাঠ. জন্ত যে পাঠক্রমের নির্দেশ করে দেন তা যাতে যথাষথ 
ক্রম যাতে যথাযথভাবে ভাবে অন্ুন্থত হয় নময়তালিকা রচনার সময় সে 
সমাপ্ত হয় তার হযোগ দিকে লক্ষা রাখতে হবে। প্রতিটি শ্রেণীতে প্রতিটি 
সময়তালিকায় রাখতে 
হবে। বিষয়ের উপর এমন 01855 দিতে হবে যাতে 

পাঠক্রম যথাষথ ভাবে সমাপ্ত করা সম্ভব হয়। 
সহুপাঠন্রনিক কার্যাবলী (0০০-০৫10157 8005105) ৮ বর্তমানে 
সহপাঠক্রমিক কাাবলীর উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ 
বর্মানে শিক্ষা করা হয়েছে । নময়তাঁলিকায় বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের 
বায পাঠ. জ্ত বিভিন্ন প্রকার সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলীর যোগ 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ রাখতে হবে। এ ব্যাপার শিক্ষকদেরও কাজে লাগাতে 
| হবে। 


সময় তালিক! ৮১ 


বাড়ীর কাজ 01০০৩৪৮) £- সময় তালিকা এমন 
সময়তালিকা ও বাড়ীর যাতে বাড়ীর কাজ সারা সপ্তাহ ছড়িয়ে থাকে । একেই দিনে 


সময় তালিকায় যদি এপ ব্যবস্থা থা তাহলে ছেলেমেয়েরা 
বাড়ীর কাজ করে অন্য বিষয় আর পড়বার সময় পাবৈন' £ 


স্পা 


'কার্যাবলার বথাবথ ও দমবন্টন (৮:০৩: ৪2৫ ৬0৪৪] 101801008- 
£০ি ০£ ৬০:08) £- সময় তালিকায় বি দুর উল কাজ কর্জ 


সমভাবে কটন করা হবে (কোন উপর 
কাজকর্ম বধাযখ ও যেন অতিরিক্ত চাঁপ না পড়ে আবার+এই কাজ 
তানের টি তে. ০ উ 
রর কূর্ণকে এমন ভাবে বণ্টন কতে হবে যাতে উপযুক্ত 


শিক্ষক তীর যথাযথ কাজ.পান। যে শিক্ষককে দিয়ে 
যে কাঁজ করালে সব থেকে বেশী ফল পাওয়। যাবে তাকে সেই কাজের দায়িত্ব দিতে 
হবে। 


(৯১ প্রতি ঘণ্টার ব্যাক্তি কাল (05:5৮০৪. ০£ [৯56908) £-_ একটি 
পিরিয়ড কতটা সময়ব্যাপী হবে সে বিষয়েও চি হবে। কঠিন 
বিষয়ে ছাত্রের! দীর্ঘ মন সংযোগ করতে না$৬ছাট ছেলেমেয়েদের 
মন একই বিষয়ে দীর্ঘ সময় আটকে রাখ! যায় নাঁগ্রীর্মকাঁলে সহজে কাজে ক্লাস্তি 
আসে এব্রপ মুনা বিষয় বিচার করে একটা পিরিয়ড কতট। সময় ব্যাপী হবে তা স্থির 
করতে হবে (৯/দি ছোট ছেলেমেয়েদের দিকে দু্টি রেখে পিরিয়ডের ব্যাপ্তি কাল 

নির্দেশ কর! যায় তাহলে ৩০ মি: এর বেশী একটি পিরিয়ডের 

৪৫8 5৬ ব্যাপ্তি হওয়া উচিত নয়। একটু উঁচু ক্লাসের ছেলেমেয়েরা ৪1৫* 
১০০০৫-এর ব্যাপ্তি মিঃ একটি বিষয়ে মন নিবন্ধ রাখতে পারে। উচু শ্রেণী কতক- 
কাল বিভিন্ন হবে গুলো বিষয় আছে থা ৫* মিঃ কমে বোঝান যায় ন৬ প্রথম 


ঘণ্টায় নাম ডাকা; ছাত্রদের দরখাস্ত নেওয়! প্রভৃতিতে কিছুটা 
সময় যায় তাঁই এই পিরিয়ডটা একটু বেশী দীর্ঘ হওয়। দূরকার। একই দুলে শ্রেণী 
ভেদে বল্ল ও দীর্ঘ কাল ব্যাপী পিরিয়ড কর! যাঁয় না। তাই সব দিক বিবেচনা 


করে একই রকম পিরিয়ড হওয়া! মঙ্গত। প্রথম পিরিয়ডের ব্যাপ্তিকাল একটু দীর্ঘ 
হওয়া দরকার কারণ নাম ডাকতে কিছুটা সময় যায়। তাই প্রথম পিরিয়ড হবে 
৪£-মিনিট । তারপর টিফিনের বিরতি পর্যন্ত ৪০ মিঃ পিরিয়ড কর ঘেতে পারে । 
টিফিনের বিরতির পর শেষের দিকে ছাত্রের! ক্লাস্ত হয়ে পড়ে তাই পরের পিরিয়ডগুলি 
৪* মিঃ করে হবে। ুনচের ক্লাসে ৩* মিঃ বাদে যদি দেখা বায ছেলেমেয়ের! চঞ্চল 
হয়ে উঠেছে, পড়ায় মন দিতে পারছে না, ক্লান্তি বোধ করছে তাহলে শিক্ষক বৈচিত্র্য 
সৃষ্টির চেষ্টা করবেন, প্রসঙ্গ বদলে নতুন স্থষ্টি করবেন । 
শিক্ষ। পঃ প্রথম পর্ব-_-৬ 


৮২ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


বিরতি £ 


(২6০953) 


সময় তালিকায় বিরতির ব্যবস্থা করতে হবে। দ্িতীয় পিরিয়ড পার হবার 
পর একটু একটু করে অবসাদ জমতে থাকে । একটানা তিন ঘণ্টা অর্থাৎ চার 
বাহন পিরিয়ড করার পর ছাত্রেরা আর মন দিতে পারে না। 
কালীন বিরতি তখন দরকার বিশ্রামের। তাই চতুর্থ পিরিয়ডের প্রত্র-৩০ 
মিঃ বিরতির ব্যবস্থা রাখতে হবে। খেলাধুলার মধ্য দিয়ে 
এ সময়ে মনের ক্লান্তি দুর হয়। বিরতির পর মনোনিবেশ করার ক্ষমতা একটু 
বেড়ে যাঁয়; ভবে দ্বিতীয় পিরিয়ডের সমান হয় না। দ্বিতীয় পিরিয়ডের পর যাতে 
ক্লান্তি জমতে না পারে সে জন্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় পিরিয়ডের মাঝে ১০ মিঃ এর জন্য 
স্বল্প কালীন বিরতির ব্যবস্থা করলে তৃতীয় পিরিয়ডে মনোনিবেশ ক্ষমতা বৃদ্ধি 
পেতে পারে। 


শিক্ষকের বিশ্রাম 07158০17578 [581) £ 


সময়-তালিকা রচনার আর একটি অস্থুবিধ। হচ্ছে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের 
অভার্ব(3)যত একটি স্কুলে দু'জন মাত্র অঙ্কের শিক্ষক রয়েছেন অথচ ক্লাসে 
ইউনিটের সংখ্যা ১০টি সেখানে প্রত্যেক ক্লাসের জন্য দ্বিতীয় 
াস্তি দূর করতে, খাতা কি তৃতীয় পিরিয়ডে অঙ্কের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। 
দেখতে ও পাঠের ্ি 
রন্ততি করতে শিক্ষ- শিক্ষকদের পর পর অঙ্ক করাতে ভাল লাগবে না। সাধারণ 
কের বিশ্রাম প্রয়োজন ক্কুলের সাজ সরঞ্জামের অভাবের দিকে লক্ষ্য রাঁখতে হয়। 
সময় তালিকার সময় খেয়ুল রাখতে হয়। একই সাঁথে দু'টি 
ক্লাসে ষেন একই সরঞামের প্রয়োজন ন! হয়ত: ইতিহতরের উপ্রমুক্ত শিক্ষক 
একজন, পর পর তাঁকে বর্ণনা মূলক পাঠ দিতে হলে তিনি সহজেই ক্লাস্ত হয়ে 
পড়বেন। সময় রচনার সময় শিক্ষকের দৈহিক ও মানসিক ক্লাস্তির দিকে 
লক্ষ্য শিক্ষকের জন্য ছুটি পিরিয়ড ব্যবস্থা থাক! 
নী বাড়ীর কাজ দেখতে পরের পিরিয়ডের 
জন্য প্রস্তত হতে 1৮ বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারেন । সময় তালিকার বিষয় 
ব্টনে যতটা সম্ভব বৈচিত্র্য সহি করা দরকার | একই বিষয় পর পর পড়াতে 
হলে বিরক্তির সঞ্চার হয়; মানমিক অবসাদ দেখা দেয় । যেখানে শিক্ষকের সংখ্যা 
কম, সেখানে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের ক্ষেত্রে বিষয় বৈচিত্র্য কঙ্ি করা কষ্ট সাধ্য । আর 
কটি জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে প্রত্যেক শিক্ষকের কাজের সময় যেন ফতটা সম্ভব 
জান হয়। বাস্তবে দেখা ঘা কোন শিক্ষকের একটি পিরিয়ড বেন হয়ে গেল 
+মেখানে তাকে অন্থ্বিধা বুঝিয়ে দিলে তিনি ব্যাপারটা সহজ ভাবে গ্রহণ করবেন। 


সময় তালিকা ৮৩ 


বিভিন্ন প্রকারের সময় তালিকা 
€(10176161৮75068 06107651016) :- 


বিদ্যালয় পরিচালনার স্থবিধার জন্য কয়েক প্রকার সময় তালিকা ব্যবহার 
কর! হয়। সেগুলি হ'ল :-_ 

॥১। সম্বিত সময় তালিকা (0০7৪০113916 হু 100৩-2জ916) 
এই জাতীয় সময় তালিকায় শ্রেণী ও শিক্ষকের বিভিন্ন কর্মসূচী একত্রিত করে 
দেখানো থাকে । এই জাতীয় সময় তালিকাগুলি সপ্তাহের বিভিন্ন দিনকে কেন্দ্র 
করে হয়। তারপর কোন দিনের কোন ঘণ্টায় কোন শিক্ষক কোন শ্রেণীতে কি 

পড়াবেন তা উল্লিখিত থাকে । এ জাতীয় সময় তালিকা 
রনির আবার হয় বৃহৎ, এবং ্বরপ হয় জটিল। বিদ্যালয়ে ছাত্র 

সংখ্যা খুব বেশী হলে এই জাতীয় সময় তালিকা খুবই জটিল 
হয়। তবে এই জাতীয় সময় তালিক৷ থেকে এক নজরেই সমস্ত বিষ্যালয়ের কর্ণ 
স্থচী জানা যায়। সময় তালিকাই বলে দেবে যে কোন নির্দিষ্ট সময় কোন শিক্ষক 
কোথায় কি করছেন, বা, কোন ছাত্র কোথায় কি করছে এবং তারা কতক্ষণ এ 
কাজে নিযুক্ত থাকবে। 

॥২॥ শিক্ষক ভিত্তিক সময় তালিকা (75৯০1,5-/18৩ 17756 
191৩) £__ এইরূপ সময় তালিকা! বিশেষ করে শিক্ষকদের পক্ষে খুবই কার্যকরী | 
ভাজার এই ধরনের একটি সময় তালিকা 962 1০007-এ রাখা হয়। 
লিক বিদ্যালয়ে প্রতিটি শিক্ষকের নাম ক্রমন্বয়ে তুলে নেওয়! হয়। 

তারপর প্রতিটি শিক্ষকের প্রতিটি 7০71০-এ বিভিন্ন কর্মসচী 
নির্দেশ করে দেওয়া হয়। যে সব বিদ্যালয়ে অনেক শিক্ষক আছেন সেখানে 
এই জাতীয় সময় তাঁলিক! দীর্ঘ হয়, তবে সেখানে জটিলতা থাকে কম। 


॥৩। শ্রেণী ভিত্তিক সময় তালিকা! (01555-৮/185 1105৩ 6591৩) 1 
এই জাতীয় সময় তালিকা প্রতিটি শ্রেণীর জন্ত এক একটি করে তৈরী করতে 
হয়। প্রতিটি শ্রেণী ধরে বিভিন্ন 26120 এ বিভিক্ন বিষয় ও শিক্ষক যথাযথভাবে 

নির্দেশিত করতে হয়। এতে সহপাঠক্রমিক কর্মন্চীও 
05 নির্দিষ্ট থাকবে। প্রতিটি শ্রেণীর জন্য তাদের শ্রেণীগত সময় 

তালিকা প্রয়োজন । এক্সূপ ময়তালিক] প্রতিটি শ্রেণীতে 
থাকবে । বিষ্তালয়ের একটি ০০? 19০6-এ সমস্ত শ্রেণীর শ্রেণী ভিত্তিক সময় 
তাঁলিক! ঝুলিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তাতে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী-্মভিভাবক 
সকলেরই সুবিধা হয়। 

891 জার্ময়িক সময় তালিকা (79515855551 7708550৩) £ 
সামঘ্রিক সহ্য় তালিক। নিষ্ষে বিশ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ ও ছন্দের 


ঁ 


রশ 
চি 


শত 


৮৪ শিক্ষা! পদ্ধতি ও পরিবেশ 


শেষ নাই । কোন দিন কোন শিক্ষক কোন কারণে বিষ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকলে 
সেই জায়গায় অন্যান্য শিক্ষকদের সেই দিনের মত কর্মস্থচী নতুন করে করতে 
হয়। কোন খিক্ষকের অন্তপস্থিতিতে কোন শ্রেণীর কাজ তে! 
21 বন্ধ থাঁকতে পারে না, তাই এই ব্যবস্থা। এইসব ক্ষেত্রে 
পক্ষে বিরক্তিকর. সাধারণতঃ একই বিষয়ের শিক্ষককেই দায়িত্ব দেওয়া ভাল। 
সাময়িকভাবে সময় তালিকা প্রথম ঘণ্টাতেই করে নিয়ে ছাত্র, 
ও শিক্ষকদের জানিয়ে দিতে হয়। সাময়িক সময়তালিকায় কোন একজন বা ২জন, 
শিক্ষক যাতে পর পর ০1895 না পাঁন সে দিকে দেখতে হবে। সাময়িক কাঁজকর্ ' 
গুলি মকলের মধ্যে সমভাবে ব্টন করে দিতে হবে। কারণ শিক্ষকদের কাজের 
চাপ এত বেশী থাকে যে, অতিরিক্ত চাপ রীতিমত বিরক্তিকর | 
॥৫॥ অন্যান্য সময় ভালিকা (080১5: 117৩-551৩) £ আরো কিছু 
সময় তালিকার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি হ'ল-_ 
(ক) গৃহ কাজের সময় তালিকা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দিনের 110776 
125: সমন্থিত এই সময় তালিকা প্রতি শ্রেণীর জন্য বিশেষ কার্যকরী | 
(খ) বিষয় ভিত্তিক সময় ভালিকা-_-90৮)০০ 
রা (6201)6 ঠাঁর বিষয় কক্ষে সেই বিষয়ের উপর বিভিন্ন 
শ্রেণীর কাজকর্কে কের করে সময়তালিক! প্রস্তুত করেন। 
(গ) শ্রেণী শিক্ষকের সময় ভালিক। :_01555-05901)61 তাঁর শ্রেণীর 
ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন পাঠক্রমিক সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলীর উপর ভিত্তি করে 
সময় তালিকা রচন| করেন । 


প্রধান শিক্ষকদের দায়িত 
(65015511189 0£ 096 [7680-7299566) 


বিষ্ালয় পরিচালনায় সময় তালিকা একটি অপরিহার্য অঙ্গ । সময় 
তালিকাকে হ্কুলের দ্বিতীয় ঘড়ি বলা হয় তাঠিক। সময় তালিকা! অনুসারে 
ক্ষুলের কাজ নিয়ন্ত্রিত হয়। অনেক বিচার বিবেচনা করে, বহু বার ছক কেটে 
যতটা সম্ভব শিক্ষাবিজ্ঞানের নীতি অন্সরণ করে সময় 
18 তালিকা তৈরীর পর অভিযোগ শোনা যায়। প্রধান- 
জন্কান্ত শিক্ষকদের শিক্ষক মাত্রেই জানেন প্রতি বার সময়-তালিকা প্রকাশ 
ফখ। শুনবেন । হবার পর বনু শিক্ষক তার অস্থবিধ বা তার উপর 
অবিচার করা হয়েছে এ অভিযোগ জানাতে আসেন । 

সবাইকে সন্ধষ্ট করে সময়-তালিকা তৈরী করতে হলে যে পরিমাণ শিক্ষক ও 


[পপৃশিকা-সরজামের প্রয়োজন অধিকাংশ ্ুলের তা নেই। বথা সম্ভব চেষ্টা করেও 


সময় তালিকা ৮৫ 


কাজের ভার (৬/০৫1: 1০৪ ) সমান ভাবে ভাগ করে দেওয়৷ সম্ভব নয়। অগ্রধান 
বিষয় কেউ পড়াতে চান না। নীচের ক্লাসে বেশী পিরিয়ড দিলে সম্মান হানি 
হয় বলে অনেকে মনে করেন। প্রধান শিক্ষক যথাসম্ভব অভিযোগ প্রতিকারের 
চেষ্টা করবেন। যেখানে সম্ভব নয় সেখানে সময়-তালিকাঁর রচনার বাস্তব 
অস্থবিধার দিকট! বোঝালে শিক্ষকগণ নিশ্চয়ই বুঝবেন। নীচের ক্লাসে পড়াতে 
সব শিক্ষকের ই প্রস্তুত থাকা উচিত । বিশেষ করে যারা ভাল শিক্ষক তাদের নীচের 
ক্লাসে ও সব চেয়ে উচু ক্লাসে দেওয়। সঙ্গত। প্রধান-শিক্ষক সর্বনি্ন শ্রেণীতে 
কয়েকটি ক্লাস রাখবেন। যেখানে প্রধান শিক্ষক নীচের ক্লাসে পড়াচ্ছেন সেধানে 
অন্ত শিক্ষকদের অভিযোগ করার কিছু থাকবে না। সময়-তালিক। অন্সারে 
শিক্ষকগণ কাঁজ করবেন তাই তাঁদের অস্থবিধা বিচার করে যেখানে আবশ্যক 
সেখানে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে নেওয়। উচিত। সময়-তাঁলিকা রচনায় প্রধান 
শিক্ষকের দায়িত্ব অনেক। সময়-তালিক। তাঁকে বিচ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে 
অনেক সাহায্যও করে । 


অগ্ুবিধ ও প্রতিকার 
(0606500 ৪170 1২617760169 ) 


স্কুলের পক্ষে সময় তালিকা না হলে চলে না। একদিকে বিস্তৃত পাঠক্রম, 
আর একদিকে সীমাবদ্ধ সময়, অপর্যাপ্ত শিক্ষক, সামান্য সাজ সরঞ্জাম । সবদিকের 
সামগ্রস্ত বিধানের চেষ্টার ফলে কাজ চালানো রকমের একটি সময়-তালিকা । 
যতই বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে সময় তালিকা রচনা কর! হোক ন! 

উর কেন বঙ্মান প্রচলিত সময় তালিকা অনুসারে কাজ করার 
ুষ্ট। ফলে শ্রেণী পাঠ কিছুটা] যাস্্িক হয়ে ওঠে। সময় তালিকায় 
শিক্ষক-শিক্ষার্থী কারো আর ইচ্ছ! মত কাঁজ করার স্বাধীনতা 

থাকে না । শিক্ষার্থী কাজের ব্যাপারে রুচি, ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রভৃতি যে সব কথ! বলা 
হয় সময় তালিকা ঠিক ভাবে অন্্সরণ করতে হলে তার অনেকখানি বিসর্জন 
দিতে হয়। ঘড়ির কাটার সাথে সময় তালিকার চাকা ঘুরতে থাকে তার সাথে 
নানি সাল উওএগস্পিি১১০০- সৃরিসইজ, 

_ অনুসারে ইচ্ছা না থাকলেও পূর্ব শক্ষা 

5 পড়তে হয়। মন অবসাদ গ্রন্ত হলে বিরতির পূর্ব পর্যন্ত 
মনকে অবসর দেওয়া যাবে না। অংকের পর ইংরেজী 

তারপর বাংল! কি সংস্কৃত ব্যাকরণ এই চক্র থেকে মুক্তি নেই কারণ স্কুলের 
দ্বিতীয় ঘড়িটির সাথে এগিয়ে চলতে ন! পারলে শেখার প্রতিযোগিতায় 
পিছিয়ে থাকতে হবে। আবার ইংরেজী শিক্ষক একটি বিষয় পড়াচ্ছেন 


৮৬ শিক্ষা! পদ্ধতি ও পরিবেশ 


ছাত্রেরা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে। একটি বিশেষ কৌতূহল উদ্দীপক 
মুহুর্তে হয়ত নাটকীয় ভাবে স্ষুলের ঘণ্টা বেজে উঠল। ছাত্রদের মন তখন 
সেই বিষয়টিকে পরিত্যাগ করতে চাইছে না তখন ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের বিষয়াস্তরে 
মনোনিবেশ করতে হয় | 


তারপর আগ্রহের কথা। চল্লিশ মিনিটের একটি পিরিয়ডে সব ছাত্রই। 
সমান ভাবে একই বিষয়ে মন নিবদ্ধ থাকে এ আশা! কর! যায় না । অনেক সময় ' 


আগের ঘণ্টার জের পরের ঘণ্টায় চলতে থাকে । জোর করে 
িকষর্থাদেয আগ্রহের আগ্রহ সি কা যায় না। একটি বিষয় শেষ হবার তিন চার 

মিনিটের মধ্যে আর একটি বিষয়ে মন দেওয়া! যায় কি ন! তাঁও 
বিচার করে দেখা দরকার । পরবর্তী বিষয়ের জন্য মন প্রস্তত করতে যে সময়ের 
দরকার সময় তালিক। সে ভাবে তৈরী করা যায় না। কখনও দেখা যায় ৪০ মিঃ 
পিরিয়ডে যে পাঠটি দেওয়া হচ্ছে সাধারণ ছাত্রদের বোঝাবার পক্ষে সে সময় 
পধাপ্ত নয়। আরে! কিছু বেশী সময় হলে বিষয়টি তার! ভাল করে বুঝতে পারত । 
কিন্তু স্কুলের ঘণ্টা! ঠিক সময়ে বেজে উঠবে । বাঁধাঁধরা ছক মাফিক আমাদের 
এগিয়ে চলতে হয়। এই যাস্ত্রিক পদ্ধতির হাত থেকে ছাত্রদের মুক্তি দেবার জন্য 
মন্তেসরী, ডিউই তাদের শিক্ষা পদ্ধতিতে সময় তাঁলিক! বলে কিছু রাখেন নি । 
ডাণ্টন পদ্ধতিতে শ্রেণী পাঠ বলে কিছু নেই, তাই সময় তালিকাঁও নেই। ছাত্রের 
যার যে বিষয়ে যতক্ষণ খুশী পড়তে পারে। শ্রেণী-কক্ষের বদ্ধ আবহাওয়ায় মন 
যেখানে সহজেই ক্লান্ত হয়ে ওঠে সে আবহাওয়া থেকে মুক্তি পেয়ে ছাত্রেরা স্বাধীন 
ভাবে যার যার পাঠ নিয়ে এগিয়ে ষেতে পারে । 


যেখানে ব্যক্কিকেন্্রীক শিক্ষা ব্যবস্থা! সেখানে সময় তালিকাকে বাদ দেবার 
হাহা রন কোন অস্থবিধা নেই । আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে 
সরা তালিক) শ্রেণী-শিক্ষার বিলোপ সাধন করা সম্ভব নয়। তাই সময় 
তালিকা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গরূপে 

থাকবেই | যতটা সম্ভব এর ক্রুটিগুলিকে আমরা দূর করতে চেষ্টা করব। 


সময় তালিকার নমনীয়ত। (61551১915০1 055 71705-0016) £ 
সময় তালিকাকে অচল অনড় বলে মনে করা উচিত নয়। প্রয়োজনে একে 
পরিবর্তন করতে হবে। সারা বছরের জন্য একটি সময় তালিকা রচিত হবে না । 
গ্রীষ্ম ও শীতের জগ্য ছু'টি পৃথক সময় পত্রিক। রচনা কর! 

যয তারকা অপগি- যেতে পাঁরে। শিক্ষকদের বিষয় স্যাধীনতা থাকা! উচিত। 
সময় তালিকা তাই অনমনীয় হবে না। একটি সময় তালিক। 

দীর্ঘদিন অনুকরণ করবার পর দেখা যায় যেকোন কোন বিষয়ের পাঠক্রম বেশ 
খরগিয়ে গেছে। কিন্তু কোন কোন বিষয়ের পাঠজম তখনও বেশ পিছিয়ে। তখন 


পাশা 
_ শশী 


সময় তালিকা ৮৭ 


সময় তালিকার পরিবর্তন প্রয়োজন। পরীক্ষার পূর্বে সময় তালিকাকে সংক্ষিপ্ত 
করার প্রয়োজন আছে। বিদ্যালয়ের সময়তালিকা তাই পরিবর্তনযোগ্য। 
শিক্ষার্থীদের শ্বার্যে ও শিক্ষাদানের তাগিদে সময় তালিকাকে প্রয়োজনমত অদল, 
বদল করতে হবে । 

অনিয়ন্ত্রিত পাঠ ব৷ ইচ্ছামত পাঠের স্থযোগ সময় তালিকায় দেওয়। যায় কি না 
সে বিষয়ে প্রধান শিক্ষক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে 
পারেন। সপ্তাহে প্রতি শ্রেণীর জন্য যদি ২।৩টি পিরিয়ড 
আলাদা করে রাখা যায় তাহলে শিক্ষকের তৃত্বাবধানে ছাত্রের 
ইচ্ছামত বিষয় পড়তে পারে। 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘণ্টার মাঝে ১০ মিঃ এর জন্য ব্রিতির ব্যবস্থা কর! যায় । 
ছাত্রের শ্রেণী কক্ষের বদ্ধ আবহাঁওয়! থেকে বাইরে এসে কিছুট। ছুটাছুটি করাগ 
স্থযোগ পেলে এক ঘেয়েমির হাত থেকে কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি 
পায়। এতে অবসাদ জমতে পারে না ও পরবর্তী ঘণ্টায় 
পড়ায় মনোযোগ বাঁড়ে। এই শ্বল্পনকালীন বিরতি শিক্ষকদের 
পরবর্তী পিরিয়ডের প্রস্তুতির পক্ষে সহায়ক। সময় তালিক! ছাত্রদের সুবিধার 
জন্য । প্রধান শিক্ষক সহকমীদের সাথে আলোচনা করে যদি মনে করেন কোন 
নতুন পন্ধতি অবলম্বন করলে কাজের স্থবিধা হবে তাহলে চিরাচরিত প্রথাকে 
পরিহার করে তিনি পরীক্ষ। নিরীক্ষ। করতে পারেন। 


ব্লক পদ্ধতি ও ল্স্যাইরাল পদ্ধতি 
(0190 555061) ও 90112] 959602 ) : 


সময় তালিকা প্রণয়নের ছুটি পদ্ধতি আছে»_-3100 5551672) ও 90151 

55515) | বাঁংলা ভাষা ও সাহিত্যের গছ ও পদ্য ছুই-ই থাকে । একটি 

গ্য কয়েকদিন পরপর পড়িয়ে একটি পদ্য পড়াতে আরম্ত 

০ রি করবার পন্ধতিকে 731০০]: 5591 বল! হয় । আর একদিন 

গন্য, একদিন পদ্য, পড়ানোর পন্ধতি 501721 5/50610 নামে 

পরিচিত। সময় তালিকায় ছুটি পদ্ধতিকেই সমভাবে ব্যবহার কর! যেতে পারে । 

তবে এ ছু'য়ের কোন পদ্ধতি ব্যবহার কর! হবে সে স্বাধীনতা বিষয়-শিক্ষককে 
দেওয়া উচিত। 


সময় তালিক| ও শিক্ষক সভা 
(01076-05516 2170 058000615 ০041011) 


সময় তালিকা! একটি জটিল ব্যাপার । সময় তালিকা প্রণয়ন করতে গেলে 
শিক্ষকদের. সমালোচনার সন্মুধীন হতেই হয়। সাধারপতঃ সহ-প্রধান শিক্ষক 


সময় তালিকায় অনিয়- 
স্থিত পাঠের সুযোগ 


সময় তালিকায় শ্বল্প- 
বিরতি খুবই কার্ধকর 


৮৮ শিক্ষা পন্ধতি ও পরিবেশ 


শিক্ষকদের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রধান শিক্ষকের নির্দেশ মত সময় তালিকা প্রণয়ন 

করেন। কিন্তু বিদ্যালয় গৃষ্, আসবাবপত্র শিক্ষক প্রভৃতির অগ্রতুলতার জন্য 
সময় তালিকায় অনেক ক্রটি থেকে যায়। তার জন্য অনেক 

সময় তালিকাকে সমালোচনা আসে। কিন্ত সেই সময় তালিকা যদি 

শিক্ষক সভায় উপ- ূ 

্াপন করা প্রয়োজন । শিক্ষক সভায় উপস্থাপিত করে আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণ 
করা যায় তবে সমস্ত শিক্ষকের পক্ষে তা মেনে নিতে 


অন্ুধিধা থাকে না । এ পদ্ধতি হ'ল গণতান্ত্রিক পন্ধতি । 

সময় তালিকা সম্পূর্ণ কৃত্রিম ও যাস্ত্রিক। এর মাধ্যমে স্বাধীন শিক্ষা সম্ভব নয়। 
ব্যক্তিগত বৈষম্যের দিকে লক্ষ্য রেখে সার্থক শিক্ষা সম্ভব নয়। কিন্তু তাহলেও 
বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় ও বিদ্যালয় পরিচালনায় সময় তালিকা 
অপরিহার্য । সময় তালিকাঁকে তাই যথাযথ, বৈজ্ঞানিক ও 
ত্রুটিযুক্ত করতে চেষ্টা করতে হবে। স্ধু সময় তালিকা নয়, সেই অনুযায়ী যথাযথ 
কাধকলাপই বিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণতার পথে নিয়ে যেতে পারে । 


উপসংহার 


প্রশ্নাবলী 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 


শিক্ষক ও অন্িদ্তাবক সম্পর্ষ 
(21২ ঞোতাং ০0-07-7২10) 


প্রাচীল শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের সঙ্গে অভিভাবকের যোগাযোগ খুব বেশী 
"খাকতে, রা গুরুগৃহে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতো । সেখানে ছাত্র-শিক্ষক 
সম্পর্ক গড়ে উঠলেও শিক্ষক-অভিভাবকের যোগাযোগ 
সা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ফলে শিক্ষকের সঙ্গে অভিভাবকদের 
সম্পর্ক ছিল না ব্যবধান থেকেই গেছে। ব€মান শিক্ষাব্যবস্থায় সকলেই 
শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্কের উপর জোর দিয়েছেন । শিক্ষকের 
সঙ্গে অভিভাবকের মধুর সম্পর্ক গড়ে না উঠলে শিক্ষার্থীর খিক্ষাগ্রহণ অসম্পূর্ণ 
'থেকে যায়। অভিভাবকদের সঙ্গে শিক্ষকদের ব্যবধান তাই দূর করতে হবে-_- 
স্াপন করতে হবে মধুর সম্পর্কের সুদৃঢ় ভিত্তি। 
অভিভাবক ছেলেমেয়েকে বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখতে পাঠান, বিদ্যালয়ের পক্ষ 
থেকে তাকে মালষয করে তোলবার সর্বপ্রকার চেষ্টা হয়, কিস্তু এ চের 
সাফল্য নির্ভর করে অভিভাবক ও স্কুলের পারম্পরিক সহযোগিতার মধ্যে । 
কোন ছেলেমেয়ের শিক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করতে হলে তার 
৮ শিক্ষা্রহণে পারিবারিক অবস্থা জানতে হবে, তার অভিভাবককে জানতে 
দায়িত্ব আছে হবে। শিক্ষা-বিজ্ঞানের ছাত্ররা জানেন মাষের জীবনে 
পরিবেশের প্রভাব কত স্থদূর প্রসারী। শিক্ষার্থীর জীবনে 
পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব তার শিক্ষাকে অনেক খানি নিয়ন্ত্রিত করে। 
অভিভাবক যদি ছেলেমেয়ের পড়া, চালচলন, আচার-ব্যবহার সম্পর্কে খোঁজ না 
রাখেন, তাহলে শুধুমাত্র স্কুলের চেষ্টায় শিক্ষার্থীকে ঠিক ভাবে পরিচালিত কর! সম্ভব 
নয়। 'অভিভাবক স্কুলে আসেন ছেলেমেযনেকে স্কুলে ভর্তি করতে__আর ছেলেমেয়ে 
যদি পরীক্ষায় ফেল করে তাকে যাতে উপরের ক্লাসে উঠিয়ে দেওয়া! যায় সে জন্ত 
অনুরোধ জানাতে । এ অবস্থার পরিব €ন ঘটাতে হবে । ছেলেমেয়ের উন্নতি অবনতির 
সম্পর্কে অভিভীবকের একটা দায়িত্ব আছে সে সম্পর্কে তাঁকে সচেতন হতে হবে । 
বিষ্ভালয়ে যে সময় একটি শিক্ষার্থী থাকে তার চেয়ে অনেক বেশী সময় সে 
বাড়ীতে থাকে | দিনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গড়ে গুতিদিন কোন শিক্ষার্থী বিষ্যালয়ে 
৩৪ ঘণ্টার বেদী থাকে না। বাকী ২০/২১ ঘণ্টা সে 
শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণে গৃহ পরিবেশে অভিভাবকের সািধ্যে কাটায়। কাজেই 
পরিবেশের গুরু্ব বিজ্যালয়ের ৩/৪ ঘণ্টা সময় কোন শিক্ষার্থীর জানার্জনের 
একঘাত্র সযোঁগ ও সময় হতে পারে না। জান ভাগার দিন দিন সমৃবশালী হচ্ছে। 


৯৩ শিক্ষা! পন্ধতি ও পরিবেশ 


শিক্ষার্থীর উপর পাঁঠক্রমের বোক! দিন দিন বাড়ছে । জীবনের সঙ্গে শিক্ষা একাত্ম 
হয়ে যাচ্ছে। কাজেই শিক্ষার্থীর যদি গৃহ পরিবেশে জ্ঞানার্জন না করে তবে 
বিদ্যালয়ের সাধ্য নেই যে কোন শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে সে সম্পূর্ণ করে। শিক্ষার্থীর 
শিক্ষাগ্রহণে তাই অভিভাবকদের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। " 
স্কুলের উন্নতি করতে হলে অভিভাবকগণ স্কুল সম্পর্কে যাতে উৎসাহ 
নেয় সে চে! করতে হবে। স্কুল থেকে ছাত্রদের উন্নতির জন্য কি করা হচ্ছে 
তার খবর অভিভাবকদের জানাতে হবে। স্কুলের ভাল 
4৬৮ মন্দের সাঁথে তাদের ছেলেমেয়েদের ভাঁলমন্দ জড়িত আছে এ 
_. বোধ হ্ষ্টি করতে পারলেই অভিভাবকগণ স্কুল সম্পর্কে 
মনোযোগী হবেন। স্কুল্রে বৈষয়িক উন্নতির জন্যও অভিভাবকদের সাথে যোগাঁষোঁগ 
রাখা দরকার । বিত্তবান অভিভাবকদের কাছ থেকে অনেক সময় স্কুলের উন্নতির 
জন্ দান পাওয়া যায়। বাংলা-দেশের শিক্ষা প্রসারে বেসরকারী আধিক সাহাষ্য 
অনেক খানি সাহায্য করেছে । 
কোন অভিভাবক এলে প্রধান শিক্ষক তাঁর সাথে ভদ্র ব্যবহার করবেন 
এইট! স্বাভাবিক । তবু কোন কোন সময় বিপরীত আচরণ কর! হয়েছে এব্ূপ 
অভিযোগ শোনা যায়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানি, অনেক সময় ধের্চ্যুতি 
ঘটে ; কিন্তু কোন অবস্থায় অভিভাবক ক্ষুব্ধ হতে পারেন এরূপ 
ই ব্যবহার কর] চলবে না। গ্রামে অনেক দরিদ্র ছেলেমেয়ের। 
সহামুভতি- 
ররর পড়ে। তাদের অভিতভাবকগণ অনেক সময় তাদের আথিক 
অস্থ্বিধার কথ! জানাতে আসেন। প্রধান শিক্ষক সহানুভূতির 
সাথে তাদের কথা শুনবেন ও অত্যন্ত সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করবেন। মর্যাদায় সকল 
অভিভীবকই প্রধান শিক্ষকের নিকট সমান। অভিভাবকের যে কোঁন রকম 
অভিযোগ থাকলে প্রধান শিক্ষক ধের্ধসহকারে শুনবেন ও প্রতিকারের চেষ্টা 
করবেন। বিষ্যালয়ে অনেক লময় ধনী অভিভাবকদের অতিরিক্ত মর্যাদা দেওয়া হয়। 
পক্ষান্তরে দরিদ্র অভিভাবকদের অবহেলা! কর! হয়। এর মারাত্মক প্রভাব 
শিক্ষার্থীদের উপর পড়ে। সামাজিক বৈষম্যের“তীত্র বিষভার শিক্ষার্থীদের জীবনে 
প্রভাব বিস্তার করে; ষার ফলশ্রুতি কখনই ভাল হয় না। 
বওমানে বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের সঙ্গে অভিভাবকদের সম্পর্ক মধুর হওয়ার 
প্রয়োজন থাকলেও তাদের মধ্যে ব্যবধান অনেক বেড়েছে। এর কতকগুলি 
কারণও আছে। শিক্ষকের পাত্ডিত্য অনেক সমঙ্গ অভি- 
৮8 রর ভাবকদের সঙ্গে ব্যবধান গড়ে তুলতে লাহাধ্য করে। 
হাওয়ার কারণ. শিক্ষক ম্ধাদাবোধ ও আত্মাতিমান অসিভাঁবকর্গণ ছেটি 
করে দেখেন। ফলে শিক্ষক-অদ্ভিভারকগগণের ব্যবধান বেড়ে 
বাক এর জন্ত বর্তমান শিক্ষাব্যবন্থাও দায়ী । বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা! সমাজ থেকে 


শিক্ষক ও অভিভাঁবক সম্পর্ক ৯১ 


বিচ্ছিন্ন। তার ফলে শিক্ষকদের সঙ্গে অভিভাবকদের ব্যবধান গড়ে উঠেছে। 
শিক্ষা! সংক্রান্ত প্রাচীন ধারণাঁও এর জন্তে দায়ী । বর্তমান শিক্ষাবিজ্ঞানের মৃলসস্বন্ধ 
অনুযায়ী শিক্ষায় অভিভাবকের ভূমিকা-সংক্রাস্ত মনোভাবের অভাঁব থেকেই শিক্ষক- 
অভিভাবক সম্পর্ক গড়ে উঠে না, শিক্ষার পরীক্ষাধর্মীতাও শিক্ষক-অভিভাবক 
সম্পর্ক গড়ে ওঠার অন্যতম অন্তরায় । 


শিক্ষক-অভিভাবক সপ্পর্কর প্রয়োজনীয়ত! 


(15৪৫ 10: 0০০-0068000 0 0১6 
68017615200 1216100) 


শিশুর জীবনে পিতামাতা ও অভিভাবকদের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পিতামাত। 
ও অভিভাবকদের স্বাস্থ্যগত ও চরিত্রগত বহু দৌষগুণ শিশ্তদের উপর পড়ে। 
শিক্ষার্থীরা পিতামাতা ও অভিভাবকদের আচার ব্যবহার ও 
মি ভবিষ্তং অতভ্যেসগুলি নিজেদের মধ্যে অনুকরণ করে। তা-ছাড়াও 
ভি শিশুর ভবিস্তৎ জীবন সম্পর্কে পিতামাতা ও অভিভাবকগণই 
বেশী উৎসাহী সবচেয়ে বেশী উৎসাহী । তাই শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক 
স্থাপন হলে সে সম্বন্ধে অনেক সুবিধা হতে পারে। এই 
সম্পর্ক পিতামাতা ও অভিভাবকের বদভ্যাস ইত্যাদির অন্ধ অনুকরণ থেকে 
শিক্ষার্থীদের রক্ষা করবে। অভিভাঁবকগণও তাদের ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে সবসময়ই 
খোঁজ খবর পাবেন, তাতে শিক্ষার্থীর জীবন আরো সমুন্ধ ও সম্ভাবনাময় 
হয়ে উঠবে । 
শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শারীরিক ও রোগ তাদের শিক্ষাজীবনকে ক্ষতিগ্রস্থ 
করে। এই সব ও মানসিক রোগগুলি সারানোর 
শারীরিক ও মানসিক জন্য অভিভাবকদের লাহাষ্য প্রয়োজন । শিক্ষার্থীদের প্রবৃত্তি 
সিটি (050000 ও গ্রক্ষোভ (890000) জনিত সমস্যা, 
অপসঙ্গতির সমস্যা! (90101517 ০:1 108190)950206000) ও অপরাধপ্রবণতা ইত্যাদি 
সমন্যাঁলি রোধ করবার জন্য শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক প্রয়োজন। 


শিক্ষক ও অভিভাবক সম্পর্ক শিক্ষার্থীদের মধ্যে কতকগুলি গুণাবলীর বিকাশ 
লাধনে পাহায্য করে। শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষা, চক্িব্রগঠন, 

বিভিন্ন গণাবরীর . অভ্যেস নিয়ন্ত্র+ সামাজিক আচরণ, ব্যক্রিসত্বা গঠন ইত্যাদির 
নিরনিনিরি 'শিক্ষক-অভিভাঁবক সৃষ্পর্ক প্রয়োজন, শিক্ষক ও 
অভিভাবকদের: যৌথ প্রচেষ্টাই শিক্ষার্থী হী এইসব গুণাবলীর, বিকাগ 
খটাতে পারে। | 


৯২ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় বাড়ীতে পড়ার্ুনা, অনুশীলন ও গৃহকর্ের একটি 
বিশেষ ভূমিকা আছে। বিষ্যালয়ে কোন বিষয় সাধারণভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। 
তার উপর ব্যাপক পড়াশুনা, চিন্তা-ভাবনা, কাজকর্ম ও 
অগ্নশীলন শিক্ষার্থরা বাড়ীতেই করে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে 
শিক্ষার্থীদের [10৩ 185 দেওয়া হয়, বাড়ীতে এইসব পড়াস্তনা, 
অনুশীলন ইত্যাদি শিক্ষার্থীরা গৃহ পরিবেশে অভিভাবকদের সানিধ্যেই 
করে। কাজেই শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত অগ্রগতির জন্য শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক 
আবশ্তক। 


শিক্ষা এক অবিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা! প্রবাহ। শিক্ষার্থীরা এই অভিজ্ঞত| সঞ্চয়, করে 

বিদ্যালিয় ও গৃহ পরিবেশ থেকে । জীবনের এই বন্ৃবিচিত্র অভিজ্ঞতার সঞ্চয়নে 

শিক্ষক ও অভিভাবকদের এক বলিষ্ঠ ও দায়িত্পূর্ণ ভূমিকা 

এ রি আছে। জীবন ও সমাজের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা! শিক্ষার্থীর 

এ গৃহ পরিবেশেই অর্জন করে। সেক্ষেত্রে অভিভাবকদের 

ভূমিকা খুবই কার্করী। আর বিষ্ভালয় পরিবেশে শিক্ষার্থীর খিক্ষ1! ও অভিজ্ঞতা 
সঞ্চয়ে শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা অনম্বীকার্য। 


শিক্ষার্থীরা দিনের অধিকাংশ সময় গৃহ পরিবেশে থাকে৷ দিনের ২৪ ঘণ্টার 
মধ্যে দৈনিক গড়ে প্রায় ৩৪ ঘণ্টা সময় শিক্ষার্থীর! বিদ্যালয় 
পরিবেশে কাটায়। বাকী ২০/২১ ঘণ্টা মময় তাঁরা গৃহ 
পরিবেশে কাটায় । কাজেই শিক্ষাজীবনে গৃহ পরিবেশের গুরুত্ব কম নয়। 
গৃহ পরিবেশে শিক্ষার্থীর এই শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করে তুলতে শিক্ষক ও অভিভাবক 
সম্পর্ক প্রয়োজন । 
বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক গড়ে তুলবার জন্তও অভিভাবক-শিক্ষক সম্পর্ক 
বিষ্ঠা ওসমাজ প্রয়োজন বর্তমাঁনে সমাজের থেকে বিছ্যালয়গুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়েছে । তা-ছাড়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক গুণাবলী ও 
গণতাস্ত্রিক চেতনা গড়ে তুলবার জন্য শিক্ষক ও অভিভাবক সম্পর্ক গড়ে তোল! 
দরকার। 
বিদ্যালয় সংগঠনের জন্য ও শিক্ষার্থীর শিক্ষার অগ্রগতির জন্য শিক্ষক ও 
এ অভিভাবক সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা সকলেই শ্বীকার 
করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন আসে যে, সে সম্পর্ক কি ভাবে 
পের তির গড়ে উঠবে? নিললিখিত উপায় ও পদ্ধতি গুলির 
মাধ্যমে শিক্ষক অভিভাবক অম্পর্ক (015808 ৪0 
89৮৮০৫৪ 0০ 28৩ 55511805552 66 চিএ ও টি 
ধঠলাঞাত) গড়ে ভোলা ঘায়-_ 


01776 1551 


গৃহপরিবেশ ও শিক্ষা 


শিক্ষক ও অভিভাবক সম্পর্ক ৯৩ 


॥১॥ প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব (7৩৪1৯০08191 ০1 0১৩ [755৫ 
058৩7) :__-শিক্ষক অভিভাবক সম্পর্ক স্থাপনে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বই 
সর্বাধিক । কারণ প্রধান শিক্ষকের সঙ্গেই অভিভাবকদের সম্পর্ক বেশী। 

অভিভাবকগণ শিক্ষার্থীদের ভতির সময় প্রধান শিক্ষকের 
তত কাছে আসেন, বেতন পত্র দ্দিতে প্রধান শিক্ষকের কাছে 
মি আসেন, পরীক্ষার ফল প্রকাশের সময় প্রধান শিক্ষকের 
সম্পর্ক স্থাপনে কাছে আসেন। তাছাড়৷ নান। সমস্যা ও অস্থবিধার সময়ও, 
সহাক্নতা করে অভিভাবকগণ প্রধান শিক্ষকের কাছে আসেন । এই স্থযোগে 

প্রধান শিক্ষক ধীরে ধীরে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে 
মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন। প্রধান শিক্ষক সব অভিভাবকদের সঙ্গে মধুর 
ও সমান ব্যবহার করবেন, তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাবেন। অভিভাবকদের 
কথা মন দিয়ে শুনে বিভিন্ন সমস্তা সমাধানের জন্য আস্তরিক সহযোগিতা করবেন ॥ 
এই সুযোগে প্রধান শিক্ষক মহাশয় অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে অভিভাবকদের পরিচয় 
করিয়ে দিতে পারেন । 


॥২॥ সহ শিক্ষকদের ভূমিকা (5২০1৩ ০£ 0৩ 4১558 ত5019575) 8 
শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক গড়ে তোলার দায়িত্ব শুধুমাত্র প্রধান শিক্ষকদের নয়) এ 
দায়িত্ব সহশিক্ষকদের ও আছে। তারাও ওই সম্পর্ক স্থাপনে অগ্রণী 
যে কোন হ্থত্রেই হোক ভূমিকা নেবেন। প্রত্যেক শ্রেণী শিক্ষক (51585 €551:57) 
৪৮৩ সেই শ্রেণীর ছাত্রদের অভিভাবকদের সঙ্গে পরিচয় রাখবেন । এ 
স্থাপনে অগ্রনী ছাড়াও সমস্ত শিক্ষককে সচেতন ও উদ্দেশ্ঠ প্রণোদিতভাবে এই 
ভূমিকা নেবেন সম্পর্ক গড়ে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে । মধুর ও ভঙ্র ব্যবহার, 
সহান্ভূতি, উদারতা, শিষ্টাচার, সহৃদয়ত! ইত্যাদির সাহায্যেই 
শিক্ষকগণ এ কাজ করতে পারেন, যখনই কোন শিক্ষক (যে কোন কারণ ব] 
উপায়েই হোঁক ) কোন অভিভাবকের: সান্নিধ্যে আসবেন তখনই তিনি এগিয়ে 
এসে তীর সঙ্গে পরিচিত হবেন, আলাপ আলোচন! করবেন । 


(৩ বিভ্ভালয় পরিচালক সমিতি (9০১০০] 11515581708 0০০৪- 
268৩৩) 5- বিদ্যালয় পরিচালক সমিতিতে অভিভাবকদের একাধিক প্রতিনিধিত্ব 
কারি থাকে । এই প্রতিনিধিরা নির্বাচনের মাধ্যমে আসেন। 
ভূমিকা নির্বাচনের প্রাক্কালে তারা৷ বিদ্যালয়ের উন্নতি ও শিক্ষার্থীদের, 
অগ্রগতির অনেক প্রতিশ্ররতি দেন। অভিভাবকদের এই 
গ্রতিনিধির। শিক্ষক অভিভাবক সম্পর্ক স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারেন ॥ 
তাছাড়াও পরিচালক সমিতিও নিজেদের ক্ষমতাবলে এ ধরনের গঠনমূলক বিভিন্ন, 
পরিকল্পনা গ্রহথ করতে পারেন। ও 


৯৪ শিক্ষা পন্ধতি ও পরিবেশ 


৪ অভিভাবকদের নিকট শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধে বিবরণ প্রেরণ 
6৮67০৫8৮০07 087512659০0 085 9050051505) 2-__বিদ্ভালয় 
শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা, আচরণ, শারীরিক অক্ুস্থতা, মানসিক 
রি সমন্তা ও শৃংখলা ঘটিত বিভিন্ন বিবরণ অভিভাবকদের কাছে 
প্রেরণ করতে পারে । ফলে অভিভাবকেরা তাদের ছেলে- 
মেয়েদের সম্বন্ধে াযথভাবে অবহিত হয়। এইসব সমস্ত! সমাধানের পথ তখন 
প্রশস্ত হয়। 
॥৫॥ গৃহ পরিদর্শন (77০2৩ ৬:58) $_ শিক্ষকগণ কয়েকটি দলে বিভক্ত 
হয়ে শিক্ষার্থীদের গৃহ পরিদর্শনের মাধ্যমে তাদের মাতাপিত 
টা শক্ষার্ণাদের ও অভিভাবকদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের বিভিন্ন পরিকল্পনা 
08 গ্রহণ করতে পারেন । তাতে শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থী ও 
অভিভাবকের মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠে । আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের 
শিক্ষাসংক্রান্ত অনেক সমন্ত। সমাধান হতে পারে ৷ 


॥৬। বিভালয়ের উৎসব অনুষ্ঠানে অভিভাবকদের আমন্ত্রণ 
(1115150070০ 618৩ 75৬56 007 20105008758 208৩ 5০1১০০1 
চ025০0/9188) $- বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময় যে সমস্ত সামাজিক 
বিষ্ভালয়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসব হয় তাঁতে অভিভাবকদের আমন্ত্রণ 
ওদাংসাতক অহঠানে জানাতে হবে। ফলে অভিভাবকেরা বিষ্যালয়ে আসবার 
স্থযোগ পাবেন। সেই স্থত্রেই শিক্ষক অভিভাবক সম্পর্ক গড়ে 
উঠবে। তাদের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের সমাজজীবনও মুখরিত হয়ে উঠবে। 
অভিভাবক ও বিগ্যালয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কি করে স্থাপিত হতে পারে 
সে উদ্দেশ ৬, 1. ২7001 বিদ্যালিয়ের অভিভাবক দিবদ (25:৩7565? 
1055) প্রতিপালন ও অভিভাবক শিক্ষক সমিতি (6515101705,509৩7 
4৯৪৪০০৪৪1০2) স্থাপনের কথা বলেছেন । 

॥৭॥ অভিভাবক দিবস (75151265” 055) £_ বছরের একটি নির্দিষ্ট 
দিনকে অভিভাবক দিবস হিসেবে ঘোষনা করতে হবে। এদিন সমস্ত অভিভাবককে 
বিষ্ভালয়ে আমন্ত্রণ জানাতে হবে । ধনী-গরীব কোনরূপ ভেদাভেদ করলে চলবে 

না। বছরের এই নির্দিষ্ট দিনটি বিদ্যালয়ে অস্তিভাবকদের 

আতিক দিবস গত আগমনে মুখর হয়ে উঠবে। অভিভাবক-দিব উ্ঘোপনের 
নিক জন্ত ছাত্র, শিক্ষক ও বিষ্যালয় পরিচাগক সমিতিকে উদ্োগ 
ৰ ও দায়িত্ব নিতে হবে। সরশ্বতী পূজোর সময় কয়েকদিন 
“বিদ্যালয় উৎসব মুখর থাকে। তারই মধ্যে কোন একটি দিনকে অভিভাবক 
“ছিবল হিসেবে পালন করা যায়। এই দিবস প্রতিপাঁলনের শিক্ষাগত উদ্েন্ঠ 
'গাকবে। সে উদ্দেশ্ত হ'ল শিক্ষক ও অভিভাবক মিলে শিক্ষার্থীদের জানার্জনে 


শিক্ষক ও অভিভাবক সম্পর্ক ৯৫ 


সাহায্য করা। এই ধরনের অভিভাবক দিবসকে নিম্নলিখিত কর্মসূচী অনুযায়ী 
পালন কর! যায় ;-- 

(ক) অভ্যর্থনা (০০০৮০) £-_অতিভাবক দিবসে নিমস্ত্রিত অভি- 
ভাবকদের সাদর অভ্যর্থনা জানাতে হবে। এর জন্য পূর্ব থেকে একটি অভ্যর্থনা 
সমিতি তৈরী কর প্রয়োজন । এই অভ্যর্থনা সম্পূর্ণ আস্তরিক হবে। অভ্যর্থনার 

সময় চা বা ০০1এ 01105 ইত্যাদির সঙ্গে ফুল ইত্যাদি 


অুত্াবকদের বা দেওয়া যেতে পারে । অভ্র্থনার সময় অভিভাবকদের মধ্যে 
দরি্র বৈষমা রাখা. ধনী দরিক্র, উচ্চ নীচ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত ভেদাভেদ করলে 
গলবে না চলবে না। সমস্ত অভিভাবককেই পূর্ণ সামাজিক মর্ধাদ। 


দিতে হবে। অভিভাবকদের যথাযথ স্থানে বসতে দিতে হবে. 
অভ্যর্থনার সময় প্রচলিত সামাজিক শিষ্টাচার ও সৌজন্য বোধ মেনে চলতে হবে। 
এই জাতীয় অভ্যর্থনার মধ্য দিয়েই শিক্ষক অভিভাবক সম্পর্ক গড়ে উঠবে। 

(খ) প্রদর্শনী (চ১191007) $__অভিভাঁবক দিবসে একটি প্রদর্শনীর 
ব্যবস্থা করতে হবে। প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে ছাত্রদের যোগ্যতার নিদর্শন স্থচক 
তাদের নানারকম হাতের কাজ অভিভাবকদের সামনে উপস্থিত করা হবে। 

_ ছাত্রদের আকা ছবি, ম্যাপ, গ্লোব, নানারকম মাটির পৃতুল, 
টা মডেল প্রভৃতি দিয়ে প্রদর্শনীকে আকর্ষণযোগ্য করে তোলার 
চেষ্টা হবে। এছাড়া চার্ট, পোস্টার ও পরিসংখ্যান প্রভৃতির 
সাহায্যে স্কুলের ক্রমোন্নতি, শিক্ষণ পদ্ধতি, খেলাধূলার ব্যবস্থা, ছাত্রেরা যে সব 
সামাজিক কাজে অংশ গ্রহণ করেছে তার সাথে অভিভাবকদের পরিচিত করান 
যায়। প্রদর্শনীতে বিভিন্ন বিষয়ের (5015০) শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন 51911 ( যেমন, 
17150019 50911, 7212751০5 56511 ইত্যাদি) দিতে পারে। এই প্রদর্শনী 
ছাত্রদের ঘার! নিয়স্ত্রিত হবে। প্রদর্শনীর মাধ্যমে একদিকে যেমন শিক্ষক- 
অভিভাবক সম্পর্ক হুপ্রতিঠিত থাঁকবে অন্ত দিকে তেমনি ছাত্রদের শিক্ষাগত 
উন্নয়নের পথও খুলে দেবে । 

(গট) শ্রীতিভোজ (0:50 চ৩৪৪৫) $-_অভিভাঁবক দিবসে একটি গ্রীতি- 
(ভোজের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তাতে শিক্ষক ও অভিভাবক উভয়েই অংশগ্রহণ 
করবেন। শিক্ষক ও অভিভাবক ষে একই সামাজিক মর্ধাদার অধিকারী সেকথা 
প্রতিষ্টিত করার প্রয়োজন আছে । তাতে অভিভাবক-শিক্ষক সম্পর্ক স্থাপনের সুবিধা 
হবে। 

(ঘ) আলোচনা! (1)795888০) £__অতিভাবক দিবসে শিক্ষক ও 
অভিভাবকদের মধ্যে আলোচনার প্রয়োজন আছে। বিদ্যালয়ের আধিক অবস্থা, 
শিক্ষার্থীদের বিবিধ অভিযোগ ও সমস্থ, শিক্ষাদান পৰতি, শৃংখলা, পরীক্ষা! 
ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হবে । আলোচনায় ' শিক্ষক, অভিভাবক ও নাইরের 


৯৬ শিক্ষ। পদ্ধতি ও পরিবেশ 


কোন নিমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞ (25091) অংশ গ্রহণ করবেন । আলোচনার মাধ্যমে 
বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীদের উন্নতি সম্বন্ধে অনেক সিদদাস্ত গৃহীত হতে পারে। 


(ও) বিভ্ভালয় গৃহ পরিদর্শন (12895০702 ০? 875 9০৮০০] 
[9081178) £__অভিভাঁবকগণ বিগ্ভালয়ের বিভিন্ন কক্ষ পরিদর্শন করবেন, এবং 
বিদ্যালয়ের স্থবিধা-অস্তবিধাঁর সঙ্গে একাত্ম হবেন। এ বিষয়ে শিক্ষকগণ তাদের, 
সাহায্য করবেন। ভাতে শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক সুদ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
হবে। ! 

॥৮॥ উত্সব অনুষ্ঠান (5০০11 8 8০61088) :__এ দিনেই বিকালের 
দিকে বিদ্যালয়ে গ্রীতি খেলাধূলা ও উত্সব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকবে। ছাত্রছাত্রী- 
শিক্ষক-অভিভাবকদের খেলাধূলাতে গান-বজনা, আবৃত্তি, অভিনয় ইত্যাদি অচ্ঠিত 
হবে। অনষ্ঠানগুলি শিক্ষামূলক হবে এবং তার মধ্য দিয়ে শিক্ষক-অভিভাবক 
সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত হবে | 

॥৯॥ শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা (00155558101) 10) 0১৩ 
[55০15৩85) 2 প্রধান শিক্ষক ও সহশিক্ষকগণ সর্বক্ষণের জন্য উপস্থিত থাকবেন । 
শিক্ষার দাফল্যের জন্য অভিভাবকদের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কথা তাদের 
বোঝাতে চেঈী করবেন । প্রধান শিক্ষক স্কুলের বিভিন্ন সমস্যা ও শিক্ষার সমস্থ, 
নিয়ে আলোঁচন! করতে পারেন । স্কুলের সাথে অভিভাবকদের সম্পর্ক যাতে ঘনিষ্ঠ 
হয় তার সবরকম বাবস্থ। করা হবে। ছেলে স্কুলে যাঁয় আর আমি নিয়মিত 
মাইনে দিচ্ছি, এতেই আমার সব দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল অভিভাবক যেন এ 
ভাববার স্থযোগ না পান। অভিভাবক দিবসে উপস্থিত থেকে সবাই স্কুলের 
কার্ধধারার সাথে পরিচিত হবেন, স্কুলের উন্নতির কথা চিস্তা করবেন, সর্বোপরি 
ছেলের শিক্ষায় শিক্ষকের সাথে তারও একট! বিরাট দায়িত্ব আছে এ সম্পর্কে 
সচেতন হবেন তাহলেই অভিভাবক দিবস পালনের উদ্দেশ্য সিন্ধ হুবে। 
আলোচনার পর কিছু কিছু যৌথ কর্ণন্ুচী গ্রহণ কর! যেতে পারে ।/ 


॥১০॥ অভিভাবক শিক্ষক সমিতি (25:57-65০৮57 2১৪৪০০$৬৪০), 

- অভিভাবক দিবসে একদিনের জন্য স্কুলে এসে অভিভাবকগণ আনন্দ উৎসবের 

ফাকে ফাকে শিক্ষকদের সাথে শিক্ষা ও স্কুলের সমস্যা 

এলে তাশতি নিয়ে একটু আলোচনা করেন। সেই স্বয্থায়ী উপস্থিতির 

মধ্যে কোন নমন্তার লমাধান সম্ভব নয় । এজগ্ত প্রয়োজন 

্থায়ী সমিতির । অভিভাবকগণের প্রতিনিধি ও শিক্ষকগণকে নিয়ে যদি 

স্থাীভাবে অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি স্থাপিত হয় তাহলে স্কুলের বনু সমন্তা, 
অমাধানের স্বিধ। হয়। 


.. "শপ লমিছিতে প্রধান শিক্ষকসহ সম্ত স্ক্ষিক ও আভতিভাবক্দের সকলেই 


শিক্ষক ও অভিভাবক সম্পর্ক ৯৭ 


সাধারণ স্ত্য হবেন। সমিতির কার্ধকরী সমিতিতে শিক্ষক ও অভিভাবকদের 
নির্বাচিত প্রতিনিধির৷ থাকবে । অভিভাবক প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকবে 
না। একজন অভিভাবক সমিতির সভাপতি হবেন। প্রধান শিক্ষক হবেন 
সম্পাদক | প্রতি মাসে সমিতির একটি করে সভা হবে। 
সিভি রত প্রতি বছরই সমিতি নতুন করে গঠিত হবে। সমিতির একজন 
কোষাধ্যক্ষ থাঁকবে। 'সমিতির আয় ব্যয়ের হিসেব থাকবে । বিভিন্ন খাতাপত্র 
যথাঁষথভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে। সমিতির একটি অফিস ঘর থাঁকবে। স্থানীয় সমস্য 
অন্যায়ী সাধারণ শিক্ষা বিষয়ক আলোচনার সাথে স্কুলের দৈনন্দিন সমস্যা 
নিয়েও আলোচনা হবে। স্কুলে শিক্ষক কি পরীক্ষণ পদ্ধতি বা অন্থ কোন বিষয়ে 
কোন নতুন প্রথা ব! নিয়ম প্রচলিত করার আগে এই সমিতিতে আলোচন৷ 
করে নিলে অভিভাবকদের সহযোগিত| লাভ সহজ হবে । নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
ফলাফল নিয়েও এখানে আলোচনা করা হবে । স্কুলে শৃংখল! রক্ষার কোন অস্থ্বিধ! 
স্্টি হলে অভিভাবক সমিতি সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে পারেন। 
২০০০০ দিয়ে 21966105 ডেকে সমিতির কার্যকরী সভা ও সাধারণ সভা 
কাজ করবে । বিভিন্ন সমস্ত! অনুযায়ী সমিতির আলোচনা হবে । শিক্ষা বিষয়ের 
আলোচনার সঙ্গে বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন সমস্যাও আলোচনায় 
সমিতির কার্যাবলী স্থান পাবে । বিষ্টালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি ও পরীক্ষা ব্যবস্থা 
নিয়েও আঁলোচন! হতে পারে। শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপার 
নিয়েও এই সভা আলোচন। করতে পারে । বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও 
মানসিক রোগ নিয়েও এই সম্মতি কাঁজকর্ম করবে। ছাত্র বিশৃংখলার সময় 
অভিভাবক শিক্ষক সমিতির একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা থাকবে । বর্তমানে পরীক্ষায় 
যে ব্যাপক নকল কর! চলছে সে নিয়েও এই সর্মিতি আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধাস্ত 
গ্রহণ করতে পারে । কোন দরিদ্র ছাত্রকে এই সমিতি অর্থ সাহায্য দিতে পারে। 
এই সমিতি বিষ্যালয়ে কিছু কিছু উৎসব অনুষ্ঠামের ব্যবস্থা করতে পারে। বিদ্যালয়ের 
সামগ্রিক উন্নয়নের কথা ও এই সমিতি ভাববে ।., 
ক্ষুল ও গৃহের সাথে যোগাযোগ রক্ষায় অভিভাবক শিক্ষক সমিতি বিশেষ 
সহায়ক । শিক্ষার্থীর সম্পর্কের ও তার পরিবেশ জানতে অভিভাবকের সহযোগিতা 
অত্যাবশ্টক । যেখানে অভিভাবক সমাঁজ শিক্ষিত ও সচেতন সেবানে এক্ূপ সমিতি 
শিক্ষক অভিভাবক উভয় পক্ষেরই উপকার সাধন সমর্থ । 
খল ও গৃহের মধ্যে প্রধান শিক্ষক যতবেশী সংখ্যক সম্ভব অভিভাবকের সাথে 
-  ব্যক্তিগতভারে পরিচিত হতে চেষ্টা করবেন । শ্রেণী শিক্ষক 
শ্রেণীর প্রত্যেক ছেলের অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন। 
অভিভাবক শিক্ষকের পারস্পরিক মহযোগিতার ফলে শিক্ষার্থ! সম্পর্কীত বহু সমন্তার 
সহজ মীমাংসা লন্তব হবে। স্কুলের সাথে যোগ খাকায় দলের কোন কাজ সম্পর্কে 
শিক্ষা পন্ধতি প্রথম পর্ব---৭ | 


৯৮ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


অভিভাবকদের মনে তৃল্প ধারণা স্থষ্টির অভিযোগ থাকবে না। শিক্ষার্থীর সম্পর্কে 
বিদ্যালিয় ও অভিভাবকের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে ত৷ সুষ্টভাবে পালন করতে 
হলে শিক্ষক অভিভাবক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়া দরকার, এতে উভয় পক্ষই উপরূত 
হবেন। 

শিক্ষক অভিভাবক সমিতি বিছ্যালয়ে শিক্ষক-সমাবেশ (24008110781 
00206191006) করতে পারেন্ত্। বিভিন্ন শিক্ষাবিদকে এনে 
এই জাতীয় সমাবেশে আধুনিক শিক্ষাতত, দর্শন, পদ্ধতি, 
সংগঠন, শৃংখলা, পরীক্ষ! প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোচনার ব্যবস্থা 
কর! যেতে পারে । 

__ এইভাবে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠবে । তাতে 
বিষ্ভালয়ের সামগ্রিক উন্নতি হবে) এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত অগ্রগতিও 
উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে চলবে । 


শিক্ষ! সমাবেশ 


শিক্ষকশ্থাত্র সপ্গর্ক 
(504011-0650176 [6186101751)10) 


আমাদের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক মধুর ছিল। কিন্তু 
পরবর্তী কালে পাশ্চাত্য সভ্যতার স্পর্শে সে ব্যবস্থা ধারিবতিত হয়। পাশ্চাত্য 
দেশের যন্ত্র সভ্যতার স্পর্শে এ দেশের শিক্ষ। ব্যবস্থাও পরিবতিত হয়। ছাত্র 
শিক্ষকের মধুর সম্পর্ক ক্রমশঃ বিনষ্ট হয়ে যায় । উভয়ের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃ বেড়ে 
ক্ষাবাবস্থাও যায়। বর্তমানে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক তাই খুব মধুর নয়। 
রর ১ অথচ শিক্ষাতত, শিক্ষা বিজ্ঞান, মনন্তত্ব ও শিক্ষাদান পদ্ধতির 
বিচার করলে দেখ যায় যে, ছাত্র-শিক্ষকের মধুর সম্পর্ক ছাড়া 
শিক্ষার্থীর যথাযথ শিক্ষাগ্রহণ সম্ভব নয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার ব্যক্তি ম্বাতন্ত্ে 
অতি-আধিক্যের অমোঘ প্রভাব আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর পড়েছে। 


বর্তমান যুগে সমাজ ব্যবস্থা জটিল হয়েছে । ফলে শিক্ষকের জীবনের সমস্যা ও 
জটিলতা অনেক বেড়েছে । তাই ছাত্র-শিক্ষক মধুর সম্পর্ক স্থাপন করতে যে সময়ের 
প্রয়োজন% তাঁর পক্ষে সে সময় দেওয়! সম্ভব নয়। ছাত্রদের 
পক্ষেও এই জটিলতা সমান ভাবে কাজ করে। ব্যক্িত্বাতত্ত্ে 
উগ্র আলোয় যৌথ মনোভাব সম্পূর্ণ বিন হতে বসেছে। 
বর্তমান শিক্ষ। ব্যবস্থা ও ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক স্থাপনের কোন স্থযোগ রাখে নাই। 
শিক্ষকদের পাণ্ডিতা, আত্মীভিমাঁন ও অহংকারও এই সম্পর্ক গড়ে না ওঠার কারণ। 
তার! ছাত্রদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতে চান। বিন্চালয়ের নিদিষ্ট সময় 
ক্কাঁপিকার মধ্যেকার কাজ কোন ক্রমে সেয়ে ভারা বিদ্যালয় থেকে বিদায় দিন । 


চ্ছীত্র শিক্ষক সম্পর্ক 
“গড়ে না! ওঠার কার্ণ 


শিক্ষক ও অভিভাবক সম্পর্ক ৯৯ 


রাস্তাঘাটে ছাত্রদের সঙ্গে দেখ! হলে তার! অন্যদিকে মুখ করে চলে যান। এ সমস্ত 
কারণে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে নাই । সামাজিক, অর্থনৈতিক, 
পরীক্ষা ব্যবস্থ৷ ও শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রটিগুলি এই সম্পর্ক গড়ে না ওঠার জন্য বিশেষ 
ভাবে দায়ী । 

বর্তমান শিক্ষ। ব্যবস্থা শ্রেণীপাঠনের (০1955 19801108) উপর নির্ভরশীল | 
শ্রেণীশিক্ষাদানে ব্যক্তি উপেক্ষিত হয় । এক একটি শ্রেণীতে ৩০1৪০ জন ছাত্র থাকে। 
৫ তালিকায় শিক্ষক এক একটি শ্রেণীর জন্য ৩০।৪০ মিনিট 
পাত বব সময় পান। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষাদান কার্ষ 

সম্পন্ন করে ছাত্রদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক গড়ে তোল! যায় না। 

আধুনিক শিক্ষ| বিজ্ঞান ও শিশু মনস্তত্ব যেখানে ব্যক্তিগত বৈষম্যের (7701৬19091 
9105751006) উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে সেখানে শ্রেণী পাঠন অস্তঃসার শুন্য । 
শিক্ষাদানকালে ব্যক্তিগত বৈষম্য যথাযথ ভাবে রক্ষা করতে হলে ছাত্র-শিক্ষক 
সম্পর্ক একান্ত প্রয়োজনীয় । 

বওমানে ছাত্র বিশংখল! চরমে উঠেছে । এই বিশৃংখলার সমস্ত দায় দায়িত্ব 
কেবল মাত্র ছাত্রদের উপর চাপিয়ে দিলে চলবে ন1। ছাত্রদের সঙ্গে মিশে তাদের 
সমন্যার কথা, জীবনের কথা ও মনের কথ জানতে হবে। 
তারপর গঠন মূলক পথে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। 
দেশের অগণিত যুবককে বেকার রেখে শৃংখল! বোধের বড় বড় কথ! ও উপদেশ 
শুনিয়ে কোন লাভ নেই। ছাত্রদের সঙ্গে মিশতে হবে, তাদের কথ! জানতে হবে । 
প্রীতি, শুভেচ্ছা! ও ভালবাসার পথই সে সমস্যার সমাধান করতে পারে । 

বর্তমানে পরীক্ষার হলে ব্যাপক দুর্নীতি ছাত্রসমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে এক 
চরম সংকটের মুখে ফেলেছে । এই সমস্তা সমাধানের জন্য ও ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক 

প্রয়োজন। দুর্নীতির বোঝা ছাত্রদের উপর চাপিয়ে লাভ 

৮০০০ নেই। যেখানে হাজীর হাজার ইঞ্ষিনীয়ার বেকার সেখানে 
হিতোপদেশ শুনিয়ে লাভ নেই। পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার, শিক্ষ। সংস্কার করে 
এ সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়। ছাত্র শিক্ষকের মধুর সম্পর্ক এই সমস্য! 
অনেক খানি কাটিয়ে উঠতে পারে। এই মধুর সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে শিক্ষক 
ছাত্রদের মনের কথা জানতে পারেন। তারপর আলাপ-আলোচ্নার মাধ্যমে 
এ সম্বন্ধে সিন্ধান্ত গ্রহণ করে যৌথ প্রচেষ্টায় শিক্ষা ও পরীক্ষাকে দুর্নীতি মুক্ত 
করা যায় । 

ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক পিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। 
একটি উত্তপ্ত পদার্থ যেমন তার পাশের পদার্থকেও উত্তপ্ত করে তুলে। তেমনি শিক্ষকের 
সান্্িধ্যে থেকে শিক্ষার্থীরাও তাঁর জ্ঞানের অলোকে উদ্ভাসিত হয়। শিক্ষক শিক্ষার্থীর 
ব্যকিসত্ব! গঠনে সাহাধ্য করেন। তার বনের পথচলাঁকে স্থগম করেন |. 


ছাত্র বিশৃংখল! 


পু শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


সামাজিকতা, ভদ্রতা, শিষ্টাচার, সৌজন্তবোধ, স্বার্ঘত্যাগ, বিনয় ও ভদ্র ব্যবহার 
শিক্ষার্থীর! শিক্ষকের কাছ থেকেই অর্জন করে। শিক্ষার্থীর জীবনের অনেক 

রিনা সমশ্তা শিক্ষক তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ের মাধ্যমে সমাধান 
ছা শফক স্পঞ্কও করতে পারেন। শিক্ষকের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক শিক্ষার্থীর শিক্ষা- 
0085 গ্রহণকেও প্রভাবিত করে। শিক্ষার্থীর! এই সম্পর্কের বলে 


খিধাহীন চিত্রে শিক্ষকের কাছে গিয়ে বিভিন্ন বিষয় জেনে নিতে পারে । উদারতা, 
নৈতিক ধিক্ষা, আত্মপ্রত্যয, যৌথমনৌভাব, গণতান্ত্রিক চেতনা ও সমাজ তান্ত্রিক : 


চিন্তাধারা শিক্ষার্থীরা! শিক্ষকের কাছ থেকে লাভ করে। সহাম্গভূতি, সহৃদয়তা ও 
সহযোগিতার সাহায্যে শিক্ষক ছাত্রদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন । 
আর শ্রদ্ধা, জিজ্ঞাস, সদিচ্ছার সাহায্যে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক 
গড়ে তুলতে পারে / | 


বিগ্ভালয় পর্রিদর্শন 


(১০০০1 1792606100) 


আমাদের দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিদর্শনের ব্যবস্থা বহু পুরাতন। বিদ্যালয় 
পরিদর্শনের সঙ্গে 7621 [55০7019£% জড়িয়ে আছে। কারণ পরিদর্শক এলে 
বিদ্যালয়ে ছাত্র, প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক, সমস্ত শিক্ষাকর্মী ও 
8 পরিচালক সমিতি_-সকলেই ভীত-সন্স্থ হয়ে পড়েন। বুটিশ 
সনবসথ 
রূপ। শাসনে ও বর্তমানের আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় পরিদর্শকের 
ভূমিকা মোটেই গঠনমূলক নয়। পরিদর্শক সবসময় 
বিষ্যালয়ের তুল ক্রি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। আর বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ 
তা চাপা দেওয়ার জন্য তোষামোদ;, ভাল খাঁওয়া-দাওয়া, অনেক সময় উৎকোচ 
পধস্ত দেন। ফলে পরিদর্শনের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্ঠ বিনষ্ট হয়। 
প্রতি প্রদেশে শিক্ষাপরিচালনার সর্বোচ্চ শিখরে আছে 36805 1:70০80190. 
19610810761 গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোতে শিক্ষামন্ত্রীই তার নিয়ন্ত্রক | চ:0৩৪- 
হিজরা 1101) 9৫০500815 শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করেন । 
গরিরক আর 11150001 ০1 001011০ [17500061017 তা বাস্তবে রপায়ণ 
করেন। রাজ্যত্তরে পরিদর্শনের সর্বোচ্চ স্তরে আছে 7110791)% 
56001)021%) [1281 €0২1০৪100-এর জন্য এক একজন করে ০1019 11506০- 
(01/1190৩015655 থাঁকেন। জেলাম্তরে একজন [01500 17)52900£ থাকেন । 
তাকে সাহাধ্য করেন সহকারী জেলা পরিদর্শক (4. 1). 1)1 এছাড়াও 5০০৫৪) 
[980800৮ £৮951091 505৩880৮ 6০20109] [205091100। ইত্যাদির 
জনক এক একজন করে ০১091 10595০:0: খাকেন। প্রাথমিক বিভ্ভালয়গুলি 


শা শট 


শিক্ষক ও অভিভাবক সম্পর্ক ৃ ১০১ 


পরিদর্শনের জন্ত খানা-মহকুমা ইত্যাদি স্তরে 90০-1779৩০6০1 ও 10610 ৪5. 
£05050$০1 থাকেন । এঁদের মাধ্যমেই বিদ্যালিয়ের পরিদশন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় । 
পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা (৩৩ £০: 17986897288) £- শিক্ষা 
ব্যবস্থায় বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থা একটা প্রয়োজনীয় অঙ্গ । বিদ্যালয়ের উপর 
শিক্ষার্থীদের শিক্ষার দায়িত্ব অপিত হয়েছে । ভবিষ্যৎ সমাজকে গড়ে তৌলবার দায়িত্ব 
নিয়েছে শিক্ষক সমাজ। বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে তার! সে কাজ 
করেন। রাষ্ট্র থেকে দেশেগ শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করা হয়। 
শিক্ষা-বিভাগ থেকে সাধারণ ভাবে শিক্ষার নীতি নির্ধারিত 
করে দেওয়া হয়। সেই নীতি কাধকরী করে তোলবার দায়িত্ব বিদ্যালয়ের | 
ব্যালয়গুলিতে ঠিকমত কাজ হচ্ছে কি না অনুসন্ধান করার একটা নৈতিক দায়িত্ব 
রয়েছে সরকারের । সরকারী শিক্ষাবিভাগ এই দায়িত্ব বিদ্যালয় পরিদশ'নের 
সাহায্যে পালন করেন। দেশের শিক্ষার মান উন্নতিতে বিদ্যালয় পরিদর্শকের 
একট। বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে । শিক্ষাবিভাঁগ পরিদর্শকের সহায়তায় বিষ্যালিয়ের 
প্রশাসনিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ করে শিক্ষার মনোনয়ন ব্যবস্থা কার্ধকরী 
করার চেষ্টা করে। পরিদর্শকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে 7.5. 749%77545% 
272 714, 92222/77222/6. মন্তব্য করেছেন_-“41% 7%5/22/07 £27 22 
4%9%2% 91 25 £%2 %2% ০০০72272275 2££%0722 £% 2% 500 
$7546%4. 42276, £%£ /%25 20 222 2 22752 2220 91 %6 6০220 4%4 
62712 2%2 5%9945 7227 %£5 7%/25226/20% £2 £9 ৫. ০2722 22062, 
426৫5 £0 7122 2%2%525 24 07227%254£20% 1 2%2 22777257257 
5০9 25£91752/212121 221 227%5 6 %25 2% 2222. 422 75 £%262 
6 50%99/5 £0 £%%2215£2772 274) /%25 2275 272 0 207 £922745 
422? 21227771672. | 
সরকার থেকে বিশ্তালয়ে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। স্কুল পরিচালনা 
কার্ধাদিতে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি আছে কি না জানতে আসেন স্কুল পরিদৃশ ক। 
তিনি বিদ্যালয়ের দোষ ক্রটিগুলি অহসন্ধান করেন। তার 
পরিদক এলে রিপোর্টের উপর একটা স্কুলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। তাই 
সঞ্চার হয় স্কুল পরিদশকের আগমন প্রধান শিক্ষক বা স্কুল কর্তৃপক্ষ 
কখনও প্রীতির চোখে দেখেন না। ক্কুল পরিদশক আসবেন 
শুনলে একটা ত্রাসের সধশার হ'ত। যেদিন সরকারী পরিদশক এলেন সেদিন 
স্কুলে একট৷ ত্রাসের রাজত্ব বিরাজ করত। প্রধান শিক্ষক তটস্থ এই বুঝি একটা! 
সর্বনাশ ঘটে, গেল। কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে স্কুলের দোষ ক্রটি সব 
পরিদর্শকের চোখের আড়ালে রেখে তাঁকে বিদ্বায় করতে পারাটাই ছিল প্রধান 
শিক্ষকের অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব । যাঁর একটি কলমের আঁচড়ে স্কুলের ভিস্তৎ 


সরকারী দায়িত্ব ও 
'পর্ধিদর্শকের ভূমিকা 


৫২ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


নির্ভর করছে এবং যিনি দৌষ ক্রুটি ধরতেই এসেছেন তার কাছ থেকে দোষ 
আড়াল করে রাখা ছাড়া আর উপায় কি। 
বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। বিদ্যালয় পরিদর্শক তার এলাকার 
শিক্ষার উন্নতির জন্য অনেকখানি দায়ী । চিরাচরিত ভাবে স্কুলগৃহ, আসবাবপত্র 
স্থলের খাতাপত্র আর সাধারণভাবে স্কুলের পঠন-পাঠন্‌ 
14 সম্পর্কে দু'টি একটি মন্তব্যের মধ্যেই তার কাজ সীমাবদ্ধ নয় ॥ 
বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। তিনি বিছ্ালয়ের ত্রুটি সন্ধান করতে যাবেন না| বিদ্যালয়: 
পরিদর্শনকালে যে সব ত্রুটি বিচ্যুতি তার নজরে পড়বে সে 
সম্পর্ক তিনি প্রধান শিক্ষকের সাথে আলাপ করবেন। প্রধান শিক্ষকও 
অন্ঠান্য শিক্ষকের সাঁথে আলোচনা করে তাদের অস্থবিধা কি জেনে কি করে 
স্থলের উন্নতি হতে পারে স্কুলের ক্রুটি দূর করা যেতে পারে সে সম্পর্কে 
নির্দেশ দেবেন। পরিদর্শক হবেন বন্ধু ও সহাঁয়ক। যদি বিদ্যালয় পরিদর্শনের 
মধ্য দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি করতে হয় তাহলে পরিদর্শকের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন 
করতে হবে। শিক্ষ। বিভাগ পরিদর্শক পাঠাচ্ছেন কি করে শিক্ষার উন্নতি হয়, 
বিদ্যালয়কে সাহাষ্য করা যাঁয় সে উদ্দেশ্ঠ নিয়ে । দৌক্রটি খ'জে অনুমোদন বাতিল 
করা সরকারী সাহাধ্য থেকে বঞ্চিত কর! পরিদর্শকের উদ্দেশ্ট নয়। এই মনোভাব 
সৃষ্টি হলে পরিদর্শক সম্পর্কে যে একট। বিরাগ ঝ৷ ত্রাসের মনোভাব রয়েছে তার 
পরিবর্তন হবে। পরিদর্শকের আগমন ভীতির না হয়ে প্রীতির কারণ হয়ে 
উঠবে। পরিদর্শকের কাজ হবে 27000182617617 00 £0০0 ৮/01% ৪100 
16100709101 0660. 


পনিদর্শকর কতব্য 
(10069 ০01 21) 11/5060001) 


দেশের শিক্ষাব্যবস্থার তদারকীর দায়িত্ব যাদের উপর দেওয়া হবে তাদের 
নিয়োগের সময় ধিশেষ বিচার বিবেচনা করে করতে হবে। শিক্ষাগত ও 
পরিদর্শকের কর্তব্য শামনগত ছুই দিকেই তাঁর সমান দক্ষতা! থাকবে। পরিদর্শক 
হবেন উচ্চশিক্ষিত, শিঙ্ষী-বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ হবেন। 

আধুনিক শিক্ষার্শন ও শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান থাকবে৷ হ্কুলের পরীক্ষার 
ফল দেখেই তিনি দৌষগুণ বিচার করবেন না। প্রগতিশীল শিক্ষ। চিন্তাকে যাতে 
বাস্তবে রূপ দেওয়া যায় সে সম্পর্কে তার উৎসাহ থাকবে। তার দৃষ্টি হবে উদার । 
তিনি থাকবেন স্প্রকার সংকীর্ণতার উর্ধবে। ক্ষমতা আছে বলেই ক্ষমতার যথেচ্ছ 
ব্যবহার তিনি করবেন না। যাই করবেন তার একটি মাত্র লক্ষ্য থাকবে তা হচ্ছে 
। শিক্ষায় উন্নতি বিধান। কোন স্কুলের কাজের মধ্যে যদি নতুনস্থের সন্ধান পান্ম 


শিক্ষক ও অভিভাবক সম্পর্ক ১০৩ 


তাহলে সে বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষ৷ চালিয়ে যেতে তিনি স্থযোগ দেবেন। কোন 
বিদ্যালয়ে কোন নতুন শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন করে যদি স্থুফল পেতে থাঁকে সেই 
পন্ধতি অন্য স্কুলে গ্রহণ করা যায় কিনাসে সম্পর্কে তিনি ব্যবস্থা অবলম্বন 
করবেন। তার এলাকার সমস্ত স্কুলের কাজের মধ্যে সামগ্রশ্ত বিধানের চেষ্টা 
তিনি করবেন। 

পরিদর্শক বিদ্যালয় পরিদর্শন কার্ধ নিয়ে অফিস ও খাতাঁপত্রাদি দেখবেন । 
চির রাত সরকারী অর্থের যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে কি না দেখবেন । অফিস 
রিলে আসবাবপত্র হিসেব পত্র সব দেখবেন । বিদ্যালয়ের ছাত্রাবান ও 

পাঠাগার ইত্যাদি তদারকী করবেন। এসবের মধ্যে যে সব 

ভুল ক্রটি বেরুবে ত। দেখিয়ে দিয়ে সংশোধনের ব্যবস্থা! করবেন । 

পরিদর্শক বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান ব্যবস্থাও পরিদর্শন করবেন। বিভিন্ন শ্রেণী 
কক্ষে গিয়ে বিভিন্ন শিক্ষকের পাঠদান পদ্ধতি দেখবেন। যে সব তুল ত্রুটি চোখে 
পড়বে সে নিয়ে পরে আলাপ আলোচনা করবেন। পরিদর্শক শিক্ষকদের নতুন 
ডা শিক্ষাদান পদ্ধতি ও আধুনিক শিক্ষাতত্ব সম্বন্ধে 

শিক্ষকগণকে পরামর্শ দিবেন । বিদ্যালয়ের সামগ্রিক শিক্ষাদান 

কার্ধ কিভাঁবে উন্নত হয় তাঁর জন্য সচেই হবে। পরিদর্শক সময় তালিকা ও 
সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলী নিয়েও আলোচনা করবেন। বিদ্যালয়ের সামগ্রিক 
উন্নতির ক্ষেত্রে পরিদর্শকের আলোচনা ও পরামর্শ খুবই কার্ষকরী। 

পরিদর্শক বিদ্যালয় গুলিকে আঘধিক অনুমোদনের (:৪০০£16100) সময় 
পরিদর্শন করেন। তাঁরই :০০:৮এর ভিত্তিতে সরকার কোন বিদ্যালয়কে 
অচ্মোদন দান করেন। পরিদর্শকের 192০: অন্রসারেই 
বিভিন্ন বিদ্যালয়কে 67010 21506 ও 10100 £15170 হিসেবে 
আধিক অহ্দান দেখ্য়া হয়। সেক্ষেত্রে পরিদর্শক কোন 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও পূর্ব সুত্র গুলির যথাযথ রক্ষিত হয়েছে কি না ৩] দেখবেন । 
সমাজে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে পরিদর্শকের একটি স্বচ্ছ ও গঠন মূলক ভূমিকা আছে। 


গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী 


(0075000০0৮6 ০৩ 1908) : 


বিষ্ঠালয় পরিদর্শকের সমালোচনা! একট! কাজ। এই সমালোচন হবে 
গঠনমূলক (০015070০056) | কোন পরিদর্শক যদি ধ্বংসাত্মক (96509০- 
, 0%৩) দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমালোচনা করেন তাহলে তার 
নী ৯৬টপ সমালোচনায় ক্কুলের কোন উপকারই হবে না। পরিদর্শক 
যদ্দি পাঠ পদ্ধতির মধ্যে কোন ক্রটি দেখতে পান তাহলে 

আদর্শ পাঠ পন্থতি কিক্বপ হওয়া উচিত সে মম্পর্কে শ্রেণীতে পাঠঃ দিয়ে দেখিয়ে 


সরকারী অনুমোদন ও 
পরিদর্শকের ভূমিকা 


১৪৪ শিক্ষা পন্ধতি ও পরিবেশ 


দিতে পারেন । তিনি শিক্ষকদের কাছে কি চান শিক্ষকগণ তা বুঝে সেভাবে চলতে 
পারে। দু'মিনিট দেখেই শিক্ষকের পাঠ দেবার ক্ষমতা আছে কি না বিচার করা 
কষ্টসাধ্য | 

পরিদর্শক সহানুভূতিশীল মনোভাব নিয়ে যদি স্কুল পরিদর্শন করেন তাহলে 
ক্রুটি বের করে সেই সাথে ক্রুটি দূর করার পথের নির্দেশ তিনি দিতে পারেন । 
না পরিদর্শকের সহীশুভূৃতিশীল মনোভাবের পরিচয় পেলে প্রধান 
85554 শিক্ষক ও অন্তান্তি শিক্ষকগণ তাঁদের অস্থৃবিধার কথা জানাতে 
ভুতিশীল মনোাব 

দি! করবেন না। পরিদর্শক শিক্ষকদের সাথে সদয় ব্যবহার 

করবেন। যদি সতর্ক করে দিতে হয় বা অপ্রীতিকর কিছু বলতে হয় তা তিনি 
শিক্ষককে ব্যক্তিগতভাবে বলবেন । শিক্ষক যেন মনে করেন তাকে যা বলা হ'ল 
তার ভালর জন্যাই বলা হ'ল।/ 


পরিদর্শন ব্যবস্থার ক্রটি 


(06605 01 06 10906061010 95561) : 


বর্তমান পরিদর্শন ব্যবস্থার অনেক ত্রুটি আছে। সেগুলি হ'ল__ 

(১) পরিদর্শকের স্বপ্পতা-_সরকারী শিক্ষ। পরিচালনা ব্যবস্থায় পরিদর্শকের 
সংখ্য। খুবই অল্প। একজন পরিদর্শককে বিশাল এক একটি এলাকা জুড়ে অবস্থিত 
অনেকগুলি বিদ্যালয় পরিদর্শশ করতে হয়। তা তার পক্ষে সম্ভব নয়। অনেক 
স্থানে যাতায়াতের অস্থবিধাও আছে। পরিদর্শকের আরো অনেক কাজ 
কর্ম আছে, যা সেরে পরিদর্শনের কাজ তিনি প্রায় ক্ষেত্রেই করতে পারেন ন]। 
বিদ্যালয় পরিদর্শন তো উঠেই গেছে। 

(২) আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিদর্শনের কাজ সরকারী আমলাতান্ত্িক 
শান ব্যবস্থার অস্তভৃতি। তিনি এক ন্বৈরাচারী ভূমিকা! পালন করেন । [২70010- 
এর মতে, £2%2 28522072945 2৮ 2৮61%%81 ৫/0472/26 195//20%,% 
তিনি যেন বিদ্যালয়ে সবকিছুর ত্রুটি ধরতেই আসেন। তার আগমনে বিদ্যালয়ের 
সকলেই তীত-মনতস্থ হয়ে পড়েন । 

(৩) শিক্ষা! ব্যবস্থার ভ্র্জটি__বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় যে সব ত্রুটি আছে 
পরিদর্শনের মাধ্যমে তার সমাধান করা যায় কি না তা বিতর্কের বিষয়। বিদ্যালয়ের 
শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ কৃত্রিম, যান্ত্রিক ও গতান্ুঙ্গতিক। এর মধ্যে 
রর নি নজানানযারিারাতিরচজিগার 
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(8) কোঠারী কষিশনের বক্তব্য $--১৯৬৪-৬৬ ্রষ্টাব্ষের কোঠারী 


শিক্ষক ও অভিভাবক সম্পর্ক ১০৫ 


কমিশন পরিদর্শন ব্যবস্থার ( পৃষ্টা__262 ) তিনটি ক্রটির কথ! বলেছেন। সেগুলি 
হ'ল__ 

(1) 108060020% ০1 170100515 ( অর্থাৎ পরিদর্শকদের সংখ্যার স্বল্পতা )। 

(11) 0০07 0081107 01091501706] 70608:058 01178060096 90916 
96108) ( অর্থাৎ কম বেতনের জন্য উপযুক্ত লোকেরা এ কার্ষে আসেন না )। 

(111) 1806 06 9106015112956000 1 060801568 07050  15600176 
010915 216 £6061811505 7 ( অর্থাৎ পরিদর্শকগণ এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ নয় )। 

মুদালিয়র কমিশনের মন্তব্য (২৩যজাাতে ০60১5 115051191 
€০০77809898107) ) £ পরিদর্শক নির্বাচন ও পরিদর্শকের কর্তব্য সম্পর্কে মুদালিয়র 
কমিশন কয়েকটি মূল্যবান নিদেশ দিয়েছেন । কমিশন বলেছেন, পরিদর্শক নির্বাচনে 
বিভিন্ন প্রড্েশে বিভিন্ন নীতি অগ্ুসরণ করা হয়। কোন কোন জায়গায় সরাঁসরি 
ভাবে পরিদর্শক নিয়োগ করা হয়। তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর যতটা 
'জোর দেওয়৷ হয় অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য গুণ সম্পর্কে সে পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করা 
হয় না। 

কমিশন স্থপারিশ করেছেন, যাঁরা পরিদর্শকরূপে নির্বাচিত হবেন তাদের 
শিক্ষাগত যোগ্যতার মাপকাঠি হবে অনার্স ডিগ্রী বা এম. এ ডিগ্রী। অভিজ্ঞতার 
চিতা রানি রা দিক থেকে স্কুলে দশ বছর শিক্ষকতা! বা প্রধান খিক্ষকবূপে 
ানিকাি কমপক্ষে তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকবে । এইভাবে সরাসরি 

পরিদর্শক নিয়োগ ব্যবস্থা ছাড়াও দশ বছরের অভিজ্ঞ শিক্ষক, 

অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষক ও ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপকদের মধ্য থেকে পরিদর্শক 
নিয়োগ করা৷ যেতে পারে । স্থায়ীভাবে এদের নিয়োগ কর! হবে না । তিন বছর 
থেকে পাঁচ বছর পর্যস্ত তার! একাজ করবেন তারপর যার যার স্থায়ী পদে ফিরে 
যাবেন। পরিদর্শকের কর্তব্য সম্পর্কে কযিশন বলেছেন পরিদর্শকের কাজের 
ছুটি ভাগ থাকবে, একটি প্রশাসনগত অপরটি শিক্ষাগত । 

প্রশাসনিক দিক হচ্ছে স্কুলের সারা বছরের হিসেব, প্রয়োজনীয় খাতাপত্র 
অফিসের বিভিন্ন কাঁজ প্রভৃতি দেখা । এজন্য পরিদর্শকের সাহায্যের জঙ্া উপযুক্ত 
কর্মী থাকবে । স্কুলের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে ও প্রশাসনিক 
কাজে এত সময় যায় যে শিক্ষাগত কাজের দিকে পরিদর্শকের 
যতট! মনোযোগ দেওয়া উচিত তার পক্ষে সে পরিমাণ সময় 
দেওয়া সম্ভব হয় না । শিক্ষাগত কাজ বর্তমানে এত জটিল 
হয়ে উঠেছে যে পরিদর্শকের পক্ষে শিক্ষার সবদিক দেখে বিচার করা সম্ভব নয়। 
একজন পরিদর্শক যত বিদানই হউন না! কেন তিনি সমস্ত বিষয় সম্পর্কে মতামত 
বা উপদেশ দিতে পারেন না। এজন্য কমিশন প্রস্তাব করেছেন__বিশেষজ্জদের 
নিয়ে একটি প্যানেল গঠিত হবে, পরিদর্শক হবেন এই বিশষজ্ঞ প্যানেলের সভাপতি । 


পরিদর্শক প্রশাসনিক 
ও শিক্ষাগত দ্িকগুলি 
পরিদর্শন করবেন 


১০৬ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


এই প্যানেল থেকে সভ্যগণ তিন বছরে একবার স্কুলের শিক্ষাগত দিক পরিদর্শন 
করবেন। এই প্যানেলের পাস্তগণ যখন কোন স্কুলে যাবেন (এদের মধ্যে তিনজন 
সদশ্য অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষক হবেন) তখন সেখানে ভারা ২৩ দিন থাকবেন । 
সেখানে সকলের শিক্ষকদের সাথে আলাপ আলোচনা করবেন । তাদের সাথে 
থাকার ফলে স্কুলের সবদিক থেকে স্কুলের কার্ষপদ্ধতি দেখবার ও জানবার স্থযোগ 
পাবেন। এইভাবে দেখা! ও খোলাখুলিভাবে আলোচনার মধ্য দিয়ে স্কুলের উন্নতি 
বিষয়ে পরিদর্শক কার্ধকরীভাবে সাহায্য করতে পারবেন । 


উপসংহার 


(05070010831010) 


বি্যালয়ের পরিদর্শন ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হবে। পরিদর্শক আধুনিক 
শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত থাকেন। তার উদারতা, সহানুভূতি 
সহযো'গতা, দূরদুষ্ঠি বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নে সাহায্য 
করবে। তিনি বিগ্ভালয়ের পাঠক্রমের (011100101)) 
সঙ্গে পরিচিত হবেন । সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলীতে ও (০০-০০/1100151 £০01- 
(155) সম্পর্কেও পরিদর্শক উৎসাহী হবেন। পরিদর্শকের সাংগঠনিক ও স্থজনশীল 
চিন্তাধার থাকবে। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন নতুন পরীক্ষা! নিরীক্ষায় (55011076705), 
উদুন্ধ হবে। 

এরজন্য শিক্ষার পুনর্গঠন ও পরীক্ষ! ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে । পরিদর্শকদের 
সংখ্যা বাড়াতে হবে ও তাদের বেতন হাঁর বৃদ্ধি করতে হবে 
পরিদর্শন কাজে বিশেষ শিক্ষাদানের পরও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের 
পর তাদের এ কার্ধে নিয়োগ করতে হবে। পরিদর্শন সংক্রান্ত দৃষ্টি ভঙ্গীর পরিব্ন 
করতে হবে। 

নিয়লিখিত বৃত্তি জীবীদের মধ্যে পরম্পর পরিবর্তন সাপেক্ষে বিষ্ালয় গুলির 
পরিদর্শক নিযুক্ত করতে হবে,_ 


(১) জেল! পরিদর্শক | 
(২) বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রধান শিক্ষক 
(২) শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগের অভিজ্ঞ অধ্যাপক, 
শিক্ষা বাল তাহলে শিক্ষাত, প্রশাসন ও পরিদর্শন এই বিবিধ কারের 


সমগ্র সমন্বয় সাধন কর! সম্ভব হবে। তখনই শিক্ষা ব্যবস্থা একটি 
: বলিষ্ঠ রূপ নিতে পারবে । 


সি 


পরিদর্শকের গুণাবলী 


সরকারী বাবস্থা! । 
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(2) 


(3) 


শিক্ষক ও অভিভাবক সম্পর্ক ১০৭ 
প্রশ্নাবলী 
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সগুম অধ্যায় 


সহপাঠক্রমিক কার্যাখলী 
(০০-০01210০014 20101৬11179) 2 


শিক্ষার্থীর! বিদ্যালয়ে যায় শিক্ষা গ্রহণ করতে। সেখানে তারা ইতিহাস। 
ভূগোল, সাহিতা, অংক, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় পড়াশুনা করে। কিন্তু কেবল- 
মাত্র কতকগুলি বিষয়ের জ্ঞানই “শিক্ষ। নয়। বিদ্যালয়ে যে পাঠক্রম (০210- 
০০101)) দেওয়া থাকে তাঁর উপর কিছু কিছু জানলেই জ্ঞান অজিত হয় না। 
বিদ্যালিয়ে শিক্ষার্থীরা আরো কিছু কিছু কাজ-কর্ম করে। বিদ্যালয়ে স্বল্পবিরতি, 
দীর্ঘবিরতি, বিদ্যালয় বলবার আগে, বিছ্যালয় ছুটির পরে ইত্যাদি সময়ে তার! যে 
অবসর সময় পায় তাকে তারা কাজে লাগায়। এই সময় সাধারণতঃ ছুটাছুটি, 
বিচির চেঁচামেচি, খেলাধুলা ইত্যাদির মধ্যে কেটে যায়। সেই 
রে থেকেই হ্ষ্টি হয় পাঠ্যাতিরিক্ত কাধাবলী বা 2%08০01- 
পাঠজম যথেষ্ট নয়, ০0197 ৪০111085. এই সব কার্যাবলীকে শিক্ষার কাজে 
তার জগ্ প্রয়োজন লাগানোর কথা ধীরে ধীরে চিন্ত। করা হয়। বর্তমানে এই 
সহগাঠনর্মক জাতীয় কার্যাবলীকে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী (0০-০০৫- 
কাধাবলী টা ও 
00171 ৪011$106৩) বল! হয়। ব্যক্তির অস্তনিহিত সত্বার 
পরিপূর্ণ বিকাঁশই যদি শিক্ষা হয় তবে কেবলমাত্র পাঠক্রমের মাধ্যমেই জ্ঞানার্জন 
সম্ভব হয় না; সম্পূর্ণ ব্যক্তিসত্ব! গঠনের জন্য সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীকে গ্রহণ 
করতে হয়। বর্তমানে তাই সকলেই শিক্ষাক্ষেত্রে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীকে 
গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। 


এই কার্যাবলীগুলি সহপাঃক্রমিক কার্যাবলী কেন? 


€(৬/1১/ 07656 /১০01৬1065 215 00-০0101090181 4১০0510659 2) 


ছাত্রদের অধ্যয়নই তপস্া,-এ শিক্ষাই আমার! ছাত্রদের দিয়ে এসেছি। 
লেখাপড়ার বাইরে যা কিছু-_খেলাধুলা, ব্যায়াম, সমাজ, সেবামূলক কাজ; গাল, 
ট্রারার অভিনয়, সাহিত্যবিষয়ক কাজ প্রভৃতি ছাত্রদের পক্ষে বর্জনীয় 
কোন কাক. বলেই বিধান দেওয়া হয়েছিল। খেলাধুলায় সময় নষ্ট করবে 
নিশনীয় ছিল খারাপ ছাত্রেরা। স্থবোধ বালকদের উপদেশ দেওয়া হ'ত 
সে সব ছাত্রদের মন্দ স্বভাব পরিহার করতে । পুঘিকেন্দ্রীক 
শিক্ষায় বইয়ের বাইরে যে জগং সেই জগতের সম্পর্কে কেউ উৎসাহ দেখালে কি 
খঅভিভারক, কি শিক্ষক সেই ছাত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়তেন । 


সহপাঠক্রমিক কাধাবলী ১০৯ 


পাঠ্যস্থচীতে বৌদ্ধিক বিকাশের উপষোগী বিষয়-বস্ত্রর বাইরে কোন বিষয়ের 
পাঠ্ছটীতে কতকগুলি সমাবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। দৈহিক বিকাশ, সমাজ সেবা- 
বই-এর বাইরে কোন মূলক কাজ ও সামাজিক মনোভাব গড়ে ও$ঠবার মত শিক্ষা 
শিক্ষণীয় বন্তর কথা বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞত। সঞ্চয়ের মত শিক্ষা, একঘেয়ে নীরস 
স্বীকার করা হ'তনা পুঘির জগতের বাইরের জগতের সাথে পরিচিত হবার মত ও 
শুধুমাত্র আনন্দের কোন ব্যবস্থার কথাই চিন্ত! করা হ'ত না। 
শিক্ষা সম্পর্কে চিরাচরিত ধারণার পরিবর্তন শুরু হবার পর শিক্ষা 
মনোবিজ্ঞানীগণের গবেষণার ফলে আমরা বুঝতে শিখলাম যে, শুধুমাত্র কয়েকখানা 
বই পড়ার মধ্যে শিক্ষা সীমাবদ্ধ নয়। প্রচলিত পাঠক্রমের 
১১৮৮৯৯৭৪ বাইরেও আমাদের অনেক কিছু জানার আছে, করার 
কয়েকখানা বই পড়ে আছে, শেখার আছে। শিক্ষার উদ্দেস্ট যদি হয় শিশুর 
হয় না ব্যক্তিসত্বা ও সমাজসত্বার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ, যদি শিশুকে 
সমাজের উপযুক্ত নাগ'রক করে তুলতে হয় তাহলে তাঁকে 
স্থযোগ দিতে হবে তার সামগ্রিক বিকাশের । তার সামগ্রিক বিকাশ শুধুমাত্র 
কয়েকখাঁনা পথ পড়েই হবে না। তার জন্য খেলাধুলা, সামাজিক কাজ, সংগঠন 
মূলক কাজ, বিতর্ক, গাঁন, অভিনয়, শিক্ষামূলক ভ্রমণ প্রভৃতি বহু কিছুর আয়োঁজন 
করতে হবে যাঁর মধ্য দিয়ে তার বৌদ্ধিক, দৈহিক, মানসিক, সামাজিক প্রভৃতি 
সব দিকের সমান বিকাশ লাভ ঘটে । জীবন যুদ্ধে জয়ী হতে হলে জগতে নিজেকে 
প্রতিষ্ঠিত করতে হলে যেভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা দূরকাঁর পাঠক্রমে তার সব ব্যবস্থা, 
রাখতে হবে। 
এক সময় ছিল যখন শিক্ষার্থীর জীবনের প্রয়োজনীয় এই বিষয়গুলিকে পাঠক্রম 
বহিভূত বিষয় (6%058-0011150171 ৪001516159) বলে গণ্য করা হ'ত। কিন্তু 
সিতানি তির আধুনিক শিক্ষা বিদগণের, চেষ্টায় আমাদের দুষ্টি তীর পরিবর্তন 
ঢ025-00110001217 হয়েছে। শিক্ষার সীমিত রূপ আজ বহু ব্যাপক হয়েছে । 
/00510165 নয়, শিশুকে গ্রস্থকীট তৈরী করাই বর্তমান শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। 
(0০০-০111000191 ভার দেহ ও মনকে গড়ে ভুলতে হলে, ভাকে বাস্তব 
কব জীবনের উপযোগী শিক্ষা দিতে হলে পাঠস্র্ম বনু 
বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশের প্রয়োজনীয়তা আজ আর কেহ অস্বীকার 
করতে পারেন না। তাই খেলাধুলা, সাহিত্য-কর্ম প্রসৃতিকে আজ 
আর পাঠক্রমবহিভূর্তি বিষয় না৷ বলে সহপাঠক্রমিক বির বলে 
আখ্য। দেওয়া হয়েছে । বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার এ সব কার্যাব্গীকে 
জার অতিরিক্ত বলে মনে কর! হয় ন!। স্কুলের কার্য তালিকার 
অত্যাকন্ঠক জর বলে এই কাজ স্বীকৃত হয়েছে £_+7/654 ০4৮৫5 


১১* শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 
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16278 07 /%6 5%00427727276ত 
আধুনিক শিক্ষা! ব্যবস্থার সহপাঠক্রমিক পাঁঠ্যস্থচির গুরুত্ব উপলন্ধি করে 
মুদ্ালিয়র কমিশন শিক্ষার্থীর স্ধাঙ্গীন ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য (৮০ 1) ৭৪৬৪1০- 
[76176 0 01761 00176 069150178110/”) সহপাঠক্রমিক 


সংপাঠজাকন্ব . কারধাবলীকে বিষ্ালয়ে পাঠ্যটীর বাইরে সরিয়ে না রেখে 
কাধাবলী দন্বদ্ধে ও ৃ 
মুদালিয্র কমিশনের  বিগ্যালয়ের অত্যাবশ্তক অঙ্গ বলে বিবেচন। করতে নির্দেশ 
বক্তব্য দিয়েছেন (89110092191 ৪ 081 ০01 9০0৮1655০01 501১001 

85 105 0০011100191 ৮০1, । সহপাঠক্রমিক বিভিন্ন 
কাঁধাবলীর মধ্য দিয়ে শিশুর শন্তির অপচয় হয় না। তাদের বৌদ্ধিক 
ধিকাশের মাথে সাথে অন্যান্য বহু সদগুণাবলীর বিকাশ ঘটে। (-.**.4%% 
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সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর প্রয়োজনীয়ত! 


(6০65510 0০ 0১৩ ০০-০০1:100191 £১০0510165) 


শিক্ষার্থীর জীবনকে গড়ে তুলতে সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলীর বনুদিক থেকে 
উপযোগিতা রয়েছে । শিক্ষার্থী খন কৈশোরে উপনীত হয় তাঁর মনোজগতে 
কতকগুলি পরিবর্তন দেখা দেয়। কিশোর বয়সে যুখবদ্ধতা 
সংস্কার অত্যন্ত তীব্রভাবে দেখা দেয় । এই সংস্কারের বশে বার 
বছর বয়স থেকে শিক্ষার্থীরা তাদের মধ্যে যে শক্তিশালী তার নেতৃত্বে দলবদ্ধ হয়। 
দলগগতভাবে আজ আত্মপ্রকাশ করতে চায় । দলনেতা নির্দেশে তাদের চিস্ত। ও কার্য 
সজ্ববন্ধরূপে প্রকাশ পায়। তাঁদের অনিয়ন্ত্রিত কার্য অনেক সময় কার্ষিরূপে প্রকাশ 
পেতে পারে । কিশোর বয়সের সঙ্ঘচেতনা৷ যাতে ব্যক্তির ঠিক কল্যাণে ও তাদের 
ব্যক্তিগত উন্নতির পথে পরিচালিত হয় সে চেষ্টা করতে হবে। তাদের এমন সব 
কাজে নিয়োগ করতে হবে যার মধ্য দিয়ে তাঁদের নিজেদের শক্তির প্রকাঁশই হবে 
শা, তাদের সঙ্ঘশক্তি সামাজিক কল্যাণে নিয়োছ্িত হবে। স্কুলের বনু 
সাংগঠনিক কাজ ও সভা সমিতির মাধ্যমে সঙ্ঘবন্ধ হয়ে কাজ করে কিশোর বয়সের 
স্বাতা বিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ হবে । এই লব সংগঠনের ও নানাবিধ নিহিত কাজের 
ঘধট দিয়ে ভাদের সামাজিক জীবন ও নৈতিক জীবন সুঙ্দরভাবে গড়ে উঠবে । 


সংঘবদ্ধ জীবন যাপন 


সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী ১১১ 


সজ্ঘবন্ধ ভাবে সমাঁজের কাজের মধ্য দিয়ে কিশোর বয়সে সামাজিক 
গুণাবলীর বিকাশ ঘটবে । সামাজিক কাঁজের জন্য বিস্ালয়ের বাইরে যে বিস্তৃত 
ক্ষেত্র রয়েছে তাই বেছে নিতে হবে। বাস্তব ক্ষেত্রে কাঁজ করে সে যে অভিজ্ঞতা 
সঞ্চয় করবে তাকে তার পরবর্তী জীবনের প্রস্ততি পর্ব বলা 
মনাসিলি যেতে পারে । বিদ্যালয়ের কাজের একটা সামাজিক দিক 
রয়েছে। স্কুল থেকে বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক ও সেবামূলক 
কাজের ব্যবস্থায় ছেলেমেয়েরা মুল্যবান শিক্ষালাত করতে পারে । তাদের মধ্যে 
সামাজিক বোধন্ষ্টি ও সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করার ফলে সহযোগিতার মনোভাব 
স্ষট্টি হয়। ব্যক্তির সাথে সমাজের ও সমাঁজের সাথে ব্যক্তির কি সম্পর্ক_-বিভিন্ 
সামাজিক কর্ধের মধ্য দিয়ে সে শিক্ষালাভত হয়। সঙ্ঘবদ্ধ কাজের ফলে একই 
রকম মনোভাব (1109 10010601959) স্থ্টি হয় | চিন্তায়, বাক্যে, কর্মে ও ভাবে 
তাদের মধ্যে একা ত্মবোধের স্থাষ্টি হয়। একের জন্য অপরের ত্যাগ স্বীকার করার 
মনোবৃত্তি দেখ! দেয়। ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবণতা অনুসারে তার! সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে 
বিতর্ক সভা, অভিনয়ের জন্য সমিতি, ফুটবলের দল, স্থুল পত্রিকার জন্য সমিতি 
প্রভৃতি গঠন করে। মে আর ব্যক্তিগতভাবে চিন্তা! করে না__নিজেকে সমাঁজের 
একজন রূপে ভাবতে শেখে । সে স্বভাবে দলের স্বার্থের কথাই চিন্তা করে ও 
সমষ্টির স্বার্থকে ব্যক্তি স্বার্থের উপরে স্থাপনের শিক্ষা! পায়। সহপাঠক্রমিক কাজের 
মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করার যে সামাজিক দিক রয়েছে তার ফলে শিক্ষার্থীর! 
এখানেই স্থনাগরিক হ'বার শিক্ষালাভ করে। 
সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্রজনিত সমস্যার সমাধানে 'ও 
প্রবৃত্তির অবদমনে সাহায্য করে । ফলে শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত হয়। 
শিশুর বয়ঃসন্ধিকালে শিশুর যে সমস্যা দেখা দেয় তারও 
বারি সমাধান সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলীতে সম্ভব । শিক্ষার্থীদের 
কৌতুহল, যৌনচেতনা, অপরাধ প্রবণতা প্রভৃতি তাদের সমাঁজবিরোধী মনোভাব 
গড়ে তোলে । কিন্তু এই সময় তাদের মহুপাঠক্রমিক কাজে ব্যস্ত রাখলে তার 
মধ্য দিয়ে চরিত্রের বিবিধ গুণাবলীর বিকাশ হয় । 


সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক সৌজন্যবোঁধ, 

শিষ্টাচার, ব্যবহার, কর্তব্য প্রভৃতি গুণাবলীর বিকাশ হয়। 

গণতান্ত্রিক চেতন! এই কার্ধাবলীগুলির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা গণতান্ত্রিক চেতনা, 

সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ও যৌথ কর্মপ্রচেই! লাঁভ করে যা আজকের সমাঁজ জীবনে 
ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে অত্যাবশ্ঠক | 


সহপাঠক্রমিক কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর নৈতিক শিক্ষা লাত হুয়।. তার 
চরিত গঠিত হয় । যে সমাজে সে বাস করবে স্মা আশ! করে সেই সমাজের 


১১২ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


রীতিনীতিকে মে মেনে চলবে । সমাজের অপর দশজনের হিতাহিত সে চিন্তঃ 
করবে। সজ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করার ফলে সে দলের নেতৃত্ব 
এ ও ইচ্ছাকে মেনে চলতে শেখে । এই শিক্ষাই তাকে নিয়ম 
শ'খল| ও আইনকানুন মেনে চলতে অনুপ্রাণিত করে। এই 
সামাজিক নীতিবোধ থেকেই তার চরিত্র গঠিত হয়। 
সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃখলাবোধ স্থা্টি করে। খেলাধূলা, 
গানবাঁজনা, আবৃতি, অভিনয় প্রভৃতি কাজকর্সের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শৃংখলাবোধ 
আয়ত্ব করে। বর্তমানে ছাত্র-বিশৃংখলা বিদ্যালয়গু'লর 
হতো? এক চরম সমস্থা। সহপঠিক্রমিক কার্যাবলী এই সমস্তার 
অনেকখানি সমাধান করতে সাহায্য করে। কারণ এই কার্ধাবলীর মাধ্যমে 
শিক্ষার্থীরা শুখলাবোধ আয়ত্ব করে। 
সহপাঠক্রমিক কাধাবলীর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। 
সহপাঠক্রমিক কারধাবলীর অনুশীলনে শিক্ষার্থীদের মন ভাল 
থাকে, মন ভাঁল থাকলে স্বাস্থ্যও ভাল থাকে, তাছাড়। 
খেলাধুল। প্রভৃতি এমন কতকগুলি সহপাঠক্রমিক কাধীবলী আছে যেগুলির মাধ্যমে 
শরীরচর্চা হয়। 
সহপাঠক্রমিক কাধাবলী শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ লাধন 
করে। বিভিন্ন ধরনের সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলীতে বিভিন্ন শিক্ষার্থীকে নেতৃত্ব দিতে 
হয় ;--এদের সেই নেতৃত্ব অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা মেনে চলে। 
এর মাধ্যমে তাই একদিকে যেমন নেতৃত্বের গুণাবলী বিকশিত 
হয়, অপরদিকে তেমনি নেতৃত্বের প্রতি আস্থা ও নেতৃত্বকে 
মেনে চলার প্রবণতার স্থষ্টি হয়। 
সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী পাঠক্রমের পরিপূরক । পাঠক্রমের মাধ্যমেই 
শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জন সম্পূর্ণ হয় না। ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক বিকাশ সম্ভব হয় না ॥ 
পরীক্ষামূলক পরিভ্রমণ খেলাধূলা, আবৃত্তি, অভিনয় প্রভৃতি 
পা পর সংগটক কাব ইতিহাস ভূগোল, সাহিত্য প্রতি 
বিষয়গুলির জ্ঞান সম্পূণ হয় ন|। সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলী তাই পাঠক্রমের পরিপূরক ৷, 
সহপাঠক্রমিক কাজের আর একটি দিক হচ্ছে শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত রুচি ও সামর্থ্য 
অনুসারে কাজের মধা দিয়ে নিজেকে গড়ে তোলার স্থযোগ পায়। বহু রকমের 
সহপাঠক্রমিক কাধাঁবলী রয়েছে । সবাই সব রকম কাজ পছন্দ 
বাহিত বৈ, দি করে না। সবার শারীরিক শক্তি বা মনের চাহিদা এক 
রকম নয়। একজন খেলাধূল। পছন্দ করবে, একজন অভিনয় 
করতে ভালবাসে । একজন আকা! বা লেখার দিকে আকুষ্ট হবে। কোন 
ছেলের মধ্যে কি শক্তি রয়েছে সে কথ! কেউ বলতে পারে না। ব্যতিত ব্যক্তিকে 


হ্বাস্থারক্ষ। 


* নেতৃত্বের গুণাবলীর 
বিকাশ 


সহপাঠক্রমিক কাধাঁবলী 


পার্থক্য (11001510081 901061610০6) রয়েছে । তাই যেখানে বহু রকম কাঁজের 
যোগ আছে সেথানে শিক্ষার্থীরা নিভ নিজ কচি ও আগ্রহ অনুসারে পছন্দ মত 
কান্ড বেছে নিতে পারে । যার মধ্যে যে ক্ষমত| রয়েছে তাঁকে সবাঁধিক পরিমাণে 
সে শক্তি বিকাশের স্থযোগ দিলে সে তাব নিজের স্বৃপ্ত প্রতিভার সন্ধান পাবে। 
হাত্রের। মনের মত কাজ করার স্থযোগ পেলে কাজকে আর কাজ মনে করবে 
ন। এর মধ্যেই খেলার আনন্দ উপভোগ করবে । 
সহপাঠ্যস্থচীর অন্তর্গত বিভিন্ন ধরনের শ্জনএমী গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে 
হাজের। অবসর বিনোদনের যে শিক্ষা পায় তার স্তবল ধিগ্যালিয় ছেড়ে যাবার পরও 
অনন্ত হয়। সামাজিক দিক থেকে বিচার করলে অবনর বিনোদনের রা 
স্কুল পরবর্তী জীবনে আরে। মুল্যবান বলে বিবেচিত হয় 
"বনব বিনোদনের 
জি বিজ্ঞানের যুগাম্তকাঁরী আধিফ্ষারের ফলে উত্পাদন আজ 
সহভতর হয়েছে । পুনে যে কাজে মান্ধ যে সময় ব্যয় করত 
আজ আর সে সণয় বায় করতে হদ্ন না । তার কাজের সময় কমেছে কিন্তু যন্ত্র যুগে 
মাধ কাজের আনন্দ হারিয়ে ফেলেছে । স্্ে সাথে আগ্গষ্ঠে বাধ। মাগষ যেন 
যন্েরই একট| অংশ । সেগানে তার কশ্নশান্তি বা জনা শক্তিষ্ন প্রকাশের কোন 
যোগ নেই | একঘেরে নীরস কাজের মধ সে যত?ব অবসর পায় ত| সে হাব! 
আমোদ গ্রমোদেই ব্যয় করে। 
আলন্তে সময় কাঁটীন অপেক্ষ। ক্ষণিকের চুন আনন্দে জীবনের শৃন্যতাকে ভরে 
পোঁলবার চেষট। হয়ত ভাল? কিন্তু সামাদিক দিক থেকে, কি ব্যক্তির দিক থেকেও 
এর বিশেষ নি মূলা নেই। অপসরের গ্রয়োজন আছে, আর সেই সাথে 
প্রয়োজন আছে কি করে অবসর সময়কে সন্দরভ|বে ব্যয় কর! 
যায় তার শিক্ষার । আধিক প্রয়োজনে যেমন বৃত্তি শিক্ষার 
প্রয়োজন মনের খোরাক যোগাতে, তেমনি অৰদর বিনোদনের শিক্ষার প্রয়োজন । 
অবসর ক্ষণকে আনন্দমুখর করে তুলতে মানুষ খেয়ালের বসে অনেক কাঁজ করে । 
ফুল জীবনে সুজন ধর্মী গঠনমূলক কাজের মধ্য 1দয়ে খেয়াল (১০১) চরিতার্থ 
কপার শিক্ষ। পেলে ক্জীবনে সেই সব কাজের মধ্য দিয়েই সুন্দরভাঁবে সে অবসর 
বিনোদন করতে পারে । 
সহপাঠক্রমিক কাধাবলীর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর ভাবিস্তৎ জীবনের ্রস্তি 
চলতে থাকে । সে বাস্তবের সাথে পরিচিত হয় । বৃহত্তর সমাজ জীবনের সংস্পর্শে 
আসে। শিক্ষার গতান্গতিকতার মধ্যে আনন্দের তষ্ঠি 
5 বাস্তব করতে হলে শ্রেণীকক্ষের বদ্ধ পরিবেশ থেকে শিক্ষার্থীকে মুক্তি 
পরিচনজ সাধন দিতে হবে। শিক্ষাকে আনন্দময় করে শিক্ষার্থীর আগ্রহ স্যাষ্ট 
ূ করতে সহপাঠক্রমিক কাজের গুরুত্ব দেওয়! হবে। সেখানে 
কুলের সময় তালিকায় সহপাঠক্রমকে অপাংক্রেয় করে রাখ হয় না। কি করে 


শিক্ষা! পঃ প্রথম পর্ব-_৮ 


11001) 


১১৪ শিক্ষ। প্ধতি € পরিবেশ 


স্্ঠরভাবে নানারূপ কাঁজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর দেহ ও মনের উৎকর্ষ সাধন ও 
ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশে সহায়তা করা যায় আপুনিক শিক্ষকদের তাই প্রধান 
লক্ষ্য | 
সন্ভাবন|-ধহুল সহপাঠক্রমিক কাধাবলীর গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হবার পরও 
আমাদের বিদ্যালয় সমূহে লেখীপডার বাইরে কৌন কাঁজে ছাত্রদের খুব বেশী 
উত্সাহ দেয়! হয় ন।। এজন্য প্রথম প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিব$ন। অর্থ ও 
সময় সম্পর্সে অন্তবিধার কথা তুলে একে প্রায়ই সরিয়ে রাখতে 
টা দমধ য় যেখানে কিছু ব্যবস্থা আছে সেখানে স্কুলের দৈনিক 
তালিকায় নিয়মিত. কাঁজ শেষ হবার পর সহপাঠক্রমিক কাধস্চীকে সময়- 
গান দিতে তবে তাঁলিকায় নিয়মিত স্থান দিতে হবে। অন্যান্য শিক্ষণীয় 
ধিষয়ের সাথে সম পণায় ভূক্ত ন! করলে এর খিক্ষামূল্য সম্পকে 
শিক্ষক শিক্ষা সচেহন হবে না| শুপু সময় তালিকায় স্থান দিলেই ভবে না, রুচি, 
আগঠ, শঞ্জি অনযাযী যাতে শিক্ষার্থীর। নিছেদের পছন্দ মত বিষয় বেছে নিয়ে সে 
কাছে আত্মশিয়োগ করতে পাঁরে সেইরপ কাছের বহু রকম ক্যোগ রাখতে হবে । 
নাশাবপ কাছের যোগ কটি কবে গেমন শিক্ষার্থীদের এসব কানে মংশ গ্রহণ 
করতে উতৎ্প1হ দেদয়। হবে) দেখে হবে যাতে সব ছেলেমেয়েই যেন নহপাঠি- 
কামক পাঠাতে অংএ গ্রহণ কনে । ছাদের মধ্যে উত্সাহ কগ্টি করার জন্য 
সহ্পাণক্রমিক কাঁজে একট। নম্বর দেবার ব্যধস্থ। থাক। উচিত | 
শিক্ষাগত মলায়ণে . সহপাঠআ্মিক বিঘষে শিক্ষার্থী কৃতিজ সামগ্রিক মূল্যায়ণের 
রা সময় বিচান কর|হবে। সবীম্মক পরিচয় পত্রে (080012- 
দিতিতীর 1৬6 £6০10 ০810) পাঠ্য বিষয়ের বাইরে সহপাঠক্রমিক 
বিবয়ে শিক্ষার যোগ্যতা ও কুভিত্ের কথ উল্লেখ থাকে । 
কিন্তু বাধিক পরীক্ষার সময় শ্রেণীতে যে কয়টি ধ্ষিয় পড়ান হয় তার বাইরে সবাত্মক 
পরিচয় লিপিতে উল্লেখিত বিষয় সমূহকে বিচারের মধ্যে আনা হয় না। সহপাঠ- 
ক্রমিক কাধাবলীতে একট। নিদিঈ নম্বর দেবার ব্যবস্থা থাকলে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক 
মূল্যাম্নণ যথাযথরপে হয়, ছেলেমেয়ের! উত্পাহও পায়। 


সহপাঠক্ষমিক কার্যাবলী সংগঠনের অসুবিধা 


(16০5 01 07981215105 00-০0100100191 /১০০৬1065) 


সহপাঠক্রমিক বিষয় সমূহ স্কুলের সময় তালিকায় প্রবর্তন করার সাথে একটু 
সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজন আছে । অভিভাবক ও প্রাচীন পন্থী শিক্ষকেরা 
প্রথমেই অভিযোগ করবেন ছেলেমেয়ের! খেলায় মেতে উঠেছে, লেখ! পড়ায় আর 
তাদের মন নেই । থেলাধুল। ঘে পড়ার অঙ্গ হতে পারে একথা তানের বোঝান শক্ত । 


সহপাঠক্রমিক কাধাবলী ১১৫ 


ন্দন পড়াকে ছেলেমেয়ের অবহেল। করুক সহপাঠক্রমিক কাধাবলী প্রবওনের 
উদ্দেশ্য নয় | বইয়ের পড়ায় তাদের উৎসাহ ও আগ্রহ বাডবে এই উদ্দেশ্য নিয়েই 
নান রকম কাজ ছাত্রদের দেওয়! হয়। আমেরিকার 
লে সমীক্ষায় ফলে দেখা গিয়েছে যে সেখানের বিদ্যালয়ে বহুবিধ 
নার প্রবণতা সহপাঠক্রমিক কাজ প্রবর্তনের ফলে সাধারণ পাঠ্য বিষয় সমূহ 
যেদেবেবলে আয়ত্ব করার যোগ্যতা একটুও হাম পায় নি। যদি দেখা যায় 
কেব ধারণ! অতি উত্পাঁহের বশে ছাত্রর! খেলাশুলায় বা বাইরের কাজে খুব 
বেশী সময় নিয়োগ করছে তথন তাদের সতর্ব করে দিতে হবে। 
স-তাঁলিকায় সময় নিদিষ্ট করে দিলে তাঁরা ছুই দিকেই পরিমিত সময় বায় করতে 
"ব, কোন দ্রিক থেকে কোন অভিযোগ উঠবার আর সুযোগ থাকবে না । 
স£পাঠক্রমিক কাধাবলীর প্রতি অনেক শিক্ষকের অনীহা! আছে । শিক্ষকদের 
না টার গতাঙগগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত । তাই তাদের মধ্যে সহপাঠক্রমিক 
ন।ণলার অন্শীলন ও অন্রাগ নাই | বিগ্ালয়ে শিক্ষক নিঘ্োগের সময় কেবল 
মাত্র শিক্ষাগত যোগ্যত। যাচাই কর। হয়। সহপা+ক্রমিক 
্‌ কাবাবলীর কথ। চিন্ত/ কর| হয় না। সপ্পাণক্রমিক 
"বশর প্রচলন করলে শিক্ষকদেণ কাজ বেডে যাবে । কিন্তু ভার। ঘে বেতন- 
“এ্র(তিত তাতে ত| সম্ভব নয । এই সথন্ত কারণে শিক্ষকদের মপ্যে সহপাঠ" 
(-₹ কাযাবলীর প্রতি অনীহ। লক্ষ্য কর] যায়। 
হাতদের মধ্যেও সহপাঠক্রমিক কাধাবলীর প্রতি অনীঠ। লক্ষ্য ক যায় । 
ঢ।পঘে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য সবগ্রকার সহপাপক্রমিক কাধাবশীর ব্যবস্থা 
রাখ। সম্ভব নয়। ফলে অনেক ছাত্র এই*কাজে বিমুখ হয় । 
পরংক্ষার ক্ষেত্রে সহপঠিক্রমিক কাধাবলীর গুরুত্ব দেওয়। 
ন), ফলে ছাত্রছাত্রীর। ত। অবহেল। করে । অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী গরীব বাঁড়ী 
প এসেছে, তাদের পক্ষে সহপাঁঠক্র'মক কার্ধাবলীর জন্য সামান্য কিছু কিছু 
চপত্র করাও সম্ভব নয় । অনেক ছেলেমেয়েকেই বাড়ীতে কঠোর পরিশ্রম করতে 
হন বিদ্যালয়ে এমনে আরে। পরিশ্রম কর। তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত হয় । তাই 
প্ঠক্রমক কাধাবলীর প্রতি ছাত্রদের ও একট। অবহেল। লক্ষ্য কর! যায় । 
ব€মান শিক্ষ। ব্যবস্থাও সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলীর অন্তকূল নয়। সরকার 
বাপারে উৎসাহী নয়। বিদ্যালয়গুলির আথিক অনটন এই জাতীয় কাধাবলী 
রূপাঁয়ণের বিরাট অন্তরায় । সরকার সে ব্যাপারে সচেষ্ট নয়। 
রা হি বাবস্থা সমগ্র শিক্ষ। ব্যবস্থার কোঁথাও সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলীকে 
[বনীর উপযুক্ত নয় গুরুত্ব দেওয়। হয় না। তাই ছাত্র, শিক্ষক; অভিভাবক, বিদ্যালয় 
কর্তুপক্ষ ও সরকারী মহলেও সহপাঠক্রমিক কাধাবলীর প্রতি 
& আবন্রেল। লক্ষ্য কর! যায়। সমস্ত শিক্ষ| ব্যবস্থাকে এর জন্য ঢেলে সাজাতে হবে। 


বছদেব অনাহা। 


৮? অবহেল! 


১১৬ শিক্ষ। পদ্ধতি ও পরিবেশ 


সময় তালিকায় সহপাঠ্যস্চীকে স্থান দিলে আর একটি অন্বিধা হচ্ছে, 


শিক্ষকদের কাজ্জের সময় বেডে যাঁয়। নানারপ সহপাঠক্রমিক বিষয় সংযোজনের * 


ফলে ঞ্টলের কাছের সময় দীর্ঘতর হাবে, শিক্ষকাদের বেশী সময় স্কুলে থাকতে হবে। 
অতিরিক পরিশ্রম শিক্ষকগণ স্বেচ্ছর করতে নীন্সী হবেন ন।। 
শিক্ষকদের দায়ি বৃদ্ধি অনিরিক্ক শিক্ষক নিয়োগ করে এ হাস্ুবিপ। দূর করার চেষট! 
কর। যেতে পারে | অর্থের সংঙ্কান কপ সব খুলের পাক্ষে সম্ভব হবে ন। বলে এ 
ব্যবস্থার আপত্তি উবে | মুদাপিরর কমিশনের রিপোটে সহপাহঞ্রমিক কাষ- 
সচীকে সেভাবে গুরু দে হয়| হয়েছে মে কথ বিচার কৰে পিক্ষ। বিভাগ স্ুলগ্ুলিকে 
কি করে সাঠাযা কর! যায় সে কথ। চিন্ব। করে পথ নিদেন করবেন । 
আর একটি ভয় হচ্ছে লক্ষাাতি। গতাগুগতিকচীপ বাইরে একট! শুভ 
উদ্দেশ্য নিয়ে যে সব কাদ শুরু কর। যায় প্রথমেই সে সম্পর্কে নানাদিক থেকে 
আপত্তি খরু হয়। তারপধওু যদ্দি কাটি শুক কর|:ন 'ক্ছু দিন বাদে অনেক 
ক্ষেত্রে দেখা যায় যে উদ্দেশ শিয়ে কাঁছটি শুরু হয়ে ছিল সে 
উদ্দেশ গৌণ হয়ে দাড়িয়েডে | প1টিপ শিক্ষ। মুল্যের কথ। 
নে গিয়ে আগমঙ্গিক বহিরঙ্গ দিকটাই প্রাধাগ্র লা কবেছে | সম্পাঠিক্রমিক 
কাজগুলির পিছনে যেন একট। পৃনপগিক্ীন। থকে! কীছেব পিছনে একট। 
পরিকগ্পন! থাকলে লক্ষ্যভ্র্ট হবার সম্ভাবন। কম । 


লক্ষাচ্যুতি 


নানারাপ সহপাঠক্রমিক কাজ 


(৬৪110115 (:0-০01100191 4৯001৮10165) 


বি্যালয়ে বিভিন্ন রকমের কাজের আয়োজন কর। হবে যার মধ্য থেকে ছাত্রের 
তাদের পছন্দ মত কাঁজ বেছে নেবে । কোন সময়ই সল নির্ধারিত কাজ ছাতদের 
উপর চাপিয়ে দেওয়! হবে না। সাধারণ ভাবে ছাত্রদের আগ্রহ ও গুবণত। বিচার 
করে প্রতোকের একাঁধিক সহপাঠক্রমিক কাজের আয়োভন কর! হবে। কাজগুলি 
যতদুর সম্ভব বৈচিত্রপূর্ণ হবে। স্কুলের সামর্থ্য ও স্থানীয় অবস্থা বিচার করে নানারপ 
| কাজের ব্যবস্থ। কর। হবে এজগ্ত কোন নীতি নিদেশ কর! 
টি সম্ভব নয়। যে সব কাজে ছাত্রদের আগ্রহ কম বা বেশী 
কার্ধাবলীর বাবস্থ।. ছাত্রের যে কাজে অংশ গ্রহণ করতে রাজী নয় সে সব কাছের 
করতে হবে ব্যবস্থা করতে নেই। সব ছেলেমেয়েই কোনি একট। কাজে 
ংশ গ্রহণ করবে কিন্তু একাধিক কাজে অংশ গ্রহণ করতে 

_ কোন ছেলেমেয়েকে বাধ্য করা হবে না। অতিরিক্ত উৎসাহের বশে কেউ যদি 


সাধ্যের অতিরিক্ত কাজে অংশ নিতে চায় তাকে বুঝিয়ে বিরত করতে হঝে। 


সহপাঠক্রমিক কার্ধীবলী টানি 


ছাত্রদের জন্য যে সব কাজের ব্যবস্থা করা হবে তার উদ্দেশ ও লক্ষা সম্পকে 
ছাত্রদের ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে । কাজ সম্পর্কে ছাত্রদের মনে সত্যিকারের 
আগ্রহ শষ্টি হয়। যেকোন কাজের পিছনে পৃবপরিকল্পন। 
িনঃরনা থাকবে । পরিকল্পন। আগেই শিক্ষকগণ করে রাঁথবেন না । 
ছাত্ররাই নিজেদের কাজের পরিকল্পনা নিঙ্গেরা করবে | ভুল যদি হয় নিজেদের 
ভূল নিজেরাই শ্রপরে নেবে । শিক্ষকের পরামর্শ বা সাহাযা চাইলে তিনি তাদেব 
সাহায্য করবেন। 
সহপাঠক্রমিক বিষয় নির্ণাচনে যে সপ কাজে ছাত্রদের স্বাভাবিক আগ্রহ আছে 
৪ যে কাজের মগ দিয়ে সামাজিক ৭ নৈতিক শিক্ষ। লাভ হয় সে সব বিষয়কে 
অগ্রাধিকার দিতে হবে । কোন স্কুল কি কাছের আমঘ়োজন করবে তা শ্কল কর্তপক্ষ 
ৃ স্থিব করবেন | সহপাগাস্চী পরিচালনায় ও ছেলেদের পরামর্শ 
বিভিন্ন সগাঠক্রমিক দেবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের প্রোন রয়েছে । সুল যে 
কাধাবলীব শ্রেণী 4 রে রঃ 
বিভা কাছের ব্যবস্থাই করুক ন|। কেন দেখে হবে সে কাজ 
ৃ পরিচালনার জন্য উপঘুক্ত শিক্ষক আছে কিনা। যেসব 
সহপাঠক্রমিক কাজের আয়োজন স্কুল থেকে করা যেতে পারে, তাকে 
কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ কর! যেতে পারে, যেমন_ 


(১) সাঠিতা বিদয়ক কাজ কর্ম (10115 2১০৮0516195) 

(২) শারীরিক কাজ কর্ম (1১55101 4১011511155) 

(৩) শমাজসেবামূলক কাজকধ় (00101001011 4১০01516195) 

(9) সাংস্কৃতিক কাজকর্ম (00110121 £১০051065) 

(৫) পৌরশিক্ষণ কাধাবলী (01100151010 40015106৭) 

(৩) 17010101655. নর 

(৭) সামাঁডিক কাধাবলী (9০৫18] £8061510155) 

(৮) বহুমুখী কাধানলী (01010070996 011516055) ইত্যাদি । 


(১) সাহিত্য বিষয়ক কর্ম (.167%15 ৪06516158) সাহিত্য বিষয়ক 
কর্ম সব স্কুলে কম বেশী হনে থাকে । আলোচন। চর বা বিতর্ক সভার আয়োজন 
কর! খুব কঠিন কিছু নয়। প্রত্যেক স্কুলেই সাহিত্য ব1 এন্তান্ি বিষয়ে আলোচনার 
জন্য একটি সমিতি থাকবে । ছাত্রদের নিয়ে এই সথিতি গঠিত হবে। একজন 
শিক্ষক থাঁকবেন উপদেষ্টা রূপে | যে বিষয় নিয়ে বিতর্ক হবে ব| আলোচন| হবে 
তা পূর্বেই জানিয়ে দেওয়া হবে। আলোচনা বা বিতর্কে অংশ গ্রহণকারী ছাত্ররা; 


১১৮" শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


ছাত্র সম্পাদক বা শ্রেণী সদশ্তের কছে নাম দিবে। নির্ধারিত দিনে সব ছা 
আলোচনায় উপস্থিত থাকবে । শিক্ষকদের একজন বিচারক বা সভাপতির আ 
গ্রচণ করবেন। বক্তারা বিষয়টির পথে বা বিপথে তাঁঢ 
চিন্তিত বক্তব্য উপস্থিত করবে । বিতর্ক সভার মধ্য দি 
ছাঁরির| শ্শ'গল ৪ ধারাবাঁতিকভাবে নিজেদের কথা যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপন কর 
শোখে ৷ লীর ভাবে চিন্ক। করে অপরের যুক্তি খগ্ুন ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে শোঃ 
ঘায়। বন্তহ| দেবার অভ্যাম গঠিত হয়। পার্লাষেন্টারী রীতি শীতির সা 
পরিচিত হবার ভধঘোগ ঘটে | 

পিদ্যালিয় পত্বিক। ব। স্কুল ম্যাগাজিন অনেক স্থলে আছে । ছাত্রদের মধে 
কোণ কোন ছাত্রের লেখার আগ্রহ থাকে । প্রকাশের যোগ ন। থাকায় শত্তি 
থাক| সন্তেও তাঁর। লিতে উত্সাভ বোধ করেন । স্কুল ম্যাগাজিনের মাধ্যমে তাঁদেঃ 
ভাব কল্পন। শন্দর ভাবে প্রকাশ করার স্তযোগ পায় । লেখক 
জীবনের ভাতে খড়ি বহু স্কুল ম্যাগাজিনের মধ্য দিয়েই শুর 
হতে পাঁদে। বিভিন্ন বিষয়ে লেখার মধা ছিয়ে তাঁদের রচন। শক্তির বিকাশ লাভ 
ঘটবে । স্টল ম্যাগাজিন পরিচালনার দাবিত্ব ছাতদের হাতেই থাকা উচিত। 
উপদে্। রূপে একজন শিক্ষক থাকবেন । আজকের স্কুল পত্িকার সম্পীদক হয়ত 
একার্দন কো1ন কাগজের সম্পাদক রপে আত্মপ্রকাশ করবে । বিচ্যালিয়ে দেওয়াল 
পত্তিকাঁও থাকবে । 

সাঠিতা সভার আয়োজন হলে ছাত্রর৷ বিভিন্ন ব্ষিয়ে স্বরচিত প্রবন্ধ কবিত।, 
গল্প পাঠ কবে শোনাবার হযোগ পাবে । স্কুলের সাহিত্তা 
সভায় বাইরের কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করে আনা যাঁয়। 
তাদের কাছ থেকে ছাত্রের। অনেক কিছু জানতে ও শিখতে পারে । 

(২ শারীরিক কাজকর্ম (0১12551551 4১০61576658) :_ কিশোর বয়সে 
দৈহিক গঠনে খেলাধূলার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। ১১1১২ বছর বয়সে যখন 
ছাদের মধো সজ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজের একট। বিশেষ প্রবণতা দেখ! যায় তখন 
তাদের উৎসাহ ও শক্তিকে খেলাধূলার পথে পরিচালিত করলে কিশোর বাহিনী 
হাক ধিপথে যাঁবার পথ থেকে রক্ষা! পেতে পারে । খেলাধুলা 
জানেন ছাত্রের মবচেয়ে বেশী ভালবাসে- এতে ছাত্রেরা স্বেচ্ছায় 

অংশ গ্রহণ করে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সহজ মিলন ক্ষেত্র 
খেলার মাঠ। খেলার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের দলগত মনোভাবের স্থষ্টি হয়, সঙ্ঘবন্ধ 
ভাবে কাত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ও নেতৃত্ব গ্রহণের ক্ষমতা জন্মায় । 
সঙ্ঘবছভীবে কাজ করতে হলে দলনেতার নির্দেশ মানবাঁর প্রয়োজনীয়তা বুঝতে 
পারে । ছাত্রের খেলার ষধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ ও অর্থ প্রতিষ্ঠার সুযোগ পায়। 
নর্বোপরি সজ্ঘ চেতন! (55150 ৫৩ ০০৪) গড়ে ওঠে । 


বিতর্ক সত। 


বিছা।লয় পণত্রঝ। 


সঠিত্তা সভা 


সহপাঠক্রমিক কাষাঁবলী ১১ 


খেলায় শুধু দৈহিক উৎকর্ষ সাধন হয় ন/, খেলাধূলার মধ্য দিয়ে শারীরিব 
মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক সব রকম শিক্ষাই হতে পারে । একজন খেলোয়া 
ব| এযাথলেট চিন্ত। করে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সবদা সতর্ক থাক। নানারপ কৌশ 
আয়ত্ব কর|, কিছু সমতের জন্য একটি মাত্র বিষয়ে সনগ্র ম 
নিবছ রাখার শক্তি অন কর| প্রভৃতি গুণের অধিকারী হে 
হবে। এ সবের মধ্য দিয়ে মানসিক শক্তির যথেষ্ট উৎকধ ঘটে । দৈঠিক 
মানসিক শক্তির উৎকর্ষ সাধন পরোক্ষে চরিত্র ও গঠিত হয় । খিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বী 


মি 


বেডে যায়, স্বাধীন ভাবে যে কোন কাজে এগিয়ে যেতে সে আর পদ বো: 
করে না। 
খেলাধূলার বহুবিধ ব্যবস্থ। স্কুল থেকে বণ সণ্তব | ফুটবল প্রায় আমাদে, 
জাতীয় খেলায় পরিণত হয়েছে ফুটবল থেল। খব বায় মাধ ময়-অনেক ছেলে এব 
সাথে থেপতে পানে। অল্প পায়ে ও অল্প জায়গায় থেলা' 
বিভিন্ন গেল।ধুলাব টাযারাডে রর রি টনি 
বারন »রো ভল বল থেল। | এই গেলায়ও &াতের। যথেছ উত্নাং 
বোপু কবে। ব্যয় সাপ্য খেলার মধ্যে হকিশক্রকেট। ব্যাড 
মণ্টান ও বু স্কুলে খেলার বাবস্থ। আছে | আমাদের দেশীয় খেলায় কোন হু 
খরচ নেই- গ্রামের ছীতাদের হব্যে দেশীয় খেলায় উত্সাহ দেখ! যায় । স্কুল থেবে 
দেশীয় খেলার ব্যবগ্ধ। কর। দেতে পাবে । বিগ্ঠালয়ে বিভিন্ন (010191105) ব্যবস্থ 
করতে হবে। বহিবিদ্ভালয় খেলাধুলার (০4৭০০: £8)6) ব্যবস্থ| ুাঁড| ক্যারম, টেবিন 
টেনিস প্রভৃতি অন্তবিদ্ালর খেলার (10090181099) ব্যধস্থ| স্কুলে করা যায় 
এ ছাঁড। ক্ষল থেকে বাধিক ক্রীড়। প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা! হলে ছাব্রো আনন্দে 
সাথে বিভিম্ন বিষয়ের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে । 1011] ইত্যাদির ব্যবস্থ। 
থাকবে। 


(৩) সমাজসেবামুূলক কাজকর্ম (00171000865 4১0851055) 2 
শিক্ষার্থীদের সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলীর মধ্যে সমাজ সেব। মূলক কাঁভ কর্ম থাকবে 
বিদ্যালয় সমাঁজেরই অঙ্গ | শিক্ষার্থীরা আসে সমাজ থেকেই | সমাজের সহ 
বিদ্যালয়ের সম্পর্দ স্তাপন করতে হনে | আমাদের দেশের 
সমাঁজ যে অবস্থায় আছে তাতে সে সকলেরই দয়াদাক্ষিণ 
কামন! করে| শরৎ চচ্ছের “পল্লী সমাজ”*এ এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা আছে 
রাস্তাঘাট ও পুকুর ইত্যাদি পরিষ্কার, মড়কের সময় সেবা, গৃহদাহে ত্রাণমূলব 
কাজকর্ম, দরিদ্র মেব।) রোগীর হুশ্ীষা ইত্যাদি শিক্ষার্থীর। হাতে কলমে করবে 
তাতে তাদের সামাজিক অভিজ্ঞতা অনেক বেডে যাবে। 


(8) জাংস্কভিক কাজকর্ন (0৮100751  4৯১০0580158) :_ ছাত্রদের 
আনন্দ বিধানের জন্য মাঝে মাঝে গান, হাস্য কৌতুক কি নাটক অভিনয়ের 


খেলাধুলার উপযোগিতা! 


সেবামূলক কাজ । 


শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


আয়োজন কর! যেতে পারে । স্ল প্রতিষ্ঠ। দিবস উপলক্ষে, রবীন্দ্র উৎসব উপলক্ষে 
অনুষ্ঠানের আয়েদন কর। হয় । এতে ছাত্রদের উপযোগী কবিগুরুর যে সব 
নাটক আছে তার অভিনয় হতে পাঁরে। স্কুলের পুরক্গার 
বিতরণী উত্সবে ও নাটক, গান ইত্যাদির বাবস্থা হলে ছাত্রেরা 
আনন্দের পাথে এতে অংশ গ্রহণ করবে । এ কাজের ভার 
ছত্রদের উপর গেডে দিলে স্টেজ বাধ থেকে সব রকম কাজ তাঁর। অত্যন্ত উৎসাহের 
সাথে করবে। %& ধর্মী কিশোর মনের খোরাক যোগাতে এসব কাঁজের যথেই 
খুলা আছ্ছে। এভিনর সম্পর্কে ভাঁতুদের একট। স্বাভাবিক আগ্রহ থাকে । একে 
শিক্ষার কাছে লাগান যেতে পানে ।  এ্তিহাসিক বিষয় বস্্ব নিয়ে নাটক 
অভিননের বাস! হলে বিধয়বস্থ তাঁদের কাছে ভাব হয়ে দেখ| দেয়। শ্রেণী 
অভিনয় পঙ্গতর সাহানা নেহয়। চলে। দেখানে ছা'তিন জনের কথ। 
বাঠাণ ময দিয়ে কোন ঘটনার কথ| বিবৃত করা £য়েছে শেগানে শিক্ষক অভিনয় 
পদ্ধাতর সাঁঠাযো পডাতে পারেন । 
কিশোর এসে মানধিক বিপধয়ের ফলে বস সন্ধিক্ষণেই কিশোর খনে 
স্বাভাধিক যৌনচেতরনার স্ত্রপাতি হর। খেলা! ধল!, সাহিতা চর্চ। ও অভিনয় 
রাতে ইত্যাদির মধ্যে শিক্ষার্থীর মন নান| ভাবে নিয়োভিত থাকায় 
তির অবদমন |. তাঁরা এমব সজনী ধর্মী কাছে নিজেদের প্রকাশের স্টযোগ 
পায়। আনন্দময় পরিবেশে গঠনমূলক কাজে ও নতুন 
কিন হানন্দে স্বাভাধিক প্রবৃত্তি সমূহ তৃপ্তি হয় ও সমাভের কলাণকর কাছে 
নিয়োজিত হয় । 
শিক্ষা্ীণা ছবি আকবে, মডেল ইত্যাদি তৈরী করবে। ফলে তাদের 
(শীন্দঘ15।৯ বাডবে। শিল্প চেতন। বুদি হবে | 
(৫) পৌরশিক্ষণ কার্যাবলী (01৮15 51001776 8০0৮1055) £- 
বিদ্যালয়ে এমন সব কাঁধীবলী ভুসবণ বরতে হবে খাতে 
পৌরশিক্ষণ সম্ভবপর হয়। শিক্ষার্থীরা ? এল্ামূলক পরি- 
ভমণে (15101071010 15500151910) যাবে | সেগানে গিয়ে হার। প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
অভ করবে। 
শিক্ষা্ীর। মমবায়ের ভিত্তিতে তাদের নিত্য প্রয়োজন'য় খাঁজ, কাঁগজ পেন্সিল 
2. দিছে সমবায় বিপনি স্টল করতে পারে । স্কুলের পূর্বে ও টিফিনের সময় 
তা ছাত্ররা এখান থেকে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস খাদ করে | 
সারি ক্রেতা, বিক্রেতা! হিসেব রক্ষক ছাত্রদের মধা থেকেই নিরবাচিত 
কর! হয়। যদি সম্ভব হয় দোকানে কোন বিক্রেতা রাখ। 
হবে না। জিনিসের পাশে দায় লিখে রাখা হবে, ছাত্রের দাষ দিয়ে নিচেদের 
প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করবে । সমবায় বিপনি পরিচালনার মধ্য দিয়ে সমবায় 


অভিনম, উত্মব ও 
গানবাজন]। 


শিক্ষামূলক পার মণ | 


সহপাঠক্রমিক কাধাঁবলী 


সমিতির প্রয়োজনীয়ত! ও গঠন সম্পর্বে ছাত্রেরা শিক্ষালাভ করবে। বিচে 
হীন দৌকানে জিনিস কিনবার মধ্য দিয়ে তাঁর। সততার শিক্ষা! পাঁবে। 


(৬) চ7101012858 :- শিক্ষার্থীদের সংপাঠক্রমিক কাঁজ কর্মের মধ্যে 
110100/-কে স্থান দিতে হবে । 01005215075 05001910051 581 
00116001010) 001 001190110) 001061710, ড/০0০৫ ৬০10 018 
19811761 ৮/011 ইত্যাদি কাছকর্ম শিক্ষার্থীরা করে শিক্ষাকাধে সক্রিয় ভূ 
গ্রহণ করবে, জীবনের অভিজ্ঞত| নিজেই অঞ্জন করবে । 


(৭) সামাজিক কার্যাবলী (5০০15]1 ৬০15৪) £_ শিক্ষার্থীর! সহপাঠত্র 
কার্ধাবলীর মধ্যে সামাজিক কাঁছকর্ধে অ'শগ্রহণ করবে । মেলা-পাবণে শিক্ষ 
সেবামূলক কাজকর্ধ করবে । তাছাড। 781710 [২৪৭ 01055, 5০0০1811201 
100, [4910001 500805 ইত্যাদিতে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করবে। ১] 
'রেডক্রপ সমিতির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর৷ নানারপ সেবামূলক কাজকর্মে অং্রী ৷ 
করবে। স্বাস্থ্য রক্ষার শিয়ম পালন প্রচার করলে ব্যক্তি স্বাস্থ্য ও 
স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। অন্্স্থ ও দুস্থ জনের মেব| একটি মহৎ কাজ। 
কাঁজের মধ্য দিষে জন সেবার মহৎ আদর্শ ছাত্রদের অনপ্রাণিত করা হ 
বিদ্যালয়ে 13001 1380 স্থাপন ও দরিদ্র সাঠাধ্য ভাঞ্চার স্তাপন করে € 
দানের ভিত্তিতে একট! তহবিল শি কারে গরীধ ছাঁজদের বই দিয়ে পড়ান 
সাহায্য করা যায়। এসব প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনরি দাযিত্ব ছাতদের 
ছেড়ে দিতে হবে। এর মপা দিয়ে সগঠন মূলক কাজ সম্পর্কে তাদের অভি। 
হবে ও প্রত্বিষ্ঠান পরিচালনার গ্রতাক্ষ জ্ঞান অজিত হবে । 


(৮) বহুমুখী কার্ধাবলী (5101১870955 ৯০051058) £ শিক্ষা 
1305 5০০00 017]5 60106, টি. 0.0, 40. 0, অমদান, অঞ্চল পি 
ইতাঁদি কাজকর্মে শিক্ষার্থীরা, অংশ গ্রহণ করবে | 


বিদ্যলিয়ে শিক্ষার্থীদের স্বার্থেই সহপঠি্মিক কাণাবলীর ব্যবস্থা করতে হ 
এ ব্যাপারে শিক্ষা সংক্কার করতে হবে। পরীক্ষা ব্যবস্থার সহপাঠিক। 
কাধাবলীকে গুরুত্ব দিতে হবে। এ ব্যাঁপাবে সরকারী আথিক অগদানি বাঁড 
হবে। শিক্ষকদের এ বাঁপারে উৎসাঈ ভমিলা নিতে হবে। সহপাঠুক্র 
কারধীবলীর সার্থক রূপায়ণ শিক্ষার শিক্ষাগ্রহণ সম্পূর্ণ হবে এবং বিদ্যাল 
সমাজ জীবন নুখন্িত হয়ে উবে ' 


্ 


(1) 


(3) 


(4) 


(6) 


শিক্ষ। পদ্ধতি ও পরিবেশ 
প্রশ্নাবলী 


1) 1১ 9) [700 91655 1910 07 0০-0811100107 8015106510৬ ও 
01)১1 /10 40011 0৭150 0০-007100170 50150165018 
9001101010 50000]1 01016795015 001 0017 21506, 

(0. 0793. 1,196) 
17 1011000105 210010 00106 900 10 00 টগর 01 680 
001110017া 100%10185 | 08 90100117 লু০৮ 00 00) 171061706 
10010118110 01010 [18101 0)16011/05 01৫01091101, 

(01111301001 [001/01511), 3) 1-710967) 

1108 0065 [000 01140158110 01 00-001010010 90019100511 
(10 40110111010) 0110 0011090101 01 01,71701 0, 

(0. 05 9,110.771011) 
17015 016 [01706 01 00-007100171 70005111501 0000701071 110 
00 111 1010 0) (10 011৮ 01 আ/ার0া 10911060189 
[7 11৬ 01011154110) 01 (4০ 00-০াা]]না 200%105 টাচ ০৪ 
001১1061009. 11১11. (২, 0,108 11,771910) 
[800 001100101 501191105 000 01010161010] 25 আনা 
01191 80110810)1,--01-0055, 10050110070 18851 580 9001 8015106, 
09 (907 1016011/01) 10৫ 10101001000 | 56001091") 80110015 01 
0৭. 301১71, (০. 0, 9.1.-1966) 
1810 ০01710114770010005 নাত 00৬ 11060000170) 102210৩0185 
“00700710017 1 1)05011)0 1070 01091151119 0621 016 
110)01171 (00011100107 0011৮) 710111076105150008110121 
1)0110915, (0. 101. 09, 151.-1059) 
1116 1010৭ 011 


(8) 0০-001711010101 1800151100৭ (6. 8. £৭.--1019) 


অষ্টম অধ্যায় 
ব্্যালচস্স স্বায়ত্ব শাসন 
(১০4700]7, 971, 00৬171২1৬7৭) 


শিক্ষ। সংক্রান্ত চিস্তাধারার পরিবর্তন হয়েছে । বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী, 
শিক্ষার্রহণ করতে । বিদ্যালয় পরিশানের দায়িত্ব প্রধান শিক্ষক, অন্যান্য 
ও পরিচালক মমিতির ৷ বিগ্যালয় পরিশাসনে ছাত্রদের ব্যবহারের কথ| € 
বেশী করে চিন্ত/ কর! হয় নাই। কিন্ধ সমাজ ব্যবস্থ। পরিবর্তনের জ 
শিক্ষ। ব্যবস্থার ৪ পরিবতন৭ হয়েছে। পৃথিবীর ৩০০ 
মানুষের মধ্যে ১০০ কোটি মানুন এখনই মমাঁজতান্তি 
(50901911560 ১6৪৪) বধসবাম করে) ২০০ কোটি 
সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় উদ্ধদ্ধ। গণতন্ত্র (19070 
সম্বন্ধে মোহ্‌মুক্তি এখন 9 ঘটে নাই, এখনও অনেকে গণতন্ত্রের কথ| বলেন? 
কথ। ভাবেন, সমাঁজভান্ত্রক ৪ গণতাদ্ধিক চেতনা প্রত্যক্ষ প্রভাব 
শিক্ষাব্যবস্থার উপর । তাই বিদ্যালয়ে স্বায়তবশাসনের কথ চিন্ত। কর! 
কোথাও কোথাও স্বায়ত্বশাসন নিয়ে পরংক্ষ। শিরীক্ষাও হয়েছে । ছাঁত্র-খি। 
যে চরম রূপ এখন আমরা গ্রতাক্ষ করি তাদের ন্বায়ত্রশাসনের অধিকার « 
অনেকখানি সমাধান করতে পারবে বলে অনেকে মনে করে । বিদ্যালয়ের 
কাঁজ কর্মে তাই শিক্ষার্থীদের উপর দায়িত্ অর্পণ কর| হয়। অনেকে 
পরিচালক সমিতিতে বা ছাত্র প্রতিনিধিত্বের (96009065 1901650171 
কথ| বলেন। শিক্ষার্থীদের উপর দায়িত্ব অপিভ হলে তারা কম বয়স 
তা বহন করতে অভ্যস্থ হবে, কলে তাদের ভবিষ্যৎ সমাজঙ্রীবন সমুন্ধ হবে। 
বিদ্যালয় হচ্ছে ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্থতি-ক্ষেত্র ; শিক্ষার্থীরা পরবর্তী 
যে সব সমস্তার সম্মুধীন হবে, সমাজের সভ্য রূপে তাকে যে সব কর্তব্য স 
করতে হবে শিক্ষার মধ্য দিয়ে তাকে তার জন্য প্রস্থত 
৮ হবে। শিক্ষ।! মানেই অভিজ্ঞত| সঞ্চয় । জীবনের যা 
গড়ে ভোলাই বিস্ালয় নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা লাভের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা নি 
সবাযত্বশাসনের মূল লক্ষ্য গড়ে তুলবে, ক্ষুলে এসে শিক্ষকের মিকট পাঠ 
আরি পড়া মুখস্থ বলাই বর্তমান শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়; আ 
শিশু ভবিষ্যৎ নাগরিক | প্রতিটি রাষ্ট্রের কর্তব্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা 
শশুদের রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক গড়ে তোলা । সক্রিয়ভাবে ভার] যাতে 


গণতান্সিক সমাজ- 
তান্থিক চিন্ত।ধার। ও 
বিদ্ভ।লযের শ্বায়ত্বশাসন 


১২৪ শিক্ষ। পন্গতি ও পরিবেশ 


রাষ্টু পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে বিগ্যালয়ের মধ্য দিয়ে তাদের সে শিক্ষার 
বাবস্থা করতে হবে । গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্/বস্থায় শিক্ষাকে ও গণতান্ত্রিক করে তুলতে 
হবে। বিদ্যালয়ের গণতাস্িক সমাজে ছাত্রের! বিদ্যালয় পরিচালনায় যাতে অংশ 
গ্রহণ করতে পারে সেজন্য স্কুলে স্বায়ত্রশীসন ব্যবস্থার প্রবঙ্ন কর! হতে পারে । 


্িহালয় সমাজের প্রতিচ্ছবি 
(১০1)০০] 15 0১6 1৬110126015 01 0৪ ১০০1০) 


শিশু ভবিষ্যৎ জীবনে যে সমাজের নাগরিক রূপে প্রতিষ্টা লাভ করবে সেই 
সমাজের রূপটি সম্পর্বে বাব অভিজত। সে যাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্য দিয়েই 
লাভ করে সে বাবস্। করতে হবে । শিক্ষার্থীদের সামনে এমন সব স্থযোগ-ন্থবিধা 
থাকবে যাঁর মধ্য দিয়ে তারা এমন অভিজ্ঞত| লাভ করবে যাতে 
শিক্ষা শিক্ষার্থীর. ভবিষ্যাতে সামাজিক ও রাষ্ীয় দায়িত্ব পালনে তাঁকে বিত্ত 
ভবিষ্যৎ জীবনে চড়ার: ৃঁ 
প্রতিষ্ঠিত করবে »তে ন| হয়। ভবিষৎ জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় ও সমাঁজের 
পক্ষে কল্যাণকর শিক্ষ। যাঁদ বিদ্যালয় থেকে পাগয়। না যায় 
তাগলে বিদ্/পিয়ে যাবান কোন মার্থকতাই থাকে ন।| অধ্যাপক ফ্রান্ক'লিন জোন্স্‌ 
বলেছেন 7772 5০190 25 7%%777/0711279। 27 2৮767267766 2527 
15121441407, 07 27 2 771%07 2206 72072. 921৫2. £1/72266 %৫৫ 
£%2 4210 ০7৮ 26৫1 77017/276. 2156, 27 7% 20716, 22 %25 1০ 2724 
17177171707 /125 £/27726.। 


আমর। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধিবাসী । গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধিবাসী 
রূপে গড়ে তোলবার জন্য ঘা কিছু প্রয়োজন শিশুদের শিক্ষার মধ্যে 
সে আয়োজন রাখতে হবে। বিদ্যালয়ের কাধাঁবশী এমন ভাবে পরিচালন। 
করতে হবে যাতে বিগ্ভাপয় একটি আদর্শ গণতান্তিক রাষ্ট্রের ক্ষ্র সস্থরণ বলে 
মনে হবে । গণতা্থিক রাষ্্ গমন ও পরিচালনার ব্যবস্থ। সে স্কুলের বই-পডার 
সাথে খল পরিচালনার সাথে প্রত্তাক্ষভাবে জড়িত থেকে জানবে । সে নিজেই 
আদর্শ গণতান্ত্রিক স্কুল-রাষ্ট্রের পরিচালনায় অংশ গ্রহণ 
বি পাশাসন করবে। কাজের মধ্য দিয়ে তার শৃংখলা বোধ জন্মাবে। 
শক্ষাথীদের শুখলা- 
বোধ শিক্ষাদেবে. সে বুঝাতে শিখবে জীবনে শৃখলার কি প্রয়োজন। বাইরের 

| থেকে চাপিয়ে শংখলার বোঝাকে শিশুর! নিপীড়ন বলে মনে 
করে। কিন্ত, কাজের সুষ্ঠ, পরিচালনার মধ্য দিয়ে খন তাদ্দের মনে 
শৃংখলা! বৌধ জদ্মাবে, বুঝতে পারবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শৃংখলার কি 
প্রয়োজন» তখন তা], স্বেচ্ছায় শৃখলাকে মেনে নেবে। অনেক তন্ব কথা 
শুনিয়ে ও বছ উপদেশ ও নিপীড়নে যে ফল পাওয়া যাঁয় নি প্রাত্যহিক জীবনের 


বিদ্যালয়ে স্বায়ত্ব শাসন ১২৫ 


অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তার! জীবন গঠনে ও সুষ্ঠ কর্ম-সম্পাদানে শৃংখলার প্রয়োজন 
সম্পর্কে অবহিত হবে। স্বয়ং শাসিত স্কুল সমাজের নানা কাজে অংশ 
গ্রহণ ও সুষ্ঠ বূপায়ণের মধ্য দিয়ে তাদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাবে 
ও দায়িত্ব বোধ জন্মাবে। সমাজ ভীবনে গোষ্ঠীবন্ধ হয়ে আমর। বাস কৰি । 
শিক্ষার একট। কা হচ্ছে শিশুকে সামাডিক করে গে তোল।। অঙঘবন্ধ হয়ে 
মিলে মিশে কাজ করার ফলে তাদের সামাজিক বৌধ জন্মায় দলগত 
মনোভাব গড়ে উঠবে, সমাজে বাস করার পক্ষে সহনশীলতা? পারস্পরিক 
প্রীতি ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়ত। তার। উপলন্ধি করবে। 


বিালয়র প্রশাপনে শিক্ষার্থীদর 


সক্রিয় অংশগ্রহণের ইতিহাস 
(9156015০005 905061005 4১০০:৮৪ 


79100109610) 10 ১০1)০9০01 4৯00011015090107) 

বিদ্যালয় প্রশাসনের ইতিহাসে (তিনচি প্রধান স্তর লক্ষ্য কর। যায় 25 

(১ প্রধান শিক্ষকের স্বৈরাচার 2 বিদ্যালয় প্রশান ইতিহাসের প্রথম 
স্থন এর সম্পৃণ কর্তৃত্ব ছিল প্রধান শিক্ষকের হাতে। তিনি শান্ডি, প্রীতি ও 
পুরষ্বারের মাধ্ঘে বিগ্ভাল্য়ের শৃখল। রক্ষ। করতেন এবং বিগ্ঠালয় প্রশাসন 
করতেন। 

(২) প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকদের অভিজাততন্ত্র 8_-পরবর্তী 
কালে প্রধান শিক্ষকের একক কর্তন হাম পায়। তার 
সঙ্গে যোগ দেয় অন্যান্য শিক্ষকবুন্দ । প্রধান শিক্ষক ও 
অন্যান্ত সহকারী শিক্ষকবৃন্দ একই কারদায় [বদ্যালয় প্রশালনে অংশ গ্রহণ করেন। 

(৩) শিক্ষার ক্ষেত্রে ঈণতা্রিক চিন্তাধার! 2 রুশো প্রভৃতি শিক্ষািদ্গণ 
শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেন । শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের 
স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই থেকে বিগ্য|লয়ে স্বারত্শামন ও বিদ্যালয় প্রশাসনে 
শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহণের কথা চিন্ত। কর খচ্ছে। এ ব্যাপারে নানান 
পরীক্ষা-নিরীক্ষ। হচ্ছে। 

শিক্ষা ইতিহাসের পাতায় বিদ্যালয় প্রশাসনে প্রধান শিক্ষক ৪ অন্যান্য 
শিক্ষকদের ভূমিক! প্রধান হলেও ভারতের শিক্ষ! ইতিহাসের অতীত অধ্যায়ের 
চিত্র কিছুট। ভিন্নরপ। ব্রান্মণ্য ও বৌদযুগে, এমন কি মধ্যযুগে বিদ্যালয় 
পরিচালনার কিছু কিছু দায়িত্ব ভালো ছাত্রদের উপর দেওয়| হ'ত। 


ইতিহাসের তিনটি স্তর 


১২৩৬ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


মনিটর প্রথা (91০77801151 95567) 2১৭৮৯ ত্রীষ্টান্দে 101. 40015%1 
7361] দক্ষিণ ভারতের বিগ্যালয়গুলিতে এই প্রথা লক্ষ্য করেন। এই পদ্ধতি 
টহারার 'র্দার পড়ে” বলে পরিচিত। এই দির্দার পড়ো” শিক্ষক 
ঠা দ্বারা নিযুক্ত হ'ত, তারা ছষ্ট ছেলের নাম খাতায় তুলে রাখতো । 

[70109 6851 সংগ্রহ করতো, অন্যান্ত ছাত্রদের বাইরে যাওয়ার 
অনুমতি দি ই, 13180) 1390 মুছে রাগতো। চক-ডাস্টার-মানচিত্র এনে রাখতো | 
শেণাকক্ষ পরিক্কার রাখতে, বেঞ্চ-চেন্ার-টেবিল ঠিক মত সাজিয়ে রাখতে | 
পরবর্তীকালে তারা নীচ শ্রেণাতে কিছু কিছু পড়ানেরি দায়িত্বও নিতে।। এইভাবে 
ভাঁর। বিগ্ভলিয় প্রশাসন ৭ শিক্ষাকর্মে অশ গ্রহণ করতো | 

প্রিফেক্ট প্রথা (১15650৮ 9586678) ২ মনিটর ব। পর্দার পড়ে।' প্রথা 
ইপ্লগ্ডে অন্য ভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল, [0 01500788 ঠ75০1 রাঁগবির 00110 
১০1)০০1-এ উনবিংশ শতাব্দীতে এই প্রথাকেই প্রিফেক্ট গ্রথা 
(1১:৪06০৮ 5১৪10) নামে প্রচলিত করেন। তিনি উচু 
শ্রেণাগুলি থেকে ভাল ও বে।গ্য ছাত্র বেছে নিয়ে তাঁদের 
উপর ধিগ্ঠাপয় প্রশাসন ও শিক্ষাদানের দায়িত্ব অপণ করেন । মনিটর প্রথ। 
ও প্রিফেক্ট প্রথা 7 অনেক ক্রট আছে। মনিটর ব। প্রিফেক্ট প্রধান শিক্ষক ব| 
না পি কোন শিক্ষক দার! মনোশি জজ. ছাত্রদের দ্বার নির্বাচিত 
প্রথার ্রট নয়। শিক্ষকদের অশ্গগ্রহ ভাঁভন এ ছাত্রটির বিরুদ্ধে সমস্ত 

শ্রেণীর বিক্ষোভ দান বেদে উঠে। মনিটর ব। প্রিফেক্ট 
শিক্ষকদের শিবেশ পালন করে মাত্র । তার নিজন্ব কোন স্বাধীনত। ব! অধিকার 
নাই। মানটগ ব] প্রিষেক্ট প্রথ| তাই প্রধান শিক্ষক ব। অন্যান্য শিক্ষকদের পরোক্ষ 
শাসন, শিক্ষার্থীদের বায়ত্বশাসন নয় । 


শিক্ষকের ভূমিক। 
([68০1১61+5 1২০16) 


বিদ্যালর সমাজে শিক্ষকের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে । বিদ্যালয়কে গণতাস্ত্িক 
সমাজে পরিণত করতে হলে ছাত্রদের নানা সমস্য! এসে ভীড় জমাবে, চলার 
পথে অনেক বাধা বিদ্প স্থষ্টি হবে। শিক্ষক এখানে উপদেষ্টার ভূমিক। গ্রহণ 
সিডার করবেন। নানাকাঁজের পরিকল্পন। গ্রহণ ও নূপায়ণে ছাত্রদের 
ফায়িতব , পরামশ দিয়ে উপদেশ দিয়ে ও উৎসাহ দিয়ে তিনি সাহাষ্য 
করবেন। প্রত্যক্ষ ভাবে তিনি ছাত্রদের কাজে হস্তক্ষেপ 

করবেন না। ছাত্ররা যেন মনে করার সুযোগ ন। পায় তাদের, হাঁতে সত্ঠিকারের 
কোন ক্ষমত। দেওয়া হয় নি। তাদের সামনে রেখে শিক্ষকগণই কাজ চালাচ্ছে 


11. "10171017705 
৪117010 
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একথা ভাববার স্থযোগ যেন তারা না পায়। কিন্তু শিক্ষকের সদা সতর্ক দৃষ্টি 
থাকবে যাতে ছাত্ররা অপব্যবহার না করে। ছাত্রদের হাতে ক্ষমতা দিলে, দায়িত্ 
চাপালে কর্তব্য সম্পাদনে প্রথম অবস্থায় অনেক ভ্রান্তি হতে পারে । প্রাথমিক 
ভুল ভ্রান্তিতে হতাশ হলে চলবে না । তাদের ভুল ত্রুটি সংশোধন করে ঠিক পথে 
চালাবার দীয়িত্ব শিক্ষক গ্রহণ করবেন । 


ছাত্রদের দায়িত্বণীল নাগরিক রূপে গডে তোলবার প্রাথমিক প্রচেষ্টা রূপে ভারতে 
স্কুল স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার প্রথম গ্রবর্তন করেন রবীন্দ্রনাথ । নাঁগরিক জীবনের 
দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের উপযুক্ত শিক্ষা বিদ্যালয় জীবনের 
মধ্য দিয়েই শুরু হবে এই উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ তার বিগ্যালয়ে 
১৯০৫ খ্রীঃ ক্ষুল স্বাযত্বশাসন ব্যবস্থার প্রচলন করেন 1/% 


রবীজ্নাথ 


প্রস্ততি (21587510107) £_ স্কুলে শ্বাযহ্রশাসন বাবস্থার প্রধঃনের পূ্ে 
গ্রধান শিক্ষক এ বিষয় নিয়ে সহকারী শিক্ষকদের সাথে কি কি বাবস্থা অবলম্বন 
কর! যাঁয় ও কিভানে অগ্রসব 5 €য়। যায় ত। নিয়ে আলোঁচন। করবেন । সহকারী 
শিক্ষকদের সহযোগিতা ভিন্ন এ বাধস্থার সাফল্য সম্ভব শয়। শিক্ষকদের মনে এ 
বিষয়ে দ্বিধ| থাকতে পারে, সংশয় থাকতে পারে, ছাত্রদের হাঁতে শু'খলার দায়িত্ব 
দিলে ত1 তাঁর যথার্থবপে পালন করতে পারবে কি না। তারপর তাঁর! মনে করতে 
পারেন এতে তাদের অধিকার সংকোচিত হবে, ভাঁদের মঘাদা ক্ষপ্ন ভবে । ছাতদের 
'খভ বুখির উপর নিব করলে, মখাদ। কি অধিকার শপ হবার কোন সগ্ভাবন। 
আছে বলে মনে হয় না। শিক্ষকগণ গ্রাথম অবস্থায় উপদেই্া- 
টিপ লী রূপে থাকবেন। ছাত্রের। ভুল করলে শিক্ষকগণ ত| সংশোধন 
গড়ে তুলতে হবে করবেন। ক্ষমতার অপব্যবহারের সহ্গাবন। যে একেবারে 
নেই তা বল! যায় না, এ অবস্থার কৃষ্টি হলে তার প্রতিকারের 
ক্ষমত। শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের সব সময়েই থাকবে । শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক 
প্রীতিপূর্ণ হলে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে স্কুল স্থায়ন্্শাসন ব্যবস্থা! পরিচালন অতি 
হুষ্ঠ ভাবেই সম্পন্ন হবে। 


স্কুলে স্ায়ত্বশাসন ব্যবস্থ। চালু করার পূর্বে ছাত্রদের এ বিষয়টি মম্পর্কে ভাল 
করে বোঝাতে হবে। মানসিক প্রস্তুতি না থাকলে তার! প্রথম থেকেই ভূল করতে 
পারে। ক্ষমতার দাথে তাদের যে বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করতে হচ্ছে ত। তাদের 
বুঝিয়ে দিতে হবে । একে কার্ধকরী রূপ দেবার পূর্বে পরিচালন। সংক্রাস্ত বিধি ও 
নিয়ম-কা্ছন পূর্বেই প্রস্তত করে নিতে হবে। 


১২৮ শিক্ষ। পদ্ধতি ও পরিবেশ 


ঘিগলয়ে ছাদের হায়তশাসানর বিভিন্ন দ্লাপ 


(01961616051065 06 ১6960615 96160305610105106 
17 017০ ১০010০1) 


, শিগ্ঠালয়ে দ্গায়হশাসলের বিটিন কপ আাঁছে ॥ সেগুলি ভুি 

' ॥১।॥ মনিটর ও প্রিফেকঈট প্রথার সংস্কার সাধন (7২০০7777800 ০ 
0১০ 11010160721 5770 1027566০0 55515128) £ _পুরাভিশ মনিটর ও প্রিনেকট 
গ্রণাবে বতমানের গণতাষ্ছিক পঙ্গতির মাপামে সাঙ্কার সাধন কর। ঘেতে পারে 
এব” হাকে লিগ্যালয় স্বায়ন্শাসনের কাঁজে লাগানে!। যেতে 
প|বে । মানটর বা প্রিফেক্ট ছাতদের ছার। নিপাচিত হবে| 
এপ" হাদেণ নেতজে একটি নির্বাচিত কশিটি শ্রেণ পরিচালনা করতে পাঁরে | ' 

॥২॥ “হাউপ” প্রথ। (17০৪৩ ৪586508) £__-এই প্রথ| বিদ্যালয়ে ব্বায়হ- 
[সনের ছে খুবই কাধকণা | ইংপতে এই প্রথার প্রচলন খুব বেশী | এই 
গ্রথ[5ে প্রতিটি শ্রেণপ ছাত্রচাত্রীকে ৪1৫) ভাউসে' (7985৪) ভাগ কৰা হন্ব। 
টার সাধারণতঃ মনীধাদেন নামে তাদের নাম করণ কর! হয় 
হা (যেমন- রামমোহন, হাউস, বিদ্যাসাগর হাউস, শিখাজী 
বিত্ত হবেন হাউস, তিলক হাউস ইত্যাদি। ফলে খিগ্ালয়ের সমস্ত 

ছাত্রের! ৩।৪টি [7০5৪-এ বিভক্ত হয়ে পডে | প্রতিটি হাউ 
সণ শ্রেণীর ছাত্রগ্থাত্রী মমস-খ্যায় থাকে | প্রতিটি এ্াউস' পরিচালনাঁব জন্য একটি 
কেন্দ্রীক কমিট (নিবাঁচিত) থাকে । প্রতি হাউসে এক একজন 170856 
].98101 থাঁকে | প্রতিটি হাউস বিগ্যালয়ের শুংখল| রক্ষা পরিষ্ষার-পরিচ্ছন্নতা, 
খেলোধুল, বিদ্যালয় পত্রিক।, বিতর্ক সভ।» অভিনয়, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক উৎসব 
ইতাদিতে অংশ গ্রহণ করে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায়ে । বিভিন্ন হাউসের মধ্যে 
খিভিন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থ। কর। হয়। 1798111) ০01081161017-এর 
মাঁধামে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন গুণাবলী বিকশিত হয় 

॥৩॥ পথিকৃত প্রথা (61075551 ৭ ঃ 
বিভিন্ন খিষয়ে পারদর্শী কয়েকভনকে নিবাচিত করে তাদের উপর বিভিন্ন বিষয় 
তদারবীর ভার দেওয়। হয়। ২1৩ জন ভাল ছাত্র নীচের শ্রেণীগুলিতে শিক্ষাদান 

করবে। ২৩ জন সংগীত-নাটক অভিজ্ঞ ছাত্র বিদ্যালয়ের 
নি রী উতসব-শনুষ্ঠ'ন প:রচালনা করবে । ২।৩ জন নির্বাচিত ছাত্র- 
্বায়ত শাসন গ্রতিমিধি বিদ্যালয়ের পারফ্ার-পরিচ্ছন্নত। দেখাশুন। করবে। 

২৩ জন ছাত্র প্রতিনিধি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত 
উপস্থিতির হিসেব বাঁথবে। তাদের নিয়ে একটি কমিটি হবে। এই কমিটি 
পরিকল্পনা করে বিভিন্ন প্রশাসনমূলক কাজকর্ম গা করবে । সোভিয়েট 
রাশিয়াতে এ ধরনের প্রথ! আছে । 


নিরাচানের মাধালে 
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॥8॥ ছাত্র সংসদ (9৮50572%5+ €):28০2) £_ বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণী থেকে 
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি ছাত্র সংসদ গঠিত হবে। প্রধান শিক্ষক 
পদাধিকার বলে এর সভাপতি হলেও অন্যান্য সকলেই ছাত্রদের মধ্য থেকে নির্বাচিত 
রিল হবে। একজন হবে সাধারণ সম্পাদক (06175151 

56০15181)1 ছাত্র সংসদের বিভিন্ন উপসমিতি থাকবে; 
যেমন, সাহিত্য সমিতি, ক্রীড়া সমিতি, সংস্কৃতি সমিতি, সমাজসেব। সমিতি, 
পত্রিকা সমিতি | দরিদ্রসেবা সমিতি ইত্যাদি । প্রতিটি উপসমিতির এক-একজন 
সম্পাদক থাকবে । ছাত্রসংসদের একজন কোষাধ্যক্ষ ও একজন হিসেব পরীক্ষক 
থাকবে । এই সমিতি সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজকর্ম করবে । এবং বিভিন্ন 
কাজ-কর্ষের সময় বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয় সহযোগিত। গ্রহণ করবে। 


॥৫॥ শ্ঞেণী সমিতি (055৪ 0০0270866৩) £ শ্রেণী সমিতির সদস্তাদের 
শ্রেণীর ছাত্রের| নির্বাচন করবে । এ নিবাচন সার! বছরের জন্য হতে পারে বা 
বছরে দু'বার হতে পারে। নির্বাচিত সদন্তেরা একজন সভাপতি 
নির্বাচিত করবেন। শ্রেণী শিক্ষক উপদেষ্টারূপে থাকবেন। 
শ্রেণী সমিতি শ্রেণী শৃংখলার দায়িত্ব গ্রহণ করবে । প্রয়োজন হলে শৃংখল ভঙ্গকারীর 
শান্তি বিধান করবে। গুরুতর অপরাধ যেখানে দৈহিক শাস্তির প্রশ্ন জড়িত ত! 
প্রধান শিক্ষককে জানাতে হবে। শ্রেণী সমিতি থেকে কোন শান্ডির স্থপারিশ কর! 
হলে তাদের সিদ্ধান্ত বহাল রাখ! হবে কি ন! ত৷ প্রধান শিক্ষক স্থির করবেন। 
বিশেষ অবস্থ। ব্যতিরেকে ছাত্র সমিতির সিদ্ধাস্ত পরিবর্তন কর! উচিত নয়। ঘন 
ঘন ছাত্রদের সিদ্ধান্ত পরিবঙন করলে ছাত্ররা মনে করবে তাদের সত্যিকারের 
কোন ক্ষমতা নেই । শ্রেণী শৃংখল! রক্ষ। করা ছাড়াও শ্রেণীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার 
দিকে তার! দৃষ্টি রাখবে, শ্রেণীকক্ষের সৌন্দর্য বৃদ্ধির দিকেও তারা দৃষ্টি রাখবে । 
শ্রেণী থেকে হাতের লেখা সাময়িক পত্রিক। প্রকাশ ব্যবস্থা ও শ্রেণী গ্রশ্থাগার 
থাকলে সমিতি তাঁর পরিচালন রূরবে। শ্রেণীর খেলাধূলার ব্যবস্থাও সমিতি 
করবে । 


॥৬ জংজদীয় পদ্ধতি (0০05০11 75৩) $_-এই পদ্ধতিতে নির্বাচিত 
ছাত্রপ্রতিনিধিদের হাতে বিদ্যালয়ের স্বায়ত্বশাসনের ভার তুলে দেওয় হয়। সংসদীয় 
নর গণতন্ত্রে মত এতে একজন প্রধান মন্ত্রী, বিভিন্ন সমিতির মন্ত্রী 
ইত্যাদি থাকে । এদের কার্ধ ধার! নিয়ে কার্যকরী সমিতিতে 
পারিষদীয় পদ্ধতিতে আলোচন! ও বিতর্ক করা হয়। কোথাও কোথাও 942$0৫ 
9655267% গ্রথাও প্রচলিত আছে। সেক্ষেত্রে সব থেকে যার বয়স বেশী তার 
অদ্ভিষ্টিতাও বেসী,_একথা৷ ধরে নিয়ে তাকে শ্থায়ত্বশাসনের মূল নেতৃত্ব দেওয়। 
হয়। 


শ্রেণী পরিচালন! 


শিক্ষা! পঃ প্রথম পর্ব-_৯ 


১৩৪ শিক্ষা! পদ্ধতি ও পরিবেশ 


দি কার্ধকরী সমিতি (0০০৪৮৮৩ (09108278665) £ প্রতি শ্রেণী 
থেকে কয়েকজন করে সভ্য নিয়ে সমগ্র স্কুলের জন্য কার্যকরী সমিতি গঠিত হবে। 
সমিতির একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি থাকবে | 
এদের সমিতি সভ্যর! নির্বাচিত করতে পারে । কিন্তু সমগ্র 
ক্কুলের ছাত্রদের দ্বার নির্বাচিত হলে ব্যবস্থাটি অধিক গণতন্ত্ 
সম্মত হবে। বিদ্যালয়ের সাধারণ শৃংখল! ছাড়া এই সমিতি খেলাধুল! পরিচালনা, 
ক্ষুল পত্রিকা, গ্রন্থাগার, সমবায় বিপনী প্রভৃতি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে । 
স্থলে নাট্যানঠান ও প্রার্শনীর ব্যবস্থাও এরাই করবে। বিভিন্ন কার্য পরিচালনার 
জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপ-সযিতি থাকবে । যার যেব্ূপ প্রবণতা ও যে যেই দিকে 
পারদর্শী তাঁকে সেই উপ-সমিতির সভ্য করা হবে। প্রধান শিক্ষক প্রধান 
উপদেষ্টারপে থাকবেন । বিভিন্ন উপ-সমিতেতে শিক্ষক উপদেষ্টা থাকবেন । 
গুরুতর বিষয় ছাডা তার! ছাত্রদের কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না । ভুল ভ্রান্তির 
সংশোধনের দায়িত্ব শিক্ষকগণের । তাই বিভিন্ন উপসমিতি কিভাবে কাজ করছে 
তার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন । 


বিদ্যালয়ের শ্বায়ত্বশাপন ব্যবস্থার প্রবর্তন হলে অনভিজ্ঞতাঁর জন্য ছেলেমেয়েরা 

তুল করবে। তবুও তাদের স্থযোগ দিলে তার! বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়েই ভবিষ্যৎ 

জীবন গঠনের প্রয়োজনীয় শিক্ষ! লাভ করবে । ছাত্রছাত্রীদের 

95৮1 শুভবুদ্ধির উপর নির্ভর করে দায়িত্ব দিলে তাঁর! শৃংখলা! ও 

দিতে হবে সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারবে । শিক্ষা পাবে 

যে,কি করে একটা সংগঠন গড়ে তুলতে হয়;-__-তাকে 

পরিচালন! করতে হয়। এই কার্ধকরী ও স্ষ্টিধর্মী শিক্ষার মধ্য দিয়েই তারা 
দায়িত্বশীল ও কর্তব্যনিষ্ঠ স্ছনাগরিক হয়ে উঠবে । 


কার্ধকরী সমিতি নির্বাঁ 
চনের মাধামে হবে 


বিভ্ালয়ে হায় শাসনের গুরুত 
(10700157050 06 9০1)০০01 9616-030৬61101006100 £ 


নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য বিদ্যালয় স্থায়ত্বশাসনের গ্ররুত্ব শ্বীকার করা 
হয়েছে 
€১) বিশ্যালয়ে ছাত্রদের স্বায়ত্বশীসন তাদের মধ্যে শৃংখল৷ স্থ্টি করে। ফলে 
ছাত্র শৃঙখলা ছাত্র-শৃংধল! কমে যায় । শিক্ষার্থীরা মনে করে যে, বিস্তালয় 
তাদেরই । কাজেই সে ক্ষেত্রে শৃংখল! ভঙ্গ করার কোন যুক্তি 
থাকবে না। বিস্তালয়ের উপর ছাত্রদের অধিকার তাদের স্শৃখধল করে । 


বিদ্যালয়ে স্বায়ত্ব শাসন ১৩১ 


(২) শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা» সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ও 

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর উদয় হয়। শিক্ষার সঙ্গে সমাজের যোগা- 

গাতস্িক চেতনা, যোগ হয়। যৌথ মনোভাব, দলীয় অনুভূতি, গোষ্ী চেতনা, 

ধারা ও সামাজিক. সহযোগিতা সহাম্ৃভৃতি, প্রভৃতি দৃিঙ্গীগুলি গড়ে উঠে। 

গুণাবলীর বিকাশ. সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক গুণাঁবলীর বিকাঁশ হয়। 

মধুর ব্যবহার, শিষ্টাচার, অপরের প্রতি অনুভূতি প্রভৃতি হৃষ্ট 

হয়; এবং ঈর্ষা, ঘ্বণা, লোত, স্বার্থ, পরশ্রীকাতরত৷ প্রভৃতি অসামাজিক চিন্তাধারা 
গুলি বিদূরিত হয়।/ 

(৩) শিশু মনম্তত্বের বিচারে স্বায়ত্বশাসন বিদ্যালয়ে কাম্য । পূর্বতন পদ্ধতিতে 
তাদের উপর যে সব শাস্তি, কর্ণ ও চিন্তা চাপিয়ে দেওয়া 
হস্ত তা থেকে তারা মুক্তি পায়। তাদের প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ 
গুলি ত্বাভাবিক ভাবে সামাজিক পথে পরিচালিত হয়। মানসিক স্বাস্থ্য অন্কু্ 
থাকে। 


শিশু মনস্তত্ 


(৪) বিদ্যালয়ে শ্বায়ত্বশাসনের প্রবর্তনের ফলে শিক্ষার্থীরা 
জীবনের অভিজ্ঞত। 


রে তাঁর মধ্য দিয়ে জীবনের নানাবিধ অভিজ্ঞতা অর্জন করে। 
প্রশাসনিক, সাংগঠনিক ও পরিচালনার বিভিন্ন অভিজ্ঞতা 
তাঁদের ভবিষ্যৎ জীবনের বহু কাজে আসে। 
(৫) বিদ্যালয়ে স্বায়ত্বশীসনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পাঠ- 
পাঠক্রমের সঙ্গে 


নেবো ক্রমের সঙ্গে সহপাঁঠক্রম ও জীবনের অভিজ্ঞতার মিলন 
হয়। ন্বাধীন বিক্ষ। প্রতিষ্িত, এবং ব্যক্তি তার অস্তনিহিত 


সত্বার পরিপূর্ণ বিকাশের স্থযোগ পায়। 
নি (৬) বিদ্যালয়ে শ্থায়ত্বশাসনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কতক- 
০ গুলি গুণ অর্জন করে। সেগুলি হ'ল, দায়িত্ব জ্ঞান, কঙব্য 


নিষ্ঠা, বন্ধু গ্রীতি, সংযম, ধৈর্ধঃ বিচক্ষণতা, নেতৃত্ব, আচরণ, 
ব্যবহার, কর্মদক্ষতা, দলগ্রীতি, পদ্ঈমতসহিষুঃতা, বিশ্লেষণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা! ইত্যাদি। 
বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের স্বায়ত্বশাসন গ্রবর্তনে কতকগুলি বাধা-বিপত্তি আছে। 
প্রধান শিক্ষক, অন্যান্য সহকারী শিক্ষক কোমলমতি শিক্ষার্থীদের হাতে এত ক্ষমতা 
ূ তুলে দিতে রাজী থাকেন না। তাতে তাদের মর্ধাদার হানি 
চি হয় বলে তাঁরা মনে করেন। বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতি 
ও অভিভাবকেরাও তার জন্ত প্রস্তুত নয়। নির্বাচিত ছাত্র 
প্রতিনিধির! বিভিন্ন বিষয় দক্ষ নাও হতে পারে। তাদের প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক 
দক্ষতা নাও থাকতে পারে। অনেক সময় 'তার! এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারে যা! 
ছাত্র স্বার্থ ও বিদ্যালয়ের স্থার্থের পরীপন্থী। হ্থায়ত্বশাসনের যে লক্ষ্য ও উদ্দে্ট 
নিয়ে তা প্রবর্তন কর! হচ্ছে ছাত্র প্রতিনিধির! তা নন্তাৎ করে দিতে পারে। 


১৩২ 


শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


এত বাঁধা বিপত্তি ও অস্থবিধা সত্বেও আধুনিক শিক্ষাতত্বে বিগ্যালয়ে ছাত্রদের 
্বায়ত্বশাসনকে মেনে নেওয়া হয়েছে । সুসংগঠিত ও পরিকল্পনাপূর্ণ স্বায়ত্বশাসনে 


তুল ত্রুটি হওয়ার সম্ভাবনা কম। স্থায়ত্বশাসনের অধিকারের 


রা রর ীস-. একটা সীমারেখা (070150029) থাকবে । . বিদ্যালয়ে 


সীমারেখা 


ছাত্রদের সম্পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন সম্ভব নয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভুল- 
ভ্রান্তি রোধের জন্য প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষককে বিশেষ 


ক্ষমতা (৮৩৫০ 2০৪7) দিতে হবে। দলীয় রাজনীতিকে বিছ্চালয়ের স্বায়ত- 
শাসন থেকে দূরে রাখতে হবে। যথাযথ ভাবে, স্থপরিকল্লিত উপায়ে ও যথেষ্ট 
স্বাধীনতার সঙ্গে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তন করলে তা থেকে 
শিক্ষার্থীর! বহুল পরিমাণে উপকৃত হবে । 
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শিক্ষাগন্ধতি ৪ গরিবের 


প্রথম অধ্যায় 


শিক্ষায় পল্ধাতিবিজ্ঞান ৪ পরিবেশের ভান 
€ 988099051506 ০0৫ [815090001965 ) 


ম্পিহ্ক্ষা। ৪ 
বহুল পরিচিত এই ছোট কথাটি বোধ হয় সভযাসমাজের সর্বাধিক ব্যবহৃত 
কথা। কিন্ত শিক্ষা' শব্দটির সাথে আমর! যত পরিচিত ঠিক ততখানি 
অপরিচিত এর স্বরূপ ও তাত্পর্ধের সাথে । অতি পরিচিতির ফলেই হয়ত 
আমর! বিরাট অর্থগর্ত এই কথাটির তাৎপর্ধকে বোঝবার চেষ্টা করি না । শিক্ষা 
কি, কবে কোন বিশস্বত যুগে শিক্ষার ইতিহাস শুরু হয়েছিল, কি করে নান। 
বিবর্তনের মধ্য দিয়ে শিক্ষ1 বর্তমান রূপ পেয়েছে সে এক জটিল প্রশ্র। শিক্ষার 
ইতিহাস মানব সভ্যতার ইতিহাসের সমকালীন । আদিম মানুষ যেদিন 
সভ্যতার পথে প্রথম পদক্ষেপ করে সেদিন থেকেই শিক্ষার ইতিহাস শুরু । 
সেই আদিপর্বে মানুষ নিজের অজ্ঞাতেই শিক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তত কবেছে। 
আদিম মানুষ হিংস্র প্রকৃতির মাঝে ছিল একান্ত অসহায়। নিজের অস্তিত্বকে 
বাচিয়ে রাখতে তাকে নিয়ত সংগ্রাম করতে হয়েছে। 
১ আদিম বন্য অবস্থ। থেকে ধীরে ধীরে গোঠীভুক্ত হয়েছে- 
সমাজবন্ধ হয়েছে, পঞ্সিবেশের সাথে সামঞ্জস্ত বিধান করে 
জীবন-যাত্রীকে সরল করে তোলবার চেষ্টা করেছে। এই প্রচেষ্টা], এই যে 
সামনের দিকে এগিয়ে চলার জন্ত পদক্ষেপ, এর মধ্যে মান্গষ নিত্য নতুন 
পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে-_-এর মধ্য দিয়েই নিয়ত শিক্ষা লাভ করেছে। সে 
শিক্ষা! হচ্ছে জীবন-যুদ্ধে বেচে থাকবার উপায় উদ্ভাবনের শিক্ষ! | বন্য-প্রকৃতির 
মাঝে বাচবার প্রয়োজনে তাকে নিত্য নতুন উপায় উদ্ভাবন করতে হয়েছে। 
জীবন-ুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মানুষ বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। ক্ষুধার্ত মানুষ 
ক্ষার তাড়নায় বন্য ফল কুড়িয়ে ক্রিবৃত্তি করেছে-দেখেছে কোনটি ভাল 
কোনটি মন্দ। ভালকে গ্রহণ করেছে, মন্দকে বাতিল করে দিয়েছে। 
শিকারে গিয়ে লক্ষ্য করেছে তীক্ষাগ্র বিশিষ্ট প্রন্তরথণ্ডের উপযোগিতা সাধারণ 
প্রস্তর অপেক্ষা বেশী । এমনি ভাবে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটাতে বহু 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে রেখে গিয়েছে গোঠীতুক্ত উত্তর-পুরুষের জন্ত | যারা 
অভিজ্ঞ তাদের কাছ থেকে অনভিজ্ঞেরা নতুনের সন্ধান লাভ করেছে। 


২ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


কর্মে, চিন্তায়, অনুভূতিতে নব নব অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে অনাগত মানব- 
সমাজের জন্য । এই যুগ যুগ সঞ্চিত অভিজ্ঞতার 'আলোকে সভ্যতার জয়যাত্রায় 
মানুষের কর্মক্ষেত্র বিস্বৃত হয়েছে নতুন দিগন্তে । তাই দেখি আদিম মানুষ 
শিক্ষার স্বরূপকে না জেনেই শিক্ষার ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করেছে । 
মান্তযের স্বাভাবিক জীবন-বাত্রা নির্বাহের প্রয়োজনে গড়ে উঠেছিল সমাজ- 
ব্যবস্থা, আর তারই সাথে স্থড় সমাজ-ভীবনের প্রয়োজনে বিকাশ লাভ করে 
শিক্ষা । বাইরের থেকে শিক্ষা নামক বস্তটিকে সমাজের 
মানু ও সমাজের. বুকে চাপিয়ে দেওয়! হয়নি; মান্তষের প্রয়োজনে, 
গ্রয়োজলেই শিক্ষা- 
বাবস্থার গোড়াপত্ন. সম'জের প্রয়োজনে, সমাজের মধ্য থেকেই শিক্ষা ধীরে 
দীরে বিকাশ লাভ করে একট! সুসংবদ্ধ রূপ নিয়েছে। 
প্রথম অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে বা নতুন কিছু উদ্ভাবনের পিছনে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই সঙ্ঞান মনের স্বরুত চেষ্টা ছিল না । কাঁজ করতে গিয়ে আকস্মিক 
ভাবে বা কোন কোন ক্ষেত্রে সঙ্ঞান চেষ্টায় মানষ যা লাভ করেছে তাই তার 
বুদ্ধিতে বিধৃত হয়েছে । একজনের অভিজ্ঞতালন৷ নতুন জ্ঞান সামগ্রিক ভাবে 
সামাজিক সম্পদে পরিণত হয়েছে। 
মানব-শিশুর জীবনের দিকে তাকালেও দেখতে পাই শিক্ষা কি, না- 
জেনেই তার কাজের মধ্য দিয়ে সে শিক্ষালাভ করছে । সমাজের ক্ষেত্রে বা 
মান্নষের ক্ষেত্রে শিক্ষা কি, তার ম্বরূপ কি ইত্যাদি জেনে শিক্ষা শুরু হয় নি। 
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মাহুষ নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রথম শিক্ষার গোড়াপত্তন করেছিল। 
ভারপর সামাজিক চেতন! প্রবল হ য় উঠবার সাথে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাপর্বের 
হুচনা হয়। জীবনের জটিলতা বেড়ে যাওয়ায় দেখা 
ও গেল মাত্র পূর্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতাই সুষ্ঠু জীবনকে গড়ে 
প্রস্ততি €তোলবার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। জীবন শুধু অতীত ও 
ব্তমানের মধোই দীমায়িত নয়। ভার ছষ্টি প্রসারিত 
অনাগত ভবিষ্যতের দিকে । সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে মানুষকে গড়ে 


জন্মক্ষণ থেকেই 
শিক্ষার নুরু 


শিক্ষায় পদ্ধতি-বিজ্ঞান ও পরিবেশের স্থান ৩ 


তুলতে হবে শিক্ষা-ব্যবস্থা । শিক্ষা শুধু পুরাতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় নয়, ভবিষ্যতের 
প্রস্ততি। দৃষ্টিকে আরো প্রসারিত করে বলতে পারি শিক্ষাই জীবন-__ 
জীবনই শিক্ষা । 


শ্পিক্ষা সন্ত € 658.০108705 115080909 ) 2 __ 


অতি প্রাীনকালেই ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে মান্গষকে কি ভাবে গড়ে 
তোল। যায় সমাজে সে চিন্তার উদ্ভব হয়েছিল। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা একদিনে 
গড়ে ওঠেনি । বহু যুগের ব্যর্থতা ও সাফলোর মিশ্র ইতিহাস জড়িত রয়েছে 
এর পিছনে । প্রতিটি যুগের একটি নিজ্ম্ব যুগ-বৈশিষ্্ট আছে। পরিবতিত 
সমাজের প্রয়োজনে শিক্ষা নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। বনু বিবর্তনের মধ্য 
দিয়ে, বহু দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজ-কল্যাণীর চিস্তায় ও কর্মে পিক্ষানীতি 
ও পদ্ধতি আজ বর্তমান রূপ নিয়েছে । 
আমাদের দেশেব বর্তমান প্রচলিত শিক্ষাপন্ধতি ও শিক্ষার্শকে জানতে 
হলে স্বাভাবিক ভাবেই পাশ্চাত্য শিক্ষা-দাশনিকদের শিক্ষাসম্পকীয় মতবাদ 
জানি আমাদের 'আলোচনা কর! দ্রকার। বর্তমানে যে 
লরি শিক্ষাপদ্ধতির সাথে আমরা পরিচিত ও যে শিক্ষারদর্শ 
আমাদের সামনে রয়েছে তা পাশ্চান্ত্য শিক্ষাদার্শনিক ও 
শিক্ষাবিদের চিস্থা ও সাধনায় গড়ে উঠেছে। মধ্যযুগের ধর্মান্ধ পুরোহিত- 
শাপিত সমাজে জীবনের সাথে সম্পর্ক বিরহিত গতান্চগতিক শিক্ষাব্যবস্থা কি 
করে বৈপ্রবিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান দ্ূপ নিয়েছে, সেই ধারাবাহিক 
ইতিহাসকে অন্তসরণ করলেই "আমরা আধুনিক শিক্ষাপন্ধতি বিজ্ঞানের 
(1]০০,০091095 ) স্বরূপকে জানতে পারব । 
শিক্ষাবিদর! শিক্ষার নীতি-আদর্শ-লক্ষ্য প্রভৃতি স্থির করবার পরেও একটা 
কথ! থেকে যায়, তা হচ্ছে কি করে শিক্ষার নিদেশিত লক্ষ্যে পৌঁছান যাবে, 
আদর্শকে বাস্তবে দ্প দিতে হলে কোন পথ ধরে অগ্রসর হতে হবে_-কোন 
পদ্ধতিকে অন্গদরণ করতে হবে । রুশো তার শিক্ষার 
শিক্ষণপদ্ধতি শিঙ্ষাদর্শের -মাদর্শকে কিভাবে বান্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চান তা 
সিটির বোঝাবার জন্ত তার মানসপুত্র 'এমিল'কে স্থষ্টি করেছেন। 
পেস্টালংমী তার শিক্ষাদান প্রণালী বোঝাবার জন্ত লিখলেন ০ 
3510506  652০1065 1১61 ৪01) | ফ্রয়বেল শিশু উদ্যানের (7০15461 
85167 ) স্ষ্টি করলেন। এমনি ভাবে মন্তেসরী পদ্ধতি, প্রোজের পদ্ধতি, 
ডালটন পদ্ধতি প্রভৃতি বহু শিক্ষাপদ্ধতির স্থষ্টি হয়েছে। বিভিগ্ন শিক্ষাবিদদের 
মনোনীত শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ শেখাতে হলে কি করে শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ 
স্থষ্টি করতে হবে, কিভাবে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ তাদের সামনে উপস্থাপন করতে 


৪ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


হবে শিশুর কোন কোন বিশেষ প্রবণতাঁকে কাজে লাগিয়ে তার কাছ থেকে 
ইপ্সিত ফল পাওয়া যাবে_-এসব নিয়েই পদ্ধতিবিজ্ঞানের ্থষ্টি হয়েছে। 
শিক্ষাপদ্ধতি মূলতঃ শিক্ষাদানের কৌশল । শিক্ষা দেবার কাজ সফল করবার 
জন্য বহু প্রকার শিক্ষাপ্রণালী রয়েছে- যেমন আরোহী প্রণালী, অবরোহী 
প্রণালী, বক্তৃতা প্রণালী, কার্যাগার (1910:860:5) পদ্ধতি, প্রশ্বোত্তর পদ্ধতি, 
আবিষ্ষিয়া। পদ্ধতি, কর্মকেক্রিক পদ্ধতি, খেলা-ভিত্তিক পদ্ধতি ইত্যাদি । 
ব্যক্তিগত শিক্ষণ ও শ্রেণীগত শিক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই এর কোন একটি বা একই 
সাথে কয়েকটি পন্ধতি অন্ুহৃত হয়। কোন্‌ পদ্ধতি কি ভাবে প্রয়োগ করলে 
সর্বাপেক্ষা ভাল ফল পাওয়। যাবার সম্ভাবনা আছে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি 
বিজ্ঞান সেই পথই নিদেশ করে । 
শিক্ষাদার্শনিকগণ নিজ নিজ শিক্ষাদর্শকে বাস্তবে কি করে স্ুষু প্রয্মোগ 
সম্ভব তার পথ নির্দেশ করতে বিভিন্ন শিক্ষাপন্ধতি সৃষ্টি করেছেন । শিক্ষার 
উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কি কি বিষয় শেখাতে হবে বলে দিলেই 
টানি শিক্ষাবিদের কাজ শষ হয়না । কি করে শেখাতে হবে, 
| শেখাবার সময় কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে শেখালে 
সবচেয়ে সহজে ও ভালভাবে “শিক্ষার্থী শিক্ষণীয় বিষয়টি আয়ত্ত করতে 
পারবে, শিক্ষাপদ্ধতি সেই পথ নির্দেশ করে। শিক্ষাবিদদের নিদেশিত পথ 
ধরেই শিক্ষক অগ্রসর হন তার শেখাবার কাজে। সার্থক শিক্ষক 
হতে হলে শিক্ষাদশশের সাথে তার প্রয়োগ-পদ্ধতিকে জানতে হবে। সেই 
প্রয়োগপদ্ধতিকে আয়ত্ত করতে হবে ও বাস্তব শিক্ষাক্ষেত্রে তাকে রূপ দিতে 
শিখতে হবে। 
বিভিন্ন শিক্ষাপন্ধতি একদিনে গড়ে ওঠেনি । বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
মধ্য দিয়ে শিক্ষাপদ্ধতিসমূহ বর্তমান রূপ নিয়েছে । রুশোর পরিকল্পিত শিক্ষা- 
ব্যবস্থায় শিশুকে সমস্ত শিক্ষা আয়োজনের মধ্যমণি বলে গ্রহণ করে অভিনব 
শিক্ষা-পদ্ধতি পরিকল্পনার পর থেকে বহু শিক্ষাবিদ ধীরে ধীরে শিক্ষ! 
_. পদ্ধতিকে আধুনিক মনোবিজ্ঞান-সম্মত করে তোলবার 
৬১8 জন্য সাধনা করে গিয়েছেন। রুশোর পূর্ব থেকেই 
আধুনিক 
শিক্ষাপদ্ধতি কুইন্টিলিয়ান, ইরাসমাস, কমেনিয়াস প্রভৃতির লেখায় 
চিরাচরিত শিক্ষাপন্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত 
হয়ে উঠেছিল । কমেনিয়াস মধ্যযুগীয় মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে 
নুন শিক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তার দিকে অঙ্গুলি নিদেশ 
করেন। 
পদ্ধতিবিজ্ঞানের ক্রম বিবর্তনের পথকে (95555 ০ ৪%০10190. 0৫ 
215৮০৭০1০৪5) সঠিক ভাবে অনুসরণ করতে হলে প্রাচীন ও আধুনিক 


বর 1 রঃ 


শিক্ষায় পদ্ধতি-বিজ্ঞান ও পন্রিবেশের স্থান & 


সবুগের শিক্ষাপদ্ধতির স্বরূপ ও তাৎপর্যকে সঠিকভাবে জানতে হবে । শিক্ষারর্শ 
সফল রূপ পায় নিভূল প্রয়োগের মধ্য দিয়ে । শিক্ষার্শ যতক্ষণ তত্র মধ্যে 

আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ তার কোন বাস্তব মূল্য নেই। 
উল75 দর্শনের ভাবময় অবস্থা কায়। রূপ নেয় শিক্ষাপন্ধতির 

প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। প্রাচীন ভারত ও গ্রীসে শিক্ষায় 
কি পদ্ধতি অন্ুস্থত হত, পাশ্চাত্য শিক্ষা দার্শনিকগণ আধুনিক কালে কোন 
পথ নির্দেশ করেছেন, প্রাচীন ও আধুনিকের সমন্বয়ে নতুন কোন পথের 
সন্ধান মেলে কিনা, ত1 বিচার করে দেখবার জন্য সামগ্রিক ভাবে পদ্ধতি 
বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন । 


শ্পিক্ষাঞ্পদ্তভিল্র আরো (891555897০6 15500558 
11505005 ) 2&-- 


শিক্ষাপদ্ধত্তি 2 শিক্ষায় একটা পুন নিদিষ্ট পাঠক্রমের অনুসরণ করা হয়। 
শিক্ষার্থীদের প্রযোজন, রাষ্ট্রের প্রয়োজন, শিক্ষার লক্ষ্য সবদিকে দৃষ্টি রেখে 
শিক্ষা-কত পক্ষ বা অন্তরূপ কোন প্রতিষ্ঠান পাঠক্রম নির্ধারণ করেন । শিক্ষক 
হচ্ছেন পাঠক্রম ও শিক্ষার্থীর মধ্যে যোগস্থত্র স্থাপনের মধ্যবর্তী লোক 
(0061096918515) 1 পাঠক্রম কতকগুলি এ110এ ভাগ করে নেওয়া হয়। 
একটা 0010এর জের পরবর্তী 0015এ বর্তায় । শিক্ষার লক্ষ্য ও শিক্ষার্থীর 
অগ্রগতির হারের উপর দৃষ্টি রেখে ৪1ুলি ভাগ কর! হয়। ধাপে 
ধাপে এগিয়ে যাতে শিক্ষার লক্ষ্যে পৌছাতে পারে সেই ভাবে এগুলি 
একটির সাথে একটি বেধে দেওয়া আছে। শিক্ষাপদ্ধতির লক্ষ্য হচ্ছে 
পাঠক্রমের নানা উপাদান বেছে সাজিয়ে বিভিন্নভাবে ছাত্রদের সামনে 
উপস্থাপন কর।। 

শিক্ষাপদ্ধতি নানা রকম হতে পারে । খেলার মধ্যে, অন্নকরণ ও মুখন্ছের 
মাধ্যমে, মুখে বলে আর বোর্ডে প্রকে আর লিখে (00811 204 28115), 
বক্তৃতার মাধ্যমে, শিক্ষা-উপকরণের সাহীযো, বস্তনিষ্ঠ পদ্ধতিতে গবেষণাগারে 
পরীক্ষা-নিবীক্ষার মাধ্যমে, কর্মশালায়, স্কুলের বাগিচায়, কোন প্রজেক্টের 
মাধ্যমে প্রভৃতি বনু ভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব । বিষজ্প- 
বস্তকে আরোহী পদ্ধতিতে বিশেষ থেকে সাধারণ (28:61. 
০8] 1০ 036176191) ব। অবরোহী পদ্ধতিতে সাধারণ থেকে বিশেষের 
দিকে (3275518] 0০ 080008182) সাজিয়ে ব| ছু*টিকে মিলিয়ে ছাত্রদের 
সামনে উপস্থাপন কর! যায়। শিশুদের কিগারগার্টেন বা মস্তেসরী পদ্ধতিতে 
শিক্ষ। দেওয়। যায় । আজকের দিনে সিনেমা, রেডিও এবং টেলিভিশনের 
সাহায্যে শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে । শ্রেণী-শিক্ষান্স শিক্ষকর!] মুখে বলার পরিবর্তে 


শিক্ষার বহু পদ্ধতি 


শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


নির্দিষ্ট পাঠকে কয়েকটি 071৮এ ভাগ করে দিয়ে শিক্ষাথিদের স্বাধীনভাবে 
কাজ করবার জযোগ দিতে পারেন । শিক্ষক পরামর্শ দিয়ে ভুল সংশোধন 
করে মাত্র সাহা করবেন । আজকাল চিঠিপত্রের মাধ্যমে এক নতুন শিক্ষা- 
পদ্ধতি ধীরে ধীরে জনপ্রিয়ত। অর্জন করছে । 

এথানে যে সব শিক্ষা! পদ্ধতির কথ! বল। হল, সমস্ত ক্ষেত্রেই শিক্ষক 
ছাত্রদের সাথে পরামর্শ করে বা এককভাবে কাজের বা শিক্ষার বিষয়বস্তু 
নির্ধারণ করতে পারেন । শিক্ষক পরামর্শ দিয়ে, সাহায্য 
করে কাজে উৎসাহিত করেন, শিক্ষার মান বজায় রাখেন, 
পরীক্ষাব মাধ্যমে উন্নতি পরিমাপ করেন । বিভিন্ন শিক্ষ'- 
পদ্ধতিতে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রক্রিয়া ও শিক্ষারীতির উপর গুরুত্ব আরোপ 
কর] হয়। 

শিক্ষাপ্রণালী বা শিক্ষাপদ্ধতি তত্বগত দিক দিয়ে বিচার করে তার 
উপযোগিতা সম্পর্কে কোন সম্যক ধারণা সম্ভব নয়। শিক্ষাপ্রণালী ও 
পদ্ধতির বিচার হয় তার বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে। প্রতিদিনকার শিক্ষায় 
কোন একটি পদ্ধতিকে কি ভাবে প্রয়োগ কর! যায় তা দিয়েই সে পদ্ধতির 
উপযোগিত। বিচার হবে। 

নতুন নতুন শিক্ষাপন্ধতি উদ্ভাবিত হচ্ছে । একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত 
হলেই তার সবদিক বিচার-বিবেচনা না করেই তাকে আকড়ে ধরা একট! 
ফ্যাসান হয়ে দীড়িয়েছে। প্রতি খতুভে পোষাকের 
ফ্যাসান বদলানোর মত শিক্ষাপদ্ধতিকে নিতা নতুন করে 
বদলান যায় না। পুরান হলেই মন্দ, আর নতুন ভলেই ভাল_-এ মনোভাব 
খুব স্বাস্থ্যকর নয়।' তাই বিভিন্ন পদ্ধতির উপযোগিতা! নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
চালান হচ্ছে । এই পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়েছে কোন একটা শিক্ষাপদ্ধতি 
সর্বক্ষেত্রে সমভাবে প্রয়োগযোগা নয়। কোন একটি পদ্ধতির কার্যকারিতা 
নির্ভর করে কে, কিভাবে, কাদের উপর, কোন অবস্থায়, কি উদ্দেশ্যে সে 
পদ্ধতির প্রয়োগ করবে তার উপর । যেখানে একটি নতুন শিক্ষাপদ্ধতি প্রয়োগ 
কর হবে প্রয়োগের আগে দেখতে হবে সেখানকার অবস্থা সবদিক দিয়ে 
সেই পদ্ধতি প্রয়োগের উপযোগী কি না । খুব ভাল পদ্ধতিও উপযুক্ত ক্ষেত্রে 
প্রশ্মোগ না হলে বার্থ হতে বাধ্য। 

কোন একটি পদ্ধতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে নানা অসুবিধা আছে । একজন 
শিক্ষক-_-তিনি ধত ভাল শিক্ষকই হউন না কেন, তার কাজের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ । 
দিয়া শিক্ষণ হচ্ছে শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপন্ধতির সাথে স্ান-কাল- 

পাত্রের সামঞ্জন্য বিধান করে সেই পদ্ধতির প্রয়োগ । এই 

সামঞ্জস্য বিধানের (21080036100) কাজটি করতে হয় শিক্ষককে । তিনি 


শিক্ষক-শিক্ষাথা 
সহযোগিতা 


সীমাবদ্ধ উপযোগিতা 


শিক্ষায় পদ্ধতি-বিজ্ঞান ও পরিবে-শর স্থান 


ইচ্ছামত কাজ করতে পারেন না। কারণ, প্রয়োগের সময় বিচার করতে 
হবে স্থান, কাল ও পাত্র । স্থানীয় বাধা ও অস্থবিধা তার কার্ষপন্ধতি, দক্ষতা 
ও প্রয়োগ-কুশলতাকে অনেকটা সীমায়িত করে। 


শিক্ষার্থী সম্পর্কে আলোচনায় আমর! পূর্বেই দেখিয়েছি তার পারিবারিক 
পরিবেশ, গৃহের অবস্থা, চারপাশের পরিবেশ, অর্থনৈতিক অবস্তা, পূর্ববর্তী 
স্কুলের অবস্থা, শিক্ষ: গ্রহণের ক্ষমতা, বিকাশের হার 
(৪06 ০£ 05৬61009381) বয়ঃপ্রাপ্তির মাত্রা (15৮৩15 
9৫099001105) প্রভৃতি শিক্ষার উপর প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষার ব্যাপারে 
বয়স (0.4) খুব নির্ভরশীল মাপকাঠি নয়। মানসিক বয়স (1...) দিয়ে 
যদি শ্রেণী ভাগ কর! হয়, তাহলেও অস্থবিধ! মাছে । একই মানসিক বয়সের 
দৈহিক ও মানসিক বিকাশের পরবতী হার একই রকম নাও হতে পারে । 
শিক্ষাথদের শিক্ষার ক্ষমত। মন বিষযে একই রকম হয় না। একই মানসিক 
বয়সের সব ছেলেমেয়েরা একটা বিষয় ঠিক এক ভাবে শিখবে, বাতা নিয়ে 
চিন্তা বা ধারণা এক ভাবে করবে সে কথা মনে কর! ঠিক নয়। পরীক্ষা 
করে দেখা গিয়েছে প্রতি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পার্থক্যের (11301510081 
]1616750€) জন্য পরীক্ষার ফল ভিন্ন ভিন্ন রকম হচ্ছে। কোন পদ্ধতিই 
ব্যক্তিগত পার্থক্জনিত বৈষম্যের সমাধান করতে পারে না। যুক্তিসিদ্ধ পথে 
বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে আসা গেল যে শিক্ষা! এই নিয়মে অগ্রসর হবে__ 
কারণ, সেইটাই যুক্তিপূর্ণ পথ, কিন্ত বান্তবক্ষেত্রে দেখ| গেল যুক্তির পথ ধরে 
সব ছেলের উন্নতি সমানভাবে হচ্ছে না । মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষায় দেখা 
প্রতিটি ছেলেমেয়ের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে_যার ফলে যুক্তিপৃর্ণ 
নিয়মগুলির গ্রতিক্রিয় নানারপ হচ্ছে। 


ব্যক্তিগত পার্থক্য 


একই বয়সের (0,&.) ছেলেমেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমত৷ প্রায়ই একই 
রকমের এই ধারণার উপর নির্ভর করে শ্রেণীবিভাগ কর] হয়ে থাকে । এতে 
কৃতিত্বের হারের পার্থক্যটা! অত্যন্ত বেণী হয়। অ্রণীর 
সবচেয়ে অগ্রবর্তী ছেলের সাথে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়। 
ছেলের মধ্যে পার্থক্য দেখলেই এই সতাট। ধর! পড়বে । মানসিক বয়স নিয়ে 
শ্রেণী বিভাগ করলে ব্যক্তিগত পার্থক্যজনিত 'মস্থবিধ। থেকে যাবে । প্রচলিত 
কোন পদ্ধতির মাধ্যমেই ব্যক্তিগত পার্থকা নির্ধারণ করে প্রতিটি ছাত্রের রুচি, 
ইচ্ছা, ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা সম্ভব নয়। মানসিক বয়স ও শিক্ষাগত 
কতিত্বের হার নির্ণয় করে নানারূপ শাখার (50658091756) ব্যবস্থা করে ও 
এক বছরের জায়গায় ছয় মাস অন্তর প্রমোশন .দেবার ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্ত 
তার ফলও সর্বক্ষেত্রে আশাপ্রদ নয়। 


একই শ্রেণীতে পার্থক্য 


৮ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


ভ্ঞাল্রভেল্র ক্রিচ্যালয্র€্লিলক্র শত (00750105072) 04 21505878 
01১0০918 ) 2--- 
অর্থনৈতিক অবস্থার উপর শিক্ষা 'অনেকট! নির্ভরশীল । এটা যেমন 
ব্যক্তির ক্ষেত্রে সতা, বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও সত্য ৷ বিদ্যালয়ের জন্ত আমরা কি 
পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে পারি, তার উপর বিদ্যালয় গৃহ, আসবাব পত্র, 
লাইব্রেরীর বই, ল্যাবরেটরী, ম্যাপ, চাট, ও অন্যান্ত শিক্ষার সরঞ্রাম এমনি 
শিক্ষকের সংখ্যা পর্যন্ত নির করে। যদি অল্প জায়গায় অল্প থরচে সর্বাধিক 
সংখ্যক ছাত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে দেখা বাবে একটি শেণীতে 
বছ ছাত্রকে পুরে দেওয়া হয়েছে। আলো-বাতাসের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। 
শিক্ষকের চলাফেরা] দূরের কণা ছাত্ররাই বসতে হলে বেঞ্চ ডিঙ্গিয়ে যায়। 
সামান্য শিক্ষ। সরঞ্জাম, শিক্ষকের সংখ্যা ঠিক যে-কয়জন ন1 হলে একেবারে 
চলে না তার বেণী একজনও নয়, সেই জায়গায় কর্মকেন্দ্রিক ব৷ প্রজেক্ট ব। অন্ত 
কোন আধুনিক পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষা দেওয়ার কথা চিন্তা করা৷ বাতুলত৷ 
নয়কি? এসবজায়গায় ০1091] 870 511 পদ্ধতি 
হচ্ছে একমাত্র শিক্ষাপদ্ধতি। তার মধ্যে কথাই বেশী 
চকের ব্যবহার সীমাবদ্ধ। অনেক সময় অপরিসর শ্রেণী- 
কক্ষে বোর্ডে গিয়ে স্বাধীনভাবে ঘুরেফিরে কাজ করার মত জায়গা থাকে না। 
যোগ্য শিক্ষক একসাথে একই শ্রেণীতে ৪০1৫*টি ছেলেকে শিক্ষা দিতে 
পারেন, তবে সেজন্য তাকে সব বকম স্থযোগ সুবিধা দিতে হবে । ছোট একটি 
শ্রেণীকক্ষে ইচ্ছা থাকলেও এুতিটি ছেলের কাছে যাবার উপায় নেই, প্রয়োজনীয় 
শিক্ষকের সরঞ্জাম বা দরকারখ বই নেই এ অবস্থায় শিক্ষক বত ধোগ্যই হউন ন। 
কেন তিনি নিরুপায় । শিক্ষক বক্তৃত!' করে কাজ সারেন আর ছেলের! মুখস্থ 
করে পরীক্ষায় পাশের চেষ্টা করে। 
শিক্ষায় শিক্ষকের একট। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । শিশুকেন্দ্রিক 
শিক্ষায় শিক্ষকের গুরুত্ব কমেনি, তাকে নতুন ভূমিক1 গ্রহণ করতে হয়েছে। 
শিক্ষক বদি নিজের গুরুত্ব ও তার করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে 
৪ সচেতন ন! থাকেন, তাহলে শিক্ষার কোন পদ্ধতিই কার্ধ- 
অনুরাগ কী কর! সম্ভব নয়। অনেক শিক্ষক এখনও আছেন 
ধারা মনে করেন ছাত্রর! শুধু শুনবে_তাদের করার ব! 
বলার কিছু নেই। শিক্ষার্থী শুধু বিন! বাক্যব্যয়ে আদেশই পালন করে 
যাবে, শিক্ষার্থীর মানসিক শৃঙ্খলার ( 792709] 01501176 ) জন্য না বুঝে 
কঠিন কঠিন বিষয় মুখস্থ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের তরফ থেকে কোন স্বাধীন 
চিন্তা বা! মৌলিকতার পরিচয় দিলে তাঁকে 'ডেপো, বলে শাসন করতে হবে। 
এই শ্রেণীর খুদে ডিক্টেটরদের শাসনে শ্রেণীকক্ষে ছাত্রদের যে কি অবস্থা হয় 


0179115 170 021]: 
একমাত্র পদ্ধতি 


শিক্ষায় পদ্ধতি-বিজ্ঞান ও পরিবেশের স্থান মি 


তা সহজেই অনুমেয় । এই জাতীয় শিক্ষকের! বিভিন্ন আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিকে 
মনে করেন পাগলামি । প্রজেক্ট পদ্ধতি, ক্নশাল। বা কমকেন্ছ্রিক পদ্ধতিকে 
মনে করেন ছেলে ক্ষ্যাপাবার পদ্ধতি, এতে লেখাপড়ার নামে ছেলেদের ভ বিদ্যুৎ 
নষ্ট হয়। এর ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকদের পর্যস্ত অত্যন্ত করুণার চক্ষে দেখেন। 
অনেক শিক্ষক আছেন তার! নিজের] যে পন্ধতিতে লেখাপড়। শিথেছেন 
সেই পদ্ধতিতেই শিক্ষা দেন ও মনে করেন এটাই হচ্ছে সহজতম পদ্ধতি। 
নতুন কোন পঞ্চাতকে তারা! সন্দেহের ঢোখধে দেখেন। 
নতুনকে গ্রহণে শিক্ষক 
নাবিনার নতুন পদ্ধাতকে গ্রহণ করতে তার দ্বিধাবোধ করেন। 
শিক্ষায় যার! যুক্তিবাদী তারা যুক্তি/সদ্ধ পথ ধরতে চান। 
তারা অনেক সময় বুঝতে চান ন1 ছেলেদের মনের গতি সব সময় যুক্তির পথ ধরে 
চলে ন1। সব বুক্তর হত্রে সব ছেলের উন্নাতর পথ ছকে বেধে দেওয়। যায় না। 
আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা থাকলেও সব সময় কাজের স্থবিধা 
হয় না1। পুব স্থিরকত পারক্রম মেনে নিয়ে শিক্ষককে চলতে হয়। সেখানে 
পরিচিত শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োজনীয় সামঞ্জস্তের (50)500)600) দরকার 
হয়। দৃঢ়ভাবে একট পদ্ধতিতে আকড়ে থাকব- এই 
মি গোড়াম নিয়ে চললে স্থবিধা দেখা দিতে বাধ্য । 
উপর নির্ভরশীল শিক্ষাদশ, শিক্ষাপদ্ধতি, শক্ষামনোবিজ্ঞান জানা থাকলেই 
ভাল শিক্ষক হওয়া যায় না। শিক্ষার ক্ষেত্রে তার 
প্রয়োগের কলাকৌশল তাকে আয়ত্ত করতে হবে। কোন অবস্থায় তিনি কি 
ভাবে অগ্রসর হবেন তা পুঁথি পড়ে গ্থির করা যায় না। 'শক্ষক তার 
আয়ভ্তাধীন বিগ্ভা যদ্দি সাথকভাবে প্রয়োগ করতে পারেন তাহলেই তিনি 
সার্থক শিক্ষক পদ্ধাতবিজ্ঞানের আলোচনায় সুপ্রাচীন ভারতীয় ও গ্রীসের 
পদ্ধতি থেকে গুরু করে অতি আধুনিক পদ্ধতির আলোচনা করা হল। শিক্ষক 
শিক্ষার্থীর কলাণে একক বা মিশ্র ভাবে যে পঞ্ধতি কার্ষক্ষে্থে প্রয়োগ 
করে স্থফল পাবেন বলে মনে করেন তিনি তার সাহাব্য গ্রহণ করবেন। 
অতি পুরাতন বলেই কোন পদ্ধতিকে অপাংক্রেয় মনে করা উচিত নয়। 
আবার অতি আধুনক বলেই পাগলামি মনে কণা ঠিক নয়। দু'টি 
মনোভাবই শিক্ষকদের মধ্যে অনেক সময় দেখ যায়। সার্থক শিক্ষক সব সময় 
পুরানো পথ ধরেই চলবেন না। দরকার হলে নিজে পথ তৈরি করে 
নেবেন। শ্শিক্ষকতার ক্ষেত্রে শিক্ষাথীর শ্বাথে য৷ প্রয়োজনীয় তাই গ্রহণীয় । 
»্পদ্ুত্ভি ম্নিপ্রান্রণে সন্ভ্ডজ্জ ও ুভ্তিক্চ (1.08808] 879৫ 
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ধারা শিক্ষার সাথে জড়িত আছেন তারা জানেন, যাকে শিক্ষা! দেওয়। 
হবে ঠিক মত তাকে শিক্ষা দিতে হলে সেই শিক্ষার্থীকে প্রথম জানতে হবে। 


১৩ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


শিশুর শক্তি-সামর্থা, আকাজ্ষা, অন্গরাগ-বিরাগ, শিশুর আবেগ, সংস্কার» 
শিশুর বিশেষ প্রবণতা অর্থাৎ তার সব রকম বৈশিষ্ট্য জেনে বিশ্লেষণ করে 

শিশ্ু-মনোবিজ্ঞানের উপর ভিত্তিকরে আধুনিক শিক্ষা- 
যুক্তি ও মনন্তত্বের . পদ্ধতিসমূহ গড়ে উঠেছে । শিক্ষাপন্ধতি নির্ধারণে শিশু- 
5 মনোবিজ্ঞানের গুরুত্বকে মেনে নিয়েও একথা স্বীকার 
করতে হবে-__শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণে শিশু-মনোবিজ্ঞানই শেব কথা নয় । শিক্ষার 
আদর্শ ও শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সার্থক ও বাস্তবে রূপায়ণের জন্য শিক্ষাপদ্ধতি- 
বিজ্ঞানের কৃষ্টি হয়েছে । শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণের পিছনে ছুটি প্রভাব সক্রিয় 
--একটি শিক্ষার মনস্তব্বের দিক, অরেকটি শিক্ষার ঘুক্তিসিদ্ধ দিক (5৮০1)০- 
196109] ৪00 1095108] ৪17010801) )। শিক্ষককে দু'টি দিক সম্পর্কে 
অবহিত হয়েই শিক্ষা পদ্ধতিকে বুঝতে হবে । শিক্ষক শিশুর প্ররুতিকে 
জানবেন, আবার য1 শিক্ষা দেওয়া! হবে তার স্ব্ূপ ও তাতপর্যকে জানবেন । 
শিশু-মনের গতি-প্ররূতি নির্য়ের পরও দেখা গিয়েছে শিশু-মনের ক্রিয়।-প্রতি- 
ক্রিয়া সর্বক্ষেত্রে একই পথ ধরে চলে না। বহুদিনের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত যুক্তি- 
সিদ্ধ পথই শিক্ষক সেক্ষেত্রে অনুসরণ করেন। £€711০ 0580106 0060 
[0050 168210 010 0172 1791] 016 0800002 0৫ 06 ০10110 €০0 02 
02081) 200 07 002 001)511758100 006 1786215 0£ [500৬12085 11) 
£16191 2170. 06 655 5060191 01506 01 1000৬112086 [01705 101081- 
050. 17 08510060187. প015 15 1080 15 0328) আ1৩7) 1615 5810. 
096 002 01)2015 0£ 662.01)816 25505 0০01) 07) 095010019£১ 8৪150. 
018 1981০” (0. ৬/০1017১ 111010165 21015150119 345 01625101195), 


শ্পিহ্কাজ সভ্রিতন্ুশ্পেল্র এওল্রচজ্ ( 27079071505 06 চ2058100- 
20010 27 [50750818078 ) % _ 


পরিবেশ সাধারণ ভাবে শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি জীবনের একটা 
নিদিষ্ট সময়ে কোন একট] বিশেষ উদ্দেশ্য নিষে বিশেষ একটা বা কয়েকটা 
বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা । এ শিক্ষা আমরা 

যতদিন বাঁচি ৬ 
ততদিন শিখি সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের মাধ্যমেই অর্জন করি। ব্যাপক 
অর্থে শিক্ষাকাল বলে জীবনের কোন একটা সময়কে 
নিদিষ্ট করে রাখা সম্ভব নয়। যতদিন বাচি ততদিন শিখি । জীবনের প্রতিটি 
দিন আমর! নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছি-_জম্ম থেকে মৃত্া্দিন পর্যন্ত যে-কোন 
অভিজ্ঞতা অর্জনই হচ্ছে শিক্ষা । 7২9510701)0 বলেছেন, [1) 00০ 101 
890 1255 06:9016 52206৯ 20008:0010) 0068105 01)10 0:002$5 ০0 
৫6ড610790051)0 10 আ 13101) 00051555 006 6885856. 0£ 10000213 051)£ 
£020 10152100500 10810105 002 01905583 ড/1067605 105 £:800- 


শিক্ষায় পদ্ধতি-বিজ্ঞান ও পরিবেশের স্থান ১১ 


৪115 29005 101005616 2 ড201005 চ৪55 (01315 01)551081, 9০০181 
8100 52171002] 21)511010170600,2 (01000161655 ০৫ হ০৪0102 ). 
জন্মক্ষণ থেকেই শুরু হয় শিশুর শিক্ষাপব। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন-_ 
4011০ 16৪] 50008610177 102511)5 6000 (00০ ০018006061018 25 0176 
[00061065105 00 08155 00 01)6. 15500975111 0৫ 006 010119.5 
যে শিশুটি জগতে এল, তার দৈহিক ও মানসিক পরিপূর্ণ সু বিকাশের 
উপযোগী করে শিক্ষ' পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। সার্থক শিক্ষার জন্ত প্রয়োজন 
আদর্শ শিক্ষা-পরিবেশ। শিক্ষার্থীর জীবনে পরিবেশের 
সার্থক শিক্ষায় প্রয়ো- ৃ & 
জন আদশ পরিবেশ প্রভাব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই আধ খাষির; নাগ- 
রিক ভ্ীবনের কল-কোলাহলের বাইরে তপোবনের 
আদর্শ-পরিবেশে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। বে পরিবেশে শিক্ষার্থীর 
জীবনের শ্রেষ্ঠ ক্ষণগুলি ব্যয়িত হয়, সেই পরিবেশ অপরিষার্ধরূপ্ে শিক্ষার্থীর 
জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে । তপোবনের পরিবেশ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন, “তপোবনের গুরুগৃহের শিক্ষা! প্রকৃতির সাথে মানষকে প্রীতির সম্বন্ধে 
--ওৎস্ুক্যের সম্বন্ধে যুক্ত করে, আবার মান্ষের সাথে মানুষকে শ্রদ্ধার বন্ধনে 
আবদ্ধ করে। সংযোগ শুধু স্বাথের সংঘোগ নয়, একাত্মবোধের সংযোগ ।” 


স্পিল্বণ-সভ্রিন্ছেশ। (05100ঘ5গ ) 2 


শিক্ষার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার উপবোগা পরিবেশ হৃষ্টি। শিশুর জন্ম 
থেকেই পরিবেশের সাথে সামঞ্জন্ত করে চলার প্রচেষ্টা চলতে থাকে । অনুকূল 
পরিবেশে শিশু তার ইন্দ্রিয়ের অন্রভূতির সাহাযোই অনেক কিছু শেখে ॥ 
মান্ষের পরিবেশ থেকে একটি শিশুকে জন্মক্ষণ থেকে দরে সরিয়ে রাখলে 
তার মুখে মাষের ভাষা ফুটবে না। নেকড়ে পালিত মানবশিশু শুধু অবয়বেই 
মানুষ__আচরণ অভিজ্ঞতা তার নেকড়ের মতই হবে। 
এক একটি. বিশেষ পরিবেশ শিক্ষার গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ 
করে। একই ভাষাভাষী বিভিন্ন অঞ্চলের শিশুদের মধ্যে 
স্থানীয় প্রভাবে উচ্চারণভঙ্গী বিভিন্নতর হয়, পূর্নবঙ্গের কথ্য বাংলাও পশ্চিম- 
বঙ্গের কথ্য বাংলায় এই প্রভেদ সুস্পষ্ট । পরিবেশের প্রভাবে আচরণের পার্থকা 
দেখ যায়; উন্নততর সামাজিক পরিবেশে যেখানে শিক্ষার স্থযোগ সুবিধা বেশী, 
ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিশু বড় কয়ে উঠে, সেখানে শিক্ষা অধিকতর 
কার্ধকরী হয়। স্থযোগ সুবিধা যেখানে কম, নতুন অভিজ্ঞতা লাভের ক্ষেত্র 
যেখানে সীমাবদ্ধ সেখানে ফল ঠিক বিপরীত হয়। একটি শহরের ছেলে ও 
একটি পাড়াগায়ের ছেলের মধ্যে পার্থক্য সহজে চোখে পড়ে । ইংরেজ শিক্ষার 
ক্ষেত্রে দেখা বায় একই বয়সের একই শ্রেণীর দু'টি ছেলের মধ্যে সহরের ছেলের 


পরিবেশ শিক্ষার গতি- 
প্রকৃতি নির্ণয় করে 


১২ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


ইংরেজী শব্ভাগ্ার অনেক বেণী সমৃদ্ধ । দৈনন্দিন জীবনে সে বহু ইংরেক্জী 
শব গুনে তাতে অভ্যস্ত হয়ে যার়। গ্রামের ছেলের! যে পরিবেশ থেকে 
আসে, তা শিক্ষার দিক থেকে ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর, তাই 
সহরের ছেলেরা যেকস্ুযোগ পায় গ্রামের ছেলেরা সে স্থযোগ পায় না। 
সামাজিক পরিবেশ ছাড়াও পারিবারিক পরিবেশ ও পারিবারিক অর্থ নৈতিক 
অবস্থা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে । এবারডিন সহরে একটি সমীক্ষায় 
দেখা গিয়েছে প্রাথমিক স্তরের শেষে ও মাধ্যমিক পধায়ের শুরুতে যে সব 
ছেলেকে বুদ্ধির পরীক্ষায় একই পধ্যায়তুক্ত বলে নির্ণয় করা হযেছে, পরবর্তী 
কালে যাদের পারিবারিক অবস্থা ভাল অনুকুল পরিবেশ ও উন্নত স্কুলের শিক্ষায় 
তার! এগিয়ে গিয়েছে । অথচ একই বুদ্ধ্স্ক (. 0) ও শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমত। 
থাকা সত্তেও অবস্থা যাদের খারাপ তারা স্কুলে সমান কৃতিত্ব দেখাতে পারে নি। 

বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে পরিবেশ পরিবর্তনের সাথে শিক্ষার্থীর 
উন্নতি ব অবনতি হয়েছে । উন্নততর স্কুল পরিবেশে আধুনিক শিক্ষা সরঞ্জাম 
সমঘ্িত বিগ্যালয়ে ছেলেদের উন্নতির হার যে ভাবে 
এগিয়ে চলে, সেখান থেকে সরিয়ে নিম্নমানের বিদ্যালয়ে 
সেই ছেলেদের নিয়ে এলে ছেলেদের উন্নতির গতি 
নিয়মুখীন হবে। শিক্ষার অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশের সাথে শিক্ষার 
যোগাযোগ অতি ঘনিষ্ঠ । এমনকি পরিবারের আয়তনও শিক্ষাকে প্রভাবিত 
করে। সমীক্ষা চালিয়ে দেখ! গিয়েছে ছোট ছোট পরিবার থেকে যেসব 
ছেলেরা আসে বুদ্ধির পরীক্ষায় তার! বড় পরিবারের ছেলেদের চেয়ে অধিক 
কৃতিত্বের পরিচয় দেয় । 


বিগ্যালয়, পরিবার ও সামাজিক পরিবেশ শিক্ষায় কি পরিমাণ প্রভাব 
বিস্তার করে এ নিষে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা তয়েছে ; ফলাফল সর্বত্র একই রকম 
না হলেও সর্বত্রই কতকগুলি নীতিগত বিষয়ে এ্ক্য দেখ! 
গিয়েছে । তবে পরিবেশ কোন ব্যক্তির ক্ষল্মগত বৈশিষ্ট্যের 
মধ্যে কতটা পরিবর্তন আনতে পারে সে সম্পর্কে কোন 
সঠিক সিদ্ধান্তে আস! সম্ভব হয়নি ; তবে একটা বিষয়ে 
সিন্ধান্তে আস গিয়েছে, যে-সব ছেলের! অতি সাধারণ পরিবেশ বা দূষিত 
পরিবেশে বাস করে, বড় হবার সাথে সাথে তাদের বুদ্যঙ্ক (][. 0.) ধীরে 
ধীরে নীচের দিকে নামতে থাকে । উদ্দীপকের অভাব, শিক্ষা সম্পর্কীয় 
স্থযোগের অভাব ও উৎসাহের অভাবের ফলে তাদের উন্নতি ব্যাহত হয়। 
উন্নত পরিবেশে শিক্ষার্থীদের তরফ থেকে যে কাজের উতৎদাহ দেখা যায়, 
সামাজিক দিক থেকে ঘ'রা পিছিয়ে আছে সেই সমাজের ছেলেমেয়েদের 
'অধ্যে একট! হীনমন্ততাবোধ তাদের আত্মবিকাশের পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি 


পরিবেশ পত্দিবর্তনে 
শিক্ষার মান পরিবর্তন 


সাধারণ পরিবেশে 
নিম্মগামী মান, উম্লততর 
পরিবেশে মানের উন্নতি 


শিক্ষায় পদ্ধতি-বিজ্ঞান ও পরিবেশের স্থান ১৩ 


করে। তাদের জীবন বৈচিত্রোর অভাবে একটা একঘেয়ে পরিবেশে আনন 
উৎসাহের অভাবে শিখবার যে ইচ্ছাটুকু তাদের থাকে সে উৎসাহ বা উদ্যম 
ধীরে ধীরে নিভে যায়। 

শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ শিক্ষার্থীর জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করে ত 
অত্যন্ত ব্যাপক। শুধু মাত্র স্কুল পরিবেশকে আদর্শ পরিবেশ করে তুললেই 
ঈগ্দীত ফল পাওয়া যাবে না। শিক্ষার্থীর পারিবারিক পরিবেশ, সামাজিক 
পরিবেশ, অর্থ নৈতিক অবস্থা সব কিছুই শিক্ষায় প্রভাব বিস্তার করে। তাই 
যেকোন আদর্শ শিক্ষাবাবস্থা গড়ে তোলবার জন্থা সবদিক 
থেকে পরিবেশকে শিক্ষার উপযোগী করে তোলা প্রয়োজন । 
শিক্ষার্থীর শিক্ষামানের উন্নতি বা অবনতির বিচারে শুধু স্কুলের পরিবেশ বিচার 
করে কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয় বা! শুধুমাত্র স্কুল পরিবেশের পরিবর্তনের 
দ্বারা শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব নয়। শিক্ষ] ও গৃহ-পরিবেশ এ দুটির 
সম্পর্ক অতি নিকট। শিক্ষার্থীর গৃহ পরিবেশ ও অর্থ-নৈতিক অবস্থার কথ! 
বিশেষ করে বিচার করতে হবে। পরিবেশ সম্পর্কে কোন কথা ভাবতে হলে 
পারিবারিক, সামাজিক পরিবেশের উন্নতির কথ চিন্তা! করতে হবে। 

শিক্ষা ও বয়ঃপ্রাপ্তি (29০৪৮০৮8070 11905 )__ উপযুক্ত ও 
অনুকূল শিক্ষ। পরিবেশের সাথে শিক্ষার্থীর বয়ঃ প্রাপ্তির (05৪10180301) প্রশ্নটিও 
অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত । বয়: প্রাণি অর্থে এখানে সাবালক 
(৪৫910) বলা হচ্ছে না। বয়ঃ প্রাপ্তি বললে বুঝতে হবে 
বয়সের স্তর অ্গসারেনিজস্ব পূর্ণতা! প্রাপ্তি । যেমন ৮ বছরের ছেলের দৈহিক ও 
মানসিক হগঠনের একট! নিদিষ্ট মান রয়েছে। সেই বয়সের কতকগুলি 
বৈশিষ্ট্য রয়েছে । য শিশু দৈহিক ও মানসিক ও বৌদ্ধিক দিক থেকে বয়স 
অনুপাতিক পূর্ণতা লাভ করেছে সেই শিশুকে বয়: প্রাপ্ত বল! ধেতে পারে। 
অর্থাৎ যে সব দিক থেকে ৮ রছরের ছেলের পূর্ণতালাভ করেছে, না হলে এ 
ছেলেকে বল! হবে পশ্চাৎপদ ৷ 

বয়স অনুসারে শিশুর স্বাভাবিক পূর্ণতা প্রাপ্তির উপর শিশুর শিক্ষার 
ক্রমোন্নতি নির্ভরশীল | যতই উদ্দীপন! বা উৎসাহ দেওয়া! হোক ন| কেন, এক 
বছরের ছেলেকে দিয়ে লিখতে বা অঙ্ক করতে শেখান যাবে না। আবার 
যখন উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হবে, তখন খুব স্বাভাবিক ভাবেই অন্কৃল পরিবেশের 
প্রভাবে ও শিক্ষকের চেষ্টায় সে এগুলি আয়ত্ত করতে পারবে । অপরিণত 
বয়সে বহু কষ্ট ও পরিশ্রমে একটি শিশুকে দিয়ে তার বয়সের পক্ষে অস্বাভাবিক 
একটি বিষয় হয়ত শেখান যায়, কিন্ধ তাতে শ্রম ও সময়ের যে অপচয় হয়, 
উপযুক্ত বয়দে ত! পেখাবার চেষ্টা করলে অনেক অল্প সময়ে ও পরিশ্রমে সে 
কাজটি আরও ভালভাবে শেখান যায়। 


গৃহ পরিবেশের প্রভাব 


পরিবেশ ও বয়ঃপ্রাপ্তি 


১৪ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


38861] ও [1)00019501 ছুটি যমজ বোন নিয়ে এ সম্পর্কে পরীক্ষা করে 
দেখেছেন । একটি বোনের বয়স যখন ৪৬ সপ্তাহ তখন তাকে দিয়ে ক্রমাগত 
৬ সপ্তাহ ধরে প্রতি সপ্তাহে ৬ দিন একট সিড়ি বেয়ে ওঠা অভ্যাস করান 
হলে সে ২৬ সেকেণ্ডে দি'ড়িটিতে উঠতে পারত। পরে এই যমজ বোনের 
বয়স যখন ৫৩ সপ্তাহ, তখন তাকে দিয়ে চেষ্টা করান হলে সে প্রথম প্রচেষ্টায় 
৪৫ সেকেণ্ডে সিড়িটিতে উঠে গেল। ছু”সপ্তাহের চেষ্টায় সে ১০ সেকেগ্ডে 
সিড়িটিতে উঠতে পারত । তাই দেখা যাচ্ছে উপযুক্ত বয়সে ২ সপ্তাহের চেষ্টায় 
যে ফল পাওয়া ঘায়, পূর্ণতা প্রাপ্তির পূর্বে ৬ সপ্তাহের চেষ্টায়ও সে ফল পাওয়া 
সম্ভব নয়। মাতষের উপর বনু পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে উপযুক্ত সময়ে 
একটি স্বাভাবিক শিশুকে তার বয়স মন্যায়ী কাজ দিলে সেযে ভাবে কাজটি 
করবে, তার পূর্বে তাকে দিয়ে সেই কাজ করাবার চেষ্টা হলে প্রাথিত ফল 
পাওয়া যাবে না। 

শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাপরিবেশ ছুই-ই শিক্ষার সাফল্যের দিক থেকে অতীব 
গুরুত্বপূর্ণ । আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে পদ্ধতি নির্ণয় ও পরিবেশ রচনা নিয়ে 

ূ বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে ও হচ্ছে। শিক্ষার আদর্শ 
ই যত উন্নতই হোক না কেন, তার সাফল্য নির্ভর করে 
ও পদ ৩৪; সার্থক শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণ ও পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগের 
উপর। শিক্ষায় পদ্ধতি-বিজ্ঞানের গুরুত্ব সেখানেই নিহিত। শিক্ষাদর্শ যত 
উচ্চই হোক ন! কেন, ক্রটিপূর্ণ শিক্ষীপদ্ধতি অনুসরণ করলে কখনই সে উচ্চাদর্শে 
পৌছান সম্ভব হবে না । ধার! শিক্ষার সাথে জড়িত, দেশের শিক্ষার গুরুদায়িত্ব 
ধার! স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন, প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ ও 
জগতের বিভিন্ন প্রগতিশীল দেশে উদ্ভাবিত আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি বিজ্ঞান ও 
তার প্রয়োগ-কৌশল ও শিক্ষাপরিবেশ সম্পর্কে তাদের জানা দরকার। সেই 
সাথে বিভিন্ধ দেশের চিস্তাণীল শিক্ষাবিদদের চিন্তাধারার সহিত পরিচিতি 
অত্যাবশ্যক । যুগ পরিবর্তনের সাথে নতুন যুগের প্রয়োজনে বিভিন্ন দেশের 
শিক্ষাধার! নতুন রূপ পরিগ্রহ করছে । অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান 
ঘুগের প্রয়োজনের সাথে সামপ্রস্ত বিধান করে শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতির 
পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হচ্ছে । এই পরিবর্তনের ধারাকে আমাদের সমগ্রভাবে 
জানতে হবে । আমাদের দেশের গতানুগতিক যান্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতিকে পরিবর্তন 
ফরে আধুনিক যুগের উপযোগী করে তুলতে হলে বিভিন্ন দেশের প্রয়োগ-সিদ্ধ 
শিক্ষাপদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য। এ সম্পর্কে আধুনিক-অনাধুশিক 

পিন করে খোল! মন নিয়ে প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাদর্শন 
ণোলোচন। করে আমাদের দেশের বিশেষ বৈশিষ্টোর কথা স্মরণ রেখে এ 
দেশের প্রয়োজনের উপযোগী শিক্ষাপন্ধতির উদ্ভাবন করতে হবে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


শিক্ষাদর্শ ও পডতি-বিজ্ঞানের ক্রমাবিবতন 
(12501000201 16580121755 11505005 ) 


শ্িশিঞক্েত্ক্রিক্ শ্শিক্ষাণ (00 0650020 চ৭৪০৪০০ ) 2-- 


বর্তমান শতাব্ধীকে আমরা বলি শিশুর যুগ । নবলব্ধ শিক্ষার নতুন 
আলোকে আমরা নিতাকালের সেই চির পুরাতন শিশুকে নতুন করে 
আবিফফার করেছি। শিশুর মধ্যে লুকান রয়েছে অনন্ত সম্তাবনা । তার 
দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক বিকাশ, ত'র আবেগ-অন্ভূতি প্রকাশের স্থযোগ 
দানই হচ্ছে সার্থক শিক্ষার কাঁজ। 

£[1)6. 00810] 001600 0 9৫108601017. 19 1100 60 05801 7000 00 
০ড6101+--(765081221 ). 

বিকাশ (79০56107) অর্থাৎ যে সুপ্ত সম্ভাবনা নিয়ে শিশু জগতে এসেছে, 
সেই অনস্ত সম্ভাবনা বা শক্তির বিকাশই হচ্ছে শিক্ষার 
কাঁজ। স্বামীজির কথার মধ্যেও সেই কথাই প্রতিধ্বনিত 
হয়েছে। মানুষ স্বরূপতঃ পূর্ণ (2০:৫০), এই পূর্ণতার বিকাশই হচ্ছে শিক্ষা । 

40101102001) 15 0106 002171655020107. 01 0136 06162০61015 
31169.0 10, 121817--( স্বামী বিবেকানন্দ )। শিশুর এই সম্ভাবন! বিকাশের 
মধ্যেই আজকের সমস্ত শিক্ষাপ্রচেষ্টা নিবদ্ধ । বর্তমান শিক্ষাব্যবন্থায় শিশুই 
হচ্ছে সমগ্র শিক্ষাপ্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু । শিক্ষার সব আয়োজনই শিশুকে নিয়ে । 
তাই আজকের শিক্ষাকে বল! হয় শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা (01114 (0217015 
50002101012) । 


স্থপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ 


হঞ্যহুঙ্ছেল আকন্োভ্ভাক । (11505589551 555670 0£ 1201508 
002 ) &_- 
শিশু সম্পর্কে মনোভাব চিরদিনই এরূপ ছিল নাঁ। মধ্য যুগে ভারতে ও 
ইউরোপে শিক্ষা ছিল জীবন নিরপেক্ষ । জীবনের পাখিৰ প্রয়োন থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পন্প শিক্ষাব্যবস্থা! 
শিশু ব্যন্বের ক্ুত্র  পুরোহিত-শাসিত সমাজে গড়ে উঠেছিল, সেখানে 
সির শিক্ষার্থীর স্থান ছিল নিতান্তই গৌপ। নবীন শিক্ষার্থীর 
যে একটা! ম্বতত্র স্বত্ব আছে, সে যুগের শিক্ষাব্যবস্থায় তার কোন স্বীকৃতি খুঁজে 
পাওয়! যায় না। শিশুকে মনে কর! হত বয়স্কের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ । শুধুমাজ 
*দেহের কাঠামো আর বয়সের দক থেকেই শিশুকে পৃথক মনে করা হত । 


১৬ শিক্ষাপন্ধতি ও পরিবেশ 


একজন শিক্ষাবিদ বলেছেন, সে যুগে শিশুকে টেলিস্কোপের উল্টোদ্দিক থেকে 
দেখা হত। বেশীদিনের কথা নয়, ভিক্টোরীয় যুগের একথানি শিশুর চিন্ত 
দেখলেই একথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। 
শিশু-মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়। প্রক্ষোভ-বিক্ষোভ, আবেগ-সংস্কার, তার 
স্বভাব-আচরণ নিয়ে শিশুর যে স্বতন্ত্র জগৎ আছে একথা কেউ মনে করত না । 
শিশুর রুচি, আগ্রহ বা প্রবণতার সন্ধান করার প্রয়োজনীয়তা! আছে একথা 
সে যুগের শিক্ষায় স্বীকৃতি পায়নি। শিশুর মন আর 
বয়স্কের মন একই রকম, এই ছিল সেদিনের স্বতঃসিজ 
সিদ্ধান্ত । এই স্থির সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেই: পুব- 
নিদিষ্ট একটি শিক্ষাক্রম শিশুর উপর চাপিয়ে দেওয়া! হ'ত। যে শিক্ষাক্রম 
তাকে অনুসরণ করতে হচ্ছে তা তার ভাল লাগছে কিনা, আয়ত্ত করবার 
মত শক্তি তার আছে কিনা_-এসব কথা বিচার-বিবেচনা করার প্রশ্নই 
উঠত না! । প্রাচখন শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্রযোগই ছিল ন!। 
তার ভালমন্দ অভিভাবক চিস্ত! করবে । তার ইচ্ছ-অনিচ্ছা! ক্ষমতা-অক্ষমতা-_ 
তাও অভিভাবকই স্থির করবে । শিশু অর্থাৎ যার জন্য শিক্ষার সমস্ত আয়োজন, 
মধ্যযুগে সে ছিল নিতান্ত কপার পাত্র। বয়স্কের ইচ্ছাই শিশুর শিক্ষায় 
প্রতিফলিত হোক, তাদের কতকগুলি ধারণা শিশুর জীবনে রূপ গ্রহণ করুক, 
এই ছিল শিশু সম্পর্কে সে যুগের মনোভাব । 
প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধনের চেষ্ট] বহুদিন থেকে চলে আসছে। 
গ্রগতিণীল শিগুকেন্ত্িক শিক্ষার আদর্শ একদিনে বা কোন একজন শিক্ষাবিদের 
চেষ্টায় গৃহীত হয়নি । শিক্ষায় শিশুর গুরুত্বের স্বীকৃতি 
শৃখলমুক্ির তপন্তা কুইট্টিলিয়ান, ইরাসমাস, কমেনিয়াস প্রভৃতির শিক্ষা 
সম্পকীয় লেখার মধ্যে পাওয়া! যায়। কিন্তু তারা প্রচলিত ব্যবস্থার প্রভাব 
থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে শিশুকে প্রাচীন শিক্ষার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিতে পারেন 
নি। ধর্মনির্ভর চিরাচরিত শিক্ষাপদ্ধতির কিছুটার সংস্কার সাধনের জন্য তারা 
চেষ্টা করেছিলেন । শিশুকেন্ত্রিক শিক্ষার দিকে প্রথম-বলিষ পদক্ষেপ শুরু 
হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিক্ষ। সম্পকীয় রুশোর বৈপ্লবিক মতবাদ প্রচারের পর। 
এরপর থেকেই শিক্ষায় শিশুর বন্ধন-মুক্তির প্রচেষ্টা ইউরোপে ব্যাপক ভাবে 
শুরু হয়। রুশোর দার্শনিক মতবাদ বাস্তবে রূপ দেবার জন্তে এগিয়ে আসেন 
পেস্টালখসী। এরপর হার্বার্ট শিশুশিক্ষার একট! মনস্তাত্বিক ভিত্তিভূমি তৈরি 
ক্ষরেন। ফ্রয়বেলের কিগারগার্টেন শিক্ষাব্যবস্থায় শিশু স্বাধীনভাবে আত্ম- 
িকাশের সুযোগ পায়। পড়ার সাথে খেলা, গান, হাতের কাজ সব মিলিয়ে 
'িনি এক অভূতপূর্ব শিশু উদ্ভান রচনা করলেন। বিংশ শতাবীতে মস্তেসরী, 
ভিউই, রবীন্দ্রনাথ, গাক্বী্ৰী শিক্ষায় এক বিশ্বাট পরিবর্তন আনেন। 


শিশুশিক্ষায় অবহেলিত 
শিশু 


শিক্ষাদর্শ ও পদ্ধতি-বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন ১৭ 


শিক্ষায় শিশুই কেন্ত্রবিন্দু এ আন্ত আর দাশনিক তত নয়, শিশুশিক্ষা় 
শিশু মধ্যমণি এ আজ বাস্তব সত্য। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পথকে মুক্ত 
করে দেওয়াই বর্তমান শিক্ষার লক্ষ্য । কঠোর নিয়ন্ত্রণ এখানে শিশুর স্বাভাবিক 
প্রকাশের পথকে রুদ্ধ করে না। শৃঙ্খলার নামে নিপীড়ন নেই । শিশু কাজ 
করে নিজের তাগিদে, অন্তরের প্রেরণায়। শ্রঙ্খল৷ বাইরে থেকে চাপিয়ে 
দেওয়া হয় না; দায়িত্ববোধ থেকে স্বাভাবিক ভাবেই 
নিরিহ শিশুর মনে শৃঙ্খলাবোধ জন্মায় । কাজের মধ্য দিয়ে শিশু 
শিশু ্ 
বাস্তব অভিজ্জ্রতা সঞ্চয় করে, তার মনে আত্মপ্রতায় 
জন্মায়, ধীরে ধীরে তার ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে ॥ শিশুর স্বাভাবিক কর্প্রেরণা ও 
সজনীস্পৃহাকে শিক্ষার মাধামরূপে গ্রহণ কবে কমকেপ্ডিক শিক্ষাপদ্ধতির 
(প্রোজেকই ও বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতি ) কৃষ্টি হয়েছে । শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার 
এও এক বিশেষ রূপ। দৈহিক, মানসিক ও বোদ্ধিঞ--সবর্দিক থেকে 
সামগ্রিক বিকাশের পথকে মুক্ত করে দিয়ে সামগ্জস্-পৃর্ণ ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলাই 
শ্িশুকেন্দ্রিক শিক্ষার লক্ষ্য । 


পদ্ধতি ভিভ্ুভান্লেল্ ভ্রুহহিভিন্ন (125০1500, ০ 0:65051)8 
7160০ ) 2 


আধুনিক শিক্ষাকে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় রূপান্তরিত করে আমরা শিশুকে 
সমন্ত শিক্ষা! আয়োজনের কেন্জ্রে স্থাপন করেছি । শিশুর গুরুত্বের স্বীরূতি 
ত্বরূপ আমরা বলি এ যুগ শিশুর যুগ । শিশু একদিনে এ স্থান লাভ করেনি । 
মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর স্থান ছিল নিতান্তই গৌণ । তার নিঞন্থ বৈশিষ্ট্য 
ব1 স্বকীয় পৃথক সত্তার কোন স্বীকৃত শিক্ষাব্যবস্থার ছিল 

ভি পথে না। একটা! পূর্ব স্থিরীকৃত পথে শিক্ষাকে পরিচালন৷ কর! 
হত। সেই ছাচেঢ'লা শিক্ষায় শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের 

কোন স্থযোগই থাকত না । পুরাতনের অন্তবর্তন করাই ছিল শিক্ষকের কাজ। 
শিক্ষারদদার্শনিকগপণের বহুদ্দিনের চেষ্টায় এই অচল অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব 
হয়েছিন। শিক্ষাবিদগণ তাদের শিক্ষাদর্শের জমর্থনে তাকে বাভ্তবক্ষেত্রে 
প্রয়োগের জন্য তাদের আদশের পরিপোষক শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। 
শিক্ষাদর্শের এই প্রায়োগিক (67015 ) দিক বিজ্ঞানসিদ্ধ হয়ে উঠেছে 
বহুদিনের চেষ্টায় । আধুনিক যুগের প্রথম অবস্থায় চলেছে পরীক্ষানিরীক্ষা 
(62061100610 & 00561520101 ) 1 এক জনের তুলহ্বান্তি আরেক জনের 
চেষ্টায় সংশোধিত হয়ে নিতু্লিতর পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে ॥ শুধুমাত্র ভাব- 
বাদের উপর শিক্ষার ভিন্তি আজ প্রাতন্িত নয়। ভাবৰাদী দাশনিকগণের 
শিক্ষাদর্ণ ও পনক্চতির বহু প্রবর্তন হযে শিক্ষা পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির. 

শিক্ষা, পরি,.--২ 


১৮ শিক্ষাপন্ধতি ও পন্লিবেশ 


উপর প্রতিষিত হয়েছে । পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে বহু পদ্ধতি আবিষ্কৃত 
হয়েছে । মধ্যযুগের পরবর্তীকালীন শিক্ষাপদ্ধতিসমূহ নিয়ে আলোচনা করলে 
দেখ! যায়, পদ্ধতিবিজ্ঞানের অগ্রগতির মধ্যে একটা ধারাবাহিক ত1 রয়েছে । 
ধাপে ধাপে শিক্ষাপদ্ধতিসমূহ পরিমাজিত হয়ে বিজ্ঞানসম্মত রূপ লাভ 
করেছে। 

প্রাচীন যুগ থেকে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতি 
বর্তমান রূপ লাভ করেছে। এই বিবর্তনের পথ অনুসরণ করলে বনু ভ্রান্তি বহু 
ক্রটি-বিচ্যুতি আমাদের চোখে পড়বে । এই তুলত্রাস্তির 
পথ ধরেই আজকের শিক্ষাবিজ্ঞানীর। সঠিক পথের সন্ধান 
পেয়েছেন। তবু পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ নেই, কি করে আরো নিখুত আরো 
সহজ পদ্ধতি খুঁজে বের কর! যায় সেই পথের সন্ধান করে চলেছেন 
শিক্ষাবিজ্ঞানীর! । 

আমাদের আলোচনার বিষয় শিক্ষাপদ্ধতির ক্রমধিবর্তন | কি করে শিক্ষা- 
পদ্ধতিসমুহ বর্তমান রূপ পেল সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আলোচনাকে সীমাবদ্ধ 
রাখলেও শিক্ষার্শকে পদ্ধতির থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দেখা যায় না। 
বারি রা শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষীপদ্ধতি একটি অপরটির পরিপূরক । 
পরষ্পরের পরিপূরক শুধুমাত্র শিক্ষাপদ্ধাতি নিয়ে আলোচনা করলে তা হবে 

অসম্পূর্ণ । শিক্ষাপদ্ধতিকে বুঝতে হবে শিক্ষার্শের 

পটভূমিকায়। অতি ব্যাপক বিষয়টিকে সংক্ষেপে আলোচনার প্রচেষ্টায় শিক্ষা- 
পদ্ধতির উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়! হল বলে যদি মনে কর! হয় শিক্ষায় দার্শনিক 
তত্বের ভূমিকা! গৌণ, তাহলে ভূল করা হবে। শিক্ষাদর্শের বিবর্তন আর 
শিক্ষাপদ্ধতির বিবর্তন অঙ্গাঙ্গী ভাবে একটি অপরটির সাথে জড়িত। 
আলোচনায় আমরা এই কালাহুক্রমিক গতিপথেরই অনুসরণ করব । 


ীীন্ম ভ্ঞাল্রভ্ভীজ ম্শিচ্কষাঁদকর্্ণ ও শ্পিক্ষাঞ্পছতি (5:2901015 
এন 7160900 01 /7008670% 1790995) 12055081501) 

আধুনিক শিক্ষানীতি ও শিক্ষাপদ্ধতি বলতে আমর! পাশ্চাত্য নীতি- 
পদ্ধতিকেই বুঝে থাকি। আধুনিক পন্ধতিবিজ্ঞানের ধারাকে অনুসরণ করতে 
হলে প্রাচীন ইউরোপের শিক্ষানীতি, পদ্ধতি ও আদর্শ কি ছিল সেখান 
থেকেই আলোচনার স্বত্রপাত করতে হবে। আধুনিক শিক্ষাধারা প্রাচীন 
ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও প্রাচীন ভারতের শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে 
দু'একটি কথ৷ এথানে অপ্রাসঙ্গিক হবে ন!। 

প্রান ভারতে প্রাগৈতিহাসিক ধুগে সিন্ধু উপত্যকায় এক অতি উন্নত 
সঙ্জযতা বিকাশ লাভ করেছিল। সেই সভ্যতার বহু তথাই আজও আমাদের 


ব্রমবিবর্তনের ধার! 


শিক্ষার্শ ও পদ্ধতি-বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন ১৯ 


নিকট অজ্ঞাত, তবুও সিদ্ধু সভ্যতার যে সব নিদর্শন আমরা পেয়েছি তা 
থেকে মনে হয় মহেঞ্জদড়োতে লিপির ব্যবহার ছিল। যারা লিপির বাখহার 
জানত তাদের একটা শিক্ষাব্যবস্থা ছিল একথ' স্বাভাবিক । 
প্রাচীন ভারতের 
শিক্ষাকেন্তর তপৌবন এরপর ভারতে এল আর্ধরা। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা 
একান্ত ভাবে আর্য সভাতারই দান। প্রাটীন ব্রাঙ্গণ্য 

সমাজ ও শিক্ষাবাবস্থার মধ্যেই আমরা খুঁজে পাই আমাদের জাতীয় জীবনের 
বৈশিষ্টযসমৃহকে | যতই পুরাতন হোক না! কেন, আজও ভারতীয় হিন্দু সমাজের 
রীতি-নীতি ও সমাজ-জীবন অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় 
মাদর্শের দ্বারা । প্রাচীন ভারতের তপোবনে যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল 
তার মূল্য আজও আমর! অস্বীকার করতে পারি না। 

ভারতীয় জীবনের শেষ কথা মুক্তি বা “মাক্ষ। অন্তরে যে প্রচ্ছন্ন অনন্ত 
সম্ভাবনা রয়েছে, সেই অনন্ত শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে নিল্ের অমর সততার 
সন্ধান পাওয়া বা পূর্ণতালাভ করাই হচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্তা। 
পরিপূর্ণতা বা অমৃতত্ব লাভই জীবনের শেষ কথা হলেও আর্য-খষিরা জগতে 
বেঁচে থাকবার জন্ত প্রয়োজনীয় লৌকিক-শিক্ষার উপযোগিতার কথাও 
হ্বীকার করেছেন । উপনিষদে বিদ্যাকে পরা-বিগ্ভা ও অপরা-বিদ্যা এই ছুই 
ভাগে ভাগ কর৷ হয়েছে । লৌকিক-বিগ্তা' অর্থাৎ কলা, 
বিজ্ঞান, শিল্প-বিগ্ভা অনুণালনের প্রয়োজনে জগতে বেঁচে 
থাকবার জন্ঠ, কিন্তু খষিরা সাথে সাথে সতর্ক করে দিয়েছেন, একেই যেন 
জীবনের শেষ কথা বলে গ্রহণ না করি । উপনিষদের খাষি বলেছেন, মানষের 
সাংসারিক সুখ-সমৃদ্ধির জন্য লৌকিক বা অপরা-বিষ্ভার প্রয়োজন । কিন্ত 
জীবনের চরম সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্ত তাকে আধ্যাত্মিক চিন্তা করতে 
হবে। আদর্শ-মানুষ গড়ে তুলতে লৌকিক বিদ্যা ও শুদ্ধ-বিছ। ছুয়ের সমন্থয় 
প্রয়োজন । ভারতের শিক্ষায় জড়-বিজ্ঞান ও ধর্ম বিজ্ঞানের সমম্বয় হয়েছিল। 
উপনিষদে বল! হয়েছে বিগ্যা' (পরা-বিষ্কা ) ও অবিদ্ভা ( অপর।-বিগ্ভা ) বারা 
যুক্ত করে দেখেন তারাই সতা দেখেন। নিঞ্জেকে জানা-__মত্মানং বিদ্ধি-- 
মান্তষের মধ্যে থে দেবত্‌ রয়েছে সেই দেবত্বকে উদ্বোধিত করাই ছিল ভারতের 
শিক্ষার শেষ কথ] । 

ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতিতে দেখি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উভয় প্রকার শিক্ষা 
ব্যবস্থাই ছিল। গুরু মৌখিক রীতিতে শিক্ষা দিতেন। বক্তৃতাধর্মী শিক্ষা 
বৌদ্ধযুগে প্রবতিত হয়েছিল বলে মনে হয়। তবে তার 
মৌখিক শিক্ষা ব্যাপক প্রয়োগ ছিল না। ভারতীয় শিক্ষা প্রধানত: 
ব্যক্তিকেন্ত্রিক শিক্ষা (1001%1001911560 11505000015 ) ; আচার্ধের প্রত্যক্ষ 
তত্বাবধানে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা! গ্রহণ করতে হয়। 


পর] ও অপরা-বিদ্যা 


২০ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


সে বুগের পাঠপদ্ধতিকে কয়েকটি স্তরে (৪0৪8০) ভাগ করা যায়। 
উপক্রম ব! প্রস্ততি _ শিক্ষার্থীর মনে গুরুর কাছ থেকে জানবার আগ্রহ থেকে 
পাঠ-প্রস্ততি পর্বের হুচন! হত। শ্রবণ-_গুরু যা বলতেন তা মনোযোগ দিয়ে 
শোনা । আবৃন্তিবা অভ্যাস করে আয়ত্ত করা । অর্থবাদ_-ব। *শখান হল 
তার অর্থ বোঝা । এরপর ফল ও উপপত্তি_-অর্থাৎ আলোচন। করে ঘুক্তির 
সাহায্যে জ্ঞানের ভিত্তিকে দৃঢ় করে তার প্রয়োগ করা । মনন ও নিদিধ্যাসনের 
ফলে শিক্ষার্থী তার জীবনে সত্যকে উপলব্ধি করত। 
পাঠপদ্ধতির স্তরবিভাগ গভীর ভাবে চিন্তা করাকে বল! হত মনন । নিদিধ্যাসনের 
অর্থ হচ্ছে একাগ্রচিন্তে ধ্যান করে সত্যকে উপলব্ধি কর!। প্রাটান শিক্ষা- 
পদ্ধতিতে মেধ ও স্মতিশক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হত। 
প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতেও শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেবার 
পদ্ধতিও সে যুগে প্রচলিত ছিল। 
ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতির যে পরিচয় আমরা পাই, ভাতে দেখ। বায় বৈদিকষগ 
থেকেই একটি সুচিস্তিত শিক্ষাব্যবস্থা এদেশে প্রবতিত হয়েছিল । দশম শতাব্দী 
থেকে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবন্থায় জড়ত্ব দেখ! দেয় । প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থ। প্রাণশক্তি 
হারিয়ে পরিবর্তন্রীল সমাজের সাথে সামঞ্জন্য রাখতে ন। পেরে এক গতান্গগতিক 
শিক্ষাব্যবস্থায় পরিণত হয়। 


ীীন্ম চীন্ম এও হিহত্রলন্শিল্কা। সাদি (015050৫ ০£ /7501501 
(0158655 00. 170601916৬1 [2008081010 ) 5 


প্রাচীন চীনের শিক্ষায় মুখণ্ডের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। শিক্ষক 
বই থেকে কোন অংশ পড়তেন ছাত্ররা বার বার তা আবৃত্তি করে মুখস্থ করত। 
চীনদেশে লিপির ব্যবহার থাকলেও প্রাচীন চীনের শিক্ষারীতি ছিল প্রধানত: 
মুখস্থ ও অনুকরণ নির্ভর । কনফুসিয়াস এই স্মৃতি নির্ভর শিক্ষার বিপদ 
সম্পর্কে সতর্ক করে দেন। চিন্তাহীন শিক্ষার কোন মূল্য নেই-__এটা শুধুমাত্র 
পণুশ্রম একথা বলে তিনি শুধুমাত্র স্থৃতিনির্ভর শিক্ষারীতির পরিবর্তনের কথাই 
বলেন। 

হিক্র বা ইহুদী শিক্ষাপদ্ধতিও ছিল আবৃত্তি ও মুখস্থ নির্ভর । হিক্র- 
শিক্ষার পাঠক্রমে মোজেসের আইন ([এক্স ০% 1%19565) ছিল বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । শিক্ষার্থীদের বার বার আবৃত্তি করে মৌজেনের আইন মুখস্থ 
করতে হত। ইহুদীদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় অত্যন্ত কঠোর শৃঙ্খলা রক্ষা করা! হত। 
এবং শৃঙ্খল! রক্ষার জন্য যথেচ্ছ বেতের সাহাধ্য গ্রহণ কর! হত। পরবতীকালে 
অবস্থা শাসনের কঠোরতা! কিছুটা শিথিল কর! হয় । ইহুদীদের একটি নীতি- 
গ্রন্থে মুখস্থের সাথে বিষয়ৎস্তর অর্থ উপলব্ধি করবার নিদেশ দেওয়া হয়েছে। 





শিক্ষাদর্শ ও পদ্ধতি-বিজ্ঞানের ২১ 


তবুও দেখা যায় অনুধাবন ও উপলব্ধি অপেক্ষ। প্রাচীন চীন ও হিক্র শিক্ষা- 
পদ্ধতিতে মুখস্থ ও অন্রকরণের উপরই অধিক গুরুত্ব দেওয়! হয়েছে । 


ইইউল্রোন্ীজ শ্শিল্ষাক্ষ্ণ ও স্পিক্ষাপ্পজতি (7১50000৩850 
1150500 0£ 8০092 [:0008100) %ঠ-_ 


শ্রীস£ঃ ইউরোপের শিক্ষাক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা ও খুষ্টান ধর্মবাজক 
সম্প্রদায়ের একাধিপত্য স্তাপিত হবার পূর্বে ইউরোপীয় শিক্ষাদর্শ ও পদ্ধতি বলতে 
গ্রীসের শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাদর্শকে বোঝান হত । দর্শন, রাজনীতি, শিল্পশিক্ষা 
প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই গ্রীসের স্থান ছিল সর্বাগ্রে। গ্রীন ছিল ইউরোপীয় 
সোফিম্ট মতবাদ... সভাতার আদি লীলাভূমি । সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিস্টটল, 
প্রভৃতি মনীষীদের চিম্থাধারা ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজের 
চিন্তাধারাঁকে শতাব্দীর পর শতাব্ধী ধরে নিয়ন্ত্রিত করেছে । গ্রীপের সভাতা 
ছিল নগরকেন্ত্রিক। শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী নাগরিকদের সন্তানের 
শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষা ছিল বড়লোকের অবসর বিনোদনের উপায় 
মাত্র। সোফিস্ট দার্শনিকেরা অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা দিতেন । আপামর 
জনসাধারণ শিক্ষার অধিকার থেকে ছিল বঞ্চিত। এমন কি সক্রেটিস পধস্ত 
শিক্ষার স্থযোগ পাননি; কারণ সোফিস্টদের দেবার মত অর্থ তার ছিল না। 
অত্যন্ত হুঃখের সাথে তিনি বলেছেন-_ 


৪4১৪ 001 1059616 ] 20) 5150 00 00280555009] 102৬6 06561 
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সোফিস্ট শিক্ষীদর্শে কোন সুদূর প্রসারী উদার দৃষ্টিভঙ্গগীর পরিচয় পাওয়া 
বায়না । তাদের শিক্ষাপদ্ধতিও কোন সুসংবদ্ধ প্রণালীকে অন্সরণ করত 
না। সোফিস্টর! শিক্ষাকে প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । 
জীবনের প্রতাক্ষ প্রয়োজন মেটানোই ছিল শিক্ষার উদ্দেশ্ট। তারা মনে 
করতেন ব্যক্তির নিজের অভিজ্ঞতা হচ্ছে সবকিছু বিচারের মাপকাঠি । 
শিক্ষতর সাবজনীন সংজ্ঞ। দ্বার] ব্যক্তিগত মতবাদকে নিষন্ত্রণ তারা ম্বীকার 
করতেন না। এব] ছিলেন শিক্ষায় ব্যক্কি-স্বাধীনত। মতবাদের সমর্থক । 
বাক্তির নিজস্ব শক্তির চরম বিকাশই ছিল শিক্ষার লক্ষ্য । দেছের বিকাশের 
জন্ক শরীর চর্চা (£৮0075850105 ) ও মনের বিকাশের জগ্ত সঙ্গীত চর্চাকে তারা 
তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির মাধ্যম রূপে গ্রহণ করেছিলেন । 


২২ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


সক্রেটিস £ সক্রেটিস, প্লেটো এ'র। শিক্ষ। সম্পর্কে যে দার্শনিক মতবাদ 
প্রচার করে গিয়েছেন তাতে দেখা যায় শিক্ষার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিসত্বার বিকাশের 
কথা বললেও সোফিস্টদের উগ্র ব্যক্তিম্বাতন্ত্র মতবাদের সমর্থন তারা! করেন নি। 
তারা মনে করতেন শিক্ষা! বাইরের থেকে চাপিয়ে দেবার মত বস্ত নয়। শিশুর 
বাক্কিসত্তার মধো তা আপনি বিকশিত হয়ে উঠবে। ক্রেটিস শিক্ষার 
কাজের সাথে ধাত্রীর কাজের তুলনা করেছেন । তিনি নিজেকে বলেছেন 
“মনের ধাত্রী' (৪. 0091)-00107162. 101 70117) )- নতুন মনের সৃষ্টিতে 
সাহায্য করাই তার একমাত্র কাজ। 

সক্রেটিস গ্রীসের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে তার মতবাদ প্রচার 
করেন । শিক্ষা সম্পর্কে তার সার্বজনীন সংজ্ঞা ও আরোহী পদ্ধতি 
(17700601৮  01500991:5 ) সমাদর লাভ করে। কোন একটি বিষয়ের 
সুত্র নির্ধারণে তিনি আরোহী পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করতেন । সক্রেটিস 
অন্ত পদ্ধতিতে তিনটি স্তর দেখা যাঁয়। 

প্রথম স্তর চিন্তন বা অনুমান, প্রেটো! বলছেন 9210100. এই ত্তরে তিনি 
দেখিয়েছেন শিক্ষার্থী যা জানে বলে মনে করে তাকে প্রতিষ্ঠিত বা! প্রমাণ 
করবার মত যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা তার নেই। দ্বিতীয় শুরে বিশ্লেষক 
(89815010 ০: 09500006155 50৪8০ ) পদ্ধতিতে তিনি দেখান, সে যা 
জানে বলে মনে করে প্রকৃতপক্ষে তা সেজানে না। সর্বশেষ স্তরে সংশ্লেষক 
(55700961058 ) পদ্ধতি প্রয়োগ করে তার জানাকে যুক্তির ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত কর! হয়। অন্থশাসনের গণ্ডি ও সংস্কারের দাসত্ব থেকে মানুষের 
চিন্তাধারাকে সক্রেটিস যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এখানেই 
তার অনন্যতা । 

একটি বিষয়ে ভারতীয় দার্শনিকদের সাথে তার সাদৃশ্ত খুঁজে পাই । আর্য 
খষিরা বলেছেন “আত্মানং বিদ্ধি”। সক্রেটিস বলেছেন [00 05551 
নিজেকে জান। এই আত্মজ্ঞান বা নিজকে জানার সাধনাই ছিল আর্ধখষির 
পরমকাম্য । সক্রেটিসও এই বাণীই প্রচার করেছিলেন । 

প্লেটে! £ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্লেটো! বিশেষ সচেতন ছিলেন । 
তিনি £.৪719110 এবং [.৪জ্স গ্রন্থে তার শিক্ষা সম্পকীয় স্ুচিস্তিত মতামত 
লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন, শিশুর মধ্যে যে সম্ভাবনা রয়েছে 
শিক্ষার কাজ হচ্ছে তাকে স্থনিয়ন্ত্রিত ও স্থপরিচালিত করা । .00090107 
065 7906 £60618102 01 106032 ৪, 136ঘ7 19117)01015) 16 ০015 £51965 
8100 01160 ৪. 710003016 ৪176805 170 63:1867)06”) জোর করে শিশুর 
উপর শিক্ষাকে চাপিয়ে দেবার তিনি বিরোধিতা করেছেন । জোর করে 
চাপিয়ে দিলে তা মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না । প্রাথমিক 


শিক্ষাদর্শ ও পদ্ধতি-বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন ২৩ 


শিক্ষা হবে আনন্দময় । শিক্ষা আনন্দময় হলে শিগু"মনের হ্বাভাবিক 
প্রবণতার খোজ মিলবে-_-550) 00 000 085 ০0000001510, ১ 
150 ৪৪1] 5৫00০800206 2 0:06 06 20005610961) 06] 111 00618 
০০ ০266: 82015 60170 ০0০ 006 17800191] 761)0৮ 045 20006৫ 
05 1২051 10. 1015 10090010655 01 606 31620 7:000810015 ). 

[.৪স্ গ্রন্থে তিনি শিক্ষায় খেলার প্রভাব সম্পর্কে বিশেষ জোর দিয়েছেন । 
খেলার প্রতি শিশুর স্বাভাবিক অন্গরাগকে আধুনিক শিক্ষায় বিশেষ ভাবে 
কাজে লাগান হয়। প্নেটোর শিক্ষানীতির মধ্যে আমরা তার প্রথম সন্ধান 
পাই। তিনি এ গ্রন্থে সার্বজনীন শিক্ষার কথা বলেছেন । ছেলের বিগ্ভালয়ে 
আসা পিতার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হবেনা, দরকার হলে তাকে ছেলে 
পাঠাতে বাধ্য করা হবে। শিক্ষাকে তিনি কি চোখে দেখতেন [১ গ্রন্থে 
তার আভাস পাই-_শিক্ষ। হচ্ছে “005 8156 2150 19116550 00108 0090 
0) ০9006 0060) ০21) ০৮]: 178€.৮ প্রেটোর শিক্ষ1-ব্যবস্থায় সঙ্গীত ও 
দেহচর্চ দুই-ই স্বানলাভ করেছে । তিনি শিক্ষা সঙ্গীত দিয়ে গুরু করবার 
কথা বলেছেন; তারপর দেহচর্চা। মানসিক-্শিক্ষার প্রাধান্ত তিনি মেনে 
নিয়েছেন, দেহচর্চা ও সঙ্গীত দুই-ই আত্মার উন্নতি সাধন করবে বলে তিনি 
বিশ্বাস করতেন। 

স্পার্টাঃ সোফিস্টদের শিক্ষাদর্শের বিপরীত আদর্শ দেখি স্পার্টায়। 
এথানে শিক্ষা! ব্যক্তির প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত হ'ত না রাষ্ট্রের তথ! সমাজের 
প্রয়োজনেই ব্যক্তিকে গড়ে তোল! হ'ত। শিক্ষাও সেইভাবেই নিয়ন্ত্রিত 
হত। স্পাটণর শিক্ষায় পুথির কোন স্থান ছিল না। রাষ্ট্ররক্ষার প্রশ্নোজনে 
শক্ত দেহ ও রাষ্ট্রের প্রতি আন্গগত্য অর্থাৎ রাষ্ট্রের স্বার্থে যতটুকু শিক্ষার 
প্রয়োজন ছিল তার বেণী শিক্ষা! স্পা্টায় দেওয়! হ'ত না। 


আগ্রযন্গুগীজ শুভ ম্পিক্ষাদর্্ণ (88091505০6 0158555581 
(০3552010509 20) 2-- 


্রীটধর্ম ইউরোপে প্রাধান্ত লাভ করবার সাথে সাথে সেথানে শিক্ষাক্ষেত্রে 
যে যুগের শুরু হয় তাকে বলা হয় তিমিরাচ্ছন্ন যুগ ॥ এযুগে মানুষের স্বাধীন 
চিন্তার প্রাধান্ত ধীরে ধীরে খর্ব হতে থাকে । খৃষ্টান যাজক সম্প্রদায় খুৃষায় 
ধর্স সংস্কারে আঘাত লাগতে পারে এমন কোন মতবাদকে প্রশ্রয় দিতে 
প্রস্তুত ছিলেন না। তাই যুক্তিবাদ বা চিন্তার স্বক্ীয়তাকে সন্দেহের 
চোখে দেখ! হত। মধ্যযুগের শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে চার্চের কুক্ষিগত হয়-_ব্যক্তি- 
সত্বার পূর্ণ বিকাশের আদর্শ শিক্ষাক্ষেত্র থেকে লোপ পার়। খুষ্টধর্মের প্রাতি 
অন্ধ আহুগত্য, ধর্মীয় আচরণ ও রীতিনীতি শিক্ষাই ছিল সে যুগের শিক্ষার 


২৪ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


আদর্শ। মধ্যযুগীয় খুষ্টান শিক্ষা দর্শ গ্রধানতঃ টমাস এ্যাকুউনাসের দান। তিনি 
বলেন, মানব আদিম পাপ (0718175] 910) অঙ্গীকার করে জম্মেছে_-তাই 
মানবশিশ্ুর স্ব।ভাবিক প্রবণতা পাপের দিকে । এই আদিম পাপের প্রতি 
আগ্রহের দমন করাই হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য । এমন কি অষ্টাদশ শতাব্বীতে পর্যন্ত 
দেখি পিতাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে--3681 500] ০13810+5 111 1) 
07061 00801610085 006 0০1151)-7730591]5 105 আ1]] 2৪ 5000 85 1 
০8 5982 131210719--01 2৮610 026916 1 ০80. 5028 2 ৪]]1. 1 
8500]0 76 40:050. 00 00 85 1015 6010, 5৮1) 1 50০ 10856 00 
আ1)19 10 0217 (10065 10100106, (00101 ভ/০৪12 ). 

মধ্যযুগে শিক্ষ। প্রধানতঃ বক্তৃতাধর্মা ছিল, বিশ্ববিগ্ভালয় সমূহে বক্তততা 
ও বিতর্কের মাধামে শিক্ষা দেওয়া হত। ঘুদ্রাযন্ত্র আবিক্ষারের পূর্বে অধ্যাপক 
হাতে লেখা” বই থেকে বলতেন ছ'ত্রর, তা লিখে নিত” মুখস্থের উপর 
যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হত। প্রাটশন সাহিত্য পাঠের রীতি চ'লু হওয়ায় 
ব্যাকরণ মুখস্থ করতে হত। 


ভবন ভাগবত (86095581505 ) 5 - 


১৪৫৩ খুষ্টান্জে কনস্তাস্তিনোপলের পতনের পর ইউরোপে এক যুগ-পরি- 
বর্তনের সুচন। হয় । নবজাগরণে নতুন সাহিত্য নতুন শিল্পকলা], নতুন জ্ঞান- 
বিজ্ঞান ও নতুন চিন্তাধারার জন্ম হল। তিমিরাচ্ছন্ন যুগের অবসানে মানুষ 
জীবনকে নতুনভাবে দেখতে শিখল, সব বিধয় অন্তসন্ধান করে যুক্তির আলোকে 
সতাকে জানবার আগ্রহ তার মধ্যে দেখা দিল। শিক্ষাকে আর চার্চের 
কুক্ষিগত রাখা সম্ভব হল না। ধর্মক্ষেত্রেও সংস্কার 
আন্দোলন গুরু হল। সামগ্রিকভ'বে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার 
একট উদ্দীপন। সর্বত্র দেখা দিল । নব জাগরণের যুগে প্রাচীন গ্রীক প্রভাবে 
শিক্ষার্শে যে নতুন মতব'দ জন্ম (নিল তা মানবতাবাদ (170708171910)। 

শিক্ষাক্ষেত্রে খুষ্টধর্মের প্রভাবমুক্ত গ্রীক-:রামান সাহিত্য ও দর্শন, শিল্পকলা, 
চারুবিগ্ভা প্রভৃতি মানবিক-বিদ্া (770138281165 ) সমূহের চচ৭ শুরু হয়। 
অন্ধ আনুগত্যের স্থানে যুক্তিবাদ ও স্বাধীন চিন্তা স্বীকৃতি 
লাভ করে । শিক্ষায় মানবতাবাদের অন্যতম প্রচারক 
ইরাসমাস। মানবতাবাদীরা ছিলেন আদর্শবাদী। তারা গ্রীক ও রোমীয় 
আদশে শিক্ষায়-মানবিকবিষয়সমূ (110615] 5101509 ) প্রবর্তন করতে 
চাইলেন আর সেই সাথে যোগ করে দিলেন খুষ্টান-মুক্তির আদর্শ । মানবতী- 
বাদীরা শিক্ষাকে বাস্তবজীবনের সাথে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু ঘুগ প্রভাব 
থেকে মুক্ত হতে ন! পারায় বান্তব শিক্ষাপন্ধতি তার! সৃষ্টি করতে পারেন নি। 


মানবতাবা 


ইপ়াসমাস 


শিক্ষার্শ ও পদ্ধতি-বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন ২৫ 


মানবতাবাধীদের আন্দোলনের ফলে শ্রীইধর্মের গণ্ডিবদ্ধতা থেকে শিক্ষা 
মুক্তি লাভ করায় শিক্ষা সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন শুরু হয় । কিন্তু 
মানবতাবাদিগণ পর্মবেক্ষণ-মূলক শিক্ষাধারা, জ্ঞানের ক্ষেত্রের বিস্তার, ব্যক্তিত্ব 
বিকাশের পথকে প্রশস্ত কর! প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেন নি। দর্শন, 
সাহিতা, ভাষ! শিক্ষ1 প্রভৃতি বিষয়েই তাদের দৃষ্টি প্রধানত: নিবদ্ধ ছিল। এই 
ক্রটি দূব করতে ধাব' এগিয়ে এলেন, তাদের শিক্ষায় 
বান্তববাদশ (5৪1150 বলা হয়। স্পেনের লুই ভিভাসের 
সময় থেকে শিক্ষায় বাজ্ববাদের (68115 ) গোড়াপত্তন হয়। সাহিতা, 
দর্শনের সাথে সাথে তিনি তর্কবিদ্যা, প্ররূতি পর্যবেক্ষণ, পদাথবিগ্যা।, অর্থনীতি, 
ললিতকলা প্রভৃতি বিষয় শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ক্রমে শিক্ষা 
সাহিত্য ও দর্শন থেকে প্রলারিত হয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু শাখায় প্রসারিত 
হয়। নতুন নতুন বিষয় শিক্ষার অন্তভূতি হওয়ায় শিক্ষার্দান পদ্ধতিতেও 
পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়ত। অনুভূত হয়। 


বাস্তববাদ 


তস্্স ০ক্গাকম্সেম্নিআাস £-৮ 


এই সমযে ১,৯২ খ্রীঃ মোরাভিয়ার একটি ক্ষুদ্র গ্রামে বিশি সংস্কারব্র্তী 
শিক্ষাবিদ জন কোমেনিয়াস লল্ম গ্রহণ করেন । শিক্ষানীতি ও শিক্ষাপদ্ধতিতে 
আধুনিক যুগের প্রথম পথ প্রদর্শক কোমেনিয়াস । শিক্ষার্থীর দেহ ও 
মনের বিকাশের সাথে শিক্ষার শুরবিভাগ ও সেই ন্বায়ী বিষয় নির্বাচন 
উদাহরণের সাহায্যে ও ইন্দট্রিয়ের মাধামে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি 
সিদ্ধান্তের মধো তীর দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্তের সন্ধান পাওয়। যায়। 

শিক্ষার ব্যাপকতা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, শিক্ষা প্রহিক জীবনের সফলত। 
ও পারত্রিক জীবনের প্রস্ততি উভয়ের ভন্তই প্রয়োজন ৷ শিক্ষাদ.নের পদ্ধতির 
উপর কোমেনিয়াস বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন । তিনি শিশুর ঝয়সভেদে 
শিক্ষাকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করেছেন। প্রথম স্থরে শিশু ছয় বছর বয়স 
পর্যস্ত নাশারী স্কুলে শিক্ষা পাবে । এই সময়ে গল্প, ছড়া, থেলাধুলা, হাতের 
কাজ, গান প্রভৃতির মধা দিয়ে শিক্ষ] দেওয়া হবে। দ্বিতীয় স্তর ছয় থেকে 
বার বছর পর্যস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা । এই সময় মাতৃভাষার সাহায্য 
নেওয়া হবে। এই সময়ে শিক্ষার্থার ইন্ডিরিয়ের সাহায্যে মূর্ত বিষয়ের জ্ঞান ও 
ও ধীরে ধীরে কল্লনাশক্কি বিকাশের শিক্ষা] দেওয়! হবে। এরপর মাঁধামিক 
শিক্ষ1। ক্রমবর্ধমান মানবদেহ ও মানবমনের বিকাশের ধারার সাথে সামপ্রস্থয 
রেখে কোমেনিয়াস বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের শিক্ষার কথা বলেছেন । 

শিশুর মনে শিক্ষার জন্য আগ্রহ ও অনুরাগ হ্ষ্টির জন্ত বিদ্বালয়ে আনন্দময় 
পরিবেশের স্থটটি করতে হবে । প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘের' শান্ত নির্জন পরিবেশে 


ই শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


বিদ্যালয় নিমিত হবে। প্ররুতির সংস্পর্শে এসে সক্রিয় কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে 
শিশু জ্ঞান লাভ করবে । যতটা সম্ভব ইন্জিয়ের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণের চেষ্টা 
করতে হবে। শিশুর শিক্ষা! পুথিনির্ভর হবে না। প্রত্যক্ষ উদাহরণের মাধ্যমে 
সে যে শিক্ষালাভ করবে তাই তার মনে স্থায়ী হয়ে থাকবে । শিক্ষাপ্রচেষ্টাকে 
সফল করে তুলতে হলে শিক্ষাপদ্ধতির মধো সামগ্ীশ্ত বিধান করে শিক্ষার 
বাবস্থা করতে হবে। 
জন্ম লব €-_ | 

নবঙ্ঞাগরণের ফলে ইউরোপের চিন্তাজগতে যে বিপ্লব দেখা দেয়, তার ফলে 
যুক্তিবাদ প্রাধান্ত লাভ করে। মানুষ বহুদিনের অন্ধ সংস্কার ও যাঁজক 
সম্প্রদায়ের আরোপিত বাধা নিষেধের বন্ধন থেকে মুক্তি প্রয়াসী হয়ে উঠে ও 
সত্যের দিকে আকুষ্ট হয়। কোমেনিয়াসের শিক্ষাসংস্কার মূলক প্রয়াস এই 
সামগ্রিক সামাজিক ও ধর্ম বিপ্লব-গ্রচেষ্টারই অঙ্গ । কোমেনিয়াস শিক্ষাকে 
সার্বজনীন রূপ দিতে চেয়েছিলেন ও তার শিক্ষা! পদ্ধতির মধ্যে আমরা মনো- 
বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষা প্রচেষ্টার সন্ধান পাই। সেদিক থেকে তিনি নতুন 
যুগের অগ্রদূত । 

কোমেনিয়াসের পর ইংলগ্ডের দার্শনিক জন লকের শিক্ষ। বিষয়ক চিস্ত- 
ধার! পরবর্তী শিক্ষাবিদদের প্রভাত করেছিল । তার মতামত বহুল পরিমাণে 
কোমেনিয়াসের চিন্তাধারার সাথে সাম্জস্তপূর্ণ । 

শিক্ষায় লক ছিলেন কিছুট। প্রয়োজন বাদী । আমাদের জীবনের সাথে যে 
সব বিষয়ের সম্পর্ক আছে, জীবনধারণের জন্য ষা প্রয়োজন আমরা তাই শিখব । 

লক থেলাভিত্বিক শিক্ষার উপযোগিতা! সম্পর্কে সচেতন ছিলেন । শিক্ষাকে 
কার্যকরী করে তুলতে হলে, শিশুর আগ্রহ স্থষ্টি করতে হলে, খেলার মাধামই 
সর্বাপেক্ষা উপযোগী । লককে থেলাভিত্তিক শিক্ষার পথিকৃৎ বল! যায়। 

লক শিক্ষায় স্মতির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তার শৃঙ্খল! সম্পর্কে 
চষ্টিভঙ্গী আধুনিক যুগের সাথে তুলনীয়। তিনি বলেন, বেতের সাহায্যে 
শিক্ষক যা শেখাতে চান, শিক্ষার্থীর মনে সে সম্পর্কে অ্গরাগ না জন্মে বিরাঁগই 
জন্সে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান লকের এ-কথাই সমর্থন করে। 

আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার ক্ষেত্র প্রস্ততে সপ্তদশ শতাব্বীতে 
শিপুর জানার আগ্রহের সাথে সামন্ত রেখে তিনি বে শিক্ষাদর্শের কথা 
বলেছেন, তাতার পরবর্তী কালের প্রগতিপীল শিক্ষাবিদদের খোরাক জুগিয়েছে। 
তার বছ মতামতই আধুনিক যুগে গ্রহণযোগা ন। হলেও তিনি তার যুগে যথেষ্ট 
আধুনিকতার পরিচয় দিয়েছেন । শিক্ষাক্ষেত্রে লকের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে 
প্রতিটি শিশুকে পর্যবেক্ষণ করে তার অস্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষাবাবস্থার নির্দেশ। 


শিক্ষাদর্শ ও পদ্ধতি-বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন ২৭ 


ল্রভ্স্পো। 


প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের দাবী ধ্বনিত হয় প্রথম রুশোর 
কণ্ঠে। এর আগে গতাহ্গগতিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের দাবী এত বলিষ্ঠ- 
ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে কেউ এগিয়ে আসেনি । এর আগে শিশু ছিল সর্বাপেক্ষা 
অবহেলিত । শিক্ষায় শিশুর আগ্রহ, রুচি, ক্ষমতা, তার মানসিক প্রবণতা 
কোন কিছুরই মূল্য ছিল ন1। রুশোই প্রথম শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের 
উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলেন। শিশুকে শিক্ষার কেন্দ্রে স্থাপন করে 
তিনি আধুনিক শিশুকেন্ত্রিক শিক্ষার গোড়াপত্তন করেন। 


তিনি বলেন, মানুষের তৈরী কৃত্রিম শিক্ষাব্যবস্থা শিশুর স্বাভাবিক 
বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দেয়। শিক্ষায় তিনি ছিলেন প্রকৃতিবাদী। তার 
মতে শিশু প্রচলিত শিক্ষাব্রমকে অনুসরণ করবে না, শিক্ষাব্যবস্থাই ক্রমবর্ধমান 
শিশুকে অনুসরণ করবে । রুশোর শিক্ষা প্রকৃতি অনুসারী শিক্ষা । কশোর 
শিক্ষাপদ্ধতিও এই প্রকৃতি অন্্রসারী শিক্ষার দিকে দৃষ্টি রেখে রচিত । তার 
শিক্ষানীতির ব্যবহারিক রূপ সম্পর্কে তিনি “এমিল? গ্রন্থে বিশদ আলোচনা 
করেছেন। এমিলের জীবন-কথার মধা দিয়ে রুশো তার শিক্ষানীতি ও 
শিক্ষাদর্শের বাস্তব দিকটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। 


রুশে। শিশু জীবনের পরিণত রূপ লাভ করবার পূর্ব পর্যস্ত সময়কে চারটি 
স্তরে ভাগ করেছেন। প্রথম শুরের পাচ বছর পর্যস্ত শিক্ষাকালকে দৈহিক 
বিকাশ ও ইন্্রিয়ানুণীলনের শিক্ষাকাল বলা চলে। গৃহের কারাগার থকে 
শিশুকে মুক্তি দিতে হবে। শাসন বাহুল্য থাকবে না, আদর দিয়েও তাকে 
বিগড়ে দেওয়া হবে না । খেলাধুল' করবে স্বাধীন ভাবে, স্বাভাবিক পরিবেশে 
সে মানুষ হয়ে উঠবে । 

দ্বিতীয় সুরের শিক্ষা চলষে বার বছর বয়স পর্যস্ত। এ স্তর নেতিবাচক 
শিক্ষার স্তর । মানুষের সমাজের বাইরের উদার প্রকৃতির মুক্ত প্রাঙ্গণে শিশু 
শিক্ষালাভ করবে । গতাহ্ছগরতিক কোন শিক্ষার ব্যবস্থা এই স্তরে থাকবে 
না, বইয়ের বোঝ চাঁপিরে মনকে পিষ্ট কর। হবে না। খোল! চোখ আর 
খোলা মন নিয়ে সে প্রকৃতির কাছ থেকে বাস্তব শিক্ষালাভ করবে । বাইরের 
প্রকৃতি সম্পর্কে তার মনে কৌতৃছল জাগবে, কৌতৃছল মেটাবার জন্ত সে নানা- 
রূপ প্রশ্ন করবে, এ সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে, গল্প বলে তার জানার স্বাভাবিক 
তৃষ্। মেটাতে হবে ও তিরস্কার বা পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে কিছুই করান 
হবে না। প্ররৃতিই হবে শিশুর শিক্ষক, প্রকৃতিই তার বিচারক । 


তৃতীয় স্তরে শিক্ষা পনের বছরের মধ্যে সীমাবন্ধ। এসময় বিজ্ঞান, 
ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় শিক্ষকের মুখ থেকে শুনে শিখবে । 


২৮ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


রুশে! ছিলেন বইয়ের বিরোধী | শ্রমের মূল্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলবার 
জন্য শিল্প শিক্ষার কথা তিনি বলেছেন । 

চতর্থ শ্তরে শিক্ষায় শিশুর সামাজিক চেতনাকে জাগ্রত করতে হবে। 
রুশো শিক্ষায় বাক্ত স্বাতন্ত্রবাদী হলেও, শিশু সমাঁজবিরোধী হয়ে উঠতে 
পারে এমন শিক্ষার কথা তিনি বলেননি । তাই ব্যক্তিসত্তার বিকাশের সাথে 
শিক্ষার মধা দিয়ে তিনি শিক্ষার্থীকে সমাজ-লচেতন করে তুলতে চেয়েছেন । 

কুশোর দোধক্রটি ও শসজতি সত্বেও তিনিই আধুনিক শিক্ষার পথ প্রদর্শক) 
প্রতির উদার মুক্ত প্রাঙ্গণ শিক্ষার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পরিবেশ__-একথ 
পাশ্চাত্য শিক্ষায় তিনিই প্রথম জোরের সাথে বলেন। ইন্দ্রিয় পরিচালনার 
মাধামে বিভিন্ন জিনিসের সাথে পরিচয় ঘটিয়ে শিশুর আগ্রহকে বাড়িয়ে 
তোল'র পদ্ধ'তকে রশোব কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি । শিক্ষাপদ্ধতি 
সম্পকে তিনি “য আভাষ দিয়েছেন সেই ইংগিতগুলি নিষেই পরবর্তীকালে 
নতুন নতুন শিক্ষাপ্রণালী উদ্ভাবিত হয়। 

রুশে' শিশ্কর নিজন্ব সব্বাকে স্বীকার করে নিয়ে মানসিক বিকাশের পথকে 
প্রস্তুত করবার নিদেশ দিয়ে শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর দ্রাড় 
করানোর পথ প্রস্তুত করেছেন । 


০উটালম্সী £&_ 


রূুশোর চিন্তায় যা ছিল অস্পষ্ট, বা তিনি বলতে চেয়েছেন আতাষে- 
ইঙ্গিতে তাকে স্থসংবন্ধ রূপ দেবার চেষ্টা দেখতে পাই পেষ্টালংসীর মধ্যে । 
শিক্ষানীতি ও শিক্ষাপদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞীনসম্মত করবার প্রাথমিক প্রচেষ্টা 
পেষ্টালৎসীর শিক্ষ। প্রয়াসের মধ্যেই দেখা যায় । রূশোর নেতিবাচক শিক্ষাকে 
তিনি গঠনমূলক রূপ দিয়েছিলেন । তিনি বলেন, শিশুর স্বভাব বা প্রকতি 
জেনেই স্বভাব অনুযায়ী শিক্ষার আয়োজন সম্ভব । সেই দিক থেকে তিনি 
শিক্ষ। মনোবিজ্ঞানের প্রথম পথ প্রদর্শক | 

পেষ্টালৎসীর শিক্ষায় ইন্দরিয়ান্ভূতির সাহাযো শিশুর বাস্তব বোধ বিকাশের 
একট] ধিশেষ স্থান আছে। শিশুর কাছে বিমূর্ত অপেক্ষা মূর্ত বিষয়ের অবদান 
বেশী, এট। বুঝতে পেরে তিনি শিক্ষায় ইন্দ্রিয়-গ্রাহহ উপকরণের ব্যবহার স্থুরু 
করেন। ফ্রয়েবেল ও মণ্টেসরীর শিক্ষাপদ্ধতিতে বহুবিধ উপকরণের ব্যবহারের 
পশ্চাতে পেষ্টালৎসীর প্রভাব রয়েছে । শিশুর শিক্ষায় মায়ের ভালবাসার 
প্রয়োজন সবচেয়ে বশী, একথার মধ্যে তিনি বলছেন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের 
মধ্যে একট প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠ দরকাব্র । শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আস্তরিক 
প্রচেষ্টার মধা দিয়েই শিশুর মধ্যে থে সুপ্ত সম্ভাবনা রয়েছে তার বিকাশ লাভ 
ঘটবে । এই বিকাশ ঘটানোই শিক্ষার কাজ। 
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হার্বাটি ৪ 

পেষ্টালৎসী শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর দিড় করাতে চেয়ে- 
ছিলেন। কিন্তু তার নীতির মধ্যে এমন কতকগুলি অসঙ্গতি ছিল, যার জন্ত 
তিনি আদর্শের সাথে বাস্তবের সুছু সমন্বয় করতে পারেন নি। মনোবিজ্ঞান 
সম্পর্কে সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি যেকাজ স্থরু 
করেছিলেন তাকে বৈজ্ঞানিক রূপ দিতে এগিয়ে আসেন হার্বাট। রুশো 
ও পেষ্টালৎসী শিশু শিক্ষায় __শিশুর মনকে জেনে তার শিক্ষাব্যবস্থা কর! উচিত 
_একথা বুঝেছিলেন । তারা! এ নিয়ে পরীক্ষা স্রক্ক করেন। হাবাট 
ত'কে বাস্তবে রূপ দেন। 

হার্বাট শিশুর মানসিক গঠন ও আগ্রহের ধারাকে অনুসরণ কবে চারটি স্তর 
ব। সোপান রচনা করেছেন। এই স্তরবিভাগ অনুসারে তিনি শিক্ষাপদ্ধতিরও 
চারটি স্তর নিদছেশ করেছেন। হাবাটের শিক্ষাপদ্ধতির চারটি স্তর হচ্ছে 
স্পষ্টতা, পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপন, সুত্র নিধধারণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি । প্রথম 
স্ভরটিকে ভেঙ্গে পরে প্রস্ততি ও উপস্থাপন এই ছু'টি স্কর বিভাগ করা হয়। 

জ্ঞান এক ও অখণ্ড, এবং প্রত্যেক বিষয়ের জ্ঞান পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ॥ 
হার্বাটে র শিক্ষাতত্ের পূর্বপঞ্চিত ধারণার সাথে স্ুসংবদ্ধ ও সম্পর্কযুক্ত হয়ে 
নতুন ধারণা গড়ে উঠে ও চিন্তাধারার এঁক্য সাধিত হয় - এই মতবাদকে 
আশ্রয় করেই অনুবদ্ধ প্রণালীর হষ্টি হয়। 

আধুনিক পদ্ধতি বিজ্ঞানের বহু পরিবর্তন হয়েছে, অনেক নতুন শিক্ষাপদ্ধতি 
উদ্ভাবিত হয়েছে, কিন্ত সবকিছুর মুলে রয়েছে, শিশুকে জানা ও তার মনে 
শিক্ষার আগ্রহ স্ুষ্টি করা । শিশু-মনের আগ্রহকে কেন্ত্র করেই কর্মকেন্দ্রিক 
শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে উঠেছে । হার্বাটেরি পঞ্চ সোপান শিক্ষাপদ্ধতি কিছু 
পরিমাণে যান্ত্রিক হলেও শ্রেণী শিক্ষায় এর উপযোগিতাকে অস্বীকার করা 
যায় না। হাবার্ট শিক্ষককে দর্শকের ভূমিকায় স্থাপন করেন নি। শিক্ষার্থীর 
চরিত্র গঠন ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে শিক্ষকের যে একটি প্রত্যক্ষ দায়িত্ব আছে তার 
ত্বীরুতি হার্বাটে র মধ্যে পাই । শিক্ষায় অনুবন্ধ প্রণালীর কার্যকারিতাকেও 
অস্বীকার কর! যায় না। হাবার্ট শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তিতে দাড় 
করিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা স্তর অতিক্রম করে শিক্ষাপদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক রূপ 
দান করেন। 


আসেনা &- 

শিশু উদ্যানের সার্থক শ্রষ্টী ফ্রয়েবেলের অভিনব শিশুশিক্ষ1 পদ্ধতি শিক্ষা- 
জগতে এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। পেষ্টালংসশর শিক্ষাচিস্তায় উদ্দ্ধ 
হয়ে শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন অধাংয়ের হুচনা করেছেন ফ্রয়েবেল । তিনি 


বড শিক্ষাপন্ধতি ত্ পরিবেশ 


বলেন, শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিশুর অন্তনিহিত শক্তির সামঞ্রস্তপূর্ণ বিকাশ ॥ এই 
আত্মবিকাশ হবে স্বতঃশ্র্তভাবে। বাগানের ছোট ছোট গাছগুলি যেমন 
তত্বাবধানে ধীরে ধীরে বড় হয়ে একদিন ফুলে-ফলে বিকশিত হয়ে ওঠে, তেমনি 
শিশুর! বিগ্ভালয়ে সযত্বে পালিত হয়ে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করবে। ফ্রয়েবেল 
তার বিদ্বালয়ের নাম দিয়েছেন শিশুউগ্ভান (77065129:550)। খেলা, 
মনের মত কাঁজ ও গানের মধ্য দিয়ে এক আনন্দময় পরিবেশ রচিত হয় শিশু 
উদ্যানের শিশুদের জন্য । প্রাকৃতিক পরিবেশে গাছ, ফুল, পাখী, পণ্ড প্রত্ৃতি 
পর্যবেক্ষণ করে নান! জ্ঞান শিশুরা আহরণ করে। কিগারগাটেন শিক্ষা 
পদ্ধতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে শিশুদের মনমাতানো গান ও ছড়া । গল্প 
বলে শিক্ষার ব্যবস্থা তার পদ্ধতির আরেক বৈশিষ্ট্য । শিশুউগ্যানের অভিনবত্ 
শিক্ষায় এক নতুন যুগের সৃষ্টি করেছে। শিশুশিক্ষা-ব্যবস্থায় ফ্রয়েবেল প্রবতিত 
কিগারগাটে ন শিক্ষাপদ্ধতির প্রভাব অনম্বীকার্য। 


তকসল্রিজা। ্টেস্লী £_ 


অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে যে পরিবর্তনের হৃচন! হয়, বিংশ 
শতাব্দীতে সে প্রচেষ্টা সার্ক রূপ লাভ করে। ভাববাদী শিক্ষা-দার্শনিকগণ 
তাদের শিক্ষাদর্শকে বাস্তব রূপায়িত করবার জন্ত যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু 
করেছিলেন, বিংশ শতকে তা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । 
ফ্রয়েবেলের পর যে মছিল1 নব নব উদ্ভাবনী শক্তি দ্বার! শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রকে 
আরে বিস্তৃত করেছেন তাঁর নাম মেরিরা মণ্টেসরী । কিগারগার্টেন পদ্ধতির 
ম্যায় মণ্টেসরী শিক্ষাপদ্ধতি বিশ্বের সর্বত্র শিশু-শিক্ষার পদ্ধতিরূপে জনপ্রিম্নতা 
অর্জন করেছে। 

রুশোর পরবর্তী 'মন্তান্ত শিক্ষাবিদের মত মণ্টেসরীও রুশোর 'আদর্শঘার। 
প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষা হবে শিশুকেন্দ্রিক। 
প্রতিটি শিশুর একটি নিজন্ব সত আছে। শিশুর শিক্ষ। অগ্রসর হবে তার 
বিকাশের শ্তর অগ্রসরণ করে। শ্রেণীগত শিক্ষায় শিশুকে আলাদা করে দেখ। 
সম্ভব নয়। তাই তিনি বলেছেন শ্রেণীশিক্ষ। অবৈজ্ঞানিক ৷ 

মণ্টেসরী শিক্ষানীতির প্রথম কথাই হচ্ছে স্বাধীনতা | প্রতিটি শিশু নিজ 
প্রকৃতি অনুষায়ী একক ভাবে শিক্ষাগ্রহণ করবে । শিশুর ত্বাধীনত। নিয়ন্ত্রিত 
হবে স্বতঃস্যৃর্ত অন্তর্জাত শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে। তার শিক্ষা পদ্ধতিতে শিশুকে 
নিজের চেষ্টায় শেখার সুযোগ দেওয়। হয়। মণ্টেসরীর শিক্ষানিকেতনে 
শিক্ষিক। নেই, আছে পরিচানিক।। তিনি শাসন করেন না, সাহায্য করেন। 
সার শিক্ষাপন্ধতিতে শিশুর ইন্জ্রিয়নিচয়ের শিক্ষার জন্ক বিভিন্ন 10198000 
£295 8 পরিকল্পনা করেছেন। মণ্টেস্ী পদ্ধতিতে লেখা! ও পড়া একসাথে 
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শেখান হয়। শ্রণীশিক্ষার বিলোপ সাধন করে তিনি যে শিক্ষা পদ্ধতির 
প্রবর্তন করেন, তা শিক্ষাক্ষেত্রে এক সুদূর প্রনারী পরিবর্তনের সুচনা! করেছে। 


ভিিউউই £%-- 

বিংশ শতাব্দীর শিক্ষাধার। যে দু'জন শিক্ষাবিদ দ্বার বিশেষভাবে প্রভাবিত 
হয়েছে, জন ডিউই তাদের অন্যতম । মণ্টেসরী ছিলেন চিকিংস। বিজ্ঞানী । 
তিনি মনোবৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যে সুত্র আবিষ্কার করেছিলেন, তার 
প্রচেষ্টা শিক্ষাক্ষেত্রে সে সব হ্থত্রের প্রয়োগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু 
ডিউই ছিলেন একাধারে শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক । তার শিক্ষা-প্রচেষ্টা ও 
শিক্ষাদর্শন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। 

ডিউই বিদ্যালয়কে সমাজ-জীবনের অঙ্গ বলে গ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু 
শিক্ষা সমাজ জীবনের অঙ্গ, তাই শিক্ষার সাথে সম:জ জীবনের অতীত 
অভিজ্ঞত। অবিচ্ছেন্দভাবে জড়িত । তিনি বলেন, শিক্ষা হচ্ছে অভিজ্ঞতার 
পুনর্গঠন ॥ শিশুর শিক্ষা তার বর্তমানের সাথেই জড়িত, এ শুধু বাচবার জন্ত 
ভবিষ্তৎ প্রস্ততি নয়_ বেঁচে থাকার ক্রিয়াই হচ্ছে শিক্ষা । 

ডিউই প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের নাম [,2609180015 স্গল। এইটিই হচ্ছে 
আধুনিক যুগের প্রথম গবেষণামূলক বিদ্যালয়। এখানেই ভিউই প্রথম 
সমস্যামূলক শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োগ করেন। ডিউই স্কুলের ছেলের! চার থেকে 
চোদ্দ বছর পযস্ত নান! রকম কাজ ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষালাভ করে। 
পূর্বনিদিষ্ট বাধাধরা কোন শিক্ষাপদ্ধতি এখানে অগ্রসরণ কর! হয় ন। স্বতন্ত্রভাবে 
কোন বিষয়ও এখানে শেখান হয় ন।। শিক্ষার্থীরা নানারকম গঠনমূলক কাজ 
কর্মের মধ্যদিয়ে শিক্ষালাভ করতে করতে তার! বিভিন্ন সমশ্যার সমাধানের 
যোগ্যত। অর্জন করে। বিদ্যালয় এথানে বুহৎ মানবসমাজেরই প্রতিচ্ছবি | 
শিক্ষক ও ছাত্রের সহযোগিতায় শিক্ষা এখানে এগিয়ে চলে। শিক্ষ। এখানে 
অনাগত জীবনের প্রস্ততি । শুধু প্রস্ততি নর শিক্ষাই জীবন । বাস্তব জীবনের 
সাথে সম্পর্ক আছে বলেই ছেলের। এ শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ বোধ করে। 
ব্যক্তির প্রয়োজনে ও গোঠীর প্রয়োজনে ব্যক্তিতাস্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় 
দিক থেকেই মানুষকে গড়ে তোলাই হচ্ছে শিক্ষার আদর্শ । ব্যক্তিতান্ত্রিক 
ও সমাজতান্ত্রিক শিক্ষার দুই লক্ষ্যের সমন্বয় সাধন করে শিক্ষার কথ! বলেছেন 
ডিউই। আদর্শ গণতাগ্রিক সমাজ ব্যবস্থার ব্যক্তির চাহিদা ও সমাজের 
চাহিদায় কোন বিরোধ নেই-__-এখানে একে অপরের পরিপূরক । 

শিক্ষার সর্বব্যাপক রূপটিকে ডিউই যেভাবে তুলে ধরেছেন, তার পূর্বে 
শিক্ষাকে সে দৃষ্টিভন্গী থেকে আর বিচার করাহয়নি। শিক্ষাই জীবন ও 
শিক্ষা জীবনের সমব্যাপী। শিক্ষাসম্পর্কে এ দৃর্টিভঙী সম্পূর্ণ নতুন। 


৩২ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


ওভেন স্তি (০1৬০৮ 81৩0১০৫ ) 27 


বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ডিউই তার শিক্ষাপদ্ধতিকে উপস্থাপন করেছেন। 
তার 71009 [1০0১০ থেকেই তার শিষ্য কিলপ্যাট্রিক 0০15০ 
11০01703 প্রবর্তন করেন। 

বাশ্ছব সমাজের পরিবেশে বাস্তবজীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের 
যোগ্যতা অজ'নের ভিত্তিতে প্রজেক্ট পদ্ধতি পরিকল্পিত হয়েছে। | 

প্রজেক্ট হচ্ছে একটি সমস্তামুলক কাজ- যা স্বাভাবিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত 
হয়। এই পদ্ধতিতে যে কাজটি শিক্ষার্থীকে একক ব! যৌথভাবে দেওয়া হবে, 
তা৷ হবে সমস্তামূলক | শিক্ষার্থীর। সেই সম্যার সমাধান করবে শ্রেণীকক্ষের 
বাইরে স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে । কিলপেট্রিক বলেছেন প্রজেক্ট হচ্ছে একটি 
উদ্দেশ্নূলক কাজ য1 সামাজিক পরিবেশে সর্বান্তঃকরণে সম্পাদিত হবে | 

প্রচেক্ট পদ্ধতিতে প্রতি কাজে পিছনে থাকবে একটি সমস্যা এবং সেই 
সমস্তার পিছনে থাকবে একট? উদ্দেশ্য । সমস্যা শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থিত 
কর। হলে তারা সেই সমস্যাটির সমাধান করবে । এই সমস্যা সম'ধানের 
মধ্যদিয়েই কাজটির উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হবে। 


স্রন্নিল্াদিকি সরি (8950 11625০৩) 2 


কমকেন্দ্রিক প্রজেক্ট পদ্ধতির মত শিল্পকেন্দ্রিক (০7৪ ০58100159) বুনিয়াদি 
শিক্ষার মাধ্যমে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এক বৈপ্রবিক পরিবর্তনের সুচনা! করেন 
গান্ধীজী। কমের সাথেজ্ঞানের বন্ধন করে পুখিগত শিক্ষার সাথে বাস্তব 
জীবনের যে বাবধান তা তিনি বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ঘুচিয়েছেন। 
গান্ধীজীর শিক্ষাপরিকল্পনা ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও আধুনিক শিক্ষা 
বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে রচিত। বুনিয়াদি শিক্ষাপন্ধতিতে গতান্গতিক 
পুঁথিক্ক্দ্রিক শিক্ষার পথকে ত্যাগ করে কর্মের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থাকে 
গ্রহণ কর! হয়েছে । কোন একটি শিল্পকে কেন্দ্র করে অনুবন্ধ প্রণালীর মাধ্যমে 
শিক্ষা দেওয়। হয়, শিল্পশিক্ষার মধ্য দিয়ে শিশুকে কারিগর বানানে1 বুনিয়াদী 
শিক্ষাপন্ধতির লক্ষ্য নয়। এ শিক্ষায় শিশু যাস্ত্রিক ভাবে শিল্পটিকে আয়ত্ত 
করবে না, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষালাভ করে শিশু শিক্ষাকে সম্পূর্ণ 
আম্মত্ত করবে। 


»পাক্ডিন্নিক্ফেজ্ডন্ন & ল্লন্বীভ্রভ্রলাঞ্থ £_ 


ভারতের যঙ্ত্রিক শিক্ষাবাবস্থা রবীন্দ্রনাথের মনে গভীর বেদনার স্ষ্টি 
করেছিল। ভারতের স্কুল সম্পর্কে তিনি বলেছেন, “অনস্ত বেদনার সঙ্গে 
'আমার মনে এই কথাটি জেগে উঠেছিল, ছেলেদের মাচ্ষ করে তোলার 


শিক্ষাদ্শ ও পদ্ধতি-বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন ৩৩ 


জন্ত যে একটা যন্ত্র তৈরী হয়েছে, যার নাম ইস্কুল, সেটার ভিতর দ্রিয়ে মানব 
শক্তির শিক্ষার সম্পূর্ণত৷ হতেই পারে ন1।” তাই তিনি প্রচলিত ব্যবস্থাকে 
মেনে নিতে পারেন নি। পল্লী প্ররুতির স্বাভাবিক পরিবেশে শিশুশিক্ষার 
আয়োজন করেছেন শাস্তি-নিকেতনে । প্রচলিত প্রাণহীন কৃত্রিম শিক্ষার 
স্থানে তিনি শিশুর শিক্ষায় এক আননময় হ্বচ্ছন্দ জীবন প্রবাহ বইয়ে দিতে 
চেয়েছিলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের চিন্তাধারার সমন্বয়ে এক নতুন শিক্ষাদর্শের 
সন্ধান আমর! ববীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিস্তায় পাই । 


ভম্ুটান্) ভাঞুন্নিক্ শ্পিল্ক্রা। সন্ত ৪ 

গতান্ুগতিক শ্রেণীশিক্ষার বন্ধন থেকে শিশুকে মুক্তি দেবার যে আধুনিক 
প্রচেষ্টা শিক্ষার ক্ষেত্রে চলেছে, সেই প্রচেষ্টার ফল স্বরূপ আমর! পেয়েছি 
মিস্‌ পার্কহাষ্ট উদ্ভাবিত ডাল্টন পদ্ধতি । শ্রেণীশিক্ষায়্ শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা, 
স্বয়ংক্রিয়ত1, ইচ্ছা-অনি51 বহু পরিমাণে ব্যাহত হয়। ডাণ্টন শিক্ষাপদ্ধতিতে 
শ্রেণীশিক্ষার অসুবিধা দূর করে শিশুকে নিজের খুণীমত পড়বার অব্যাহত 
স্বাধীনতা দেওয়] হয়েছে । সুসজ্জিত পাঠকক্ষে শিক্ষার সব সরঞ্জাম রয়েছে, 
শিক্ষক রয়েছেন সাহায্য করবার জন্য, শিক্ষার্থী নিজের সুবিধা মত পড়া বুঝে 
নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পূর্ব স্থিরীরুত পাঠটি তৈরি করে নিচ্ছে। ডাণ্টন 
পদ্ধতির মূল কথা স্বাধীনতা । এখানে নিজের ইচ্ছামত কাজের যেমন সুবিধা 
রয়েছে, তেমনি ইচ্ছা করলে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করবার সুযোগও রয়েছে । 
সম্পূর্ণ ন্বাধীনতা দেবার ফলে আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়, দায়িত্ববোধ জন্মায়, 
যা তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের ও নিজের যুক্তি ও বুদ্ধি বলে কাজ করবার ক্ষমতা 
ও সমস্যা সমাধানের পক্ষে সহায়ক হয়। 

উইনেটকা! শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য নীতির উপর 
প্রতিঠিত। প্রতিটি শিশুর একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে, প্রতিটি শিশুর পক্ষে 
সব বিষয়ে একই হারে উন্নতি সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীরা নিজেদের চেষ্টায় নিজ 
নিজ ক্ষমত1 অন্রসারে প্রধান বিষয়সমূহ আয়ত্ত করে। গতান্গগতিক শ্রেণীশিক্ষারর 
ব্যবস্থা এই পদ্ধতিতে নেই । আবার শ্রেণী শিক্ষাকে সম্পূর্ণ বিলোপ করে 
দেওয়! হয়নি । এখানে একই সাথে একটি শক্ষার্থী তিনটি শ্রেণীতে পড়তে 
পারে। যে বিষয়ে যে পরিমাণ অগ্রগতি হয়েছে তার পরিমাপে সে বিভিন্ন 
বিষয়ের জন্ত বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠ নেবে । ব্যক্তিমুখীন শিক্ষ। প্রচেষ্টায় শ্রেণী- 
শিক্ষার প্রয়োজনীযক্রতাকে স্বীকার করে নিয়ে উইনেটক! শিক্ষ! পদ্ধতিতে 
উভয়ের মধ্যে একট। সমদ্বয় সাধিত হয়েছে । 

বাটাভিয়া শিক্ষ। পদ্ধতিতে পিছিয়ে-পড়। ছাত্ররা যাতে অবছেলিত না হয়, 
আর মেধাবী ছেলেদের অগ্রগতি যাতে পিছিয়ে-পড়। ছাত্রদের জন্য ব্যাহত না! 
হয়, সে দিকে পড়াবার ব্যবস্থা রয়েছে। 

শিক্ষা, পরি.- 


৩৪ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


ওভাইড ডেক্রলী প্রবতিত শিক্ষাব্যবস্থায় বাক্তিগত ও শ্রেণীগত উভয় 
শিক্ষা পদ্ধতির সমন্বয় হয়েছে । ডেক্রলীর শিক্ষানীতির মূলকথ! হচ্ছে জীবন 
যাপনের মধাদিয়ে শিক্ষা! গ্রহণ | শিক্ষা হবে বাশ্তবজীবনের অঙ্গ, ও অভিজ্ঞতা 
অজনের মধ্যদিয়েই শিক্ষার্থীরা শিক্ষা লাভ করবে। ডেক্রলী পদ্ধতিতে 
শিক্ষার্থীর আগ্রহের উপর নির্ভর করে শিক্ষা দেওয়া হয় ৷ যে বিষয়ে শিক্ষার্থীর 
আগ্রহ আছে, সেই বিষয়কে কেন্দ্র করে অন্তন্তি বিষয় শিক্ষার ব্যবস্থা 


কব! হয় ॥ | 


স্রজশশ্রভি £- 

আধুনিক যুগে শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে সর্বাধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে 
আমেরিকায় । কি করে শিক্ষাপদ্ধতিকে নিখুঁত করে তোল। যায় এ বিষয়ে 
শিক্ষাবিদর! সেখানে গবেষণায় রত । এই গবেষণার ফলেই আমর পেয়েছি 
গ্রজে্ট পদ্ধতি, ডাণ্টনপদ্ধতি, উইনেটক1 পদ্ধতি, বাটাভিয়া পদ্ধতি । সব 
শিক্ষার্থর বুদ্ধির বিকাশ একই রকম ভাবে হয় না। সব ছেলের শিখবার 
ক্ষমত! একরকম নয় । বিভিন্ন রুচির, বিভিন্ন প্রকৃতির ছেলেমেয়েদের জন্য 
একই পদ্ধতি সমান ভাবে কার্ধকরী হয় নাঁ। দবুদ্ধক্ক” ([. 03.) নির্ধারণের 
পদ্ধতি আবিফারের ফলে বুদ্ধির পরিমাপ করে ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন শ্রেণীতে 
ভাগ কর! হচ্ছে। অত্যন্ত বুদ্ধিমান, সাধারণ বুদ্ধিমান, হত্ববুদ্ধি ছেলের 
জন্য একই পদ্ধতি সর্বত্র স্তফল দেবে না। তাই কোন একট শিক্ষাপন্ধতি 
কখনই সার্জনীন হতে পারে না। আধুনিক শিশুকেন্্রিক শিক্ষায় শিক্ষার 
মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে গণতান্ত্রিক দেশসমূহে মৌলিক বিষয়ে চিন্তার 
সমত1 দেখ! গেলেও এই লক্ষ্যে পৌছাঁবার জন্য স্থান-কাল-পান্র-ভেদে প্রয়োজন 
অনুসারে বিভিন্ন পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে । বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতি- 
সমূহের কোনটি ভাল, কোনটি মন্দ, এ বিচার করে গ্রহণ কি বর্জন কর! সম্ভব 
নয়। গ্রহণযোগ্য কি বর্জনীয় কথ|টা। পদ্ধতির বিচারে আপেক্ষিক ভাবে গ্রহণ 
করতে হবে। শ্রেনীগত শিক্ষায় যে পদ্ধতি কার্যকরী, ব্যক্তিগত শিক্ষায় সে 
পচ্গতির কোন স্থান নেই। আবার ডেব্রলী পদ্ধতিতে দলগত ও ব্যক্তিগত উত্তয় 
প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা করা হয়েছে । মণ্টেসরী পদ্ধতিতে শ্রেণীশিক্ষার 
বিলোপ করে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে, কিপ্তারগার্টেন পদ্ধতিতে মিলে মিশে 
দলগত ভাবে কাজ করার ব্যবস্থা রয়েছে । বিচিত্র শিশুমনের রহস্তময় বিকাশের 
ধারাকে একই সাধারণ সুত্রে বেধে নিয়ে সবার ক্ষেত্রে একই শিক্ষাপদ্ধতি 
প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। দীর্ঘ গবেষণার ফলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে 
শিক্ষা-পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও আমাদের আরে! 
নেক জানবার আছে। শিশুর মনের ছুজের রহস্য, তার গতি-প্রককৃতি আমর! 
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যতটা জানতে পেরেছি তার উপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন পদ্ধতির সৃষ্টি তয়েছে। 
মনোবিজ্ঞানের ক্রমোন্গতির সাথে পদ্ধতি-বিজ্ঞানের পরিবর্তন হবে। সামাজিক 
অর্থনৈতিক অবস্থার সাথেও শিক্ষাব্যবস্থা জড়িত। পরিবর্তনশীল সমাজ 
ব্যবস্থায় শিক্ষার রূপান্তরের সাথে পদ্ধতি-বিঞ্জানের রূপান্তর হবে, উন্নতিশীল 
হবে, আরো! নিভূলিতর হবে। 


ভ্ঞা্রত্ডে ম্পিচ্কাম্পন্ভিল্র ভ্রুসনিকি্ডন্ন &_ 


শিক্ষাপদ্ধতির ক্রম বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনায় পাশ্চাত্য জগতে 
শিক্ষাপদ্ধতিতে যুগে যুগে যে বিবর্তন হয়েছে আমাদের আলোচন! প্রধানত: 
তার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। বর্তমান ভারতে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত, 
তার বুনিয়াদ পাশ্চাত্য শিক্ষার আদর্শে ও অনুকরণে গঠিত। পাশ্চাত্য 
শিক্ষাদর্শ ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানই ইংরেজ শাসনকালে শিক্ষাজগতে 
একাধিপত্য বিস্তার করে, আজও বিরাজ করছে। বিদেশী শিক্ষার প্রভাবে 
আমাদের শিক্ষাচিত্তা পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদদের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছে । 
আমরা যখনই কেন আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির কথা বলি, তা পাশ্চাত্য 
শিক্ষাপদ্ধতি । 
বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজীর শিক্ষার্শ ভারতের 
জাতীয়তাবাদী শিক্ষিত জনসাধারণকে প্রভাবিত করেছে, কিন্তু তাদের 
টি চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার অতি সামান্য চেষ্টাই 
৬ হয়েছে । বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই রবীন্্রনাথ একক 
ভাবে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করবার 
জন্ত বোলপুরে ব্রন্মচরধ্য-আশ্রমের প্রতিষ্ঠ। করেন। আধুনিক যুগ-সম্মত পাশ্চাত্য 
শিক্ষার কথাও তিনি বিস্বত হননি। তীর শিক্ষাপ্রচেষ্টায় দেখি প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের সমঘ্বরের সাধনা । পরবর্তী কালে গাম্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষা- 
পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। স্বাধীনতা লাভের পর সরকারী স্বীকৃতি লাভ কর 
সব্বেও বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতির ব্যাপক প্রসার হয়নি। এ লব আধুনিক 
গ্রচেষ্টার প্রয়োগক্ষেত্র অতিসামান্ত স্থানের মধ্যে সীমাবন্ধ। সর্বভারতীয় 
শিক্ষাক্ষেত্রে বুনিয়াদী শিক্ষা কিছুটা! পরিচিত হলেও এর প্রয়োগক্ষেত্র অতি 
বিস্তৃত নয়। ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এদের সীমাবন্ধ প্রভাবের ফলে এদেশে 
ইংরেজ প্রবতিত যে শিক্ষাকে আমরা গ্রহণ করেছি, তার যে-কোনরকম 
সংস্কারের প্রস্তাব আমর! পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতির পটভূমিকায় বিচার করি। 
কিন্তু প্রাচীনকাল থেকে একটি মহান শিক্ষার্শ এদেশে প্রচলিত আছে। 
মুসলিম যুগে বৌদ্ধশিক্ষা ব্যবস্থা ও আধুনিক যুগেও প্রাচীন শিক্ষাপন্ধতি 
পরিবতিতরপে বেঁচে ছিল ও আছে। 


৩ শিক্ষাপদ্ধতি ও পত্সিবেশ 


শিক্ষাপদ্ধতির ক্রমবিবর্তনের ধারা সম্পর্কায় আলোচন! সুরুতেই প্রাচীন 
ভারতের শিক্ষাদ্শ ও শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণভাবে উল্লেখ করা 
হয়েছে । প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা লোপ পাবার 
পূর্ব পর্বস্ত ভারতের তপোবনে, প্রাচীন ভারতের প্রধান শিক্ষাকেন্ত্র সমূহে» 
বৌক্কবিহারে, টোলে, পাঠশালায়, মান্রাসামক্তবে যে শিক্ষাব্যবস্থ! 
ছিল, সেখানে যে শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলত ছিল ত আমাদের জান৷ 
দরকার। 

প্রাচীন ভারতের তপোবনের গুরুগুহে গুরুশিস্বের সম্পর্ক ছিল পিতা- 
পুত্রের মত পবিত্র ও মধুর । তপোবনের আনন্দময় পরিবেশে গুরুগৃহে 
শিল্পের! 'প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বার!” গুরুর কাছ 
থেকে বিগ্যাগ্রহণ করতেন । শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সহজ 
সম্পর্কই ছিল সে যুগের বিদ্যার্জনের প্রধান মাধ্যম । তপোবনের বিলাষ- 
ব্যসনহীন সরল অনাড়ম্বর পরিবেশে গুরুর বক্ত্যিগত তত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের 
ভবিষ্তং জীবন গড়ে উঠত। সে যুগে সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থায় 
ব্রাহ্গণ-ক্ষত্রিয় সবাইকেই গুরুগৃহে নিদিষ্ট সময় বিগ্যাভ্যাস করতে 
হত। 

প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় গুরু কথনও ব্যক্তিগতভাবে, কখনও সমষ্টিগতভাবে 
শিক্ষা দিতেন । শিক্ষা ছিল মৌখিক। গুরুর কাছ থেকে শুনে শিক্ষার্থীরা 
রোজকার পাঠ মুখস্থ করত। না বুঝে কিছু মুখস্থ করবার উপায় ছিল 

না। সে যুগের পাঠপদ্ধতি উপক্রম (প্রস্তুতি), শ্রবণ, 

পাঠপদ্ধাতি আবৃত্তি, অথবাদ, ফল, উপপত্তি এই কয়টি ন্তরে 
বিভক্ত ছিল। স্থতি ও মেধার উপর বিশেষ জোর দেওয়! হত। 
প্রশ্নোতস্তর পদ্ধতিতে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। শ্ত্র সাহিত্য ব্যাখ্যা না কৰে 
দিলে বোঝা কষ্টসাধ্য ছিল। কঠিন অংশের ব্যাখ্যা করে গুরু বুঝিয়ে, 
দিতেন। 

পরবর্তীকালে তক্ষণীলা ব্রাঙ্গণ্যশিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ট কেন্ত্রবূপে খ্যাতিলাভ, 
করে। এখানেও আচার্ধের তত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভ করত। 
একই গুরুর অধ্ধীনে ২০ জনের বেশী ছাত্র থাকত না! বলে প্রতিটি শিক্ষার্থীর 
রি প্রতি তিনি দৃষ্টি রাখতে পারতেন । একই গুরুর অধীনে 
ছাত্রসংখ্যা অধিক হলে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর ছেলেরা 
নবাগতদের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করত। এদের বল হত পিখিআচারিয় | 
ভারতে সর্দার পোড়ে। প্রথার এভাবেই সৃষ্টি হয় বলে মনে হয়। তক্ষশীলায়, 
আবৃত্তির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হত। বার বার আবৃত্ধি করে অধীত, 
বিস্তাকে আয়ত্ত করা হুত। গুরু কঠিন অংশের ব্যাখ্যা করে দিতেন। 


তপোবনের শিক্ষা 
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লিপির ব্যবহার প্রচলিত হলেও মৌথিক রীতির উপরই জোর দেওয়৷ হত। 
মৌধিক পদ্ধতির সাথে পুঁথির ব্যবহার ছিল। তবে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় 
চিরদিনই মুখস্থের প্রাধান্য ছিল। 

বৌদ্ধশিক্ষ'-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বৌদ্ধবিহার- 
গুলিতে শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল প্রধানত: মৌখিক । ভারতে শ্রেণীশিক্ষার 
প্রবর্তন বৌদ্ধ যুগেই বৌদ্ধ মহাবিহারগুলিতেই স্থরু হয়েছিল। বুদ্ধদেব 

আলোচনা, উপদেশ, গল্প, উপকথার সাহায্যে শিক্ষা 

বৌদ্শিক্ষ দিতেন। ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় গল্পবলে শিক্ষা দেওয়ার 
রীতিটি অতি প্রাচীন। বৌদ্ধ বিহারগুলিতে স্থানীয় লৌকিক ভাষায় শিক্ষা 
দেওয়া হত। 

নালন্দার শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে ই-ৎ সিঙ. একটি স্থন্দর বিবরণ রেখে 
গিয়েছেন। শ্রমণের! ভোরে উপাধ্যায়ের সেব৷ করে ধর্মশাস্ত্রের একটি অংশ 
পাঠ করত, এবং যা পড়েছে সে সম্পর্কে চিন্তা করত। দিনের পর দিন 
এভাবে নতুন জ্ঞান অর্জন করত। মাসের পর মাস 
ধরে যে জ্ঞান আয়ত্ত করেছে সেসম্পর্কে আলোচন! 
করত । নালন্দায় আবৃত্তি ও উপলব্ধির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হত। 
আলোচনা ও বিতর্কের ব্যবস্থা থাকায় অধীত বিগ্ভাকে উপলব্ধি না! করে 
কেহ বিতর্কে সাফল্য অর্জন করতে পারত না1। প্রবন্ধ রচনা] ও বত্তৃতা 
প্রভৃতি এখানে অভ্যাম করান হত। শিক্ষা ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত উভয় 
পদ্ধতিতে দেওয়া হত । নালন্দায় প্রতিটি উপাধ্যায়ের অর্ধীনে ১০ জনের 
বেশী শিক্ষার্থী থাকত না । অধ্যাপকের! ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার্থীর উপর 
নজর রাখতেন। শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হবার ফলে উচ্চ মান বজায় 
রাখ। সম্ভব হত। 

ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত হিন্দুদের উচ্চশিক্ষার কেন্ত্র ছিল 
টোল। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যে সব শিক্ষাকেন্ত্র উচ্চশিক্ষার জন্তু 
খ্যাতিলাভ করেছিল, দেশ-দেশাস্তর থেকে জ্ঞান পিপাস্থ ছাত্রর। সেখানে 
এসে উচ্চশিক্ষা লাভ করত। অধ্যাপকদের প্রত্যক্ষ 
টোল তত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা এখানে নান! বিষয়ে শিক্ষ। গ্রহণ 
করত। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে উচ্চশিক্ষার ব্যক্তিগত শিক্ষাপন্ধতি 
চালু ছিল। টোলের শিক্ষায়ও আমরা সেই পদ্ধতিকেই প্রত্যক্ষ করি। 
টোলের যুগে আলোচন!। ও তর্কযুদ্ধ প্রায়ই হত। কুট প্রশ্নে ও চুলচের৷ 
বিচারে কি করে প্রতিপক্ষকে পরান্ত করা যায় শিক্ষার্থীর তাই একটা 
প্রধান লক্ষ্য ছিল ॥। বিচার-আলোচন! ব্যবস্থা থাকলেও স্মৃতিশক্তি ও মুখস্থের 
উপর অপস্ভব গুরুত্ব দেওয়! হত। টোলের পাঠক্রমের মধ্যে ব্যবহারিক 


নালন্দা 


৩৮ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


জীবনের প্রয়োজনীয় কোন বিদ্ভার সন্ধান পাওয়া যায় না। কোন দক্ষ 
কারিগরের অধীনে শিক্ষানবীশ হয়ে সে বিদ্যা আয়ত্ব করতে হত। 

মুসলিম যুগেও ইংরাজী শিক্ষা প্রবতিত হবার পূর্ব পর্যস্ত হিন্দুদের 
টোল ও পাঠশালায়, মুসলমানদের মাত্রাসা ও মক্তবে উভয় সম্প্রদায়ের 
শিক্ষার প্রয়োজন মিটিয়াছে। উভয় শিক্ষা-ব্যবন্থায় গুরুশিষ্তের ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্কের মধ্যদিয়ে একট গ্রীতিপূর্নণ পরিবেশে শিক্ষা 
দেওয়া হত। মক্তবে শিক্ষাপদ্ধতি ছিল 'মৌথিক। 
মক্তবে প্রধানত; ধর্মের পালনীয় রীতিনীতি ও কোরাণের অত্যাবশ্টক অংশ 
শিক্ষা দেওয়া হত। তবে প্রাথমিক লেখাপড়া ও অংক শেখান হত। 
উচ্চশিক্ষার জন্য মাদ্রাস1 মুসলিম যুগের সুরু থেকে স্থাপিত হতে থাকে । 
মুসলিম শিক্ষা হিন্দু শিক্ষার মতই ছিল ধর্মকেন্ত্রিক। বড় বড় সহরে 
মসজিদের সাথে মাত্রাস! প্রতিষ্ঠিত হয়। মাত্রাসার শিক্ষা ছিল প্রধানত: 
আবামিক। দূর দূর থেকে ছাত্ররা উচ্চশিক্ষার জন্য দেশের বিভিন্ন মুসলিম 
শিক্ষাকেন্দ্রে সমবেত হত। শিক্ষার জন্য ব্যয় কর! ধর্মের নির্দেশ বলে অনেক 
বিস্তবান মুসলমান ছাত্রদের আধিক সাহায্য করতেন। শিক্ষাপদ্ধতি ছিল 
বাক্তিগত। 

পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষার যে পদ্ধতি ছিল এবং এখনও যে পদ্ধতিতে 
শেখান হয়, তা অতি প্রাচীন । গ্রামীণ ভারতের অধিকাংশ পাঠশালায় যে 
শিক্ষাপদ্ধতি অন্ুক্ত হয় তাকে আমরা বলতে পারি 
[150100108] 11600005 স্বান। কাল ও অবস্থাভেদে 
সামান্ত রকমফের হলেও এখনও আমরা! প্রাথমিক শিক্ষায় পুরাতনের অন্ুবর্তন, 
করছি। সে যুগের পাঠশালায় শিক্ষাপদ্ধতি ছিল মুখ্যতঃ ব্যক্তিগত। মাটির 
উপর বালু বিছিয়ে কাষ্ঠফলকে, তালপাত1 বা কলাপাতার উপর একটির পর 
একটি অক্ষর লিখে বর্ণমালা শেখাবার পদ্ধতি বহুদিন থেকে এদেশে প্রচলিত 
আছে। শিক্ষক একটি বর্ণ লিখতেন শিক্ষার্থীরা সমস্বরে তা উচ্চারণ করে 
কাষ্ঠফলকে লিখত। এখনও গ্রামের পাঠশালায় দেখা যায় ছেলে মেয়েরা 
তালপাতায় “দাগ বুলাচ্ছেখ লোহার শলাক দিয়ে লেখার উপর ছেলের! 
লিখছে। প্রাথমিক গণিত শিক্ষার জন্ত শতকিয়া, গুণের নামতা প্রভৃতি 
লমস্বরে আবৃত্তি করে পড়বার অতি প্রাচীন পদ্ধতিটি আজও গ্রামের পাঠশালায় 
প্রচলিত আছে। পাঠশালায় কিছুদিন পূর্বপর্যস্ত যে অবস্থা ছিল তাকে 
ব্যক্তিগত ও শ্রেণী শিক্ষার মাঝামাঝি অবস্থা বলা চলে) সে সময়ে বছরের থে 
কোন সময়ে ছেলের পাঠশালায় ভন্তি হত। যোগ্যতা থাকলে মেধাবী ছাত্র 
এগিয়ে যেত, তাকে বাৎসরিক পরীক্ষার জন্ত বসে থাকতে হত না ॥ 
অপেক্ষাকৃত বয়স্ক শিক্ষার্থীকে গুরুমশায় তার কাজের সাহায্যের জন 


মক্তব ও মাড্রাস। 


পাঠঃশাল৷ 


শিক্ষাদর্শ ও পদ্ধতি-বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন ৩৯ 


নিষুক্ত করতেন । 10091160119] শিক্ষা পদ্ধতির জন্ম ভারতের পাঠশালায় 
হয়েছিল। 
প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কিগ্ডারগার্টেন, মণ্টেসরী প্রভৃতি শিক্ষাপদ্ধতি 
প্রবর্তনের স্বপ্ন আমরা দেখি। পাশ্চাত্যে শিশুশিক্ষ। পদ্ধতির অনেক উন্নতি 
হয়েছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষাপদ্ধতি প্রবতিত হয়েছে, কিন্ত 
ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য উন্নত ধরনের পাশ্চাত্য 
শিক্ষাপন্ধতি প্রবর্তনের আশা সুদূর পরাহত। লহরে 
নি রি সামান্য কয়েকটি চ:. 3. বা মণ্টেসরী স্কুলগুলিতে ভারতের 
অবস্থা 
শিক্ষার্থীদের অতি ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশই শিক্ষার স্থযোগ 
পায়। গান্ধীজী প্রবতিত বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তনে আমর! ব্যর্থ হয়েছি । 
দোষক্রট-ভর1] সেকেলে যে শিক্ষাপদ্ধতিতে ব্যক্তিগত ভাবে গুরুমশায় শিক্ষা 
দিতেন, এখনও সেই প্রাচীন পদ্ধতিটি চালু আছে, কিন্ত বাক্তিগত শিক্ষার 
ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণীশিক্ষা চালু হয়েছে। আগে একজন 
গুরুমশায় ২৫।৩০টি ছেলেকে একসাথে পড়াতেন । এখন সহরে একটি 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩০*।৩৫০ ছাত্র; শিক্ষক ৫€ কি ৬জন। দেশীয় প্রাচীন 
পাঠশালার শিক্ষা পদ্ধতিকেই আধুনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমরা বজ্জায় 
রেখেছি । বাহক পরিবর্তন কিছুটা! হলেও প্রক্কতিগত পরিবর্তন বিশেষ কিছু 
হয়নি। 
ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষার প্রবর্তন ইংরেজ যুগ থেকেই 
সুরু হয়েছে । মাধ্যমিক স্তরে শ্রেণীগত শিক্ষার সুফল ব্যবস্থাকে প্রথম থেকেই 
আমরা শ্বীকার করে নিয়েছি । পরীক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষ 
িনিকেলি নিন ব্যবস্থায় ষে শিক্ষাপদ্ধতি অবলঘ্ন করলে সহজে ছেলেকে 
পাস করান চলে, শিক্ষকমহাশয়েরা নিঞ্জ নিজ জ্ঞান বুদ্ধিমত সৃষ্ট সে সব পদ্ধতির 
প্রয়োগ করে থাকেন । আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে তবগত জ্ঞান থাকলেও 
তার প্রয়োগের কোন সুযোগ বর্তমান শ্রেণীশিক্ষার ক্ষেত্রে নেই। 
শিক্ষাপদ্ধতির বহু উন্নতি হয়েছে । কি করে শিক্ষ। পদ্ধতিকে উন্নততর 
কর। যায়, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির প্রয়োগে শিক্ষাকে সার্থক করে তোলা যায়, 
ইউরোপ-আমেরিকায় তা নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে ও হচ্ছে। ভারতের 
শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োগের 
কোন প্রচেষ্টা আমর! দেখিনি । গুরুকুলের শিক্ষাপ্রচে্ট1! অতি সংকীর্ণ গগ্ডির 
মধ্যে আবন্ধ। সর্বভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে বুনিয়াদী শিক্ষাপন্ধতির প্রয়োগপ্রচেষ্টা 
সার্থক হয়নি। সমগ্রভাবে বিচার করলে আমরা দেখি আধুনিক শিক্ষার 
প্রবর্তনের স্ুক্কতে আমরা যে শিক্ষাপদ্ধতিকে গ্রহণ করেছিলাম আজও তার 
কোন পরিবর্তন আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে হয়নি । 


৪৩ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 
কয়েকটি আধুনিক শিক্ষাপজাতি £ 


ক্মতকিতিভুক স্শিল্ষগ। (096০ ০০0৮ 2 [50000818072) 2 


শিক্ষায় সক্রিয়ভাতত্ব বা কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা £_ আধুনিক শিক্ষা 
ব্যবস্থায় শিক্ষার সব আয়োজন শিশুর জীবনের ম্বাভাবিক বিকাশের গতির 
দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয়েছে । আধুনিকপূর্ব যুগে শিক্ষাক্ষেত্রে শিশু 
ছিল অবহেলিত । সমগ্র শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় শিশুর স্থান ছিল গৌণ ও তার 
ভূমিক1 ছিল নিক্ষিয়। একট! নরম মাটির তাল নিয়ে তাকে যেমন খুশী 
রূপ দেওয়। যায়__শিশুকেও মনে কর! হত সেই নরম মাটি । শিঞ্খকে 
গড়ে তোলার কাজে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছ1, ক্ষমত1-অক্ষমতা, ভাল লাগ! মন্দ 
লাগা, এসব কথ! ভাববার অবকাশ কারো! ছিল না, ভাব! দরকার বলেও কেউ 
মনে করত না। শিশুর যে মন আছে আর সে যে শিশুমন 
সে যুগে একথা কেউ বুঝতে চাইত না। তথন শিক্ষার 
অর্থ ছিল শিশুকে ছকে বীধা একট নিয়মের মধ্য দিয়ে 
গড়ে তোল, শিগুজীবনের স্বাভাবিক বিকাশের সহায়ত। করার কথা তথন 
কারে! মনে আসত না। ধীরে ধীরে এ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে । মধ্য- 
যুগীয় কৃত্রিম প্রাণহীণ শিক্ষার বন্ধন থেকে শিশুকে মুক্তির বাণী প্রথমে শোনান 
রুশ! । তার 'এমিল, গ্রন্থ শিশুমুক্তির প্রথম সনদ ; এই সনদে প্রথম কথাই 
হল শিশুকে স্বাধীনত। দাও-_-তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দাও। এই 
কর্মের স্বাধীনতার মধা দিয়েই শিশুজীবন গড়ে ওঠে । তার মধ্যে যে সুপ্ত 
সম্ভাবনা! আছে শিশুর ম্বাভাবিক সক্রিয়তার মধ্য দিয়েই তার বিকাশলাভ 
ঘটে । 


শিশুশিক্ষা সম্পর্কে রশোর বৈপ্লবিক শিক্ষাদর্শ প্রচার হবার পর থেকেই 
ইউপ্পোপে প্রাচীন গতানুগতিক [শক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তে নতুন শিক্ষাপদ্ধতির 
মাধ্যমে কি করে তোল! যায় সেই প্রচেষ্টা সুরু হয়। 
দি শিক্ষাপদ্ধতি বিবর্তনের আলোচনায় আমর দেখেছি এই 
প্রতিষ্ঠিত প্রচেষ্টার ফলেই বহু মনীষীর সাধনার মধ্য দিয়ে শিক্ষা 
মনোবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । শিক্ষায় 

শিশুর প্রাধান্তকে হকার করে নিয়ে ত'র স্বাভাবিক বিকাশের পথকে সহজ 
করে তোলার দ্রিকে তৃষ্টি রেখে বিভিন্ন শিক্ষাপন্ধতির কৃষ্টি হয়েছে । কিগ্ার- 
গার্টেন, গ্রজেক্ট, মণ্টেসরী, বুনিয়াদী প্রভৃতি বিভিন্ন শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপন্ধতি 
নিয়ে আলোচন!। করলে দেখ! যায় বিভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতিতে বিভিন্ন শিক্ষা 
প্রণালী অন্ত হলেও এসব মনোবিজ্ঞান সম্মত আধুনিক শিক্ষাপরিকল্পনা ও 
শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে উদ্দেশ্য ও লক্ষোর দিক থেকে বিশেষ তারতম্য খুজে 


সক্রিয়তার মধ্য দিয়েই 
শিশুর বিকাশ হয় 


শিক্ষার্শ ও পদ্ধতি-বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন ৪৯ 


পাওয়! যায় না। শিশুর সক্ররিয়তা তার স্বাভাবিক কর্মপ্রবণতা ও হ্জনী- 
শক্তিকে ভিত্তি করেই নানারপ শিক্ষাপদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে । 
শিক্ষায় শিশু ছিল নীরব শ্রোতা । তার কিছুই করবার ছিল ন1। 
শিক্ষক একটি পূর্ণপাত্র, শিশুরূপ শুন্ত পাত্রটিকে ভরে দেওয়ার চেষ্টা করতেন 
শিক্ষক। অতি অল্প সময়ের মধ্যে যত বেশী বিদ্যার বোঝা 
চাপিয়ে দেওয়ার কসরত করাই ছিল শিক্ষকের কাজ। 
সেই বোঝা বইবার শক্তি শিশুর আছে কিন! তা! দেখবার 
দরকার ছিল ন।। সেখানে শিক্ষকই সকব্রিয়_শিশু নিক্রিয়। শিক্ষার 
অর্থ ছিল শিশুর মগজে বিদ্যাকে পুরে দেওয়া । শিক্ষা যে বিকাশ, সপ্ত 
সম্ভাবনার স্বাভাবিক বিকাশে সহায়তা করাই যে শিক্ষকের কাজ একথ। 
সেদিন কেউ ভাবত না। সক্রিয়তার পথ ধরে কি করে শিশুর নিজন্ব 
বৈশিষ্টযগুলি প্রকাশ পেতে পারে মধ্যযুগীল্প শিক্ষাচিন্তায় এ কথা কারে মাথায় 
আসেনি। অফুরন্ত গ্রাণশক্তির আধার শিশুর প্রাণশক্তির প্রকাশ তার নান৷ 
কাজের মধ্য দিয়ে । শিশুর এই স্বাভাবিজ কর্মপ্রবণতাকে মনে কর! হুত 
শিক্ষা পথের অন্তরায়। নানারপ শাসনের বাধনে রুদ্ধ কর! হত শিশুর 
সক্রিয়তাকে । 
আজকের শিক্ষার গোড়ার কথাই হচ্ছে শিক্ষাকর্মে শিশুই হচ্ছে প্রধান 
অঙ্গ। তাই আধুনিক শিক্ষায় পূর্বনিদিষ্ট একট! পাঠক্রম শিশুর উপর চাপিয়ে 
তার সমন্ত স্বাধীন প্রচেষ্টাকে বিনষ্ট করে, মন আর দেহের দ্রিক থেকে তার 
সমস্ত সম্ভাবনার পথকে রুদ্ধ করে দেওয়া হয় না। শিশুর 
শিশুর উপযোগী শিক্ষক কুচি, চাহিদা, সামর্থ্য সব কিছু বিচার করতে হয়। 
শিক্ষা মানে কতকগুলি বই মুখন্ত করা নয়। তাই আধুনিক শিক্ষা পু থির 
বোঝায় ভারাক্রান্ত নয়। আজকের শিক্ষাবিদরা বুঝতে পেরেছেন 
গতানুগতিক পু'খি ভারাক্রান্ত নীরস শিক্ষাকে সরস করে তুলতে হলে এমন 
আয়োজন করতে হবে যাতে শিক্ষার প্রতিটি কাজে শিশু সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করতে পারে, শিক্ষাকর্ষমে শিশুর একটা বিশিষ্ট অংশ রয়েছে এ বোধ তার 
জন্মালে সে নিজের মূল্য সম্পর্কে সচেতন হবে। প্রতিটি কাজে সে আনন্দের 
সাথে অংশ গ্রহণ করবে। শিশুদের কাজের মূল্য যত বেশী দেওয়া হবে ততই 
কাজের আগ্রহ বেড়ে যাবে । কাছের মধ্য দিয়েই শিশু তার আত্ম-উদ্মেষণের 
পথ খুঁজে পাবে। 
শিশুভ্ভীবনের বিচিত্র বহুমুখী প্রকাশ দেখতে পাই শিশুর কাজের মধ্য 
দিয়ে। শিশু চির চঞ্চল, সারাক্ষণ সে কর্মব্যস্ত, কর্মই তার গ্রাণ। এ 
স্বাভাবিক কর্মগ্রবণতার পথকে রুদ্ধ করলে আবিলতার হষ্টি হবে । “এ কোর 
না, ও কোর না. এটার ছাত দিও না+--এই "না এর বাধনে বদি শিশুকে 


মধ্যযুগে শাসনের 
রজ্জুতে বাধাশিশু 


৪২ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


আট্টেপিষ্টে বেধে ফেল! হয় তাহলে তার স্বাভাবিক কর্মশক্তির কোন দিনই 
বিকাশলাভ ঘটবে না । রুশো বলেছিলেন, শিশুর স্বাভাবিক সব্রিয়তার 
পিছনে বাধ! সৃষ্টি কোর না, কৃত্রিম আরোপিত বাধা শিশুর' 
ক শিক্ষার প্রতিবন্ধক স্বরূপ, তাই রুশো। একথা বলেছিলেন । 
উ | কাজের মধ্য দিয়ে শিশু ঘেমন আত্ম-উন্সেষণের পথ 
খুঁজে পায়, তেমনি কাজের মধ্য দিয়েই শিশুর স্জনাত্মক 

কর্মশক্তি পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ পাবে। কাজের মধ্য দিয়েই সে যা 
আরম্ভ করবে তাই হবে তার সত্যিকারের শিক্ষা ॥ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য 
দিয়ে শিক্ষা। গ্রহণ করলেই শিশুর জ্ঞানের ভিত্তি দৃঢ় হবে। 

শিশুজীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সক্রিয়তা-_দৈহছিক ও মানসিক । 
আধুনিক বহু শিক্ষাপদ্ধতির পশ্চাতে এই নীতি বা তত্বটিকে সক্রিপ্ন দেখতে 
পাই। শিশুরা স্বাভাবিক ভাবেই সক্রিয় (08609115 
৪০0৮০ )। শিক্ষার সহজাত সংস্কার সমূহ তার কাজের 
মধ্য দিয়েই প্রকাশের পথ খুঁজেপায় । শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে জীবন 
যুদ্ধের জন্ত প্রস্ততি । এ শিক্ষাও কাজের মধ্য দিয়ে, বাধাবিপত্তির মধ্যদিয়েই 
লাভ করা যায়। 

একটি সুস্থ সবল শিশুকে স্থযোগ দিলে কিভাবে শিখবে সে সম্পর্কে 
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শিশু নিজেই শিখবে । স্কুলে কি স্কুলের বাইবে সেনিজের কাজের মধ্য 
দিয়েই শিখবে । তাকে স্থযৌগ দিতে হবে, তাহলেই 
সে নিজ থেকে শিখবার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠবে । নিজের 
ইচ্ছায় কাজের মধো শেখাটাই হবে তার স্বাভাবিক শিক্ষা । 


শিশুর বৈশিষ্ট্য সক্রিয়ত। 


স্বাভীবিক শিক্ষ! 


ভসগাক্ 


শিশুকে শিক্ষ। দিতে হলে তার মধ্যে আগ্রহ কৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষাকে 
যদি শিশুর জীবনের সক্্িয় কর্মপ্রচেষ্টার সাথে যুক্ত কর! ষায় তাহলে সহঞ্জেই 
গে শিক্ষান্ন উৎসাহী হয়ে উঠবে। মানুষ কতকগুলি সহঙ্গাত সংস্কার নিয়ে, 
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॥ তার সব সংস্কারই একই সময়ে প্রকাশের পথ খোজে না । শিশু 
বয়সের কতকগুলি সংস্কার তার কাজের মধ্য দিয়ে চরিতার্থ হতে পারে । শিশু 
নতুন জিনিস চায়। তার মুখে “কি ?? “কেন? প্রশ্নে আমরা বিরক্ত হই। 
বায়ার ধমকে বলি, “এত খবরে তোমার কি দরকার ?' আমরা 
নানাকাজে সার্থকত। তুলে যাই শিশুর কাছে এই জগৎ একটা বিরাট বিশ্বয় 
লাত করে। ( ৮০067 )। নতুন কিছু দেখলে অবাক বিস্ময়ে সে 

ভাবে--একি ? সে নতুনকে জানতে চায়, বুঝতে চায়। 
এই ষে কৌতৃহল (০400510 ) এর থেকেই তার মনে জানার আগ্রহ জাগে । 
শিশুর অনুসন্ধিৎস্থ মন তাকে নানা কাজে প্রেরণা যোগায়। শিশুদের 
মধ্যে একট] প্রতিযোগিতার ভাব দেখা যাষ। শ্রতিযোগিতামূলক কাজে 
তাদের আগ্রহ অত্যন্ত বেশী। যেকাজেবাধা-প্রতিবন্ধক রয়েছে সে কাজে 
ছেলের] উৎসাহ পায়। কি করে কাছের অন্তরায় দূর কর! যায় সেদিকে সে 
সচেষ্ট হয়। সমস্ত। দেখা দিলে নিপ্গেরাই অনেক সময় সমাধান খুঁজে বের 
করে। শিক্ষার সাথে সমস্যামলক কাঁজ জুড়ে দিলে শিশুর মনে সমস্থ! 
সমাধানের আগ্রহ জন্মায় । এই যে বাধাকে অতিক্রম করবার আগ্রহ, দ্বন্দ বা 
প্রতিযোগিতামূলক কাঁজে উৎসাহ, তার পিছনে রয়েছে যুযুতস্থ মনোভাব 
(105010০6০01 09809০1 )। দলগত কাক্গে ছেলেদের উৎসাহ খুব 
বেণী । শিক্ষায় এই দলগত মনোভাব (77574 [07501)0[) নানাভাবে 
কাজে লাগান ষায়। প্রজেক্ট, মণ্টেসরী, কিগারগার্টেন প্রভৃতি শিক্ষাপদ্ধতির 
জনপ্রিয়তার কারণ যদি আমর অনুসন্ধান করি, তাহলে দেখা যাবে ছেলেদের 
কাজের প্রতি যে স্বাভাবিক আগ্রহ রয়েছে, সেই আগ্রহকেই নান! ভাবে এসব 
শিক্ষ1 পদ্ধতির মধ্য দিয়ে সার্থকরূপ দেবার চেষ্ট হয়েছে। 

যে শিশু দেহে ও মনে সুস্থ, সে কাজ করতে চাইবে। কর্মপ্রবণতা শুধু 
হ্বাভাবিক নয়, একে সহজাত বল! বযায়। শিশুকে দিয়ে কাঞঙ্জ করান কোন 
সমশ্য। নয়। অমস্যা হচ্ছে ঠিক কাজে শিশুকে প্রবৃত্ত করান, স্বাভাবিক 

সক্রিয়তাকে ঠিক পথে পরিচালনা! করা । একটি সুস্থ 
বা সমর্থ শিশু কাঁজ করতে চায় শিক্ষাক্ষেত্রে এটাই বড় কথ! 

নয়, কি করে শিক্ষা! সহায়ক কাজের পথ্থে তাকে 
পরিচালিত করা যায় শিক্ষাবিদের সেটাই বড় সমস্যা । কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার 
সাফল্য নির্ভর করে শিশুকে ঠিক কর্মে কি করে প্রবুদ্ধ করান যায় তার উপর । 
এজন্য কয়েকটি নীতিকে স্বীকার করে নিয়ে শিশুর কাজের ধারাকে পরিচালিত 
করলে শিক্ষা! সার্থক হয়ে উঠবে। 

শিশু স্বেচ্ছায় যে কাজে প্রবৃত্ত হয়েছে তা শিক্ষকের মনঃপৃত না হলেও, 
বিশেষ ভাবে অনভিপ্রেত না হলে তার কাজে বাধ দেওয়া হবে না 1 প্রতি, 


৪8 শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


পদেই শিক্ষার ছকবাধা পথে তার কাজকে চালাতে চেষ্ট|ী করলে সব সময় 
সুফল পাওয়া যায় না। শুরুতেই বাধা পেলে তার কাজের উৎসাহ থাকবে 
না, সে কাজ করতে চাইবে না। ন্বেচ্ছাপ্রণোদিত 
কাজে বাধা কটি. কাজের পথে বাধা পেয়ে শিশু যদি কর্মবিমুখ হয় তাহলে 
রি নতুন করে তাকে কাজের মধ্যে নিয়ে আসা কষ্টসাধ্য 
হয়। কাজ করবার স্থযোগ তাকে দিতে হবে, কর্মপ্রবণতার উন্নতিকরণের 
(90111090019) মধ্যদিয়ে তার কাজকে শিক্ষার পথে পরিচালিত করতে 
হবে। ্‌ 
শিশু যখন কোন কাজ করে তখন তার পিছনে একট! উদ্দেশ্য থাকে । 
শিশুর কাজকে ঠিক পথে পরিচালিত করতে হলে জানতে হবে সে যা করছে 
তার পিছনে তার মনোগত ভাবটি কি? শিশুর কতকগুলি অভাঁববোধ থাকে, 
আবার কতকগুলি প্রয়োজনও থাকে । শিশুর এই 
প্রয়োজন সিদ্ধ করবার মধ্য দিয়েই তাকে প্রয়োজনীয় বা 
ঠিক কাজের পথে চাঙ্গিত করা যায়। শিশুরা থেলতে 
ভালবাসে । খেলার প্রতি তাদের যে স্বাভাবিক অন্নুরাগ তার মধ্য দিয়েই 
শিক্ষ।র প্রয়োজন সিদ্ধ হতে পারে। 
শিক্ষককে শিশুমনের গতিগ্রকৃতি ও তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে জানতে 
হবে। শিশুর আগ্রহ ও বিশেষ সামর্থ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণ! না থাকলে 
তাকে তার উপযোগী কাজের পথে পরিচালন! কর সম্ভব হবে না। কেউ 
ছবি আীকতে ভালবাসে, কেউ গল্প বলতে ভালবাসে, 
রুচি মাফিক কাজ 
কারে! খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ । যার যেরূপ রুচি, 
তাকে সেরূপ স্থযোগ দিতে হবে। সাধারণ শিশুচরিত্র ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য 
সম্পর্কে জান থাকলেই শিক্ষার্থীকে তার যৌগ্য কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার পথে 
নিয়ে যাওয়া যাবে। 
শিশু সুন্দর কি অস্থন্দর যে ভাবেই একটি কাজ সম্পন্ন করুক ন' কেন, 
তাকে সর্বদা উৎসাহ দিতে হবে । শিক্ষকের কাছ থেকে উৎসাহ পেলে তার 
আত্মবিশ্বাস বাড়বে । নিরুৎসাহিত হলে সে আর সাহন করে কিছু করতে 
চাইবে না। “এই বুঝি স্থল হল” এই ভয়ে সে কাজের 
এ 5৪ থেকে সরে দাড়াবে । সহানুভূতির সাথে তার ভুলক্রুটি 
হার দেখিয়ে দিলে সে কাজে উৎসাহিত হবে। শিশু তার 
নিজের শক্তি সম্পর্কে সচেতন নয়। শিক্ষক তার সুপ্ত 
সম্ভাবনাকে আবিষার করবেন, কাজে সাহাধ্য করে উৎসাহ দিয়ে সেই 
কস্তাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করবেন। শিশুর কাজের বিরূপ 
সমালোচনা, জহান্ভৃতির অভাব, পরে পর্দে বাধাদান, বিরক্তিগ্রকাশ 


কাজকে উদ্দেশ্যের 
পথে চালন৷ 


শিক্ষাদর্শ ও পদ্ধতি-বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন ৪৫ 


প্রভৃতি কারণে কাজের উৎসাহ নিভে গেলে তাকে আর কর্মে প্রবৃত্ত করান 
যাবে না। 
শিশুকে কর্মে প্রবুন্ধ করতে হলে, তার কাজকে ঠিক পথে পরিচালিত 
করতে হলে যেমন মনের গতি-প্রকৃতিকে জানতে হবে, সেই সাথে খোজ করতে 
হবে তার দৈহিক অবস্থা, গৃহপরিবেশ কাজের উপযোগী কি না। স্থস্থ ছেলে: 
কাজ করতে চায় এ আমরা স্বাভাবিক বলেই ধরে 
বি চ নিয়েছি । যদ্দি কোন ছেলে কাজ করতে ন! চায়, তাহলে 
বুঝতে হবে সে অন্ুস্থব--দেহে বা মনে। প্রায়ই দেখা 
যায়» এই উৎসাহহীনতার পিছনে রষেছে দৈহিক অন্বুস্থতা । এ ছাড়! 
অস্বাস্থ্যকর পারিবারিক পরিবেশের প্রতিক্রিয়ায় ছেলেদের মধো মানসিক 
অবসাদ ও কর্মে অনাসক্তি দেখা যায়। দারিদ্রতাজনিত অপুষ্টি, বিশ্রামের 
অভাব, স্থুনিদ্রার অভাব, স্কুলের কাজের চাঁপে অতিরিক্ত পরিশ্রম প্রভৃতি 
কারণে ছেলের! ক্লান্তিবোধ করে, কাজে কোন উৎসাহ বা আগ্রহ দেখায় না । 
ছেলেদের কাজে যদি বৈচিত্র্য না থাকে, একঘেয়ে কাঞ্জ করতে ছেলের! 
বেশীদিন উৎসাহ বোধ করবে না । উপযুক্ত পরিবেশে বৈচিত্র্যময় কর্মের 
বরাত আয়োজন করতে হবে। শ্রেণীকঙক্ষের বন্ধনের মধ্যে 
উপযুক্ত পরিবেশ স্থট্টি কর! কষ্টসাধ্য । প্রয়োজন মত 
শ্রেণীকক্ষের বাইরে মুক্ত অঙ্গনে ছেলেদের নিয়ে আসতে হবে। খেলাধুলা, 
নাচগান, অভিনয়, ছবি আক প্রভৃতি কাজের মধ্য দিয়ে ছেলেদের নীরস 
পু'থিগত শিক্ষাকে সরস করে তুলতে হবে। যে সব কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা- 
পরিকল্পনা করা হবে তার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক উপকরণসমূহ যথাসম্ভব 
ছেলেরাই তৈরী করবে বা সংগ্রহ করবে। কাজের পরিকল্পন। থেকে সমাপ্তি 
পর্যস্ত যদি ছেলেরা অংশ গ্রহণ করতে পারে, তাহলে কাজের উৎসাহ অনেক 
বেড়ে যায়। প্রজেক্ট পদ্ধতিতে ছেলের! অত্যন্ত উৎসাহের সাথে অংশ গ্রহণ. 
করে। এই পদ্ধতিতে মানসিক ও দৈহিক সক্রিয়তার সমান প্রয়োজন । এই 
পদ্ধতিতে যে প্রজেক্টগুলি সম্পন্ন করবার জন্ত নেওয়। হয় তা উদ্দেশ্থামূলক কাজ 
(051095860] ৪০515 )। এই কাজের মধ্য দিয়ে ছেলেরা যেমন আনন্দ 
পায় তেমনি শিক্ষালাভের স্বযোগ পায়। 


ভআএুভ্সিক্ত ন্পিক্ষাপন্তি ও সভ্রি্স্সভ্ভাভজ্জ &-- 

শিক্ষায় শিশুর আগ্রহ হৃষ্টি করতে তার স্বাভাবিক সক্রিয়তাঙ্ষে ভিত্তি করে: 
নানারূপ কর্মকেন্জ্রিক শিক্ষার আয়োজন করা হয়েছে । শিক্ষাবিদ ও শিশু- 
মনোবিজ্ঞানীরা শিশু-মনের গতি-প্ররুৃতি বিভিন্ন দিক থেকে যাচাই করে 
বুঝতে পেরেছেন--শিক্ষার আয়োজনকে সাথক করে তুলতে হলে শিক্ষার্থীর 


৪৬ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


কর্মপ্রবপতাকে কাজে লাগাতে হবে। সব্রিয়তা বা শিশুর ন্বাভাবিক কর্ম- 
প্রবণতা এই তত্বকে আধুনিক শিক্ষাবিদগণ তাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে একটি বিশিষ্ট 
স্থান দিয়েছেন । রুশোর পরবর্তীকালে যত শিক্ষাপদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে, 
তার পিছনে এই সক্রিয়তা মতবাদের প্রভাব দেখ! যায়। 
রুশে৷ তার মানসপুত্র এমিলের জন্য যে শিক্ষাপদ্ধতির নির্দেশ দিয়েছেন, 
সেথানে তিনি বলেছেন-__শিশুর শিক্ষা চলবে সম্পূর্ণ সক্রিয়তার পথে । রুশো! 
গ্রিন যা প্রদশিত সক্রিয়তার পথ ধরেই এলেন পেস্টালৎসী । স্ট্যাঞ্জে, 
পেন্টালৎসী যে শিশু বিদ্যালয় স্থাপন করেন সেখানে 
লেখাপড়ার সাথে হাতের কাজ যুক্ত করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন 
গতানুগতিক শিক্ষার সাথে শিশুর মনোমতে। কাজ জুড়ে দিলে আরে ভাল 
ফল পাওয়া যাবে। 


ক্িগ্ঠাল্রগাতেম্ন শহ্ধতভি £_ 
ফ্রয়েবেল সক্রিয়ত৷ তত্বকে (6০: ০£ &০61565 ) আরো এক ধাপ 
এগিয়ে নিয়ে গেলেন । ফ্রয়েবেল স্থাপিত প্রথম বিদ্যালয় শিশুশিক্ষী৷ পদ্ধতি 
নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষ। শুরু করেন সেখানে দেখা যায় 
সি শিক্ষার্থীর বাগানের কাজ করত, নান! রকম জিনিস 
তৈরী করত, কাজের মধ্য দিয়েই স্বাধীনভাবে তাদের অন্তনিহিত শক্তি 
বিকাশের পথ খুঁজে পেত। বান্তব জগতকে চেনাবার জঙ্য, আর সেই সাথে 
কল্পনাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করবার নান! কাজ আর কাহিনীর অবতারণা কর। হত। 
পরবর্তীকালে ফ্রয়েবেল সৃষ্টি করলেন কিগ্ারগার্টেন পদ্ধতি-__ খেলা, মনের মত 
কাজ ও গানের মধ্য দিয়ে এক আনন্দময় পরিবেশের সৃষ্টি হয় শিশুউদ্যানের 
শিশুদের জন্য | শিশুর বিকাশের স্তর অনুসারে বিভিন্ন রকম খেল! আর 
গানকে ভাগ করা হয়। ফ্রয়েবেলের শিক্ষা পদ্ধতিতে কাদা, বালি, কাঠের 
গুড় প্রভৃতি দিয়ে নান। জিনিস তৈরী শেখান হয়, এতে হজনী শক্তির 
বিকাশ, হস্ত সঞ্ালনের দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস গভৃতি বেড়ে যায় । পেস্টালৎসী 
প্রথম হাতের কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার প্রবর্তন করেন। ফ্রয়েবেল তার 
কিপ্ডারগাটেন পদ্ধতিতে হাতের কাজের সাথে গান, ছড়া, খেলা, ছবি আকা 
প্রভৃতি জুড়ে দেন। খেল! আর গানের.আননের মধ্য দিয়ে শিশু ধীরে ধীরে 
বেড়ে ওঠে, এর মধ্য দিয়েই শিশু কর্মের প্রেরণ। লাভ করে। 


্া-্টেস্ল্রী স্পভ্ত্ডি £_ 
ভাঃ মেরিয়া মণ্টেসরী তার শিক্ষাপদ্ধতি পরিকল্পনায় শিশুর স্বাভাবিক 
সঞ্ষিয়তা মতবাদের ছারা! বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন । শিপ্ুরা শ্বাভাবিক 


শিক্ষারদর্শ ও পদ্ধতি-বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন ৪৭ 


ভাবেই কর্মগ্রবণ, শ্রেণীশিক্ষার বন্ধনে বেঁধে রাখলে তাঁদের স্বাভাবিক বিকাশের 
পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে, তাই শ্রেণীশিক্ষাকে তিনি তুলে দিলেন। তার শিক্ষা- 
পদ্ধতিতে শিশুকে নিজের চেষ্টায় শিথবার মত নানা ভাবে স্থযোগ দেওয়া হয়। 
শিখবার সাজসরঞ্জাম দিলে শিশু নিজেই শিখবার চেষ্টা করবে, এজন্ত তিনি 
কতকগুলি খেলার উদ্ভাবন করেছেন। খেলার পদ্ধতি এমনভাবে তৈরী কর! 
হয়েছে যে, যদি শিশু কোন তুল করে তাহলে নিজেরাই তুল শুধরে নিতে 
পারবে । মনোবিজ্ঞানপন্মত শিক্ষায় শিশুর ইন্দ্রিয়গুলি পরিচালনে যথাযথ শিক্ষার 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । মণ্টেসরী শিক্ষাপদ্ধতিতে ইঙ্জ্রিয়- 
নিচয়ের শিক্ষার জন্য 9810855 0811)17)5-এর ব্যবস্থা আছে । শরীর চর্চার 
জন্য বিভিন্ন প্রকার থেল।, গানের সাথে নাচ প্রভৃতির ব্যবস্থা করে শিক্ষাকে 
শিশুর চোখে আনন্দময় ও প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। শিক্ষানিবাসের সাথে 
বাগানের ব্যবস্থা রয়েছে, বাগানের কাজের সাথে প্রকৃতি পরিচয়ের পাল! সাঙ্গ 
হয়। পশুপালনের মধ্য দিয়ে প্রাণীজীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ হয়। 
শিশুর! ছবি আকতে ভালবাসে । নান! রকম রঙীন পেন্সিল দিয়ে তাদের ছবি 
আণকতে দেওয়া হয় । মণ্টেসরীর শিক্ষাপদ্ধতিতে কাজের মধ্য দিয়ে শিশ্তুশক্তি 
বিকাশের সর্ববিধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে । 


সঞ্স্ঠাসস্পাপ্রানন পভ ঠ 


ডিউই তার শিক্ষাপদ্ধতিতে সক্ক্রিঘতা তত্বকে যেভাবে গ্রঙ্ণ করেছেন; 
তার সাথে পূর্ববর্তী শিক্ষাবিদদের সব্রিয়ত' তত্বের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। 
ডিউইর পূর্বে সক্রিয়তা সম্পর্কে মনে করা হত কর্মের মধ্য দিয়ে শিশুর দৈহিক 
পরিপুষ্টি সাধিত হয় ও মানসিক সম্ভাবনাগুলি বিকাশের স্থযোগ পায়। 
ডিউই কর্মপ্রবণতী বা সক্র্রিয়তা তত্বকে আরে! ব্যাপক অর্থে বাবহার 
করেছেন। মানুষের সমন্ত অভিজ্ঞতা ও নতুন জ্ঞান আহরণের পশ্চাতে এই 
সক্রিয়ত। তত্বই কাঞজজ করে । কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাই বিন। আয়াসে, বিনা 
চেষ্টায় লাভ করা যায় না । দৈনন্দিন কর্মজীবনে আমরা বহু সমস্যার সম্মুখীন 
হই । আমাদের স্বাভাবিক কর্মপ্রবণতাবশে কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে প্রতিকূল অবস্থার 
সন্মুথীন হতে হয়। প্রতিকূল অবস্থা থেকে যে সমস্যার উদ্ভব হয় তা দেখে 
মানুষ কর্মবিরত হয় না, সে সমস্যা সমাধানে তৎপর হয়ে ওঠে । সম্ভাব্য 
সমাধানের পথ খু'জতে যে পরীক্ষা -নিরীক্ষ। চলে সেই পথ ধরেই লে সত্যের 
সন্ধান লাভ করে। অর্থাৎ সত্যকে লাভ করতে হলে সক্রিয়তার মধ্য দিয়েই 
তার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়। ডিউইর শিক্ষাপন্ধতি প্রধানতঃ এই 
সক্রিয়তা তত্বের উপরই প্রতিঠিত। ডিউইর শিক্ষাপন্ধতিকে 710৮1678 
250১০৭ বল! হয়। ডিউইর শিক্ষায় গতানুগতিক শ্রেণী শিক্ষার ব্যবস্থা 


৪৮ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


নেই। বাস্তব পরিবেশে প্রতিকূল সমস্যার সন্ঘুথীন হয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী সক্রিয় ভাবে এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে 
ও নান! বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। 


এতে সহ্ররত্ভি 2 


বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ডিউই তার শিক্ষাপদ্ধতিকে উপস্থাপন করেছেন। 
এই 0৮160. 10০00০০ থেকেই তার শিক কিলপ্যাট্রক 1০16০ 
10০00 প্রবর্তন করেন। কর্মকেন্ত্রিক শিক্ষার তত্বকে শিক্ষার ক্ষেত্রে 
গ্রজেই পদ্ধতির মধ্যেই পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রজেক্ট পদ্ধতির প্রতিটি 
কাজ (2:০15০চ)-এর পিছনে থাকবে একট। সমস্যা, এবং দেই সমস্যার 
পিছনে থাকবে একটা উদ্দেশ্য । সমন্যাটি শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থিত করা 
হলে তার! সেই সমস্যার সমাধান করবে ও সেই সমস্তা। সমাধানের মধ্য দিয়ে. 
শিক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। সমগ্র কাজটিকে ভাগ করে নিয়ে এককভাবে 
ব। দলবদ্ধভাবে ছেলের! কাজটি করে । স্বাভাবিক সামাজিক পরিবেশের মধ্যে 
ছেলেরা কাজটি সম্পন্ন করে। প্রজেক্ট পদ্ধতিতে কাজের মধ্য দিয়ে শিশুর 
ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও সমাজ চেতনার বিকাশ লাভ ঘটে। দলবদ্ধ ভাবে কাজ 
করবার ফলে সহযোগিতামূলক মনোভাবের সৃষ্টি হয়। শিক্ষাকে কাজের মধ্য 
দিয়ে বাস্তব জীবনের পাঁথে সংযুক্ত করাই এই শিক্ষাপদ্ধতির লক্ষ্য । 


লুন্নিলাদকী প্পাহ্ভি ৪&-- 

প্রজেই পদ্ধতির সাথে প্রবতিত বুনিয়াদী শিক্ষার অনেক দিক থেকে 
মিল রয়েছে । বুনিয়াদী শিক্ষায় যতট। সম্ভব কাজের মধ্য দিয়ে অনুবন্ধ. 
প্রণালীর মধ্যদিয়ে ছেলেদের শিক্ষা! দেওয়া হয়। বুনিয়াদী পদ্ধতিতে কয়েকটি 
শিল্প কর্মকে কেন্দ্র করে শিক্ষা! পরিকল্পিত হয়েছে । বুনিয়াী শিক্ষায় শিশুর 
পরিবেশ অনুসারে এমন একটি শিল্পকর্মকে বেছে নেওয়া হয়_যার প্রতি 
শিশুর ম্বাভাবিক আকর্ষণ থাকবে। এই পদ্ধতিতে মূল শিল্প থেকে অন্থুবন্ধ 
প্রণালীর মধ্য দিয়ে ছেলের! নান! বিষয় জানবে ও শিখবে । এর মধ্যদিয়ে 
মানসিক ও দৈহিক উভয় দিকেই শিশুর উন্নতি সাধিত হয়। বুনিয়াদী 
পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তাকে কেন্দ্র করে শিক্ষা দেবার নীতিকে গ্রহণ. 
কফর। হয়েছে। 


ভ্ডাম্উন্ম শন্ন্ভি &-- 


মিস পার্কহাস্টের উদ্ভাবিত ভাপ্টন শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যদিয়ে সক্রিরতা, 
তত্বকে অগ্তন্নপে দেখি । এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে কাজের পূর্ণ স্বাধীনতা, 


শিক্ষাদর্শ ও পদ্ধতি-বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন ৪৯ 


দেওয়। হয়েছে । শিক্ষার্থী তার নিজের খুশী মত যে-কোন বিষয় নিয়ে কাজ 
করবে। কাজের স্বাধীনতার ফলে শিক্ষার্থীর দায়িত্ববোধ জল্মাবে। এই 
পদ্ধতিতে এককভাবে ব৷ দলবদ্ধ হয়ে কাজ করবার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে । 
শ্রেণীকক্ষের বাধা-নিষেধের বাইরে স্বাধীনভাবে কাজ করবার ফলে শিক্ষার্থীর 
আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়, দায়িত্ববোধ জন্মায়, যা তার ব্যক্তিত্ব বিকাশে ও 
নিজের বুদ্ধি ও যুক্তি বলে কাজ করবার ও সমস্যা! সমাধানের পথে সহায়ক 
হয়। দলবদ্ধ ভাবে কাজ করবার ফলে সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পায় ও 
অপরের মতামতকে মুলা দিতে ও শ্রদ্ধা করতে শেখে। কাজের শ্বাধীনত৷ 
দেওয়ার ফলে শৃঙ্খলাবোধ জন্মায় ও স্বভাবজাত শৃঙ্খলা দ্বারা তার কাজকে 
নিয়ন্ত্রিত করতে শেখে। 


সন্ঞস্পাউল্রনন্সিক্কি কাশ্বাবজলী ৪€_ 


আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিসমূহ যেমন সক্রিয়তা তত্বকে শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে 
অপরিহার্য বলে গ্রহণ করেছে, গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায়ও শিক্ষার্থীর কর্স- 
গ্রবতাকে যথাসম্ভব কাজে লাগবার চেষ্টা হচ্ছে। সহ্‌-পাঠক্রমিক 
কারধাবলীকে (০০-০০৫1০0]197 2০61৮101658 ) বর্তমান 
সহপাঠক্রমিক যুগের শিক্ষাব্যবস্থার অভ্যাবশ্ঠক অঙ্গরূপে গ্রহণ করা 
কার্যাবলী 
হয়েছে । শিশুকে গ্রস্থকীট করে তোল শিক্ষার উদ্দে্ঠ 
নয়। সহ-পাঠক্রমিক বিভিন্ন কার্ধাবলীর মধ্যদিয়ে শিশুর শক্তির অপচয় 
নিবারিত হয়। তাদের বৌদ্ধিক বিকাশের সাথে সাথে অন্ঠান্ত বিভিন্ন 
শক্তির বিকাশ লাভ ঘটে । লেখাপড়া! আর খেলাধুল! পরম্পরবিরোধী নয়, 
গতানুগতিক শিক্ষায় এই কথা স্বীকার করে নিয়ে সক্রিয়তা তবকেই গ্রহণ 
করেছে। গতানুগতিক কি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষায় সক্রিয়ত। তত্বের 
প্রভাব আজ অনন্বীকার্য। 


যুক্তিসিজ এ অনন্ডত্ানির্ভর শিক্ষাপন্ধাতি (14০81০51 ৪0৫ 
[5 ০1১০1০82051 ঠ75015০ ) 2 


শিক্ষা আমাদের সামনে থাকে শিক্ষার্থী ও বিধয়বস্ত । শিক্ষার্থীকে 
শিক্ষা দিতে হলে জানতে হয় তার স্বর্ূপ-_তার মনের গঠন । কিভাবে কি 
উপায় অবলম্বন করলে, কোন র্বীতিতে বিষয়বন্তকে উপস্থাপন করলে 
শিক্ষার্থীর মন তাকে গ্রহণ করবে-_এসব জেনে আমাদের শিক্ষাপন্থতি 
নির্ধারণ করতে হয়। আবার উপস্থাপনের ক্ষেত্রে যে নীতি বা পদ্ধতিকে 
অনুসরণ কর] হবে, যে ভাবে বিবয়বস্তকে ভাগ করে শিক্ষার্থীর সামনে তুলে 
শিক্ষা, পরি.--৪ 


৪ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


ধর! হবে ত৷ বুক্তিনির্তর কিনা ত। দেখতে হবে। শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণের 
পিছনে ছৃ"টি প্রভাব সক্রির__একটি মনন্তত্বের দিক, অপরটি যুক্তির দিক। 
শিক্ষাদান একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। শিক্ষা দিতে গিয়ে খেয়ালখুশীমত 
চললে শিক্ষা সার্থক হবার কোন সম্ভাবনা নেই। আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
শিক্ষা্রণালীতে কতকগুলি শিক্ষাসম্পকাঁয় মূলর্মীতি (81831005০0৫ 
ঢু90০৪%00 ) মেনে নিয়ে আমাদের চলতে হয়। এই মূলনীতিগুলি হয় 
যুক্তিসিহ্ধ ([.081091), না হয় মনন্তত্ব নির্ভর € চ55০1991981091 )। 
শিক্ষাদানে আমর! যে কোন একটি পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকি । | 

যুক্তিনির্ভর শিক্ষার ক্ষেত্রে অবরোহী পদ্ধতি (1)80.০0৬6 ), আরোহী 
পদ্ধতি (1700050০0৬০ ), বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ পদ্ধতি (7915008] ৪20 
57900201581 10০0000) গ্রভৃতি অনুসরণ কর হয়। 

ভবজল্লোহ্ঠী পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর সাধারণ সুত্র বা সত্য উপস্থাপন 
করে তারপর উদাহরণ দিয়ে বিশেষ ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করা হয় (2:01 
032156151] 087600]9:) | মাহুষ মব্রণশীল এই সাধারণ সত্য থেকে__ 
রাম, শ্াম মানুষ, তাই মরণশীল এই বিশেষ সিদ্ধান্তে আদি। 

আল্রোহ্ঠী পদ্ধতিতে স্বতন্তরভাবে কতকগুলি উদাহরণ বিচার করে তার 
মধ্য থেকে সাধারণ গুণটি-_যার মাধ্যমে উদাহরণগ্লি একই হৃত্রে আবদ্ধ 
ছয় সেই গুণটিকে বেছে নিয়ে সাধারণ সত্যে এসে (007 10810001810 
€0 0361618] ) পৌছান হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আগুনের সাথে ধেয়ার 
অবিচ্ছেগ্য সম্পর্ক দেখেই সিদ্ধান্ত করি ধোয়ার অস্তিত্ব আগুনের উপর 
নির্ভরশীল। 

বিক্লেকপীম্ুুল্পন্ষ পদ্ধতিতে একটি বস্তকে নিয়ে সেই বস্তটি যে সব 
উপাদানে গঠিত হয়েছে তা ভিন্্র ভিন্ন ভাবে ভাগ করেতার প্রতিটি দিকের 
সাথে পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া হয়। যেমন দেহ-বিজ্ঞান পড়তে গিয়ে মানব 
দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত/ঙের এক একটি দিক নিয়ে আলোচনা করে বুঝিয়ে 
দেওয়া হয়। 

হনহক্লেসঞী পদ্ধতিতে একটি বস্তর সমগ্র রূপটকে একসাথে নিয়ে 
তারপর তার ভিন্ন ভিন্ন দিকগুলি সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর! হয়। বিশ্লেষণ 
পদ্ধতিতে অংশ থেকে পূর্ণের দিকে (2:00 79818 €০ 13016 ) যাই, 
আর সংশ্টেষণ পদ্ধতিতে আমর! পূর্ণ থেকে অংশের (71016 00 0810 ) 
দিকে যাই। 

শিক্ষা-ব্যবস্থায় যুক্তিনির্ভর শিক্ষাপদ্ধতির গুরুত্বকে স্বীকার করেও 
আমাদের মনে রাখ! দরকার যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্তই যে শিগুশিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বদা 
মহজতম পথ-_-এ ধারণ ঠিক নয়। যুক্তির বিচারে জামর! মনে করি, যে 


শিক্ষাদর্শ ও পদ্ধতি-বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন ১ 


শিক্ষায় আমরা অংশ থেকে সমগ্রের দিকে যাই সেই পদ্ধতিটাই ঠিক। একটু 
একটু করে বিষয়বস্তকে শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরলে তার পক্ষে বোবাবার 
স্কবিধ। হবে। কিন্তু সাহিত্য পাঠে দেখ! গিয়েছে সমগ্র বিষয়টি শিক্ষার্থীর 
সামনে উপস্থিত করে তারপর তার আলোচনা করলে সে যেভাবে বিষয়বস্তর 
রস গ্রহণ করতে পারে, খণ্ড খণ্ড করে বিষয়টি পরিবেশন করলে সে ভাবে 
উপভোগ করতে পারে না । 
মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি শিশুমনের গঠন, শিশুর গ্রহণের ক্ষমতা, শিশুমনের 
গতি-প্ররৃতি সবকিছু বিচার করে নির্ধারিত হয়। মনের স্বাভাবিক গতিকে 
অনুসরণ না করে যদ্দি শুধু মাত্র যুক্তি-নির্ভর করে শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে তোলা! 
যায়, তাহলে সেই শিক্ষাপদ্ধতির সার্থক হবার সম্ভাবনা কম। কারণ, দেখ! 
গিয়েছে যুক্তির বিচারে আমাদের কাছে যা সহজ বলে মনে হয়, শিশুর কাছে 
তা সহজ নাও হতে পারে । যেমন শিক্ষায় সহজ থেকে জটিলের দিকে যাওয়ার 
মূলনীতিকে আমরা মেনে চলি--এট! যুক্তির দিক থেকেও গ্রহণযোগ্য । 
কিন্ত প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে ব্যাপারটা ঠিক তত সোজা নয়। 
সহজ (51015) কথাটা আপেক্ষিক (15180০), একে শিক্ষার্থীর 
মানসিক গঠনের পটভূমিকায় দেখতে হবে। যুক্তির বিচারে সম্পূর্ণ বাক্য 
শেখানোর আগে একটি একটি শব্দ শেখানো সঙ্গত। কিন্তু কার্যত দেখা 
গিয়াছে ছোট ছোট বাক্য দিয়ে শুরু করলে ভাষা -শিক্ষা সু ও সহজ হয্ন। 
সহজ বিচারট] সব সময় যুক্তি দিয়ে হবে না, হবে শিশুর গ্রহণ করবার 
ক্ষমতা দিয়ে। 
মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষায় শিশুর মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলতে পারে ব! 
তার মধ্যে বিভ্রান্তির স্ষ্টি করতে পারে বা অপরিণত মন্তিফ যা গ্রহণ করতে 
পারবে না এমন কিছু শিক্ষা! দেওয়া হয় না । আমর! জানি মূর্ত (০01১০:606) 
বস্ত শিশুর কাছে যত সহজবোধ্য ও মূর্ত বস্তর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া যত সহজ, 
বিষূর্ত বস্তর (308০6) মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়! ততট! সহজ নয় ও মানসিক 
গঠনের একটা বিশেষ স্তরে না পৌছান পর্যন্ত বিমূর্ত জিনিসকে শিশু তার 
কল্পনার মধ্যে আনতে পারে না। তাই মনন্তাত্বিক পদ্ধতিতে মূর্ত থেকে 
বিমূর্তের দিকে যাওয়ার কথা বলা হয়। তেমনি শিশু যখন নতুন জ্ঞান আহরণ 
করে তখন তার পুরাতন অভিজ্ঞতার সাথে সামঞ্রন্ত বিধান করেই শেখে। 
এ জন্য মনন্তাত্বিক শিক্ষায় জান! থেকে অঙ্জানার দিকে যাওয়ার পদ্ধতিকে 
অনুসরণ করতে বল! হয়েছে । 
আধুনিক শিক্ষায় যুক্তিসিদ্ধ ও মনন্তত্বসম্মত উভয় পদ্ধতির পিছনে শিক্ষার 
যে সব মূলনীতি ( 70951095$ ) আছে তার গুরুত্বকে অস্বীকার করবার উপায় 
মেই। উভয় পদ্ধতিতেই শিশু-শিক্ষার উপযোগী যে রীতি ও প্রণালী রয়েছে 


৫ই শিক্ষাপন্ধতি ও পরিবেশ 


স্থান, কাল ও পান্রকে বিচার করে যদি তার সুষ্ঠু প্রয়োগ হয় তা হলে শিক্ষা 
সার্থক হয়ে উঠবে। 


স্মুক্তিজ্ল সর আন্নাহম ক্খন্বোেহ্হিভভালেল্ল শব্ধ (1.০8865] ভ.. 
[১501০105808] ) %-_ 


আমর! শিক্ষায় যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত ও শিক্ষায় শিশু-মনো বিজ্ঞানের |বান্তব 
প্রয়োজনের দিক নিয়ে আলোচন! করেছি। বিষয় বস্তর উপস্থাপনায় 
যুক্তিনির্ভর পথ অনুসরণ করি । নির্দিষ্ট পাঠের পর্ব বিভাগ করে যুক্তিসিদ্ধ পথ 
ধরে আমরা লক্ষ্যে পৌছাবার চেষ্টা করি। শিশু-মনোবিজ্ঞান নির্দিষ্ট 
বিষয়পাঠে শিশুমনে কি প্রতিক্রিয়া হল তা বিচার করা হয়। যদি প্রয়োজন 
হয় তাহলে শিশুর মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা বিচার করে যুক্তিসিদ্ধ পথের, 
সংস্কার করতে হবে। যথন যুক্তি তর্ক দিয়ে বিচার করে শিশুশিক্ষার ক্ষেত্র 
প্রস্তুত কর! হয় তখন সেখানে আমাদের বিচার বুদ্ধিই প্রাধান্য লাভ করে। 
শিশুর মন তাকে কি ভাবে গ্রহণ করবে সেটা হয়ে দাড়ায় গৌণ । শিক্ষার প্রথম 
অবস্থায় মনোবিজ্ঞানের পথই প্রশস্ত । সহজ থেকে জটলের দিকে যাওয়ার 
নীতি অনুসারে অঙ্কনের ক্ষেত্রে সরল রেখ! প্রভৃতি শ্বাকিয়ে হাত পাকালে' 
একটি পুরে! চিত্র আকা সহজ হয়। শিশুর সামনে একটি পশুর চিত্র রেখে 
তাকে বিভিন্ন রকমের রেখা আ্াকতে দিলে সে বিশেষ উৎসাহ বোধ করবে 
না। সে প্রথমেই গোটা ছবিটা! আকতে চাইবে । শিশুর মনের দ্রিকে চেয়ে, 
শিশুর চাওয়াকেই মেনে নিতে হবে। শিশু কিছুট। অগ্রসর হলে শিশুর 
চিন্তায় শৃঙ্খল! আসে- তার চিস্তা ধার! একট! নির্দিষ্ট পথ ধরে অগ্রসর হয়। 
আমাদের মনে রাখতে হবে শিগুমন অপরিণত__এই অপরিণত অবস্থায় সে যা 
গ্রহণ করতে পারবে, যে পথে অগ্রসর হলে তার পক্ষে শেখা সহজ হবে শিশুর 
শিক্ষায় সেই পথই অনুসরণ করতে হবে, যুক্তির পথ আমাদের নির্দেশ দেয় "যা! 
হওয়া উচিত”_-কিন্তু শিশুর পক্ষে উচিত-অনুচিত জ্ঞান জন্মাবার জন্য সময়ের 
প্রয়োজন ।4 যুক্তিসিদ্ধ প্রণালীর অবদান পরিণত বুদ্ধির কাছে। মনো- 
বিজ্ঞানের প্রণালীতে শিশুর কি হওয়! উচিত ছিল, সেটা বড় কথ! নয়, শিশু 
বে অবস্থায় আছে সেখান থেকেই তার যাত্রা শুরু । শিশু মনের গতি- 
প্রকৃতিকেই মনোবিজ্ঞানী জানতে চাইবে-_তার শিক্ষা মনের গতিকেই 
অনুসরণ করবে। শিক্ষায় আমরা মনোবিজ্ঞানের পথ ধরেই যুক্তিসিদ্ধ পথে 
পৌছাতে পারি। যখন শিক্ষায় শিক্ষার্থী অপেক্ষা বিষয়বস্তর প্রাধান্ত ছিল 
তখন শিক্ষক শিশুমনের দিকে নজর দেবার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করতেন 
না। বিধয়বস্তর হৃসংবন্ধ বিস্তাসের উপরই জোর দেওয়া হত। আধুনিক 
শিশু-মনোবিজ্ঞানীরা! পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন গুশৃঙ্খলভাবে ধাপে ধাপে 


শিক্ষার্শ ও পদ্ধতি-বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন ৫৩ 


অগ্রসর হবার যুক্তিনির্তর যে প্রণালী আমর! এতদিন অনুসরণ করেছি শিশু- 
শিক্ষার পক্ষে সে পথই সর্বোত্তম পন্থা নয়। সহজ থেকে জটিলের দিকের 
নীতি আলোচন! কালে আমরা! দেখেছি যুক্তির বিচারে যা সহজ, শিশুর 
মন তাকে সব সময় সহজ বলে মেনে নিতে চায়না । তাই আজকের 
দিনে ভাষাশিক্ষায় একটি শব্দ শিখিয়ে শুরু না করে বাক্য দিয়ে শুরু 
হয়-_শিশু সম্পূর্ণ মনের ভাবকে প্রকাশ করতে স্থযোগ পেলে তার শেখা 
সহজ হয়। 

শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা-বিকাশ লাভ যাতে হয় 
শিক্ষক সেই চেষ্টাই করবেন--তবৰে তা শুরু হবে শিশু মনোজ্ঞিনকে অনুসরণ 
করে। শিক্ষায় যুক্তির পথে আমাদের আসতে হবেই কিন্তু শিশুর মন ও তার 
বিচার বুদ্ধি পরিণত হবার পূর্বে তার উপর কিছু চাপিয়ে দিলে তার ফল শুত 
হয় না, সেইজন্য তার মন প্রস্তত করতে হবে। শিশুর জ্ঞানের পরিধি ধীরে 
ধীরে বাড়বে । শিশুর শিক্ষা কিছুদূর অগ্রসর হবার পর তার মানসিক গঠন 
উপযুক্ত হলে যুক্তিসিদ্ধ প্রণালী শিক্ষায় প্রয়োগ করতে পারা যায়। 


হুর্ভিননিদ্ ও লোবিজ্ভান সম্মভ এ্রমোগ ৪5 


আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুকে জেনে তাদের ব্যক্তিগত পার্থক্য 
স্বীকার করে নিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা! মনোবিজ্ঞান 
সম্মত শিক্ষা ! শিশুর শিক্ষায় তার রুচি, আগ্রহ, ক্ষমতী, সক্রিয়তা৷ সবকিছু 
বিচার করে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্ত তাই বলে মনোজ্ঞান সম্মত 
শিক্ষার পিছনে কোন যুক্তি নেই একথা কেউ বলবে না। যুক্তিসিদ্ধ শিক্ষা 
প্রণালী প্রধানত: বিষয়াশ্রয়ী হওয়ার ফলে একট! নিদিষটক্রম ব1 ধারাকে 
অনুসরণ করতে হয়। তাই শিক্ষার্থীর ইচ্ছা অনিচ্ছ! বা আগ্রহের উপর নির্ভর 
করা এখানে সম্ভব নয়। যুক্তিসিদ্ধ প্রণালী একটা নিয়মের মধ্য দিয়ে চললেও 
শিক্ষার্থীর বিচার বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি বিকাশে সাহায্যই এর মূল লক্ষ্য । মনে 
রাখতে হবে শিশু কিছুটা পরিণত ন। হলে, শিক্ষণ কিছুট! অগ্রসর ন! হলে 
যুক্তিসিদ্ধ বীতি প্রয়োগ সম্ভব না। 

শিশু ধীরে ধীরে যুক্তি প্রবণ হয়ে উঠে। বিমুর্ত বিষয়কে যুক্তির সাহায্যে 
বুঝতে পারে। যুক্তির সাহায্যে তার বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। 
মনোবিজ্ঞান সম্মত পথই তাকে যুক্তির পথে পরিচালিত করে । আবার 
অনোবিজ্ঞান সন্ত যে প্রণালীই আমর! অনুসরণ করিন! কেন তাকে যুক্তিনির্তর 
হতে হবে। এদিকে মনোবিজ্ঞানের পথ ধরেই আমরা যুক্তির পথে পৌছাই 
বাই যুক্তিগিদ্ধ প্রণালীও মনোবিজ্ঞান নির্ভর হয়ে উঠে। 

আমাদের বিদ্ভালয়ে পাঠক্রম যদি বিচার করি তাহলে দেখি শিক্ষাদান 


৫৪ শিক্ষাপদ্ধতি ও পর্রিবেশ 


কালে আমর! বুক্তিসিদ্ধ মনোবিজ্ঞান সম্মত ছুটি প্রণালীর প্রয়োগই করেছি । 
ইতিহাস জ্ঞানমূলক পাঠ । জ্ঞানমূলক বিষয় পাঠে যুক্তিসিদ্ধ প্রণালীই প্রকুষ্ট 
প্রণা্সী। কিন্তু, কার্যত আমর! দেখি শিশুদের যখন ইতিহাস পড়ান শুরু 
হয় তখন মনোবিজ্ঞান সম্মত প্রণার্লীই অনুসৃত হয়। ছোটরা গল্প শুনতে 
ভালবাসে । তাই তৃতীয় শ্রেণীতে যখন ইতিহাস পড়। শুরু হয় তখন অগন্ত্য, 
বিশ্বামিত্র, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি কাহিনীর মধ্যে শিশুরা ইতিহাসের, 
বদলে গল্পই পড়ে । তারপর ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে প্রবেশ করে 
ইতিহাসের নিজের ক্ষেত্রে। তখন ইতিহাসের পাঠক্রম তাদের মেনে চলতে 
হয়। খুশী মত বেছে কোন অংশ পড়লে ইতিহাসকে জান! যায় না। 
ইতিহাসের ধারাবাহিকত। তাকে মেনে চলতে হবে। সিপাহী বিদ্রোহের 
ইতিহাস পড়তে বসে ১৮৫৭ খ্রীঃ কি হয়েছিল তা পড়লেই হবে না। ইংরেজ 
অধিকারে ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মের ক্ষেত্রে কি 
পরিবর্তনের চন! হয়েছিল, কেন হয়েছিল, কি করে হয়েছিল তার প্রতিক্রিয়! 
সিপাহীদের মধ্যে কি হয়েছিল তার পটভূমিকায় সিপাহী বিদ্রোহকে জানতে 
হবে। তাই দেখা যাচ্ছে একদিন শিশুর মনোরঞ্জনের জন্য গল্পচ্ছলে যে 
ইতিহাস পড় শুরু হয় ত| হচ্ছে মনোবিজ্ঞান সম্মত পথ । শিশু যখন বড় হল 
তখন সন তারিখ মিলিয়ে ইতিহাস পড়ছে । একটা জাতির উখ্থান পতনের 
কারণ বিশ্লেষণ করছে তখন ইতিহাস পড় হচ্ছে যুক্তিপিদ্ধ প্রণালীতে । 
প্রাথমিক অবস্থায় শিশু যখন বিমূর্ত বিষয়কে তার ধারণার মধ্যে আনতে 
পারে না তখন জ্ঞানমূলক বিষয় যুক্তির সাহায্যে বোঝানোর চেষ্টা বাতুলতা । 
তখন মনোবিজ্ঞান সম্মত পথে শিশুর শিক্ষা অগ্রসর হবে। বড় হবার সাথে 
সাথে ধীরে ধীরে যুক্ধির সাহায্য নিতে হবে। 

মনোবিজ্ঞানসম্মত পথই শিক্ষার একমাত্র পথ একথ1 আমর! বলতে পারি 
না। শিগুকেন্দ্রিক শিক্ষা মনোবিজ্ঞান নির্ভর শিক্ষা একথ। আগেই বলেছি। 
এই মনোবিজ্ঞানের পথ ধরেই আমরা যুক্তি নির্ভর শিক্ষার পথে অগ্রসর হই। 


আরোহী ৪ আঅবরোহী পদ্জাতি (109000৮5 4৯৭ 
70০00০0৮৩ [৩61)০৫) $-- 


যুক্তিসিহ্ধ শিক্ষার 'পথে আমরা ছুটি পদ্ধতি অনুসরণ করি। একটি 
আরোহী পদ্ধতি । শিশু শিক্ষার প্রথম অবস্থায় কতকগুলি উদাহরণ তার 
সামনে তুলে ধর হয় কিন্বা নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে একট! জিনিষের 
বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সাথে পরিচিত হবার পর সে সম্পর্কে একটা 
সাধারণ ধারণায় উপস্থিত হয়। আগুনে নিজে হাত পুড়িয়ে বা বিভিন্ন জিনিফ 


শিক্ষাদর্শ ও পদ্ধতি-বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন ৫৫ 


আগুনে পুড়তে দেখেই শিশু অগ্নির দাহিক! শক্তি সম্পর্কে ধারণা করতে 
শেখে। কাঠ জলে ভাসে- টুকরো টুকরো! কাঠ জলে ভাসিয়ে বা! ভানতে 
দেখেই সে এই সিদ্ধান্তে আসে। মানুষ মরণশীল-_-মান্ুষ মরছে এই দৃষ্টান্ত 
দেখিয়েই তাকে এ কথা বোঝান সম্ভব। দৃষ্টাস্ত থেকে সাধারণস্ত্রে পৌছান 
শিশুর পক্ষে সহজ সাধ্য নয়, তবুও যাতে তার! নিজের! পর্যবেক্ষণ করে 
চিন্তা করে, কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারে সে চেষ্টা কর! দরকার । জানা 
থেকে অজানায় যাওয়। (ম্£00 1050) 00 00100) বিশেষ থেকে 
সাধারণ স্থক্্র গঠন (চা5০০ 09:050180 60 £6152121) ইত্যাদি নীতির 
ক্ষেত্রে এ আরোহী পদ্ধতিকেই সক্রিয় দেখা যায়। মনে বাখতে হবে 
আমরাই যদি শিশুর হয়ে হুত্র গঠন করি তাহলে আরোহী পদ্ধতি মূল্যহীন 
হয়ে পড়ে । শিশুর চিন্তাশক্কির বিকাশ, যুক্তিপ্রয়োগ করবার ক্ষমতা বৃদ্ধি 
মধ্যেই আরোহী পদ্ধতির সার্থকতা । 

কোন স্থত্র গঠিত হলে দেই স্ত্রকে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যাচাই করে দেখ! 
দর্লকার। সাধারণ স্থত্রকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাকে বলা হন 
অবরোহী পন্ধতি। এখানে আমর! সাধারণ থেকে বিশেষের দিকে আসি 
(6:90550. 67010 £21)619] 60 18210100141) । মানষ মরণশীল, রাম 
একজন মানুষ তাই রাম মরণশশল । এখানে মানুষ মরণশীল এই সাধারণ 
স্থত্রটি রাম নামক বিশেষ মানুষটির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। শিশু 
যখন কয়েকটা উদাহরণ থেকে সাধারণস্যত্রে পৌছাল তারপর সেই সাধারণ 
স্ত্রকে আবার বিশেষ ক্ষেত্রে সে প্রয়োগ করতে পারে কি না তাও দেখা 
দরকার । এতে যেমন সাধারণস্থত্রের পরীক্ষা! হয় তেমনি প্রয়োগের 
(26911090107.) মাধ্যমে শিশুর জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। যুক্তিনির্তর শিক্ষার 
ক্ষেত্রে আরোহী ও অবরোহী দুটি পদ্ধতির ব্যবহার করতে পারা যায়। 
একই পাঠে উভক্» পদ্ধতির প্রয্নোগ করলে শিক্ষার্থীর যুক্তি প্রয়োগের শক্তি 
বুদ্ধি পায়। 


ভাস্উন্ম-্পভ্রিক্সন্যা 0081697 79189) 2 


গতান্গতিক শ্রেণীশিক্ষার বন্ধন থেকে শিশুকে মুক্তি দেবার যে আধুনিক 
প্রচেষ্টা শিক্ষার ক্ষেত্রে চলেছে, সেই প্রচেষ্টার ফলম্বরূপ ডাণ্টন-শিক্ষাপন্ধতি 
প্রবতিত হয়। শ্রেণীশিক্ষায় শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার্থীর বাক্তিসত্ব। লোপ পেনে 
যায়। শ্রেণীগত শিক্ষায় শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা, হ্বয়ংক্রিয়তা ইচ্ছা -অনিচ্ছ। 
বহু পরিমাণে ব্যাহত হয় । পড়ার ইচ্ছা না [থাকলেও তাকে পড়তে হয়, 
নির্দিষ্ট সময়টুকু অতিক্রান্ত হলে পাঠের বিষয় বদলে তাকে অন্ত বিষয়ে মন 
দিতে ভয়। ভাল্টন শিক্ষাপদ্ধতিতে শ্রেনীশিক্ষার অস্থবিধা দূর করে শিশুকে 


৫৬ শিক্ষাপন্ধতি ও পরিবেশ 


শিক্ষার ব্যাপারে প্রাধান্ত দেওয়৷ হয়েছে । আমেরিকা! যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট 
প্রদেশের ডাল্টন শহরের টাউন হলে মিস হেলেন পার্কহাস্ট এই নতুন 
শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে প্রথম পরীক্ষা শুরু করেন বঙ্গে এই পদ্ধতি ডাল্টন- 
পরিকল্পনা নামে খ্যাত। তিনি ১৯১৯ খ্রীঃ এই শিক্ষাপরিকল্পনা রচনা করেন । 
একে 1480018001৮ 9০1১০9০]ও বল! হয়ে থাকে । ১৯২২ শ্রী: মিল এভিলিন 
ডিউই এই পদ্ধতিকে 1081601. [80091980015 0125 নাম দেন। ' এই 
পদ্ধতিকে “ল্যাবোরেটরী প্র্যান* বলার উদ্দেশ্ঠ হচ্ছে এই পদ্ধতিতে শ্রেণীক্রক্ষ- 
গুলিকে এক-একটি পরীক্ষাগারে বা কর্মশালায় পরিণত করা হয় ও সেই 
ভাবেই ব্যবহার কর! হয়। পরীক্ষাগারে শিক্ষার বিভিন্ন উপকরণ-__বই, 
ম্যাপ, চার্ট প্রভৃতি থাকবে ছাত্র ছাত্রীরা নিজের। সেই উপকরণের সাহায্যে 
নিজেদের পাঠ বা গবেষণ! স্বাধীন ভাবে চালিয়ে যাবে। 
ডাণ্টন-পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর উপর নিজ নিজ পাঠ আয়ত্ত করবার দারিত্ 
স্তস্ত কর! হয়। শ্রেণীশিক্ষার ব্যবস্থা এখানে নেই। শ্রেণীকক্ষের বদলে 
এখানে রয়েছে বিভিন্ন বিষয়-কক্ষ ৷ প্রতিটি বিষয়-কক্ষে বিষয় উপযোগী 
শিক্ষার উপকরণ রয়েছে_ শিক্ষার্থী নিজ নিজ পাঠ 
শিক্ষার্থীর হ্বাধীনতা আয়ত্ত করতে এর সাহাধ্য গ্রহণ করে। শ্রেমী-শিক্ষক 
এই পদ্ধতিতে নেই, আছে বিষয়-শিক্ষক। শ্রেণী-শিক্ষার মত শ্রেণী-কক্ষে 
আবদ্ধ শিক্ষার্থীদের সামনে এঁরা বক্তৃতা করেন না_-এরা প্রয়োজনমত 
ছাত্রদের সাহায্য করেন মাত্র শ্রেণীশিক্ষার মত শিক্ষার্থী এথানে নিক্ষিয় 
শ্রোতা নয় বা এখানে শিক্ষকের বক্তৃতা শোনাই তার একমাত্র কাজ নয়। 
শিক্ষার্থী নিজের ইচ্ছামত উপস্থাপিত সমস্তাগুলি নিয়ে কাজ করবে ও 
সমাধানের চেষ্টা করবে । শিক্ষার্থী এখানে স্বাধীন ও সত্রিয়। 
ডাণপ্টন পদ্ধতিতে শ্রেণীশিক্ষা না থাকলেও শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা 
'হুসারে শ্রেণীবিষ্ঠাস রয়েছে । শিক্ষক কোন বিষয়ের শুরুতে একটি নিদিষ্ট 
পর্যায়ের ছাত্রদের সামনে সে বিষয় কি ভাবে আয়ত্ত করতে হবে সে সম্পর্কে 
সাধারণভাবে আলোচনা! করেন। তারপর একট নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত কাজ 
নিদিষ্ট করে দেন। সেই পূর্ব-নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীকে নিদিষ্ট 
কাজ শেষ করতে হয়। ডাণ্টন-পদ্ধতিতে বছরের পাঠ বিভিন্ন বিষস্ন-শিক্ষক 
কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দেন। এক-একটি ভাগ বা! 
0116 নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (সাধারণতঃ একমাস ) শেষ 
(১8518520956): করতে হয়। নিদিষ্ট কাজকে বলা হয় 45518010067 
শিক্ষার্থী নিজের ইচ্ছামত সময়-তালিকা তৈরী করে পাঠ 
প্রস্তত করে। তবে কাজ (88518797061) ) নেবার সময তাকে অঙ্গীকার 
করতে হুয়_যে কাজ তাকে দেওয়] হল, সেই কাজ সে নির্দিষ্ট সময়ের 
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মধ্যে শেষ করবে। কাজ নেবার পরসে স্বাধীনভাবে কাজ শুরু 
করবে। পরীক্ষা না থাকলেও চার সপ্তাহ শেষে তার পাঠ্য সে সম্পূর্ণভাবে 
আয়ত্ত করতে পেরেছে কিনা তা প্রমাণ করবার জন্ত তাকে প্রস্তত থাকতে 
হবে। শিক্ষার্থী যেকোন বিষয় নিয়ে শুরু করতে পারে ও হতক্ষণ খুশী 
একটি বিষয় নিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে পারে। ইচ্ছা করলে একাধিক 
বিষয়ে মন সংযোগ করতে পারে বা একটি বিষয়ের উপরই পর পর কয়েকদিন 
মন নিবদ্ধ রাখতে পারে। শিক্ষক পড়ান না কিন্ত নির্দিষ্ট সময় শ্রেণীকক্ষে 
উপস্থিত থাকেন। যে কোন শিক্ষার্থী সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার কাছে 
গিয়ে তার পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করতে পারে । এর ফলে শিক্ষার্থীরা 
নিজেদের প্রবণতা ও খুশীমত কাজ করবার সৃযোগ পায়। শিক্ষকের সাহায্য 
যে কোন সময় গ্রহণ করতে পারে কিন্তু এজন্য কোন বাধ্য-বাধকত৷ নেই। 
শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণ সম্পূর্ণ ব্বেচ্ছামূলক । 


স্পিক্কক্ষেল কাছ 2-_ 


বিষয়-কক্ষে শিক্ষক উপস্থিত থেকে নিয় কর্তব্যসমূহ পালন করেন :_- 

১। বিষয়-কক্ষে পাঠের উপষোগী পরিবেশ বজায় রাখ! | 

২। যেনির্দি্ কাজ দেওয়। হল সে সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা 
করা। 

৩। বিষয় উপযোগী শিক্ষা-উপকরণ ও তার ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় 
সংবাদ দেওয়। | 

৪1 বিভিন্ন সমস্যা কিভাবে সমাধান করতে হবে সে সম্পর্কে পরামর্শ 
দেওয়া । 

৫ | যখন সত্যিকারের প্রয়োজন উপস্থিত হয় তখন কোন একটি 
সমস্াকে পুরোপুরি ব্যাখ্য। করে বুঝিয়ে দেওয়। | 

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুকে তার কাজে স্বাধীনত। দেবার নীতিকে 
ডাণ্টন-পরিকল্পনায় সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে [91601 
45509018.0101-এর একখান 1.5015-এ যা বলা হয়েছে ত বিশেষভাবে 
প্রণিধানযোগ্য । সেখানে আছে 47105 [08110 7120 18 2. 801)6100 ০ 


80780915018] 16015215158001) 851108616 00 0105 8০০০01-0: 
0৫ 00191152000 6181)6 00 22811665617 96818 0£ 88৪১ 26 81008 26 
£1৮1086 006 10110 17০2৭0105 19910716. 0106 8019001 ৪. 50207701045 
1516 006 200008] 1006515509100 0৫6 £:00198 15 09098881016) ৪0 
16 29708901968 106 10915 01001651001 জ910 £020 006 
০০৯1৪ 20150 ০0৫ 51658151706 10100 10025 16550008101150 1015 
870 1006516550 1725 1018 2005801010.7 


৫৮ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 
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দেখ! যাচ্ছে ম্বাধীনতাই হচ্ছে এই পদ্ধতির মুলকথ|। মনোবিজ্ঞানসম্মত 
শিক্ষায় শিক্ষার্থীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 
শিক্ষার্থী তার নিজের খুশীমত যে-কোন বিষয় নিয়ে কাঁজ করবে ; কোন 
বিষয়ে সে মনোনিবেশ করলে তার কাজে হস্তক্ষেপ কর! চলবে না, বা বাঞ্ছনীয় 
সময় তালিকার বিলোপ নয়। সময়-পত্রিকা (1106 [8515 ) থাকলে শিক্ষার্থী 
তার ইচ্ছামত সময়ে কোন বিষয়ে নিবদ্ধ থাকতে পারত 
না। তাই ভাণ্টন-পদ্ধতিতে সময়-পত্রিকা বাদ দেওয়। হয়েছে। এই 
পদ্ধতিতে যে স্বাধীনতা। দেওয়। হয়েছে সেই স্বাধীনতাই শিক্ষার্থীকে দায়িত্বের 
বন্ধনে বেধে ফেলে। বাইরের জবরদস্তি তার উপরে একটুও নেই, কিন্ত নিজের 
সংকর রক্ষার জন্য আত্মসম্মান রক্ষায় সে নিজেই পড়ায় মনোযোগী হয়। 
ত্বাভাখিক দায়িত্ববোধ থেকে নির্দিষ্ট কাজ সে নিদিষ্ট সময়ে শেষ করে দেয়। 
ডাণ্টন-পন্ধতিতে যেমন ইচ্ছামত কাজের স্ববিধ! রয়েছে, তেমনি ইচ্ছা 
করলে পরস্পরের সহযোগিতায় দলবদ্ধ হয়ে কাজ করবার স্থযোগও রয়েছে 
(৬/10616 1090081] 10621805000 08 £:০78 15 009851512 )। দলবদ্ধ 
হয়ে সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে কাজ করবার ফলে 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক চেতন! সৃষ্টির সহায়ক হয়। 
তবে দলবন্ধ হয়ে কাজ কর! সম্পূর্ণ ভাবে শিক্ষার্থীর স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর 
করে। 
ডাণ্টন পদ্ধতিতে পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই কিন্তু শিক্ষার্থীর পাঠ কতটা অগ্রসর 
হচ্ছে সে সম্পর্কে খোজ রাখ হয়। শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে কতটা আয়ত্ত. 
করল, তা জানার ব্যবস্থা! না থাকলে পাঠ-প্রগতি সম্পর্কে কোন ধারণা করা 
যায় না। তাই শিক্ষক শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বিষয়ে অগ্রগতির রেকর্ড রাখেন । 
ছাত্রের কোন একটি বিষয় আয়ত্ত করবার পর তার সারমর্স দেখে অগ্রগতির 
লেখচিত্র ( 8৪01 ) অঙ্কন করা হয়। এই লেখচিত্র দেখে শিক্ষক-শিক্ষার্থা 
উ্তির উভয়েই উন্নতি সম্পর্কে ধারণা করতে পারে। শিক্ষার 
রেকর্ড . 
বুঝতে পারে কোন বিষয়ে সে কয়েকটি ৫010 পিছিয়ে 
'আছে। শিক্ষক লেখচিত্র দেখে অগ্রগতি ঠিক ভাবে হচ্ছে কিনা বুঝতে. 
পারেন ও দরকার হলে পাঠ-পরিকল্পনার পরিবর্তন করতে পারেন। চুক্তি 
'আন্যায়ী একটি কাজ শেষ হলেই তাকে নতুন কাজ দেওয়া হয়। এ পদ্ধতিতে 


সহযোগিতা 


শিক্ষাদর্শ ও পদ্ধতি-বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন ৫০ 


একজনের জন্ত আরেকজনকে বসে থাকতে হয় না। আপন আপন যোগ্যতা 
অন্ষসারে বিদ্যার্থারা এগিয়ে চলে । 
ডাণ্টন-পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিক্ষার্থীকে কাজ করবার সম্পূর্ণ 
স্বাধীনত৷ দেওয়] হয়েছে । এর ফলে তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। স্বাধীনভাবে 
কাজ করায় তার দায়িত্ববোধ জন্মায়-_যা তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের ও নিজের 
যুক্তি ও বুদ্ধি বলে কাজ করবার ক্ষমতা ও সমস্যা সমাধানের পক্ষে সহায়ক 
জিত রানা হয়। দলগত ভাবে কাজ করবার ফলে সহযোগিতার 
জায়িতবোধ মনোভাব বৃদ্ধি পায় ও অপরের মতামতকে মূল্য দিতে ও 
শ্রদ্ধা করতে শেখে । বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছাত্রকে অনগ্রসর 
ছাত্রের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। নির্দিষ্ট কাজ শেষ করতে পারলেই সে 
নতুন কাজ নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে । আবার অনগ্রসর ছাত্রকে শ্রেণীর অন্য 
সবার সাথে এগিয়ে যাবার জন্য তাল সামলাতে গিয়ে ব্যতিব্যস্ত হতে হয় না। 
বিষয় অনুসারে শ্রেণী-কক্ষ থাকায় বিভিন্ন বিষয়-কক্ষে সেই বিষয়ের উপযোগী 
পাঠ-পরিবেশ সষ্টি হওয়ায় শিক্ষার্থীদের পক্ষে সেই আবহাওয়ায় কাজ করবার 
সুবিধ। হয়। 


জপ্লুভিঞ্রা ৪ 

ভাণ্টন-পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা হচ্ছে মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছেলেদের পক্ষে 
এ-পদ্ধতি স্থবিধাজনক হলেও সাধারণ বুদ্ধি-বিশেষ করে অনগ্রসর ছেলেদের 
পক্ষে এ-পদ্ধতি উপযোগী নয়। ছোট ছেলেদের ক্ষেত্রেও এ-পদ্ধতির প্রয়োগ 
খুব সুবিধাজনক নয়। নীচু শ্রেণীর অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়ের পক্ষে শিক্ষকের 
সাহায্য ছাড়া নিজেদের ক্ষমতায় কাজ করা সম্ভব নয়। 

ডাণ্টন-পদ্ধতিতে “শ্রেণী পঠন' একেবারে নির্বাসিত করা হয়েছে । কিন্তু 
দেখা গিয়েছে রসগ্রাহিতামূলক ও প্রেরণা-মূলক পাঠে শ্রেণী-শিক্ষ। অধিকতর 
উপযোগী । এই পদ্ধতিতে শিক্ষককে প্রায় নিক্ষির দর্শকের ভূমিকা দেওয়। 
হয়েছে । অথচ তাকে সর্বদাই বিষয়-কক্ষে উপস্থিত থাকতে হচ্ছে। ভিন্ন 
ভিন্ন ভাবে একই সমস্যা নিয়ে ছাত্ররা আসছে, কথন কে আসবে তার স্থির্তা 
নেই, এর ফলে তার উপর চাপ অনেক বেশী হওয়ায় তিনি বিশ্রামের স্থযোগ 
পান না। 

অগ্রগতির পরিমাপ শুধুমাত্র অধীত বিষয়-বস্তর সারমর্ম লেখা দেখেই 
ঠিকমত বিচার কর যায় না। সাধারণ শিক্ষার মত প্ররশ্নোত্তরের মাধ্যমে 
শিক্ষার জুযোগ এ পদ্ধতিতে নেই । শ্রেণী-পঠনে প্রশ্নোত্বরের মাধ্যমে বিষয়- 
বন্ত সম্পর্কে সম্যক ধারণা জন্মাবার ও কোন সমস্থা থাকলে তা সমাধানের 
পক্ষে সুবিধা হয়। 


“০ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


ডাণ্টন-পদ্ধতির বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হলে প্রচুর বিষয়-কক্ষ, 
শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত আসন সংখ্য1, অভিজ্ঞ বিষয়-শিক্ষক সংগ্রহ, প্রচুর পরিমাণ 
শিক্ষার উপকরণ সংগ্রহ কর! দরকার । ভারতে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ভাবে এই 
পদ্ধতির প্রয়োগের চেষ্ঠা হয়েছে। ১৯২৪ গ্রঃ পাঞ্জাব এডুকেশন জার্ণালের 
ফেব্রুয়ারী সংখ্যা থেকে জান! যায় যে, একবার 0131515 0০1155-এ ডাণ্টন 
পদ্ধতি প্রয়োগের চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু সে প্রচেষ্টা কার্যকরী না হওয়ায় 
পরিত্যক্ত হয়। লাহোর 02008] 7510106 0911556-এ এই পদ্ধতির 
প্রয়োগ প্রচেষ্টা কিছু সার্থক হয়, কিন্তু সেখানে কাজ বেশীদুর অগ্রসর হয়নি। 
বাংলা দেশে বহরমপুরের কোন একটি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক উৎসাহী হয়ে 
ডাণ্টন পদ্ধতি তার ক্কুলে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছিলেন। দু'টি শ্রেণীর 
জন্ঠ নির্দিষ্ট কাজ (888167,00670) ঠিক করে বিষয়-কক্ষ ঠিক করে কাজে 
অগ্রসর হন। দু'মাসের মত কাজ চালিয়ে কতকগুলি অসুবিধার জন্য 
পরিকল্পন! ত্যাগ করতে বাধ্য হন। 


শ্রজ্্ক্টি সহদতভি (9:০)৩০% 1168১০৫ ) 


ডিউই শিকাগে! সহরে [,91901860£5 9০001-এ তার শিক্ষানীতিকে 
বাস্তব রূপ দেবার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা! শুরু করেন। তিনি গতানুগতিক 
শিক্ষাপন্ধতিকে ত্যাগ করে নানারপ কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা 
করেন। দৈনন্দিন কর্মজীবনে আমরা বহু সমস্যার সম্মুীন হই, সমস্যার 
সম্মুখীন হয়ে সমস্তা এড়িয়ে চলবার চেষ্টা না করে সমস্যা সমাধানের 
চেষ্টা করি। সমস্যা সমাধানে তৎপর হয়ে নানা উপায় উত্তাবন করি। 
গঠনমুলক কাজের মধ্যদিয়ে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় আমর] বাল্তব 
জীবনে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি। সমস্ত সমাধানে কর্ম তৎপর হয়ে 
আমর! যে ভাবে শিক্ষালীভ করি ডিউই তীর শিক্ষাপদ্ধতিতে সেই নীতিরই 
প্রয়োগ করেছেন। এই পদ্ধতিকে বল। হয় 2:0015170 70১০৫ । ডিউইর 
শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশুকে শ্রেণী-কক্ষের শৃঙ্খল! থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। 
্বাভাবিক পরিবেশে শিক্ষক-নির্ভর না হয়ে যতট। সম্ভব শিক্ষার্থীরাই নিজেদের 
সমশ্যার সমাধান করবে। এই সমস্তাঁ সমাধানমূলক কাজের মধ্য দিয়েই 
তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটবে। সেবাস্তব জীবনের সম্মুখীন হবার যোগ্যতা 
অর্জন করবে। সহযোগিতামূলক কাজের মধ্য দিয়ে সামাজিক জীবনের 
উপযুক্ত হয়ে উঠবার যোগ্যতা লাভ করবে। ভিউই চেয়েছিলেন শিক্ষার্থী 
শিক্ষার মধ্য দিয়ে সার্থক সামাজিক জীবরূপে গড়ে উঠবে। তার 0:9১160 
$860১০৩-এর মধ্য দিয়ে তিনি সেই সার্থকতায় পৌঁছতে চেয়েছেন। 


শিক্ষার্শ ও পদ্ধতি-বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন ৬১ 
প্রজেক্ট 2৮ 


বিগত প্রথম মহাসমরের পর ডিউইর শিষ্য ডাঃ ফিলপ্যাট্রিক ডিউইর 
শিক্ষাপন্ধতিকে কিছুটা পরিবতিত করে বাস্তব সমাজের পরিবেশে বাস্তব- 
জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের যোগ্যত1 অর্জনের ভিত্তিতে প্রজেক্ট পদ্ধতির 
পরিকল্পনা করেন। ষ্টিভেনসন বলেছেন, প্রজেক্ট হচ্ছে একটি সম্তামূলক কাজ 
যা স্বাভাবিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে-_*[06 7101650015৪ 0109016- 
008610 8০6 ০8:00150 00 ০0101016000 1) 15 0800181 95601086,8 

এই পদ্ধতিতে যে কাজটি শিক্ষার্থীকে দেওয়া হবে, তা৷ হবে সমন্তামূলক 
এবং শিক্ষার্থীরা সেই সমস্যার সমাধান ঝ্ববে শ্রেণীকক্ষের বাইরে স্বাভাবিক 
পরিবেশের মধ্যে । কিলপ্যাট্রিক প্রজেক্ট সম্পর্কে বলেছেন, 7:০16০৮ 13 ৪ 
10161681650 00109056601 2০61৮10 2350৮060 17) 2 ৪0০181 
€[)10209600 প্রজেক্ট হচ্ছে একটি উদ্দেশ্টমূলক কাজ যা সামাজিক 
পরিবেশে সর্বাস্তঃকরণে সম্পাদিত হবে। 

প্রজেক্ট পদ্ধতিতে প্রতিটি কাজের পিছনে থাকে একটি সমন্তা এবং সেই 
সমস্তার পিছনে থাকবে একটা! উদ্দেশ্য । সমস্যা শিক্ষার্থীর মামনে উপস্থিত 
কর! হলে তার] সেই সমস্তাটির সমাধান করবে ও এই সমস্যা সমাধানের মধ্য 
দিয়ে কাজটির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। 

সমগ্তামূলক কাজটির উপস্থাপনা থেকে সার্থক সম্পাদন ও তার বিচার- 
বিবেচনা পর্যন্ত আমরা চারটি স্তর লক্ষ্য করি। সেই ্তরগুলি হচ্ছে__ 


এক্েক্টেল্র শি ভ্ভল্র ৪ 


১। শিক্ষার্থীর সামনে যখন একটি কাজ বা সমস্যা €(7:9160£) উপ- 
স্থাপন কর! হবে তখন তারা স্থির করবে এই কাজা তারা কেন করবে। সেই 
বিশেষ সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে কি উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হবে-তাই প্রথম স্তরের 
লক্ষ্য হচ্ছে উদ্দেশ্ট স্থির কর ( 00010098106 )। 

২। উদ্দেশ্ট স্থির করবার পর ঠিক করতে হবে কি করে কাজটি কর! 
যায়--অর্থাৎ সমস্যার সমাধান হয়। একে বল! হয় পরিকল্পনার স্তর ( [১181)- 
11776) এই স্তরে কাজাট কয়টি ভাগে (9016) ভাগ করাছবে। কে 
কতটা কাজ করবে, ৪০৫-গুলি সম্পাদনের জন্য কিভাবে দল গঠন কর! হযে 
তা ঠিক করে নেওয়। হবে। 

৩। এর পর পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। পূর্বনির্ধারিত পরি- 
কল্পনা অন্থসারে উদ্দেশ্মূলক কাজটি বাস্তবে রূপ দেবার জন্ত সবাই কাজ 
করবে। এই স্তরকে বলা যায় কর্মসম্পাদন স্যর (63608108 )। 

৪) কাজটি সম্পাদনের পর আসবে বিচারের স্তর (1548928)। যে 


স্৬২ শিক্ষাপন্ধতি ও পরিবেশ 


কাজটি বা সমস্তাটি সমাধান কর! হল তা কতটা সফল হয়েছে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে 
কাজটি গুরু হয়েছিল ত৷ সিদ্ধ হয়েছে কিনা, ক্রটি-ব্চ্যিতি কি রইল, কি শিক্ষা 
হল সে সম্পর্কে সবাই মিলে আলোচন| করবে, বিচার করবে । 


২১০ কি শ্রক্তেক্টেল্র ্বাস্ব জ্সাক্জ 


বিদ্ভালয়ের প্রাথমিক দিক থেকেই শিক্ষারাদের বান্তব অভিজ্ঞতার মধ্য 
দিয়ে শিক্ষা! দেওয়া যায়। সময় দেখতে শেখান, দিগ.নির্ণয়, স্কুল বাড়ীব নক্সা 
করা, স্কুলের প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করা, বাগান তৈরি করা, পণ্ু-পন্মণী 
পালন করা প্রভৃতি বু জিনিষ ছেলেদের প্রজেক্ট পদ্ধতির মধ্য দিয়ে শেখান 
যায় । প্রজেই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে অন্বদ্ধ প্রণালীর (0০011615007) 
মধ্য দিয়! শিক্ষা! দেওয়! হয় । মুল বিষয়ের সাথে যুক্ত হয়ে অন্ক যে সব বিষয় 
আসবে তার আলোচনা করা হবে ও শিক্ষার্থীরা সেই বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান 
অর্জন করবে। যেমন--স্থির করা হল ছেলের! স্কুলের জমিতে একটি বাগান 
করবে। প্রথমে কাঁজের উদ্দেশ্য স্থির করে নিতে হবে--কেন বাগান করা 
হচ্ছে, এর সার্থকত1 কি, এর কোন প্রয়োজন ব! উপকারিতা আছে কি নাসে 
সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা! হবে। তারপর বাগানটি কি করে কর! হবে 
সে সম্পর্কে সবাই মিলে পরামর্শ করে একটি পরিকল্পনা! রচনা! কর হবে। 
কাজটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করে ভিন্ন ভিন্ন দলের উপর এক একটি অংশ 
সম্পাদনের দায়িত্ব দেওয়। হবে। পরিকল্লপন। হয়ে যাবার পর বাগানটি তৈরীর 
কাজ শুরু হবে। প্রতিটি দল নিজেদের অংশের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে 
কাজটকে বান্তবে সার্থক করে তুলবে । এর পর সম্পাদিত কাজটির বিচার- 
বিশ্লেষণ হবে-_ক্রট-বিচ্যুতি কোথায় রইল ত1 যেমন খু'জে বের করা হবে, 
তেমনি কাজটা কতটা সার্থক হল তাও দেখতে হবে। 


হুজশযান্সপ £-- 

এখন দেখা যাক এই বাগান তৈরী কাজটির মধ্য দিয়ে আমরা অন্বদ্ধ 
প্রণালীতে কি কি কাজ শিখতে পারি এবং কোন কোন বিষয় সম্পর্কে 
আমাদের জ্ঞান হয় । বাগান তৈরী করতে প্রথমেই একটি নক্সা করতে হবে-_- 
স্ধলের কোন জায়গায় বাগান হবে-কতটুকু জমিতে বাগান হবে সব মেপে স্থির 
করে নিয়ে নক্মাতে দেখান হবে । তারপর যে মাটিতে চাষ হবে তার গুণাগুণ, 
কোন মাটিতে কোন ফসল জন্মায়, সে সম্পর্কে আলোচন! হবে । কোন খতৃতে 
ফোন ফসল ফলবে, কোন ফুল কোন খতুতে হয় প্রাসঙ্গিক ভাবে উত্ভিদ- 
বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচন। হবে। জমিতে সার দেওয়া হলে কি সার দেওয়া 
"দরকার, বীজ অংগ্রহ করতে হলে নার্শারীতে চিঠি দিয়ে বীজ আনিয়ে নিতে 
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হবে। বাগান তৈরীর একটা খরচ আছে, সেই খরচের হিসাব রাখা । কাজটি 
গুরু হবার পর ধারাবাহিকভাবে কাঙ্জের অগ্রগতির বিবরণ লিখে রাখা হবে। 
বাগান শেষ হলে কাজের বিচার কর! হবে-__-আলোচন। সভায় বিশ্লেষণ কর! 
হবে_-কাজে কোথায় ত্রুটি রয়েছে, কতটুকু পার্থক্য হয়েছে । তাই দেখা যাচ্ছে 
একটি বাগান করবার মধ্য দিয়ে ছেলেরা নক্সা তৈরী, উত্ভিদতত্ব, ভূতত্ব, চিঠি- 
লেখা হিসাব রাখা, ভাষাশেখা গ্রচ্থৃতি সব কিছুই শিখতে পারবে) কাজের 
মধ্য দিয়ে তাদের 'দহচর্চাও হ্‌ জেক্ট সম্পাদনে স্জনীশক্তির বিকাশ, 
আত্মশ।ক্ততে বিশ্বাস, সহযোগিতার মধ্য দিয়ে পারস্পরিক প্রীতির সম্পক গড়ে 
ওঠ1 প্রভৃতির বহু উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হবে । অনুবদ্ধ প্রণালীর একটা বিপদ হচ্ছে 
অতি উৎসাহীর! অনেক সময় কষ্ট-কল্পন! ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের সাথে যোগস্থত্র 
স্থাপন করতে গিয়ে শিক্ষা-বিভ্রাটের স্থষ্টি করেন। এ সম্পর্কে 91: 00201) 
44815 সতর্ক করে বলেছেন, 00 00616 ৪3 ৪. (6506709 6০ £০ 60 
০2061006555 20 50006010068 ০0111০00110) £06 1000 2, ৪080০ 0£ 
10763001081016 00900051010, 4৯11 006 50016065506 00160 0 110 ৪ 
£210618] )0100016, 


অক্জেন্টেল এল &- 


(প্রজেক্ট পদ্ধতি ডিউইর সক্রিয্তা-তব্বের উপর প্রতিষ্িত। শিক্ষার্থীর! 
নিজের! সক্রিয়ভাবে সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং 
১৮কাজটি করবে তার শ্বাভাবিক সামীজিক পরিবেশের মধ্যে । তাই প্রজেক্ট 
পদ্ধতিতে কাজের মধ্য দিয়ে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও সামাজিক চেতনার 
বিকাশলাভ এই ছুই-ই ঘটবে । ডিউই শিক্ষার ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার মধ্যে 
কোন বিরোধ খুঁজে পাননি তাই এই ছুইয়ের সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন । 
গ্রজেক্ট পদ্ধতিতে ডিউইর সেই শিক্ষাদর্শের রূপই কিলপ্যা্রক দিয়েছিলেন । 
প্রজেক্ট পদ্ধতি আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত । শিউর মধ্যে যে স্বাভাবিক 
হুজনপ্রতিভ! ও কর্মপ্রবণতা রয়েছে সে তার বশে কাজ করতে চায়। যেহেতু 
শিশু কাঞজ্জ করতে ভালবাসে, তাই তারা নিজেদের আগ্রহেই কাজ করবে। 
আগ্রহ ও সমন্য। সমাধানের কেৃতৃহলের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সে কাজে 
স্বাভাবিক অনুপ্রেরণা লাভ করবে ১৯প্রজেক্ট পদ্ধতিতে শিশুকে কাজ করবার 
পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে । সমস্যাটি য! শিশুর সামনে উপস্থাপিত হল তা 
সে নিজেই সমাধান করবে । কাজের আনন্দের মধ্য দিয়ে সে যে শিক্ষালাড 
করবে তার মধ্য দিয়ে সে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে। 
সাধারণ শিক্ষায় একটি কাজ করতে গিয়ে বা একটি বিষয় শিক্ষার ক্ষেত্রে 
স্তার পিছনে কি নীতি (0:17010155) রয়েছে, সেটাই আগে শেখান হয়। 


৬৪ শিক্ষাপন্ধতি ও পরিবেশ 


গ্রজেক্ট পদ্ধতিতে একটি কাজের পিছনে কি নীতি আছে শিক্ষার্থীরা তা? 
নিজেরাই কাজ করতে গিয়ে গ্রয়োজনমত জেনে নেবে। 
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সীক্গান্হ্হাভ। ৪ | 

প্রজেক্ট পদ্ধতির অন্ুবিধা হচ্ছে একটি প্রজের শেষ কতর আরেকটি প্রজেক্ট 
০/শুরু করবার মধ্যে যে ফাক (8&৪) থেকে যায়, তার মধ্য দিয়ে শিক্ষার 
ধারাবাহিকতা রক্ষ1! কর! সম্ভব নয়। এর ফলে অনেক বিষয়ে জ্ঞান অসম্পূর্ণ 
থেকে যায়(।9)নিয়-শ্রেণীর অল্প বয়স্ক ছাত্রদের জন্য উপযোগী হলেও উচ্চ- 
শ্রেণীতে যেখানে জটিল বিষয় রয়েছে সেখানে শিক্ষণীয় বিষয়ের ধারাবাহিকতা 
রক্ষা না পেলে শিক্ষালাভ সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে গ্রজেক্টের কার্যকরিত। সীমাবদ্ধ । 

*) অনুবদ্ধ প্রণালীর মধ্য দিয়ে শিক্ষার একটা সীমা আছে-_সীম! ছাড়িয়ে 

একে বিষয়ান্তরে সম্প্রসারিত করলে কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিতে হয় এবং এমন 

সব বিষয়ের আমদানি করা হয় যাঁর সাথে প্রজেক্টের কোন সম্পর্ক নেই।, 
৫ 6. প্রজেক্টের মধ্য দিয়ে সব বিষয় শেখানো সম্ভবও নয়। অনেক সময় কানের 

/ চাপে প্রজেন্টের শিক্ষামূলক দিকট! চাঁপা পড়ে যায়। 

(5 অনুবু্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দিতে হলে শিক্ষকের যে পরিমাণ অভিজ্ঞতা থাকা 

“দরকার ও বছ বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন সেরূপ শিক্ষক পাওয়া 

কঠিন। 

দলবন্ধ হয়ে কাজ করার ফলে সহযোগিতামূলক মনোভাব কৃষ্টি হয়__. 
সামাজিক বোধ জন্মায় আবার দলের মধ্যে মিশে কাজে ফাকি দেবার ইচ্ছ। 
থাকলে তাও খুব কঠিন নয় এবং সর্বকালে সর্বদেশে দুণচারটি ফাকিবাজ ছেলে 


থাকবেই, তার! এ সুযোগ গ্রহণ করবে। 
লুন্নিজ্ঞাদ্কী ও শ্রাভে্ট শহদভিল্র ভভুক্নন্ন। ৪ 
গ্রজেক্টপন্ধতির সাথেআমাদের দেশের বুনিয়াদী শিক্ষাপন্ধতির অনেক দিক 
থেকে মিল রয়েছে । বুনিয়াদী শিক্ষা, প্রজেক্টের স্ায় কর্মকেন্দ্রিক। এখানে' 
একটি শিল্পকর্মকে কেন্দ্র করে শিক্ষা পরিকল্পিত হয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষায় 
শিশুর পরিবেশ অন্্যায়ী কয়েকটি শিল্প থেকে একট শিল্প বেছে নিতে হবে-_ 
ঘার সম্পর্কে শিপ স্বাভাবিক আগ্রহ বোধ করবে । এই পদ্ধতিতেও মূল শিল্পটি 
থেকে অন্ধব্ন্ধ গ্রপালীতে নান! বিবয়ে জ্ঞানলাভের সুযোগ আছে। উভয় 
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পদ্ধতিতেই মানসিক ও দৈহিক উতয় দিকের চর্চা হয়। দুইটি পদ্ধতিতেই 
বাস্তব পরিবেশের মধ্ কর্মের পরিকল্পনা করা হয়। শিক্ষাকে বাস্তব জীবনের 
সাথে সংযুক্ত কর! ছুই শিক্ষাপদ্ধতিরই বৈশিষ্ট্য । 

প্রজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরাই প্রজেক্ট স্থির করে। বুনিয়াদী পদ্ধতিতে 
সীমাবদ্ধ কয়েকটি পূর্বনির্দিষ্ট প্রজেক্ট থেকে একটি প্রজেক্ট বেছে নিতে হয়। 
প্রজেক্ট পদ্ধতির জ্ঞানলাভের মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা! করা সম্ভব নয়। 
একটির পর একটি প্রজেক্ট নিয়ে ছেলের] কাজ করে যাঁয়, ফলে তাদের জানার 
মধ্যে ফাঁক থেকে যায়। বুনিয়ার্দী পদ্ধতিতে একটি মূল শিল্প কর্ম নির্দিষ্ট থাকে 
বলে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্য ধারাবাহিকতা রাখা সম্ভব হয়। 

প্রজেক্ট পদ্ধতিতে কর্মটি গৌণ, শিক্ষালাভই মুখা। কিন্তু বুনিয়াী 
শিক্ষাপদ্ধতিতে বিষয় শিক্ষার সাথে শিল্পকর্ষে দক্ষতালীত করতে হয়। 
শিল্পটি এখানে গৌণ নয়। বুনিয়াদী পদ্ধতি কর্মকেন্দ্রিক হলেও মূলত: তা 
শিল্পকেন্দ্রিক । বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে গার্গীজি বলেছেন__*-*00 
৪001৮107 ০81005, 100৫ 01206 091)060.” তবে একথা মনে রাখতে হবে 
গান্ধীজী পরিকল্িত বুনিয়াদী শিক্ষায় শিল্পের যে গুরুত্ব ছিল বর্তমানে তার 
কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। ছুইটি পদ্ধতিকেই শিক্ষার্থীর সক্রিয়তাকে 
কেন্দ্র করে অহ্ববন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দেবার নীতিকে গ্রহণ করায় 
প্রজেক্ট ও বুনিয়াদী শিক্ষা উভয় পদ্ধতিকেই কর্মকেন্দ্রি শিক্ষার শ্রেণীভুক্ত 
করা যায়। 


ুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধাতি (951০ ছ.009007) ) 


আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি সমূহের মধ্যে ভারতীয় দৃষ্টিতে বুনিয়াী শিক্ষার 
একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে । জাতীয় শিক্ষা সমহ্যার সমাধানের পম্থারূপে 
গান্বীজি বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা করেন। বর্তমান 
শিক্ষাপদ্ধতিসমৃহ কোন দ্বিক থেকেই দেশের প্রয়োজন 
মেটাবার উপযোগী নয়। জাতীয় জীবনধার1 থেকে বিচ্ছিন্ন 
কোন শিক্ষাপদ্ধতি দ্বারা জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজন পিদ্ধ করা সম্ভব নয়। 
ভারতীয় সামাজিক পরিবেশের সাথে সামগ্রস্ত বক্ষ করে, দেশের অর্থনৈতিক 
কথা বিচার করে গান্ধীজি বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি রচন| করেন। গতানুগতিক 
শিক্ষাপদ্ধতি থেকে শিক্ষাব্যবস্থাকে মুক্ত করে নতৃন করে তিনি শিক্ষাপন্ধতি 
পুনর্গঠন করতে চেয়েছিলেন। গান্ধীদি পরিকল্পিত শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে --. 
শিক্ষা হবে শিল্পকেন্দ্রি, কোন একটি শিল্পকে কেন্ত্র করে অহুবন্ধ প্রণালী 
মধ দিযে শিশ্ত শিক্ষার ব্যবস্থ! কর! হবে। ৃ 

শিক্ষা, পরি.-৫ 


ভার্তীর সমাজের 
উপযোগী শিক্ষ। 


৬৬ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 

গান্ধীজির শিক্ষা পরিকল্পনা ভারতের নিজদ্ব বৈশিষ্ট্য ও আধুনিক শিক্ষা- 
বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে রচিত। বুণিয়াদী শিক্ষায় শিশুর সক্রিয়তা 
'তত্বের প্রভাব রয়েছে । শিশুরা সর্বদাই কর্মচঞ্চল, নীরস পুঁখির মাধ্যমে যে 
শিক্ষা তা শিশুমন গ্রহণ করতে মংকোচিত হয়। 
পুথিনির্ভর নিপ্রাণ শিক্ষার মধ্যে শিশু তার স্বাভাবিক 
বিকাশের পথ খুঁজে পায় না। এ শিক্ষা! শিশুর ম্বাভাবিক কর্মগ্রবণতাকে 
পঙ্গু করে দেয়। আনন্াহীন শিক্ষা শিশুর মনে নতুন সৃষ্টির প্রেরণা 
যোগাতে পারে না। শিশুর মধ্যে যে কর্মপ্রবণত। রয়েছে তার বিকাশের 
পথ যদি সুগম করতে হয় তাহলে কাজ দিতে হবে। শিশু চায় খেলা 
আর কাঁজ। বুনিয়াদী শিক্ষায় দশজনে মিলে কাজের মধ্য দিয়ে ঘে 
শিক্ষার আয়োজন করা হয়েছে তাতে শিশুর ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও গুৎন্থক্য 
সম্পর্কে যথেষ্ট দৃটি রাখা হয়েছে । শিশুকেন্দ্রি শিক্ষায় শিক্ষাকর্মের যে 
স্বাধীনতা রয়েছে তার মধ্য দিয়ে শিশুর ব্যক্কিত্ব বিকাশের যথেষ্ট সুযোগ 
বয়েছে। কাজের মধ্য দিয়ে শিশুর হৃপ্ধ সম্ভাবনার বিকাশের সাথে ইন্দ্রিয়গুলি 
স্নিয়ন্ত্রিত হবে, বুদ্ধি মাজিত হবে, স্বাধীনভাবে কাজ করবার স্থযোগ পেয়ে 
শিশু আত্মশক্তিতে আম্থাবান হবে। 

বুনিয়া্দী শিক্ষায় লেখাপড়া! শেখার সাথে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও সামাজিক 
স্বাস্থ্য এ ছুইদিক সম্পর্কেই শিশু যাতে সচেতন হয় সে ব্যবস্থা রয়েছে। 
বুনিয়াী শিক্ষায় সাফাই ও স্বাস্থযরক্ষা মূল কাজের অন্যতম । 

বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিতে গতাম্থগতিক পুঁধি-কেন্দ্িক শিক্ষার পথকে 
ত্যাগ করে কর্মের মাধামে শিক্ষার ব্যবস্থাকে গ্রহণ কর! হুয়েছে। কোন একটি 
শিল্পকে কেন্দ্র করে শিল্পকাজের মাধ্যমে পাঠক্রম নির্ধারিত বিষয় শিক্ষা 
দেওয়া হয়। এই একটি বিষয্নকে কেন্দ্র করে অন্ধবন্ধ প্রণালীর মাধ্যমে অন্যান্য 

পাঠ্য বিষয়সমূহ শিক্ষাদীনের ব্যবস্থা প্রজেক্ট পদ্ধতিতে ও 

পইরা অনুৃত হয়। শিল্পশিক্ষার মধ্য দিয় শিশুকে কারিগর 
বানানোই বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতির জক্ষ্য নয়। এ শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশু 
সবাস্ত্রিকভাবে শিল্পটিকে আয়ত্ত করবে না, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষালাভ করে 
শিশু শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করবে। কোন একটি নির্দিষ্ট বৃত্তির মাধ্যমে 
শিক্ষায় অন্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে জান লাভের সাথে শিক্ষার্থী পরবর্তী জীবনের 
প্রয়োজনীয় বৃত্তিকেও এখান থেকেই শিখে নিতে পাঁরে। 

অন্বন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা! দেবার পথে একটা প্রধান অস্থবিধা হচ্ছে 
বৃত্ধিকে কেন্দ্র করে শিক্ষা ফেবার ফলে দাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, অংক 
প্রভৃতি অতি সামান্তই এই পদ্ধতিতে শেখান যায়। এগুলি বৃত্তির 
ওুন্বোজনে অতি লীষান্তভীবেই তাঁর নাথে জড়িত, তাই এ সম্পর্কে জান 


সক্রিরত। তথ্তবের প্রভাব 


শিক্ষারর্শ ও পদ্ধতি-বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন ৬৭ 


সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে । এই অস্থবিধা সম্পর্কে লচেতন হয়ে 
বুনিয়া্দী শিক্ষায় এমব বিষয়ে ভিন্ন পাঠাম্থচী রচিত হয়েছে। অশ্থবন্ধ 
প্রণালীর মধ্য দিয়ে ঘেটুকু শেখান যায় তার চেয়ে অনেক 
বেশী তথ্াবাজি হ্বতন্ত্র পাঠ্যস্থচীতে সন্গিবেশ করা হয়েছে। 
আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বৈশিষ্টযসমূহকে স্বীকার 
করে নিয়ে শিল্পকেন্্রিক বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছে । কাজের মধ্য 
দিয়ে শিক্ষার ফলে শিশুশিক্ষার্থী একদিকে পাঠের নীরস একঘেকেমী থেকে 
রক্ষা! পেয়েছে, অপরদিকে তার স্বাভাবিক স্জনীশক্তি বিকাশের পথ খুঁজে 
পেয়েছে। পুঁথিকেন্দ্রিক পাঠে কার্িক শ্রমবিমুখতা ও 
মনো বিজ্ঞানসম্মত 
রে শ্রম সম্পর্কে একট] অশ্রদ্ধার ভাব স্থথি হয়। বান্তবধর্মী 
শ্রমের মাধ্যমে শিক্ষায় শিক্ষার্থীর মনে শ্রমের মূল্যবোধ 
জন্মায় ও সে শ্রমের মর্যাদ! দিতে শেখে । শিক্ষাব্যবস্থায় শিল্পের 
উপস্থিতিতে শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক ভাবে শিক্ষালাভ করে। এতে তার বুদ্ধি 
ও কর্মকূশলতায় দেহ ও মনের সমান বিকাশলাভ ঘটবে। একটি শিল্পে 
কুশলী হয়ে উঠলে পরবর্তীকালে শিক্ষার্থী সেই শিল্পকেই জীবনের বৃত্তিবূপে 
গ্রহণ করতে পারবে । সামাজিক পরিবেশে শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়ায় শিক্ষার্থী 
সমাজনচেতন হয়ে উঠছে । সমগ্র ভারতের শিক্ষায় গান্ধীজি প্রবর্তিত শিক্ষা” 
পদ্ধতি এক নতুন যুগের স্থচনা করেছে। 


কোঠারী কমিশনের অভিমত £- 

কোঠারী কষিশন তাদের রিপোর্টে শিক্ষার কোন স্তরকে বুনিয়াদী শিক্ষা 
নামে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেননি । কিন্ত কমিশন মনে করেন বুনিয়াদী শিক্ষা 
পদ্ধতির মূলনীতিসমূহ একটু পরিবর্তিত করে শিক্ষার সর্বস্তরেই প্রয়োগ করা 
চলে! বুনিয়াদী শিক্ষার কর্নকেন্দ্রিকতা ও উৎপাদন, অন্ুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা, 
স্থানীয় সমাজের সাথে বিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রভৃতি কমিশন গ্রহণ করেছেন । 
কাজের অভিজ্ঞতা! (/০1]. 009165006) ও উৎপাদনমূলক কাজ (0০৫09০৬৩ 
৬০৫) ঘার উপর কমিশন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা বুনিয়্াদী শিক্ষা- 
পদ্ধতির পাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। 

অনুবদ্ধ প্রণালী বুনিয়াদী শিক্ষার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য । কমিশন যতটা 
সম্ভব শিক্ষায় এ পদ্ধতিকে কাজে লাগাতে বলেছেন। শিশুদের সামাজিক ও 
সমাজমুখী করে তুলতে হলে সামাজিক কাজে ও সমাজসেবামূলক কাজে তাদের 
অংশ গ্রহণ করতে হবে। কোঠারী কমিশনের এই সুপারিশ বুনিয়াদী শিক্ষার 
অন্ততম মূলনীতি । 

[ বুনিষাধী শিক্ষার ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তৃত আলেচনৰ জন্ম “সিক্ষ্ 
পদ্ধতি ও সমস্তার ইতিহাস” দেখুন । ] | 


অন্ুবন্ধ প্রণ।লী 


হি শিক্ষাপন্ধতি ও পরিবেশ 


উইনেটক। পদ্ধতি (৬/1017608 6160) 2 


চিকাগো শহরের নিকটে মিচিগান হৃদের তীরে উইনেটক| নামক স্থানে 
ওয়াসবার্ণ € ড/851708106 ) ১৯১৯ খুঃ একটি নৃতন ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতির 
প্রবর্তন করেন। উইনেটকার প্রাথমিক ও জুনিয়ার হাইস্কুলে এই পদ্ধতির প্রথম 
প্রয়োগ করা হয় বলে এই শিক্ষাপ্রণালী উইনেটকা পদ্ধতি নামে খ্যাত। 
ব্যক্তিগত শিক্ষার যে নীতির উপর ডাণ্টন শিক্ষাপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত, 
উইনেটকা শিক্ষা-পরিকল্পনার ভিত্তিও সেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা । উদ্দেশ্য 
এক হলেও প্রয়োগের ক্ষেত্রে ছুই পদ্ধতিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অন্ু্থত 
হয়। উইনেটকা পদ্ধতিতে পাঠক্রমকে ছু'টি ভাঁগে ভাগ করা হয়েছে__ 
(ক) সাধারণ অত্যাবশ্যক বিষয়সমূহ ( 00101071) 65561001815 ) (খ) সামাজিক 
ও স্জনযূলক দলগত কাজসমূহ (০০1৪1 ৪00 0162.115 ££০01) 
৪০1151065 )। অত্যাবশ্যক সাধারণ বিষয়সমূহ প্রত্যেক 
শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় আয়ত্ত করতে হয়। ডাণ্টন 
পদ্ধতির মত এখানেও শিক্ষার্থীকে কাজ (৪5512171760) দেওয়া হয়। 
বিষয়সমূহ কতকগুলি 9০1%-এ ভাগ করে শিক্ষার্থ নিজের সাধ্যানলারে 
কাজ করে কাজটি বা সমশ্তাটি সমাধানের চেষ্টা করে। একটি ইউনিটের 
কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থী শিক্ষকের কাছ থেকে ইউনিটের উত্তর সম্বলিত 
একখানি কাগজ পায়। উত্তরপত্রের সাথে মিলিয়ে যদ্দি দেখে নিজের উত্তর 
হয়নি, তখন মে আবার নিজের ভুল সংশোধন করতে লেগে যায়। যদি 
তার নিজের সমস্ত উত্তর পূর্বপ্রত্তত উত্তরপত্রের সাথে মিলিয়ে দেখ] যায় 
উত্তর নির্ভুল হয়েছে, তাহলে সে শিক্ষককে পরীক্ষা নেবার জন্ত অনুরোধ করে। 
প্রতিটি ইউনিট যদি পুরে! মার্ক পায় তাহলেই শিক্ষক তাকে পরের ৪801 
নিয়ে এগিয়ে যাৰার অনুমতি দেন। পরীক্ষায় পাশ করতে না পারলে আবার 
তাকে পুরোন 801 নিয়ে কাজ করে করে পরীক্ষার জন্ত প্রস্তত হতে হয়। 
উইনেটকা শিক্ষাপন্ধতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য-নীতির 
(10015100981 0166151)06 ) স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি শিশুর পক্ষে 
অত্যাবশ্যক বিষয়পমূহের একই হারে উন্নতি কর! সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীরা নিজ 
নিজ ক্ষমতা অনুসারে নিজেদের চেষ্টায় প্রধান বিষয়সমূহ আয়ত্ত করে। 
গতানুগতিক শ্রেণীশিক্ষার ব্যবস্থা এই পদ্ধতিতে নেই। কিন্তু উইনেটকা! 
ব্যক্তিগত বৈশিষ্টা্র পদ্ধতিতে শ্রেণীশিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে বিলোপ করা হয়নি। 
্বীরূতি এখানে একই সাথে একজন শিক্ষার্থী তিনটি বিভিন্ন 
শ্রেণীতে পড়তে পারে । কোন একটি ছাত্র হয়ত সাহিত্যে 
বেশ কিছুটা এগিম্ে আছে, বিজ্ঞানে নির্ধিষ্ট মান রক্ষা করে চলেছে, অঙ্কে 
পিছিয়ে আছে। শিক্ষার্থী যে বিষয়ে যে কয়মান এগিয়ে বা পিছিয়ে আছে 


ছুটি পাঠক্রম 
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সেই অনুসারে সে বিভিন্ন শ্রেণীতে গিয়ে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। বিভিন্ন 
বিষয়ের প্রগতি যদি একই হারে না হয় তাহলে বিভিন্ন বিষয়ে 01020301100 
বিভিন্নভাবে হবে। কোন এক বিষয়ের অগ্রগতি ও প্রমোশন অন্থ কোন এক 
বিষয়ে এগিয়ে যাওয়া! কি পিছিয়ে থাকার উপর নির্ভরশীল নয়। এই শিক্ষা- 
পদ্ধতিতে বাৎসরিক পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রমোশনের বাবস্থা নেই। শিক্ষার্থীরা 
নিজ নিজ নিদিষ্ট কাজ শেষ করে যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারলেই তাদের 
পরবতী শ্রেণীতে প্রমোশন দেওয়া হয়। 
হুষ্টিধর্মী দলগত সামাজিক কাঁজগুলিতে সবাইকে অংশ গ্রহণ করতে 
হয়। নাচ, গান, অভিনয়, চিত্রাঙ্কন, বিভিন্ন হ্জনধর্মী কাঁজে তারা অংশ 
যানের গ্রহণ করে। ছাত্রদের জন্য অত্যাবশ্যক শিক্ষণীয় বিষয়গুলির 
সথগনমূলক কাজ. জন্ত যেরূপ পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে_-দলগত কাজের 
জন্য সেকূপ কোন পরীক্ষা বা মার্কের ব্যবস্থা নেই-_ 
এসব কাজে শিক্ষার্থীরা অংশ গ্রহণ কৰে আনন্দলাভ করে- এটাই তাদের 
পরম লাঁভ। ছাত্রদের প্রথম থেকেই গঠনমূলক কাজে শিক্ষা দেওয়া 
হয়। তারা সমবায় বিপণি পরিচালনা, স্কুল ম্যাগাজিন পরিচালনা, ক্লাব 
গঠন প্রভৃতি কাঁজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। স্থলের বিভিন্ন দলগত 
কাজ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কমিটি আছে, প্রতিটি ছান্রকেই কোন-না-কোন 
সমিতির সভ্য হতে হুবে। সাধারণ পাঠক্রম বহিভূর্ত এসব স্জনধর্মী গঠনমূলক 
কাজের মধ্য দিয়ে তাদের স্বাভাবিক শৃঙ্খলাবোধ জন্মায়, দলগত কাজের মধা 
দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতায় দাঁযীজিকবোধ জাগ্রত হয়। পড়ার পরিবেশ 
নানাবিধ কাজের মধা দিয়ে আনন্দময় হওযায শিশুরা পড়ায় আগ্রহ বোধ করে। 
বিদ্যালয় সংগঠনে একজন করে মনোবিজ্ঞানী, মনোরোগ বিশারদ, 
চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও একজন সর্বক্ষণের জন্ত নিযুক্ত সম্পাদক যুক্ক থাকেন। 
বিভিন্ন স্তরের ছাত্রদের উপযোগী করে মনোবিজ্ঞনসম্মত 
পুস্তক রচনা কর! হয়। ছাত্রদের আচরণ সম্পকীয় সমস্ত 
মনোবোগ-বিশারদ সমাধান করেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানী 
সাধারণ স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি বাখেন। বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধো সমন্বয় 
সাধন করেন সম্পাদদক। 
ওয়াসবার্ণ পরিকল্পিত এই শিক্ষাপদ্ধতিতে ডাণ্টন শিক্ষাপন্ধতির ক্রটিগুণিকে 
যতদূর শস্ভব পণিহার করবার চেষ্টা করা হয়েছে। ব্যক্তিমুখীন-শিক্ষ প্রচেষ্টায় 
শ্রেণীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিয়ে শিক্ষাপবিকল্পনা করায় 
উভয় পদ্ধতির মধ্যে একটা লমন্বয় সাধিত হয়েছে-_সেই সাথে শ্রেণীশিক্ষার 
দ্বৌষ-ক্রটি থেকেও শিক্ষাকে মুক্ত রাখা সম্ভব হয়েছে। ব্যক্তিমুখীন শিক্ষা- 
পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে উইনেটকা শিক্ষাপদ্ধতির তবিস্তৎ খুবই সভভাবনাপূর্ণ। 


মণোবিজ্ঞ।ননম্মত 
পুস্তক 


প২ শিক্ষাপন্ধতি ও পরিবেশ 


উভয় শিক্ষাপন্ধতির সমন্বয় সাধন কিভাবে কর] যায় আজকের শিক্ষায় তা 
একটা প্রধান সমস্যা । এই সমস্যা সমাধানের জন্য যে পরীক্ষা-নিরীক্ষ 
চলেছে তার ফলেই উদ্ভাবিত হয়েছে বিভিন্ন প্রকার সজ্ঘবদ্ধ পদ্ধতি ( 0001) 
71601705 )। 
যে কোন সঙ্ঘবদ্ধ শিক্ষাপদ্ধতিতে কোন একটি কাজ শিক্ষার্থার! বিভিন্ন 
দলে বিভক্ত হয়ে সম্পন্ন করে। কোন একটি শির্দি্ট কাজ শ্রেণীর 
শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে করতে দেওয়া হলে শিক্ষার্থীরা 
দলবদ্ধভাবে তার বিভিন্ন দিক ও বিভিন্ন সমন্যা নিয়ে আলোচনা 'করে। 
যদ্দি শুধুমাত্র বুদ্ধিমূলক সমস্যা হয় তাহলে সমম্টাটির সবদিক নিয়ে 
আলোচনা করে সমাধানের পথ নির্দেশ করে দিতে পারলেই কাজটি শেষ 
হয়। সমস্যা সমাধানমূলক আলোচনায় সবাই অংশ গ্রহণ 
সমন্য।র দলগত 
নি করে। বিভিন্ন গ্রন্থ, চার্ট, পরিসংখ্যান প্রভৃতির সাহায্যে 
সবাই যার যার বক্তব্য উপস্থিত করে। এখানে দলের 
সবাই আলোচনার মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্তে আসে । সব দলই তার্দের 
পিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করে রাখে । সবশেষে সমস্ত দলগুলি নিয়ে আলোচনার 
খযবস্থা হয়, বিষয়টি সম্পর্কে বিভিন্ন দল তার্দের অভিমত পেশ করে। 
পানে আবার সমস্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আলোচনা করে একটা সাধারণ 
(িদ্ধান্ত কর] হয়। সজ্ঘবদ্ধ এই যে কাজ বাঁ সমল্তা সমাধানের পদ্ধতি, 
একে সমশ্তা পদ্ধতি € চ£0১1519 11৩0১০৭) বল] যাঁয়। বহু শিক্ষা- 
পদ্ধাতিতেই সজ্ঘবন্ধভাবে কাজ করার নীতি অনুস্থত হয়, যেমন সেমিনার 
বা আলোচন। চক্র, প্রজেক্ট, কর্মশালা পদ্ধতি (৮০1 91১০), দলীয় 
'মালোচনা। 
সজ্ঘবন্ধ কার্ধপদ্ধতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমগ্র শ্রেণীকে কয়েকটি দলে 
|বভক্ত করা হয়! শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে সজ্ঘবদ্ধভাবে ন্তন্ত কাজটি 
সমাধানের চেষ্টা করে। সজ্ঘবদ্ধ কারধপ্রণালীতে দল পরিচালনার জন্ম একজন 
দলনেতা নির্বাচিত করা হয়। দলনেতার পরিচ|লনাঁষ নির্দিষ্ট বিষয়টি বিস্তৃত 
ভাবে আলোচনা করা হয়। দলগঠনের সমগ্র ভালমন্দ সব যিশিয়ে দল গঠন 
করতে হুয়। প্রত্যেক দলের যোগ্যতার মান যাতে মে'টামুটি একই রকম হয় 
সেদিকে নজর রাখতে হয়। যদিও দল্পনেতীর নেতৃত্বে 
দ্গীনেতা য় নির্দেশে 
টি আলোচনা কি কাধ পরিচালিত হয়, তবুও প্রতি দলের 
কারধপ্রণালী ও কাজের অগ্রগতির গ্রুতি শিক্ষক সতর্ক দুটি 
রাখবেন। দলের প্রতিটি ছেলে কাজ করছে কিন'__আলোচনা ঠিক পথ ধরে 
অগ্রনর হচ্ছে কিন এসব দিকে তাকে নজব রাখতে হবে। প্রয়োজন্মত তিনি 
ঠিক পথের নির্দেশ দেবেন ও দলের থেকে কাজ আদায় করে নেবেন। 
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সঙ্ঘবন্ধ পদ্ধতিতে আলোচনা কি কাজ ভিন্ন ভিন্ন ব্ূপে পরিচালিত হুয়। 
সেমিনার বা আলোচনাচক্রে কোন একটি বিষয় সাধারণভাবে আলোচিত হবার 
পর আলোচনাচক্র কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে যুপ- 
বিষয়টির বিভিন্ন দিক নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আলোচনা 
করা হয়। নির্ধারিত সময়ের পর বিভিন্ন দলগুলি একত্রিত হয়__-এখানে 
বিভিন্ন দলের দলপতি তাদের দলেণ দিদ্ধান্তসগ্থলিত পূর্ণ বিবরণী পেশ করে। 
সেই সম্মিলিত আলোচন! থেকে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। 


প্রজেক্ট পদ্ধতিতে একটি কাজকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্তে মে কাজটিকে 
কতকগুলি ঘ1ূ৮এ ভাগ করে এক-একটি দলের উপর সেই 90-গুলি 
সম্পাদনের ভার দেওয়া হয়। সবাই মিলে কাজ করে 
পরিকল্পিত লক্ষ্যে পৌছান হয়। কাজটির শুকতে নির্দিষ্ট 
প্রজেক্টের উদ্দেশ্ত সম্পর্কে আলোচনা করে কার্ধ নম্পার্দনের পরিকল্পনা! করা 
হম। কাজটি হয়ে যাবার পর আবার আলোচনার মাধামে সম্পাদিত কাজের 
গুণাগুণ বিচার করা হয়। 

সজ্ঘবন্ধ পদ্ধতির বিতিন্নরূপ দলীয় নেতার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা বয়েছে। 
দলনেতার স্পরিচালনার উপর দলের কাঁজের অগ্রগতি ও সাফল্য নির্ভর করে) 
দ্লনেতাঁকে গণতান্ত্রিক মনোভাব সম্পন্ন হতে হবে। অনেক সময় দেখা 
যায় দলনেত। স্বেচ্ছাচারী হয়ে দলের অন্ত কোন সত্যকে মতামত প্রকাশের 
স্থযোগ দেয় ন'--তাত্ড মতামত অন্যের উপর চাপিয়ে 
দেবার চেষ্টা করে । আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দলনেতার 
নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের অভাবে দলের মধ্যে বিশৃঙ্খলার স্থষ্টি হয়। গণতান্ত্রিক 
দলনেতা দলের প্রতিটি সভাকে মালোচনাকালে মতামত প্রকাশের সমান 
স্যোগ দেবে দলনেতাঁকে দেখতে হবে কোন অংশ গ্রহণকারী ঘেন 
আলোচনাকালে চুপ করে থেকে কাজকে এড়িয়ে না ঘায়। আলোচনায় 
বিভিন্ন অংশগ্রহণকারীর বক্তব্যকে সংহত করে দলকে শিদ্ধান্তে আদতে সাহাযা 
করবে। অংশগ্রহণকারীীরা তাদের উপধ গ্যন্ত কাজজট হুষ্ঠ সমাধাণের জন্য 
আপ্রাণ চেষ্টা করবে। 


আলে।চনা-চত্র 


প্রজেক্ট 


প্লনেতার ভূশিক! 
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আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিতে দণবদ্ধ হয়ে কাজ করবার ন্ুবিধা-অন্বিধ! ও ছাজ্জ- 
মনে তার প্রভাব এবং ছাত্রদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা নিয়ে বেশ কিছুট1 পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা চলছে। সঙ্ঘবন্ধ পদ্ধতি (8:0017611,50) নিয়ে আলোচনাকালে সবাই 
মিলেঙ্গিশে কাজ করবার যৌক্তিকতার দিকটা! আমরা বুঝতে চেষ্টা করেছি। এক! 


৭৪ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


যে সমন্তা সমাধান করা যায় না, যে কাজ একক গ্রচেষ্টায় সম্পন্ন করা সম্ভব 
নয়, সেই কাজটিকে দশজনের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে ভিন্ন ভিম্্ন ভাবেবা 
নিয়া তা সজ্ঘবন্ধ হয়ে কাঁজটি করবার চেষ্টা করলে কাজটি সম্পন্ন 
রান হতে পারে। সঙ্ঘবদ্ধ পদ্ধতির একটি রূপ হচ্ছে কর্মশাল। 
পদ্ধতি (%/0114-51)909 10050)90 )। প্রজেক্ট পদ্ধতির 
মত ওয়ার্কসপ, পদ্ধতির উদ্ভাবনও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। প্রজেক্ট পঞ্চতিতে 
যেমন একটি কাজকে (02150) ) হাতেকলমে সম্পন্ন করা হয় এবং শিক্ষা 
দেওয়! হয়, কর্মশালা পদ্ধতিতে সমস্যাটি নিয়ে আলাপ-আলোচন৷ করে, 'বিভিন্ন 
দ্বিক থেকে সমস্যাটির বিচার-বিবেচনা করে, মবাই মিলে উপস্থাপিত সমস্যার 
একটা সু সমাধানের চেষ্টা হয়। এই পদ্ধতিতে সমস্তার বুদ্ধিমূলক সমাধান 
করলেই সদশ্যদের কাজ শেষ হয়-_এখানেই প্রজেক্ট পদ্ধতির সাথে এর 
পার্থক্য । 
কর্মশীল] (/010:-51)092 ) পদ্ধতির উদ্দেশ্য গতানুগতিক নীরস প্রাণহীন 
শ্রেণীশিক্ষার বন্ধন থেকে ছেলেদের মুক্তি দেওয়া । শ্রেণী কক্ষের বাইবে 
শিক্ষার্থীদের কাজের সুযোগ দেওয়া । কাজের মধ্য দিয়ে তারা যাঁতে তাদের 
জীবনের সাথে জড়িত বা! দৈনন্দিন জীবনে আসতে পারে 
এমন সমশ্যার (0610 [01010169107 ) সমাধানের সুযোগের 
মধ্য দিয়ে তাদের জীবনে শিক্ষার বুনিয়াদ দৃঢ় ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত হয়। জীবনের সাথে সম্পর্কহীন শিক্ষার মাঝে বড় হবার সাথে সাথে 
কোন সার্থকতা খুজে না পেয়ে শিক্ষার্থীর মনে প্রশ্ন জাগে এই পু'খিনির্ভর 
শিক্ষা থেকে ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্ততি হিসাবে মেকি পেল? বাস্তব জীবনের 
সমস্যাকে শিক্ষার অঙ্গীভূত করে সেই লমস্যা সমাধানের দায়িত্ব শিক্ষার্থীর হাতে 
দিলে তার! সমস্ত শক্তি দিয়ে সেই সমস্যা সমাধানের জন্য সচেষ্ট হয়। শিক্ষা 
আর তখন প্রাণহীন বা নীরস থাকে না। জীবন ভিত্তিক শিক্ষার আকর্ষণ 
শিক্ষার্থীদের নিকট হয়ে উঠে ছুনিবার । 
কর্মশালা পদ্ধতিতে জীবনের সাথে জড়িত, একটি সমশ্তা সমাধানের দায়িত 
ছাদের দেওয়া হয়। যে সব ছাত্রর! সমন্তাঁ লমাধানের দায়িত্ব নেবে তাদের 
নিয়েই তৈরী হয় ৯/০:%-51১০--এর| সবাই হবে ৯01-91)02-এর সদন্য । 
সমন্তাটি সদন্তদের সামনে উপস্থাপন করা হলে লব সদন্যই তা নিয়ে আলোচন! 
করবে। আলোচনাকালে প্রয়োজনীয় বই, চাট, ম্যাপ, প্রিলংখ্যান 
প্রভৃতির সাহায্য নিয়েও সাহায্যকারী বিশেষজ্ঞ ব্য 
জিতের (15500:05 01500 ) সুখে পরামর্শ করে সমস্তার গ্রহণ- 
যোগ্য সমাধানে পৌঁছাবে। আলাপ-আলোচনার হ্ববিধার জন্ত সমগ্র দূ 
কুয়েকডি উপদলে বিভক্ত হয়ে সমন্যার বিভির দ্বিক নিয়ে আলোচনা করবে। 


বাস্তবজীবনে অনুভূত 
সমস্তা 
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উপদলগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সমপযার বিভিন্ন দিক থেকে যে সিদ্ধান্তে আসবে 
তাই মিলিয়ে মূল সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করবে। মুল সমস্যা নিয়ে 
আলোচনাঁকালে যদি কোন গৌণ সমপ্যা দেখা দেয়, তাহলে সেই সম্পর্কেও 
আলোকপাত করা হবে। 

কর্মশালায় একজন পরিচালক (10115০07) থাকবেন। পরিচালক 
কর্মশালার কাজ পরিচালন! করবেন । সমসা। সমাঁধানেল জন্য, আলোচনার 
জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও তথ্যাদি সংগ্রহ, বিশেষজ্ঞ 
বাক্তির সাহাযা গ্রহণ প্রভৃতি বাবস্থা পরিচালক করবেন। 

সভাপতির কাজ পরিচালনার সাহাঁঘ্যের জন্ত ও আলোচনাকালে কোন 
পরামশদ।তা জটিল সমস্যা দেখা দিলে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ 
প্রভৃতির জন্য একজন পরামর্শদাতা। (00707941691) ) থাকবেন। 

কর্মশালার শিক্ষার্থীদের ছারা সব সমদ্যার সহজ সমাধান সম্ভব নয়। 
সমাধানের পথে কোন জটিল গ্রন্থি দেখা দিলে দেখানে মহজ পথের সন্ধান 
পাওয়। সদস্যদের দ্বারা সম্ভব নয়। দিশেহারা সদদাদের 
পথের সন্ধান দিয়ে আলোঁচনাকে সঠিক পথে চালাবার জন্য 
বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির ( .95০4106 1১650] ) সাহায্যের প্রয়োজন । বিশেষজ্ঞ 
ব্যক্তি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ও তথ্যজ্ঞ হবেন। প্রয়োজন হলেই আলোচনার 
জন্য তাকে পাওয়] যাবে। তিনি সব সময় আলোচনা সভায় উপস্থিত নাও 
হতে পারেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্দ্যরা তার কাছে গিয়ে উপদেশ গ্রহণ 
করবেন। 

কর্মশাল। পদ্ধতিতে সমস্ত সদস্য মিলেমিশে পারস্পরক সহযোগিতায় কোন 
একটি লমপা। সমাধানে উদ্যোগী হলে তারা যে উৎসাহ নিয়ে আলাপ-আলোচনা 
চালাবে, তথ্যার্দি সংগ্রহে তৎপরতা দেখাবে, সাধারণ শিক্ষাবাবস্থায় সে 
উৎসাহ আশা কর! যায় না-__আর সেখানে তাদের কাজ করবার স্থযোগ- 
সথবিধাও সীমাবন্ধ। 

পু'থিগত শিক্ষায় শিক্ষার্থীর কর্মপ্রচেষ্টার কোন ন্বযোগ না থাকায় সে 
নিক্ষিয় হয়ে পড়ে। কর্মশাল! পদ্ধতিতে বাস্তব ভিত্তিক সমন্যা সমাধানের 
মাধমে শিক্ষার্থী যে অভিজ্ঞতা লাত করে, তা তার পরবর্তী 
জীবনে পাথেয় রূপে তার জীবনের স্থায়ী সম্পদে পরিণত 
হয়। কর্মশালা পদ্ধতির বড় কথা এখানে শিক্ষার্থীই 
কর্মকাণ্ডের প্রধান অঙ্গ। তারাই একটি লমস্য। বেছে নেয় ও তার সমাধানের 
জন্ত ঘা কিছু করনীয় শিক্ষার্থীর! বিলেহিশে সে কাজগুলি করে। শিক্ষক বন্ধুর 
যত পাশে থেকে সমস্যা সমাধানে সহায়তা! করেন। তিনি একজন মুহুযোগী। 
এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত ও সমহিগত শিক্ষার সমন্বয় হয়েছে। ব্যক্ির স্বার্থ 


পরিচালক 


বিশেবজ্ঞের ভূমি কা 


কমশ।স।র অভিজ্ঞঞ1 
বাস্তবজীবনের পাখের 


পভ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


আর সমগ্টির শ্বার্থ যেমন পরস্পর বিরোধী নয়, এখানে সমষ্টিগত ভাবে কাজ 
করবার ফলে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের সাথে পরম্পর সহযোগিতার মধ্য 
দিয়ে সামাদ্রিক চেতনাবোধ জাগে। নিজেরা কাজটি করবার ফলে সদপ্যদের 
আত্মবিশ্বাস জন্মায় ও তার! আত্মনির্ভরশীল হতে শেখে । 

কর্মশালা পদ্ধতি আমেরিকায় উদ্ভব হলেও ভারতবর্ষে এই কার্ধপদ্ধতির 
কার্যকারিতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে । বাংলাদেশে 108510 [7216 
ন15101050011686-এব 15:9770100 96175106 [60 
বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকদের নিয়ে %০11-১1700 
করে এই পন্ধতিকে জনপ্রিয় করে তোলবার চেষ্টা করছেন। ছাত্রদের নিয়ে 
%/০1--0০০ পদ্ধতিতে কি জাতীয় ৮৫০৪০ নিয়ে কাজ কর যায় ১5000 
581106 আয়োজিত ৮/0110-১1)01- গুলিতে শিক্ষকদের সে সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
অর্জনের জন্য বিভিন্ন সমম্যা নিয়ে সেখানে আলোচনা হয় ও নিজ নিজ 
বিচ্যালয়ে গিয়ে সেই 2£০)০৮গুলি নিয়ে কাজ করবার জন্য তাদের উৎসাহিত 
করা হয়। বধ. ০." ঘ-ঘা.কি করে নতুন নতুন প্রজেক্টের মাধ্যমে শ্রেণী- 
শিক্ষার উন্নতি কর] যায় সারা ভারতে সে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে । 


ত।রতে প্রয়গ 


সেমিনার ও সিমপোজিয়ম ৫-- 


সজ্ঘবন্ধ আলোচনা পদ্ধতির দুইটি বিশিষ্ট রূপ সেমিনার ও সিমপো- 
জিয়াম। সেমিনাণ বা আলোচনা-চক্রে ছাত্ররা দলবদ্ধ তাবে কোন 
একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। নিজেরাই বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ 
করে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে অলোচ্য বিষয়টিকে বিভিন্ন দিক 
থেকে পরীক্ষা করে দেখে । আলোচ্য বিষয়টিকে কয়েকটি ইউনিটে 
ভাগ করে নিয়ে ৩৪ জনের এক একটি গ্রুপের উপর সে বিষয় সম্পর্কে তথ্য 
সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। গ্র,প নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে 
মূল বক্তব্য স্থির করে নিয়ে দলগত আলোচনায় লেই বক্তব্য উপস্থাপন করে। 
সম্মিলিত আলোচনা থেকে মূল বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হয়। নীচের 
দিকের ছেলেদের পক্ষে এই জাতীয় আলোচনাচক্রে অংশ গ্রহণ করবার মত 
সামর্থা থাকে না বলে মেমিনার উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র বা কলেজের ছাত্রদের মধো 
সীমাবদ্ধ রাখা সঙ্গত । এই জাতীয় মালোচনায় হ্বাধীনভাবে কাজ করবার 
স্থযোগ থাকায় শিক্ষার্থীরা নিজেরাই অনেক কিছু জাঁনন্চে পারে ও তাদের 
স্বাধীন চিন্তার বিকাশ লাভ ঘটে। সমসা। সমাধান পদ্ধতিকে আলোচন৷ 
চক্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাযাঁয়। . 

দিমপোজিষ়্ামকেও আহরা আলোচন। চক্র বলতে পারি। এই 
'সলোচনায় কোন একটি নির্দি্ই বিষদ্ে কেউ তার পূব থেকে তৈরী লেখা 


শিক্ষার্শ ও পদ্ধতি-বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন ৭৭ 


(7061) পড়েন। একাধিক বাক্তি একই বিষয়ে তাদের তৈরী “লেখা, 
পড়তে পাবেন। এরপর উপস্থিত বাক্তিরা পঠিত বিষয়টির নানাদিক নিয়ে 
আলোচনা করেন। এই আলোচনায় তারা বিষয়টি সম্পর্কে নতুন তথ্য 
পরিবেশন করতে পারেন। বিষয়টি সম্পর্কে মূল লেখাগুলি আগের থেকে 
ভেবে চিন্তে তৈরী করা হয় বলে এই জাতীয় আলোচনা-চক্রের আলোচন! 
বিশেষ তথ্যপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ হয়। আলোচনায় একজন পরিচালক থাকেন 
তিনি সমগ্র আলোচনার সংক্ষিপ্ধনার পরিবেশন করে আলোচনার সমাপ্তি 
টানেন। 


ডিউইর সমস্ত সমাধান পদ্ধতি (17101016107) 16000 ) 2-_ 


দৈনন্দিন কর্মজীবনে আমর] বহু সমস্যার সম্মুখীন হই। আমাদের শ্বাভাবিক 
কর্মপ্রবণতাবশে কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। প্রতিকূল 
অবস্থা থেকে ঘে সমসা'র উদ্ভব হয় তা দেখে মানুষ কম়-বিরত হয় না। সে 
সমসা। সমাধানে তৎপর হয়। নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট ৪ সমলা! 
সমাধানের উপযোগী নানা তথ্যের সঙ্কীন সেকরে। সন্তাবা সমাধানের পথ 
খুজে বের করতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়, এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই 
সে সমপ্যা সমাধান করে। মাহুষ বাস্তব জীবনে যে সন সমস্যার সম্মুখাণ হবে 
তার সাথে মুখোমুখি হতে হলে শিক্ষার মধ্য দিয়েই চলবে তার প্রপ্ততি পর্ব। 
এই প্রস্তুতি দুই ভাবে চলতে পাবে, কর্মের মধ্য দিয়ে আর বৌদ্ধিক দিক থেকে, 
চিন্তার ক্ষেত্রে । 

বৌদ্ধিক দিক থেকে কোন একট] মমস্য! সঙ্ঘবদ্ধভাবে সমাধান কি করে 
হতে পাবে তার উপর ভিত্তি করেই 70:0901600 2701)০0-এব উদ্ভব হয়েছে। 
কোন একটি অনুভূত সমদ্যার (61 0188০01 ) মানসিক সমাধান খুজে বের 
করা পদ্ধতিকেই সমপ্যা সমাধান পদ্ধতি বলা হয়। বিষয়টিকে সমস্যার 
আকারে ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করলে তাদের চিন্তাশক্তি উদ্দীঞধ হয়। 
তাদের মনে স্মদ্যা সমাধানের আগ্রহ জন্মে। নীনাভাবে বিষয়টিকে বিচার, 
বিবেচনা করে কি করে এর সমাধান খুজে পাওয়া যায়, কি করে বিষয়টিকে 
আয়ত্ব করা যায় 00012101276 9৫ সেই পথের সন্ধান দ্বেয়। 

সমস্যাকে দমাধান করতে হলে একটি নির্দিই পথ ধরে এগুতে হুয়। মানুষ৷ 
কর্ষপ্রবণ, এই কর্রপ্রবণতা বলেই সে কাজ করে। কর্মে প্রবৃত্ত হয়েই সে 
প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়। তাই আমে সমস্যা ( 9109155 )। সমন্যা 
সমাধান করতে হুলে সমস্যাটিকে ভাল করে বুঝতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে 
একটি সমস্যাকে বেছে নিতে হবে। সমস্যাটি এমন হবে যা! ছাত্রদের কাছে, 


৭৮ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


'উপস্থাপন করলে ছাত্ররা নিজেদের চেষ্টায় তার সমাধান করতে পাবে ও 
সমাধানের মধ্য দিয়ে শিক্ষালাভ হবে। সমস্যাটিকে ছেলের] চিন্তার ক্ষেত্রে 
সমাধান করতে পারলে তাদের শ্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা বাড়বে। সমন্যা 
সমাধানের জন্য তৎপর হয়ে সে লমাধানের উপযোগী বহুবিধ তথ্য সংগ্রহ 
করবে। সমস্য! সমাধানের উপযোগী সংগৃহীত তথ্য থেকে যে ধারণ! হবে 
তার মধ্য থেকে একটি ধারণ।কে সমদ্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায় রূপে 
গ্রহণ করবে। সমপ্যা সমাধানের বিষয়টি চিন্তার জগভে সাধিত হলেও তার 
যেন একটা বাস্তব মূল্য থাকে । প্রয়োজন হলে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে 
যেন তার উপযোগিতা! সম্পর্কে নিশ্চিস্ত হওয়া যায়। 


কিগারগার্টেন পদ্ধতি (11799-8) ১16০১০এ ) 2 


খেল৷ আর পড়া এ দু”টি জিনিসের মাঝে আমরা মিল খুঁজে পাই না, তাই 
বলি খেলার সময় থেলা, পড়ার সময় পড়া । মুস্কিল হয়েছে ছোট ছেলেরা 
খেলতেই ভালবাসে, পড়তে বসাতে হলে জোর করতে হয়, ভয় দেখাতে 
হয়। তবু নীরল লেখা পড়ায় শিশুর মন বসে না। শিশুর এই অনিচ্ছা এই 
ভীতি দ্বর করা যায় যদি খেলার সাথে পড়াটাকে জুড়ে দেওয়া যাঁয় তখন আর 
পড়াট। পড় থাকবে না তাও হবে এক রকমের খেলা। তাই নান! 
রকমের খেলা আর মন মাতানো নাচ, গান দিয়ে শিশু-উদ্যানের স্টি 
করেছিলেন জার্মীণ শিক্ষাবিদ ফ্রয়েবল্‌। ফ্রয়েবল্‌ রচিত শিশু-উদ্যানই হচ্ছে 
কিগারগার্টেন। 

১৮৩৭ খ্রীঃ ব্লাঁকেন বুর্গ গ্রামে সাত বছরের ছেলেদের জন্য ফ্রয়েবল একটি 
শিশু বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ের নাম দেন কিওারগার্টেন 
€ শিশু-উদ্যান )। এই সার্থক নামটি বিশ্বে শিশু শিক্ষার ইতিহাসে এক নতুন 
যুগের স্থট্টি করেছে। 

বাগানের ছোট ছোট চারাগাছগুপি যেমন মালীর সযতু পরিচর্যায় ধীরে 
ধীরে বড় হয়ে একদিন ফুলে ফলে বিকশিত হয়ে ওঠে তেমনি শিশুরা সযত্ব 
পালিত ও বন্ধিত হয়ে ধীরে ধীবে বিকাশ লাভ করতে থাকে । খেল, মনের 
মত কাজ ও গানের মধা দিয়ে এক আননাময় পরিবেশ রচিত হয় শিশু-উদ্যানের 
শিশুদের জন্ত। গানের তালে আর নাচের ছন্দে শিশুদের জীবন শুধু আননা- 
ময়ই হয়ে ওঠে না, স্তরের পর স্তর অতিক্রম কবে পরিপূর্ণতা লাভের পথে 
'এগিয়ে দিতেও সাছাধ্া করে। 

ফ্রয়েবল বছদ্দিনের অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থী জীবনের ক্রম বিকাশের স্তরতেছে 
আঁত্মবিকাশের উপযোগী কতকগুলি খেলা ও কাজ আবিকার করেন। এগুলি 


শিক্ষার্রশ ও পদ্ধতি-বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন ৭৯ 


হচ্ছে শিশুর বিকাশের স্তর অনুসারে ছয়টি উপহার (£চি) ও অনেকগুলি 
হাতের কাজ (০০০০০৪০০০)। ক্রয়েবলের শিক্ষার প্রধান উপকরণই হচ্ছে এই 
উপহ্থার ওকাজগুলি। উপহারগুলি হচ্ছে নানা রকমের নান] রঙের খেলনা । 
প্রথম উপহার হচ্ছে নানা রঙের দুমটি উলের বল। ছ্বিতীয় উপহার হচ্ছে 
কাঠের গোলক, ঘনক ( ০৫০৪ ) ও সিলিগাঁর। তৃতীয় উপহার হুচ্ছে একটি 
ঘনকআটটি ভাগে ভাগ করা; এ দিয়ে চেয়ার, সিড়ি, দরজা প্রভৃতি তৈরী 
করা ঘায়। চতুর্থ উপহার আটটি লম্বা প্রিসম (71570 )। পঞ্চম উপহার 
একসাথে ঘনক ও প্রিসম | যষ্ঠ উপহার এক থেকে পঞ্চম উপহার মিলিয়ে। 
এসব জিনিস দিয়ে নানারকম জিনিস তৈরী করা যায় ও বিভিন্ন সংখা! গণনা 
শেখান হয়। সপ্তম থেকে নবম উপহার কাঠ, কাঠের টুকরা, দড়ি ইত্যা্দি। 
এ দিয়ে পরিধি, পরিমাণ ও আয়তন সম্পর্কে ধারণা জন্মায়। প্রতিটি 
উপহারের পিছনেই ফ্রয়েবল একটি দার্শনিক ব্যাখ্যা জুড়ে দিয়েছেন। তাত্বিক 
আলোচনার মধ্য না গিয়েও প্রত্যেকটি উপহারের শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে বাস্তব 
উপযে!গিতাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। ফ্রয়েবলের শিক্ষা পদ্ধতিতে 
কার্দা বালি, কাঠের গুড়া, কাগজ প্রভৃতি দিয়ে নানা জিনিস তৈরী করতে 
শেখান হয়। এ ছাড়! কে.ঙ্জিতে দেলাই, মাছুর বোন! প্রভৃতি নানা কাজের 
ব্যবস্থা আছে। এসব কাজের মধা দিয়ে হজনী শক্তির বিকাশ, আত্মবিশ্বাম, 
হস্ত সঞ্চালনের দক্ষতা বুদ্ধি পায়, নান! জিনিল সম্পর্কে ধারণার হরি হয়। 

কিগ্ারগার্টেন পদ্ধতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে শিগু ভোলান ছড়া ও 
গাঁন। খেলা আর গানকে তিনি তার শিক্ষায় অতি উচু স্থান দিয়েছেন। 
খেলার আনন্দের মধ্য দিয়ে শ্শিশু ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে খেলার আনন্দের 
মধা দিয়েই শিশু কর্মের প্রেরণা পায়। 

ছেলেদের গানের মধো ৭টি মায়ের গান ও ৫*টি খেলার গান। গানগুলির 
সাঁণে বদ্দেছে নানা রঙের ছবি আর নাচ। গানের সাথে নাচের মধ্য দিয়ে 
শিশুদের অঙ্গ সঞ্চালন হয় । এ ছাড়া গানের সাথে মার্চের শিক্ষ। দেওয়া হয়। 
কাজের সাথে সাথে গানের বাবস্থও আছে। গান ও খেলাগুলি শিশুর 
বিকাশের স্তর অনুযায়ী কর] হয়েছে। 

ফ্রয়েবেলের শিক্ষাপদ্ধতিতভে গল্পের মধ্য দিয়ে শিক্ষা! দেবার বাবস্থা আছে। 
শিশুরা! গল্প শুনতে ভাঁলবাদে তাই গল্পের মধ্য দিয়ে যা শেখান হয় তা তার! 
আনন্দের সাথেই শেখে । এতে ভাষা জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। শিশুর কল্পন। শক্তিকে 
উদ্দীপ্ত করে। দেহের জন্য যেমন খেলা, মনের খোরাক তেষনি গল্প। একটা 
দেছের অপরট] মনের তৃপ্তি। 

[ ফ্রয়বেলের শিক্ষাদর্শ আমার *শিক্ষাদর্শ পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহান* 
বইয়ে আলোচিত হয়েছে ] 


৮০ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


মণ্টেসরী পদ্ধতি (20066555015 2/160১০এ )2-- 


শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে শিশুকে স্থাপনের যে চেষ্টা রুশোর সময় শুরু হয়েছিল 
বিংশ শতাবীতে সেই প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হয়। শিগুকেক্ডিক শিক্ষায় ডা মেরিয়াঁ 
মণ্টেসরীর দান অপরিসীম। শ্রেণী শিক্ষার বিলোপ সাধন করে তিনি যে 
শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করেন তা শিক্ষা ক্ষেত্রে এক স্থদৃর গ্রসারী পরিবর্তনের 
স্থচনা করে। বাক্তিগত পার্থক্যের (100151008] 916611006 ) জন্য প্রতি 
শিশুর কতকগুলি নিজন্ব বৈশিষ্ট্য বয়েছে। শ্রেণী শিক্ষায় সেই বৈশিষ্ট্যের 
্বীকৃতি থাকলেও বিকাশের কোন স্থযোগ নেই। শ্রেণী শিক্ষায় শিশুকে 
আলাদা আলাদা করে দেখা সম্ভব নয়। ত।ই তিনি শ্রেণী শিক্ষা অবৈজ্ঞানিক 
বলে তাকে বিদায় দ্রিতে বলেছেন । 

মন্টেসরীর শিক্ষাপদ্ধতির প্রথম কথাই হচ্ছে শ্বাধীনতা। 'পতিটি শিশু 
নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী একক ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করবে। পুরস্কারের লোভ 
বা তিরস্কারের ভয় দেখিয়ে শিশুকে দিয়ে জোর করে কিছু 
করান অন্বভাবিক। শিশুরা শ্বাভাবিক ভাবেই সক্রিয় । 
অেণীশিক্ষার বন্ধনে বেঁধে রাখলে তাদের স্বাভাবিক বিকাশের পথই কুদ্ধ হবে। 
স্বাধীনতার অর্থ ছেলেদের উচ্ছৃত্খনলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া! নয়, ছেলেদের শৃঙ্খল 
মুক্তির কথাই তিনি বলেছেন। স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হবে স্বতস্ফুর্ত অন্তর্জাত 
শৃঙ্খল।র (77168 0: 110691109] 0150০101106 ) মধ্য দিয়ে। 

মণ্টেসরী শিক্ষার মধ্য দিয়ে সমগ্র সত্তার স্থসামপ্রস্ত পরিপূর্ণ বিকাশের কথাই 
ভেবেছেন। তার শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশুকে নিজের চেষ্টায় শিক্ষালাতের স্থুযোগ 
দেওয়া হয়। শিক্ষার সাজ সরগাম তাকে দিলে শিশ্ত 
নিজেই শিখবার চেষ্টা করবে। এজন্ত তিনি কতকগুলি 
খেলনার উদ্ভাবন করেন। খেলনাগুলি এমন ভাবে তৈরী 
যদি শিশু কোন ভুল করে তাহলে নিজেরাই ভূল শুধরে নিতে পারবে । একে 
বল! হয় ম্বয়ং-শিক্ষা (200-5008190 )1 শিশুর কাজে পরিচালিকা যতদূর 
সম্ভব কম হস্তক্ষেপ করবেন । 

মণ্টেনরী শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষিকা নেই, আছে পরিচালিক! 
(71017900955 )। তিনি শাসন করেন না, সাহাঁধা করেন। জননীর স্পেহ 
নিয়ে পরিচালিক1 সর্বদ1 পাঁশে থাকেন। শিশুর নিজেরা 
খেলবে, শিখবে, কাজ করবে। পরিচালিক। তাদের 
সবার দিকে লক্ষ্য প্াথবেন, উত্সাহ দেবেন, প্রয়োজন হলে তাদের সাথে 
খেলবেন বা কাজের সাথী হবেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শিশুর! মগ্ন থাকবে ধার 
যার কাজে। এখানে কোন জোর ব! জবরদস্তি নেই, কোন নিপীড়ন নেই ॥ 


শিক্ষ থর ম্ব।ধীনতা 


স্বয়ংশিক্ষ। (2৫৮০- 


৫০9,001) ) 


গরিচালিকা 
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তয় দেখিয়ে বা লোভ দেখিয়ে কাজ করাবার চেষ্ঠা! পরিচালিক1 করবেন না । 


কোন শিশু যর্দি অপরের স্বাধীনতায় ব্যাঘাত ঘটায় তাহলে পরিচালিক। 
হস্তক্ষেপ করেন। 


মণ্টেলরী শিক্ষা পদ্ধতিতে শিশুর ইন্ছ্রিয় নিচয়ের শিক্ষার জন্ত বিভিন্ন 
[0195000 400815005 পরিকল্পনা করেছেন। এতে আছে নানা আকারের, 
বাড নানা মাপের কাঠের ফলক ও কাঠের লাঠি, কাঠের 
সিলিগুার, রঙীন পুতুল, ধাতুর ঘণ্টা, মঞ্চ, কাঠের 

পি'ড়ি, বিভিন্ন শব্ধ উত্পাদনের জন্য বন্ধ কাঠের বাক্স, বড় বড় হরফে লেখ! 
কাঠের রডীন বর্ণমালা, কার্ডবোর্ডের বাক্সে কার্ডের উপর লেখা বিভিন্ন অস্ক 
ইত্যার্দ। এসব উপকরণ দিয়ে ছেলেদের রঙ. চেনা, স্পর্শ শক্তি ও ম্মরণ 
শক্তির বিকাশ বিভিন্ন আকুতি ও আকার সম্পর্কে ধারণ], অক্ষর সম্পর্কে ধারণ। 


সংখ্যার প্রতীক দণ্ডের সাহাযো ১ থেকে ১০ পর্ধন্ত গণনা করতে শিক্ষা দেওয়। 
হয়। 


শিশু বিদ্যালয়ে এলে প্রথমে তাদের পরবিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে শিক্ষা 
দেওয়া হয়। হাত মুখ ধোয়া, আন করা, পোষাক পরিচ্ছদ পরা তারপর 
ধীরে ধীরে ঘর পরিষ্কার, বাসনপত্র পরিষ্কার, খাবারের 
শক্ষর নানাদ্দিক 

টেবিল সাজান সবই যাতে তারা নিজের! করতে পারে সে 

ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। শরীর চর্চার জন্য বিভিন্ন প্রকার খেল গ।নের সাথে 
নাচ প্রভৃতি ব্যবস্থ৷ কর! হুয়। 

প্রকৃতি পাঠের মাধ্যমে উত্ভিদ সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভ করতে পারে এজন 
ধিগ্ভালয়ের সাথে বাগানের ব্যাবস্থা! থাকে । এ ছাড় পশুপালনের ব্যবস্থা করে 
পশুলীবনের বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা! কর! হয়। 

শিশুর! ছবি আাকতে ভালবাসে । তাদের বঙ্গীন পেন্দিলে প্রথমে আকতে 
শেখান হয়, পরে তুলি দিয়ে আকতে ছেওয়। হয়। 

মণ্টেনরীী পদ্ধতিতে লেখা ও পড়া এক মাথে শেখান হয়। মোটা 
কাগজের অক্ষর কেটে শিরিষ কাগজে এটে দিয়ে ভার উপর আগুপ 
চালানো শিক্ষা দেওয়! হয়। আঙুল চালানোর সময় শিক্ষকের সাথে শব্দটি 
বার বার উচ্চারণ করে অক্ষরটির সাথে পরিচয় ঘটে। গণন! শিক্ষায় 
প্রথমে টাকা-আনা-পয়দার সাহায্য গ্রহণ কর! হয়। ১ থেকে ইঞ্চি 
দাগ দেওয়া কাঠির সাহায্যে গণনা লিখতে ও পড়তে শেখান হয়। 
শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে কিগারগার্টেন ও মণ্টেলরী পদ্ধতি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা 


অর্জন করেছে। এই দুইটি পদ্ধতির মধ্যে এক্য রয়েছে কিন্তু বৈষষ্যও 
কষ নয়। 


শিক্ষা, পরি.--৬ 


৮২ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 
মণ্টেসরী ও কিগুারগার্টেন পদ্ধতির তুলন! £_ 


আপাত দৃষ্টিতে ছুটি পদ্ধতির মধ্যে অনেক মিল দেখা যায়। গতাহগতিক 
নীরস শ্রেণীশিক্ষা! থেকে মুক্তি দিয়ে একট1 আনন্দময় পরিবেশে খেলার ছলে 
শিক্ষার ব্যবস্থার কথ! দুজনেই বলেছেন। শ্রেণীশিক্ষার বিরুদ্ধে দুজনেই 
সোচ্চার। ব্যক্তিগত পার্থকাকে মেনে নিযে কি করে ছেলেদের : বৈশিষ্ট্য 
অনুসারে শিক্ষা দেওয়া যায় দু'জনে সে চেষ্টাই করেছেন।। তবু 
পার্ধকা আছে। 

মন্টেসরী পদ্ধতিতে শিশুদের ব্যক্তিগতভাবে খেলা ও কাজের স্থযোগ 
দেওয়া হয়। কিগারগার্টেন ব্যবস্থায় দলগতভাবে কাজ হয়। ফ্রয়েবল 
শ্রেণীশ্িক্ষার বাধন থেকে শিশুদের মুক্তি দিতে পারেননি । মণ্টেসরী শ্রেণী- 
বন্ধভাবে শিক্ষাদানের সার্থকতা নেই একথ। বললেও আবেগমূলক ও প্রেরণা- 
মূলক শিক্ষা ব্যাপারে, সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে সমঠিগত শিক্ষার বিশেষ 
স্বিধা আছে বলে মনে করেন। 

কিগারগার্টেন পদ্ধতিতে শিক্ষিকা শিক্ষা পরিচালন করেন। মন্টেলরী 
পদ্ধতিতে পরিচালিকা শিশুর কাজের দিকে শুধু দৃষ্টি রাখেন। শিশু কোন 
উপহার (1) নিয়ে খেলবে পু. ত.-তে তা শিক্ষিকা ঠিক করে দেন। 
থেল। ও কাজ নির্দিষ্ট সময় ধরে চলে, মণ্টেসরী পদ্ধতিতে শিশু তার নিজের 
ইচ্ছামত খেলন। নিয়ে খেলা করে। খেলা বা কাজের কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। 
শিশু যতক্ষণ খুশী খেলতে পারে। 

মণ্টেসরী শিশুদের কাছে বেশী গল্প বা রূপকথা বলার বিরোধী। ফ্রয়েবল্‌ 
মনে করতেন গল্পের মধা দিয়ে শিশুদের কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি পায়। 

স্রয়েবলের 216 এর পিছনে একটা বিশেষ অর্থ রয়েছে। প্রতিটি 
উপহার প্রতীকরূপে নেওয়া হয়েছে । মণ্টেলরীর 70105060 4510818055-এর 
পিছনে কোন ছুজেয় রহস্য ব৷ গৃঢ অর্থের কল্পনা কর] হয়নি। 

7. ক্রে.-তে লেখাপড়া ও বইয়ের ব্যবহারের উপর বিশেষ জোর দেওয়। 
হয়নি। মণ্টেসরী পদ্ধতিতে বইয়ের ব্যবহার ও লেখাপড়া শেখায় যথোচিত 
গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 

মণ্টেসবী পদ্ধতিতে ্বতংশ্ফৃর্ত অন্তর্জাত শৃঙ্খলার উপর নির্ভর করে 
ছেলেদের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। ছেলেরা এর মধ্য দিয়েই 
শ্ঙ্খলাবোধ সম্পর্কে সচেতন হয়। পরিচালিকা উপস্থিত থাকেন, ছেলেদের 
কাজের দিকে দৃষ্টি বাখেন কিন্তু হস্তক্ষেপ বা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা 
করেন না। &. করেতে শৃঙ্খল! রক্ষার ঘায়িত্ব শিক্ষকের। শিক্ষকের 
পরিচালনায় ছেলের কাদ করে খেলে। এখানে ছেলেদের কিন মেনে 


শিক্ষারদর্শ ও পদ্ধতি-বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন ৮৩ 


চলতে হয় এবং শিক্ষক লেট! নিয়ন্ত্রণ করেন। আমাদের দেশে ঢু, ও 
নামধাব্রী স্কুলগুলিতে ফ্রয়েবলের পদ্ধতি সবক্ষেত্রে অনুস্থত হয় না। সাধারণত: 
মিশ্র পদ্ধতির অনুনরণ কর] হুয়। . 0 ও মন্টেলবী উভয় পদ্ধতি 
থেকেই স্থবিধাজনকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পাবে এমন বিষয়গুপি বেছে 
নেওয়া হয়। যত্রতত্র সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে যেনব চ0. 3. স্কুল খোলা হচ্ছে তার 
অধিকাংশ শুধু সাইনবোর্ডই। %. এর. শিশু শিক্ষায় এই ছুটি পদ্ধতির 
প্রয়োগ করতে হলে যে প্রস্ততির প্রয়োজন আমাদের দেশে তা এখনও স্থদূর 
পরাহত। 


হিউরিসটিক পদ্ধতি (7557590 21০0১০৭ ) 2-_ 


শিশু শিক্ষা প্রণালী নির্ধারণে আমাদের চেষ্ট। হবে শিশু যাতে নিজেই 
শিখতে পারে, জানতে পারে) নিজের চেষ্টায় একট! সিদ্ধান্তে আসতে পারে 
সেভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা। হিউরিনটিক পদ্ধতির গোড়ার কথাই হচ্ছে 
শিক্ষার্থীরা নিজেরাই তাদের শিক্ষণীয় বিষগনকে জানবে । এক.দন মাহ্ষ 
ব্ক্তিগত বা সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় অথবা আকন্মিকভাবে যে নতুন তথ্যের 
সন্ধান পেয়েছিল সেই অভিজ্ঞতা আজ সামাজিক সম্পদে পরিণত হয়েছে। 
শেহভাবে ছিউরিসটিক পদ্ধতিতে শিশুকে এমন প্রণালী অগ্সবণ করতে 
উৎসাহী করা যাতে শিশুরা অগ্রগামী (১1১0867) হয় নতুন জানের 
সন্ধান করতে। 


[0০৫ 4৯005500905 বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রথম এই পদ্ধতির একট সদ বছ্ধ 
কপ দ্দেন। কিন্তু দেখা গিয়েছে এই পদ্ধতি সমস্ত বিষয় শেখাবার কাজে লাগান 
যেতে পারে । একটা পদ্ধতি যদি বৈজ্ঞানিক প্রণাপীকে অন্ুলরণ করে তবে 
কে শ্তুধুয়ান্র বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ না রেখে জ্ঞানযূপক পাঠের 
(7000%1508৩ 155500 ) ক্ষেত্রে সর্বত্রই তার প্রয়োগ নিয়ে পরীক্ষা-নিবীক্ষ1 
চালান চলে। 

হিউরিসটিক পদ্ধতিতে কোন একটি বিষয়েব কতকগুলি নিযম শেখানোর 
উপর খুব গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। কি করে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, 
আহরিত তথ্যগুলিকে প্রণালীবদ্ধ করে কাজে লাগান যাবে, সেই কাজের মধ্য 
দিয়ে কি করে সাধারণ নিয়মটিকে ছেলেরা নিজেরাই জানতে পারবে মেই 
শিক্ষাই এই পদ্ধতিতে দেওয়া হয়। 

ছিউগরিলটিক পদ্ধতিতে আরোহী প্রণালী (1708005৩ [১:00539 ) 
অবলহ্বন করে শিক্ষা দেওয়া হয়। কতগুলি জাল! তথ্য থেকে শিক্ষার্থীরা 


৮৪ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


অজানা! জ্ঞানের সন্ধান লাভ করে ( 02) 8100%/0 00 0101000৬0 )। 
ছাত্ররা নিজেদের চেষ্টায় বই থেকে, যন্ত্রপাতির সাহাষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
মাধ্যমে নানা তথ্য সংগ্রহ করে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত 
করে শিক্ষার্থীকে জ্ঞানের নতুন ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে সাহাষ্য কর] হয়। 

শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই প্রকৃত জ্ঞনার্জনের প্রধান ভিত্তি এই 
মতবাদকে এই পদ্ধতিতে কাজে লাগান হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষা শিশুকে 
মানসিক দিক থেকে সক্রিয় থাকতে হয় বলে তার চিন্তাশক্তি বিকাশের সাথে 
যুক্তি প্রয়োগ করবার ক্ষমতা বেড়ে যায়। কোঁন একটা তথ্যকে গ্রহণ করবার 
আগে তার অনুসন্ধানী মন বিষয়টি বিচার করে, পক্ষে ও বিপক্ষের যুক্তিগুলি 
যাচাই করে দেখে, হিউরিসটিক পদ্ধতিতে এমন একটা শিক্ষ। প্রণালী অনুম্যত 
হয় যার ফলে শিক্ষার্থী কতগুলি নিয়ম বা তথ্যই জানে না তার মনটি হয়ে উঠে 
অনুসন্ধানী । 

শিক্ষার্থীর পক্ষে সব সময় তথ্য সংগ্রহ করে নিজে নিজে কোন সিদ্ধান্তে 
পৌঁছান সম্ভব না। শিক্ষককে অনেক সময় তথা সংগ্রহ বা খবর জোগাতে 
হয়। তা] নাহলে সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে সব কাজ শেষ করা সম্ভব হয় না। 
তবে খেয়াল রাখতে হবে তথ্য জুগিয়েই যেন শিক্ষক কাজ শেষ না করেন ব৷ 
স্কুলের সময় শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহে ব্যয় না হয়। তাহলে শিক্ষার্থীরা নিজের! 
কাজ করবার সুযোগ পাবে না। ছাত্ররা যাতে শিক্ষকের দেওয়া খবরেব 
উপর নিজের! কাজ করতে পারে এবং নতুন কিছু আবিফার করতে পারে 
ছিউরিসটিক শিক্ষ। পদ্ধতির তাই লক্ষ্য । হিউরিসটিক শিক্ষা প্রণালীকে কোন 
একটি পৃথক পদ্ধতি না বলে বল! যায়--“55561006 (1 81) [5611)005” যে 
কোন শিক্ষাপ্রণালী যেখানে শিক্ষার্থীকে শ্বাধীন চিন্তা ও ম্বাধীনভাবে নতুন 
কাজের মাধ্যমে নতুন কিছু আবিষ্কারের প্রেরণা যোগায় তাকেই হিউবিসটিক 
পদ্ধতি বলা চলে। 

এই পদ্ধতির সুবিধা এই যে, শিক্ষার্থী এখানে শুধুমান্্ নিষ্ষিয় শ্রোতা নয়। 
সে এখানে চিস্ত। করে, তাঁর মন সক্রিয় ও 'বচারশীল। শুধু কথা শুনে বা কাজ 
দেখে কোন বিষয়ে সম্যক জ্ঞান হয় না। এখানে নিজেকে কাজ করতে হয় বলে 
বিষয় সম্পর্কে তার জ্ঞান জন্মে । 

গতানুগতিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর মনে বিষয় সম্পর্কে যে আগ্রহ জন্মে 
নিজেকে কাজ করে জানতে হলে সে বিষয় সম্পর্কে আগ্রহ ও উৎসাহ অনেক 
বেশী হয়। গভাহুগতিক শিক্ষার মত ছিউরিসটিক পদ্ধতিতে শিক্ষার বিষয় 
কখনও নীরস বা বিরক্তিকর বলে মনে হয় না। পণীক্ষা-নিবীক্ষার মধ্যে শেখার 
সাথে একট। স্থষ্বিব আনন্দ জাছে, যার ফলে বিষয়টি একঘেয়ে বা নীবস হয়ে 
উঠে না। 


শিক্ষার্র্শ ও পন্ধতি-বিজ্ঞানের ভ্রমন বিবর্তন ৮৫ 


হিউরিসটিক প্রণালী অন্ুদরণ করবার কয়েকটি অস্থ্বিধাও রয়েছে সে বিষয় 
সতর্ক থাকা প্রয়োজন । এই প্রণালীতে শিক্ষা সময়পাঁপেক্ষ । একটি বিষয় সম্পর্কে 
যখন কতকগুলি তথ্য শিক্ষার্ধাদের দেওয়! হয় ভাবা তা নিয়ে কাজ করে যাচাই 
করে দেখে এতে সময় বেশী লেগে যায়। 

ছোট ছেলেরা থে বয়সে যুক্তি দিয়ে সবকিছু বিচার করতে পারে না তখন 
এই প্রণালীর প্রয়োগ সম্ভব নয়। 

এই প্রণালীতে শিক্ষক্দেরও অনেক সময় অস্থবিধা হুয়। শিক্ষক 
শুধুমাত্র পুথিনির্ভর হয়ে এই প্রণালীতে শিক্ষা দিতে পারেন না। বিভিন্ন 
শেণীর বোঝবার মত করে তাকে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করতে হুয়। সব 
শিক্ষক এই শিক্ষাপ্রণালীর সুষ্ঠ প্রয়োগ করতেও পারেন না। যদি কোন 
শিক্ষক ছাত্রদের কাছ থেকে অতিরিক্ত কিছু আশ করেন, এবং ছেলেরাই 
সব করতে পারবে এই ভেবে হাত গুটিয়ে বসে থাকেন তাহলে এই 
পদ্ধতিতে কোন সফল পাঁওয়1 যাবে না। ছেলেরাই করবে, তবে তা শিক্ষকদের 
সহায়তায়। 


চল 


শিক্ষার কয়েকটি মূলনীতি (90075 951705 0£ 


[00109.01017 ) 2 


শিশুপ্রকৃতি জেনে নিয়ে যেসব প্রণালী অন্ুলরণ করলে শিক্ষা দেওয়া 
সহজতর ও আধুনিক মনোবিজ্ঞাননম্মত হবে সে সম্পর্কে আলোচনার পরও 
আরে! কতকগুলি মূলনীতি সম্পর্কে আমাদের জান! দরকার। জটিল 
শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে সুুভাবে সম্পন্ন করতে হলে এই বু আলোচিত ও 
পরীক্ষিত মনোবিজ্ঞানসম্মত নীতিগুলির যথাযথ প্রয়োগ শিক্ষার মত জটিল 
কাজকে সহজ করে তুলবে। আমাদের মনে রাখতে হবে আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষায় ব্ক্তিগত খেয়াল খুশীর কোন সম্বান নেই। 
শিক্ষায় একটা হুংবদ্ধ প্রণালী ধরে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। এই 
স্থসংবদ্ধ প্রণালী বা রীতিই হচ্ছে কতগুলি শিক্ষানীতিকে (7145109 ০ 
ভ.00০86৫90 ) মেনে চলা । 


১। জানা থেকে অজানায় নিয়ে যাওয়া €7০৩৩৩৫ 60 
1০০৮ €০ 0 010750৬ ) ৫ 

শিশু পূর্ষে যা শিখেছে বা যা৷ অভিজ্ঞতা! লাভ করেছে তার উপর ভিত্তি করে 
নতুন জ্ঞান লাভ করবে। শিক্ষায় হার্বার্ট যে ৪22৩7০6015৩ 1089 -এর কথা 
বলেছেন তা! শিক্ষায় জানা থেকে অজানার দিকে যাবার তত্বকেই স্বীকার করে। 
শিশুকে ঘখন শিক্ষা দিতে সুক্ষ করা হয় তখন প্রথম নির্ভর করতে 


৮৬ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


হবে শিশু কতটুকু জানে সেই তথ্যের উপর। সেই জানা থেকেই 
তার কৌতুহল জাগ্রত করে নতুন নতুন তথ্যের অবতারণা করা 
হবে। ছেলের] গাক্ধীজীর ছবি দেখেছে, গান্বীজীর জন্মদিনে ছুটি পায়। 
অথচ তাঁর জীবনা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান স্ম্পষ্ট নয়। এই সামান্য সুত্র 
থেকেই গান্ধীজীর জীবনী ও আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ধীরে 
ধীরে ছেলেদের কাছে উপস্থাপন করা সম্ভব । শিক্ষার স্তরবিভাগ আলোচনায় 
আমর] দেখেছি স্তরগুলি এমনভাবে ভাগ করা হয় যার ফলে একটি 
নতুন পর্ব বাস্তবে শুরু হলে তখন তাঁকে নতুন বলে মনে হবে না। 
পূর্ববর্তী স্তরের স্বাভাবিক পরিণতি রূপে যেন আমরা সেখানে এসে পৌছেছি 
এমনিভাবে নতুন পবটি উপস্থাপিত হবে । একটি পর্বের সাথে সাথে অপরটি 
হয় দু সন্নিবন্ধ। শিক্ষায় পূর্বজ্ঞানকে ভিত্তি করেই আমাদের নতুনের দিকে 
যাত্রা করতে হবে। 

২। সহজ থেকে জটিলের দিকে যাওয়া (০০5০৭ £10 
91702121৬ €০ (0০28121৩য ) ২ 

শিক্ষক মাত্রেই এই নীতিকে জানেন ও মেনে চলেন, এটা সাধারণ 
ভাবেই আমর] বুঝতে পারি যে শিক্ষার একটা ক্রম বয়েছে। সেখানে 
সহজ থেকে ধীরে ধীরে আমাদের কঠিনের দিকে অগ্রপর হতে হবে। সহ 
থেকে কঠিন বা জটিলের দিকে যাঁওয়া কথাটা! যত সহজভাবে বলা হয় 
প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারট!] তত সোজা নয়। সহজ (5170015 ) কথাটা 
অপেক্ষিক (16181155 )1। একে শিক্ষার্থীর বয়স ও মানপিক বিকাশের 
পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। যুক্তির দিক থেকে (10251081157 ) 
বিচার করে শিশুর কাছে সহজ বলে যা আমাদের মনে হয় মনোবিজ্ঞানের 
দিক থেকে (755010195168119 ) বিচার করে প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা 
গিয়েছে তা শিশুর কাছে সব সময় সহজ হয় না। আমরা জানি একটি সম্পূর্ণ 
বাক্য শেখানোর আগে একটি করে শব্দ শেখানো যুক্তির দিক থেকে সঙ্গত। 
কিন্তু কাত দেখা গিয়েছে ছোট ছোট বাক্য দিয়ে স্থরু করলে ভাষাশিক্ষা 
সুষ্ঠু ও সহজ হয়। তেমনি সরল রেখা বক্ররেথা প্রভৃতি নানাবিধ রেখ! আঁকতে 
পারদর্শী করে চিত্র আকতে শেখানোর চেষ্টা যতটা কার্যকরী হবে তার চেয়ে 
শিশুর সামনে একটি সহজ চিত্র তুলে ধরে আঁকতে দিলে সে আকায় বেশ 
উৎসাহ বোধ করবে। অর্থাৎ যুক্তিনির্ভর হয়ে শিশু মনোবিজ্ঞানের দিকে চোখ 
বুজে থাকলে সহজ জটিল বৃঝতে ভুল হবে। সহজ বলতে শিশু যাকে সহজ 
মনে করবে তাই সহজ-_-1 1005 15901561 210101165 109৩ 1279307 
11001911710 250 1590 চে 00 115 20138/010 109001) ০৫ 
9:08179106 005 900)9০৮ 10866110105 ০010 800 0590 (62010105 


শিক্ষারর্শ ও পদ্ধতি-বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন ৮৭ 


076 61617605 ৮1010 0760 02৮5 00 06 00205001060 17016 ০011016য 
$/110185, 6.9. 810102060102] 1060)00 01069001075) 1620105) 01 ৪20 
17000010610 (0 £50107601 ৬1110) 06105 10, 06510901010) 25010009 
8100 [095101866 (১ 91701071560 01 2:0008010208] [0695 0 5. [. 
00105 200 1. 2. &, 30816 ০০৫ ), 

এই নীতিকে যদি আক্ষরিক অর্থ (1166121 1762010 ) অনুযায়ী প্রয়োগ 
করতে চেষ্টা করা হয় তাহলে ভুল হবে। শুধু এই নীতিটি নয় শিক্ষার প্রতিটি 
নীতির গ্রয়োগের সময় তার তাত্পর্ধ নির্ণয় করতে হবে শিশু প্রকৃতি ও মন 
বুঝে । শিশুর কাছে বিষয়বস্ত কিভাবে উপস্থাপন করলে শিশ্তুর পক্ষে গ্রহণ কর! 
সহজসাধা হবে সেইভাবেই আমাদের শিক্ষার নীতিসমূহ প্রয়োগ করতে হুবে। 

৩। মূর্ত থেকে বিমূর্ত বিষয়ের দিকে যাওয়া (৮০০৩৩৫ 
[7022 (০020756 €0 /£১081786%) ১-- 

যা ইন্দিয়গ্রাহ, চোখে দেখে হাতে ধরে যাকে বোঝা যায় শিশুরা 
প্রথমে তাকেই চিনে নেয়। তাদের চিন্তায় প্রথম আলে মূর্ত জিনিসটি, 
ধীরে ধীরে তারা বিষূর্তের ধারণা করতে পারে। প্রথমে শিশু একটি পাখী 
দেখে_-একটি ছুটি এমনি করে বহু পাখী দেখবার পর পাখী সম্পর্কে তার 
সাধারণ ধারণ1 জন্মীয়। ছেলেদের অঙ্ক শেখানোর সময় দেখা গিয়েছে 
যোগ-বিয়োগের সাধারণ নিয়ম প্রথমেই বোঝাবার চেষ্টা না করে কোন 
জিনিস ( যেমন মার্বেল ), যদ্দি তাদের হাতে ধরিয়ে শেখাবার চেষ্া করা যায় 
তাহলে ভাল ফল পাওয়া যাঁয়। তবে মনে রাখতে হবে সাধারণ নিয়ম 
শেখানোই আমাদের লক্ষ্য । প্রত্যক্ষগোচর দ্রব্যটি যত শীঘ্র সম্ভব বাদ দিয়ে 
সাধারণ স্ত্রের দিকে যাওয়া যাবে আমাদের কাজ ততই লার্ধক হবে। 
নীতিটিকে স্মরণ রেখে শিক্ষক তাঁর নব নব উদ্ভাবনী শক্তির সাহাযো শিক্ষার 
ব্যাপারে এগিয়ে যাবেন। 

৪। বিশেষ থেকে সাধারণের দিকে যাওয়া (1০০৩৩৫ (012 
৮5781600157 60 056176151 ) ৫ 

নির্দিষ্ট বস্তর ধারণা থেকে সাধারণ স্ত্রগঠন যুক্তিবিজ্ঞানের আরোহী পদ্ধতি 
(100000%৩ 11500) অনুসারে করা হয়। প্রথম আমরা উদাহরণ দিয়ে শুক 
করি তারপর সাধারণ সুত্রে পৌছাই। বহক্ষেত্রে আগুন ও ধোয়ার নাথে 
অঙ্গা্ী সম্পর্ক দেখেই আমর! যেখানে ধোয়া সেখানেই আগুন সিদ্ধান্ত করি। 
এখানে কয়েকটি ঘটনা যা আমরা অবলোকন করেছি তা হচ্ছে মূর্তজ্ঞান 
(০০0066 6580001৩ ) তারপর যে সাধারণ সিদ্ধান্ত করা হল তা হচ্ছে 
বিষূর্তজঞান (8১50806 ০000806100 )। 


তৃতীয় অধ্যায় 


শিক্ষাদানের নীতি নির্ধারণ ও শিক্ষা প্রণালী 


( 10770179155 01 1 58.01105£ 171600100) 


শিশুর যুগ ২ 

প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্বস্ত শিক্ষারর্শ ও িকষপধতির 
ক্রমবিবর্তনের ধারাকে অন্ুমরণ করে আমরা দেখেছি বিভিন্ন যুগে শিক্ষা 
সমশ্তার বূপ ছিল বিভিন্ন। যুগের পরিবর্তনের সাথে শিক্ষাব্যবস্থাকে 
যুগোপযোগী করে তোলবার প্রয়োজনে শিক্ষার আদর্শ ও পদ্ধতির পরিবর্তন 
হয়েছে । বিংশ শতাবীতে আধুনিক শিক্ষার যে রূপের সাথে আমরা পরিচিত 
অষ্টাদশ শতাবীতে কশোর বৈপ্রবিক শিক্ষাচিস্তার মধ্যে আমরা গ্রথম তার 
সন্ধান পাই। তারপর বহু মনীষীর সাধনায় ব্ছ ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে বনু 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর অতিক্রম করে নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে বিংশ 
শতাীতে কয়েকটি অভিনব শিক্ষাপদ্ধতি প্রবতিত হয়েছে। শিশুর শিক্ষায় 
যেমব নীতি অনুহ্ৃত হচ্ছে তা আমর! আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিগুলিকে বিশ্লেষণ 
করলেই জানতে পারি। আধুনিক যেসব শিক্ষাপদ্ধতির সাথে আমরা 
পরিচিত, প্রয়োগের ক্ষেত্রে এদের দৃিভঙ্গীর অভুন্ত এক্য লক্ষ্য কর! যায়__ 
তা হচ্ছে শিশু সম্পর্কে এদের মনোভাব । সমস্ত আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিতেই 
দবেখা যায় শিক্ষায় শিশুর প্রীধান্ শ্বীকার করে নেওয়৷ হয়েছে। আধুনিক 
শিক্ষাকে এইজন্তই বলা হয় শিশুকেক্দ্রিক শিক্ষা (01110 061010 
30081010 )। শিশুকে জেনে তাঁর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সাথে পরিচিত হয়ে 
শিশুকে গড়ে তুলতে হলে শিশুশিক্ষার যে রূপ হওয়া দরকার সেইভাবেই 
আধুনিক শিক্ষার নীতি-পদ্ধতি নির্ধারিত হয়েছে 

শিক্ষাকার্ষে তিনটি অঙ্গ_শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও বিষয়বন্ত। 
এদের প্রীধান্ত সব সময়েই একরকম ছিল না। মধ্যযুগীয় শিক্ষাব্যবস্থায় 
দেখ! গিয়েছে শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষার্থী অগ্রধান অঙ্গ । সে সময় শিক্ষকই 
ছিলেন শিক্ষাজগতের মধ্যমণি | কেন্ত্রবিন্দু। তিনিই মুখ্য, তিনিই সক্রিয় 
তারপরেই বিষয়। যার জন্ত শিক্ষার সমস্ত আয়োজন নেই 
শিক্ষার্থীই গৌপ। শিক্ষক যা শেখাবেন, যেতাবে শেখাবেন, 
ঘতটুকু শেখাবেন ভাই শিক্ষার্থীকে শিখতে ছবে। এই ব্যাপারে ছাত্রের 
গ্রছণ করবার ক্ষমতা, তার ভাল লাগা, তার ইচ্ছা--এমব বিষয় বিবেচনা 


মধ যুগে শিক্ষাৎণ গৌণ 


শিক্ষাদানের নীতি নির্ধারণ ও শিক্ষাগ্রণালী ৮৯ 


মধ্যেই আনা হত না। যা বিবেচনার মধো আসত তা হচ্ছে শিক্ষকের 
হাতের যি । যষ্টির মাধ্যমেই শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক গড়ে উঠত। কারণ 
সে যুগে বিশ্বাস ছিল যষ্তির ব্যবহার ন৷ হলে নাকি শিক্ষার্থীর উচ্ছন্গে যাবার 
পথ পরিষ্কার হত। 90816 01৩ 100, 99011 0১৩ ০11110-- এই ছিল সে যুগের 
আধ বাক্য। 

ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় যার জন্ত 
শিক্ষার আয়োজন সেই শিক্ষার্থী আর গৌণ নয়। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও 
বিষয়__শিক্ষার তিনটি অঙ্গের মধ্য কি সম্পর্ক তা প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ 
স্যার জন এডামস অত্যন্ত সুন্দরভাবে একটি বাকোর মধা দিয়ে প্রকাশ 
করেছেন। “শিক্ষক জনকে ল্যাটিন শিক্ষা দেয়।” শিক্ষক, 
জন ও ল্যাটিন--এর! যুক্ত হয়েছে একটি কাঁজের মধ্য 
দিয়ে, সেই কাজটি (ক্রিয়াপদটি) হচ্ছে “শিক্ষা দেওয়া । শিক্ষার তিনটি 
অঙ্গের মধ্যেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে । শিক্ষা যখন দেওয়া হচ্ছে শিক্ষার্থীকে 
তখন তাকে আর পিছনে ফেলে বাখা যায় না। বিষয় আর শিক্ষক দুইয়ের 
প্রয়েজন শিশুর শিক্ষার জন্য; তাই আজকের শিক্ষায় শিশুই প্রধান--বিংশ 
শতাব্দীর শিক্ষা! শিশুকেন্দড্রিক শিক্ষা। এই প্রসঙ্গে একটু দীর্ঘ হলেও স্যার জন 
এভামসের কথা তুলে দেওয়া! হল। 


৬6109 ০£ 052013106 2০৮5110 ০ 80005801565) 006 01 01১৩ 
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শিক্ষার আয়োজন শিশুকে নিয়ে-__শিশুর শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে 
হলে শিশুর মধ্যে যে শক্তি বা সম্ভাবনা আছে তার পরিপূর্ণ বিকাশ করতে 
হলে আমাদের কয়েকটি বিষ্নকে বিশেষভাবে জানতে হবে। শ্াধারণভাবে 


এডামনের ব্যাথ্য। 


** শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


শিশুমন, ও যে শিশুকে শিক্ষা দিচ্ছি বিশেষভাবে তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ 
জানা অত্যন্ত প্রয়োজন । শিশুর প্রকৃতিকে যদি জেনে নিতে পারি তাহলৈ 
শিক্ষার কাজও অনেক সহজ হয়ে যাবে। তার প্রকৃতি 
অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করা! সম্ভব হবে। শিশুদের মধো 
কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায়। তবু 
আমাদের মনে রাখতে হবে প্রতিটি শিশুর কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য 
রয়েছে যা অন্যের মধ্যে পাঁওয়া যাবে না। এ পার্থক্য শুধু দেচুগত নয়, 
মনোৌগত পার্থক্যও রয়েছে। শিশুদের মানসিক গঠন একরকম নয়। 
তারপর বৌদ্ধিক দিক থেকেও দেখা যায় এক একটি শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির 
বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন রূপ। আবার সাধারণভাবে যেসব শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির 
বিকাঁশ প্রায় একই রকম তাদের মধ্যেও দেখা যাবে এক-একটি শিশু 
এক-এক বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করছে। শিশুদের আবেগও সর্বক্ষেত্রে 
সমান নয়। সব দিক থেকে বিচার করে দেখলে দেখা যায় শিশুর 
সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিয়ে প্রতিটি শিশুকে শ্বতন্্রভাবে পর্ধবেক্ষণ করলে 
আমর] দেখব এক-একটি শিশুর মধ্যে লুকানো রয়েছে অনস্ত রহস্য । 
শিশুর শিক্ষায় তাঁই বিশেষ প্রয়োজন হচ্ছে শিশুপ্রকৃতিকে জানা । আগে 
শিশুকে জানব তারপর স্থির করব শিশুর শিক্ষায় কোন নীতিকে আশ্রয় 
করা হবে। শিশুর প্রকৃতি কি, তার বৈশিষ্ট্য কি-_এ প্রশ্নটা শিশুর শিক্ষা- 
নীতি নির্ধারণে সব সময় সামনে রাখতে হবে । শিশুকে যেখানে ব্যক্তিগতভাবে 
তার শক্তি অনুসারে শিক্ষা দিতে হবে (15015100911560 17500000100 ) 
সেখানে তার বেশিষ্ট্যগুলিকে জানীর বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। আধুনিক 
শিশুকেন্দ্রি শিক্ষাব্যবস্থায় এজন্তই শিশুপর্যবেক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করা হয়েছে । 

শিশুশিক্ষার একটি প্রধান কথা হচ্ছে শিশু যাতে নিজেই শিখতে পারে, 
জানতে পারে, নিজেই নিজের কাজ করতে পারে সেভাবে তাকে মাহায্য 
করতে হবে ।. শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাঁশ শিশ্তর উপরই নির্ভরশীল। শিক্ষক 
কি অভিভাবক অনেক সময় ইচ্ছামত শিশুর ভবিষ্তৎ জীবন সম্পর্কে পরিকল্পন! 


করেন ও শিশুর জীবনকে নিজেদের পরিকল্পনা অনুদারে নিয়ন্ত্রিত করতে 
চান। এ ঠিক পথ নয়। “পু £:0%%) ০1 036 5616 0661003 
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শিশুকে জেনে 
শিশুর শিক্ষা 


শিক্ষাদানের নীতি নির্ধারণ ও শিক্ষাপ্রণালী ৯১- 
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2100 [08161005  51)0010 1)610--1006 0101916. 
(10901000010 10 11701871) 960010081 9০1)0015 00. 6. 4. 2150068 
7. 19). বিষয়ের সাথে শিশুর যোগাযোগ স্থাপনে শিক্ষক হবে উপলক্ষ্য 
( 15001050181) মাত্র। শিশু তার পরিবেশের সাথে নিজেকে যাঁতে 
মানিয়ে নিতে পারে পরোক্ষভাবে তাঁকে সেই সাহাঘা করতে হবে। 
পরিবেশের লাথে সামগ্রস্ত বিধান করে চলার সাঁণেই তার দৈহিক ও মানসিক 
বিকাশ নির্ভরশীল। আমাদের একটি লক্ষা হচ্ছে শিশুকে সামাঞ্জিক করে: 
তোঁলা। সামাজিক জীবন ও পরিবেশের সাথে সামঞ্শ্ত বিধান করে চলার 
শিক্ষাও শিশুকে দিতে হবে। সে শুধু সমাজের যোগ্য সন্তানই হবে না, 
তার প্রভাবও সমাজজীবনে প্রতিফলিত হবে। শিশুর বাক্তিত্বের সাম্লাপূর্ণ 
বিকাশের সহায়তাই হচ্ছে শিক্ষার কাজ। বাক্তিত্বের সু বিকাশ যেমন 
শিশুর নিজের জন্য প্রশ্নোজন, তেমনি প্রয়োজন সমাজের জন্য । সমাজ ও 
ব্ক্তি-এর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এই দুইয়ের মধো সামঞলা 
বিধানের দিকে দৃষ্টি রেখেই “শিশুশক্ষা-নীতি” স্থির করা হবে। সমাজবোধ 
জাগ্রত কর! শিক্ষার একট! প্রধান অঙ্গ । বিদ্যালয়ে শিক্ষার মধ্য দিয়ে 
শিক্ষার্থীর জীবনে যে সমাজবোধ জাগ্রত হয় তা উপদেশ শুনে নয় বিদ্যালয়- 
সমাজের (5০1)99]1 9০০81 ) বীতিনীতিগুলি পালনের মধা দিয়েই সে 
সামাজিক হয়ে ওঠে । শুধু সাজবোধ নয় জাতীয়তাবোধও বিদ্যালয়ের মধা 
দিয়ে গড়ে উঠবে । 


শিশু-প্রকতি ও শিক্ষ। প্রণালী (000110-79605 80৫ 


58.010109 10090659 ) 2 


সত্রিয়তা ও সৃষ্টি প্রবণতা 2 

শিক্ষার কূপ কি হবে সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হলে 
আমর! পশিল্ত প্রকৃতি” অনুলারী শিক্ষার পরের ধাপের জন্ত প্রস্তুত হতে, 
পারি। শিশুর ব্যক্তিত্বের হুলামধন্ত-পূর্ণ বিকাশ ও তাকে ভবিষ্ততের 


৯২ শিক্ষাপন্ধতি ও পরিবেশ 


জন্ত গড়ে তোলার কাজ শুরু হবে তাঁর শিক্ষারভ্তের সাথে সাথে। 
শিশুচবিত্রের কতগুলি অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য আছে। চবিজ্রের সেই 
বৈশিষ্টাগুলিই হচ্ছে শিশু-প্রকৃতির নিয়ামক ৷ শিশুপ্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের যে 
জ্ঞান, শিক্ষায় তাকে কাজে লাগাতে হুবে। শিল্তপ্রকৃতির একটি লক্ষ্যণীয় 
বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিশু কাঁজ করতে ভালবাসে । আমর] বলি শিশু সদ] চঞ্চল। 
সব সময়েই মে একটা না একটা কিছু করছে। হয় ভাঙ্গছে, না হয় গড়ছে। 
তাঁকে খেলা দিয়ে চুপ করিয়ে রাখা যাঁয়। শিশু ইট দিয়ে ঘর বানাচছ্ছে__এট। 
তার কাছে খেলা আর কাজ দুই-ই । খেলার মধ্য দিয়েই তার কর্মপ্রবণতা 
চরিতার্থ হয়। খেলাই হচ্ছে শিশুর কাছে একটা কাজ। চুপ করে বসে থাকা 
তার স্বাভাবিক ধর্ম নয়। একটি ্স্থ শিশুর পক্ষে দৈহিক ও মানসিক কাজ 
নিয়ে বাস্ত থাকাই ম্বাভাবিক। শিশুর কর্মপ্রবণত। তার দৈহিক ও মানসিক 
উভয় দিকেই উন্নতির জন্যই প্রয়্োজন। কাজের মধা দিয়ে তার অঙ্গ- 
প্রত্ঙ্গগুলি সঞ্চালিত হয়, শিশুর দৈহিক পুটির জন্য তার কাজের দরকার 
অত্যন্ত বেশী। শিশুকে কাজ করতে না দিলে তার মধ্যে যে শক্তি রয়েছে 
তার অপচয় হয়, তার স্বংভাবিক পুষ্টি ব্যাহত হয়। 

শিশুর মধো যে স্বাভাবিক হ্জনীী শক্তি রয়েছে কাজের মধ্য দিয়েই তার 
বিকাঁশ ঘটে । কাজ করতে গিয়ে সে ভাঙ্গবে আর গড়বে । এই ভাঙ্গাগড়ার 
মধ্য দিয়েই তার অত্তপ্রত্যয় বেড়ে যাবে, মে অভিজ্ঞ] সঞ্চয় করবে। কাজের 
মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা লাভ করবে, সেই হবে তার প্রকৃত শিক্ষা । শিশুর 
উপর বইয়ের বোঝ চাপানোর আগে তার যে স্বাভাবিক কর্মগ্রবণত1 আছে 
তাকে শিক্ষার কাজে লাগাতে হবে। আধুনিক বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতির 
সাফল্যের পশ্চাতে রয়েছে শিশুর কর্মপ্রবণতার সন্্যবহার। ভাণ্টন প্র্যান, 
প্রজেক্ট মেথড, ছিউবিতিক পদ্ধতি, চ18)7 %৪১ প্রভৃতি পদ্ধতিতে খেলা ও 
কাজ করবার প্রতি শিশুর যে স্বাভাবিক আগ্রহ রয়েছে তাকে কাজে লাগানো 
হুয়েছে। মানুষ নামাঁজিক জীব--'যৃথবদ্ধ প্রবৃত্তি বশে সমাজে আমর] সজ্যবদ্ধ 
হয়ে বাম করি । এই যে মিলে মিশে বাপ করা, এট! দশজনে মিশে কা 
করবার মধ্য দিয়ে শেখান হয়। 


অনেকে বলেন শিক্ষা হচ্ছে অভিজ্ার সমহি। অতীতের অতিজতার 
(ভিতিতেই আমরা নতুন জান আহরণ করি। শিশু স্থলে আসার বহু পূর্য 


শিক্ষাদানের নীতি নির্ধারণ ও শিক্ষাপ্রণালী ৯৩ 


থেকেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে শুরু করে, মৃত্যুর দিন পর্যন্ত চলে এই 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। যতদিন বাচি, ততদিন শিখি-এই যে শেখা, তা শুধু বই 
পড়ে শেখা নয়। নতুন নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শেখা । অভিজ্ঞতা 
অর্জনের সাথে শিশুর কাঁজের একটা নিকট স্ম্পর্ক রয়েছে । একটার পর. 
একটা কাজ যখন শিশু করে, তখন তার নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা লাভ হয়। 
নতুন কাজের মধ্য দিয়ে যে তথ্য সে সংগ্রহ করে তাঁর মধ্য দিয়েই তার জ্ঞানের 
সীম] প্রসারিত হতে থাকে। নতুন কিছু শিখতে হলে যতটুকু শিখেছি 
আমর] সেখান থেকেই শুরু করি। অর্থাৎ পুবাতনের জের টেনে নতুন 


অভিজ্ঞত1 লাভ করি। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষায় বাস্তবের সাথে একটা 
নিবিড় যোগস্থত্র আছে। শিশু তার বাস্তব পরিবেশে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে 
প্রত্যক্ষভাবে যে শিক্ষা লাভ করে তা তার মনে গভীর রেখাপাত করে। 
বাস্তব জ্ঞান অর্জন করতে হলে তা কাজের মধা দিয়েই সম্ভব। অবশ্য সব 
সময়েই আমরা যা শেখাতে চাই তার সাথে বাস্তবের যোঁগস্ত্র স্থাপন সম্ভব 
নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতার মধা দিয়ে জ্ঞান অর্জনের সুযেগ কোন কোন ক্ষেত্রে 
সীমাবন্ধ। সমুদ্র সম্পর্কে কিছু পড়াতে গিয়ে ছেলেদের সমুদ্রের পাড়ে নিয়ে 
যাওয়৷ সম্ভব নয়, বা বাঘ সম্পর্কে পড়াতে বলে চিডিয়াখানায় গিয়ে বাঘ 
দেখিয়ে আনা সম্ভব নাও হতে পারে-_-এসব ক্ষেত্রে তার বিকল্প বাবস্থা করা, 
সম্ভব কিনা দেখতে হবে। 


আগ্রহ £- 

কাজ করা বা অভিজ্ঞতা অর্জন দুইয়ের জন্য প্রয়োঙ্জন আগ্রহের ।' 
শিশু ম্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রেরণায় (105000016 210061)09 ) নানা 
কাজে লিপ্ত হয়। প্রবৃত্বিমূলক নব কাজই যে শিক্ষার পরিপোষক, তা 
নয়। প্রবৃত্তির আদিম রূপ ও তার নগ্ন প্রকাশ সমাজসম্মত নয়। শিক্ষা 
আমাদের প্রবৃত্তিকে পরিমাজিত করে। প্রবৃত্তিমূলক প্রেরণায় শিশু যেকাজ 
করে সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য নিয়ে যদি তা পরিচালিত কর! যায় তাহলে পেকাজ 
শিশু আনন্দের সাথে করবে। কৌতুহল শিশুর একটি সহজাত প্রবৃত্তি। শিশু 
নতুনকে জানতে চায়। এই কৌতুহল প্রবৃত্তিকে শিক্ষায় প্রশ্ন করার কাজে 
লাগান যায়। শিশু যদি নতুন নতুন বিষয় জানবার জন্য কৌতুহলী হয়ে প্রশ্ন 
করতে থাকে, লে নতুন জ্ঞান সম্পর্কে উৎসাহী হয়, তাহলে তার শেখার 
কাজটি দ্রুত এগিয়ে চলে। যে কান্গ শিক্ষাপহায়ক নয় সে কাজ থেকে তার 
কর্মপ্রবণতাকে অন্তদ্দিকে পরিচালিত করতে হলে শিক্ষাসহায়ক যে কাজ, সে 
দ্বকে তার আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। অর্থাৎ যে কাজে শিশুর উদ্দেশ্য পিদ্ধ 
হবে, শিশুকে সেই সম্পর্কেই উৎমাহী করে তুলতে হবে। শিক্ষান্গ 'আগ্রহ” 


একটি বিশি্ স্থান অধিকার করে আছে। যে বিষয়ে শিশুর আগ্রহ নেই, 
তার মনে আগ্রহ সষ্টি করা সম্ভব হয়নি, সে বিষয় যত প্রয়োজনীয়ই হোক না 
কেন তা শিশু সহজ মনে গ্রহণ করবে না। সমস্ত শিক্ষাপদ্ধতিতেই যে বিষয় 
শিক্ষা! দেওয়া হবে সে সম্পর্কে আগ্রহ হৃষ্টির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। 
অনিচ্ুক শ্রোত।কে কিছু শোনাতে চেষ্টা করলে তা কানে যাবে বটে কিন্তু তা 
“মরমে পশিবে না।” শিক্ষার পরিবেশকে আনন্দময় করে তুলে শিক্ষার 
বিদয়কে সরপ করে তোলবার সব রকম চেষ্টার পরও একথা অস্বীকার করবার 
উপায় নেই থে শিক্ষা ব্যাপারটা সর্বক্ষেত্রেই মধুর নয়। পথ যতই মহ্ণ কর! 
হোক না কেন--চড়াই উতরাই কিছু থাকবেই। কঠিন নীরপ বিষয় আয়ত্ব 
করতেও শিক্ষার্থী শিকৎমাহ হবে না যদি বিষয় সম্পর্কে শিশুর মনে উৎসাহ 
%ঠি কণা যায়। উৎমাহ বা ওৎস্থক্য বোধ করলেই শিক্ষায় শিশ্তর আগ্রহ 
জন্মাবে। 


পাঠের লক্ষ্য ঃ-_ 

শিশুদের যখন কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হবে তখন সেই নির্দি 
[বধয়টি শেখাবার উদ্দেশ্য কি, সেই বিষয়টির মধ্য দিয়ে আমরা কোন 
লক্ষো পৌছাব সে সন্ধদ্ধে শিক্ষার্থীর মনে একটা নুষ্পষ্ট ধারণা জন্মান 
ধ্ক?। কোন একটি বিষয় নির্বাচন করে তা শিক্ষা দেবার সময় সেই 
বিশেধ প1ঠের লক্ষা স্থির করে যদি অগ্রনর হওয়া যায় তাহলে পাঠ ([,55590) 
হঠখল ভাবে সম্পন্ন হয়। শিক্ষার্থীর দৃষ্টি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিবদ্ধ থাকে। 
সেই শির্দিই পাঠ আয়ন্তের সহায়ক যে সব তথ্য উপস্থাপন করা হয় মে সব 
তথোর উপযে|গিতা। কি তা তার বুঝতে পারে। বিক্ষিপ্ত তথ্য রাজি একটি 
বব সর্প নেবার কলে প|ঠ সার্থক হয়। স্বনির্দিষ্ট উদ্দেশ্ট না নিয়ে কোন 
পঠ শু হে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে না ভাদের সামনে প্রতিপা বিষয় কি? 
কি কৰতে ঠাই সেটা ঠিক করে নিলে কাজের অনেক স্থবিধা। কাঁজ করতে 
গিয়ে সে বিচার কবে দেখতে পাবে যা করতে চাইছে তা হচ্ছে কিন|। 


পাঠের ক্ষেত্রেও তাই শিক্ষাথী জানতে চায় তার নির্দিষ্ট পাঠ তাকে লক্ষ্যে নিয়ে 
যাচ্ছে কি না? 


তথ্য ও উপকরণ £__ 

পাঠের লক্ষা যদি ঠিক থাকে তাহলে লক্ষোর উপযোগী তথ্য 
লিবাচনে বেগ পেতে ইয় পা। কোন একটি বিষয় যখন শিক্ষক 
শিক্ষা দেন তখন সে বিষয়টি বোঝাতে যে সকল তথ্যের প্রয়োজন তা শিক্ষককে 
গ্রহ করতে হবে। একই বিষয় শিক্ষারীদের বয়স ও গ্রহণের ক্ষমতা 
অহ্সারে বিভিন্ন তখোর সাহাযো বোঝান যেতে পারে। একই ইতিহাস 
বিভিন্ন শ্রেণীতে পড়ান হয়। এক্ষেত্রে কোন শ্রেনীর শিক্ষার্থীকে শিক্ষককি 
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বোঝাতে চান ত1 যদি স্থির থাকে তাহলে উদ্ধেস্ট দিদির জন্ত বা লক্ষ্যে 
গৌছবার জন্ত যা দরকার শিক্ষক ততটুকু তথাই উপস্থাপন করবেন। লক্ষ্য 
অনুপারে তথ্য নির্বাচনের উপর শিক্ষার সাফল্য অনেকখানি নির্তরশীল। 
শিক্ষায় উপকরণের সাহায্য নেবার সময় খেয়াল রাঁখতে হবে উপকরণ যেন 
বিষয়কে ছাড়িয়ে না যায়। বিষয়কে সহজ বোধ্য ও হ্থায়গ্রাহী করে তুলতে 
যতটুকু প্রয়োজন, উপকরণের সাহায্যে ততটুকুই নেওয়া হবে। উপকরণ 
শিক্ষাহায়ক কিন্তু তার আধিক্য যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। 


উপস্থাপন £-_ 


নতুন একটি বিষয় যখন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া হয় তখন কি 
ভাবে বিষয়টি শিক্ষক তাঁদের নিকট উপস্থিত করবেন তার উপর বোঝ! 
না বোঝা অনেকখানি নির্ভর করে। উপস্থাপন করবার পূর্বে বিষয়টিকে 
কয়েকটি পর্বে ভাগ করে নেওয়। দরকার । স্তর পরম্পরা বিষয়টিকে ছাত্রদের 
সামনে তুলে ধরতে হুবে। প্রতিটি স্তরের মধ্য দিয়ে দেদিনকার পাঠের য| 
উদ্দেশ্য তাকে পরিস্ফুট করে তুলতে পারলেই পাঠ লার্থক হবে। পাঠ 
বোঝাবার জন্ত প্রয়েংজনীয় লকল বিষয়ই বলা হল কিন্ত কোন নির্দিষ্ট ক্রম 
অন্ুদরণ কর! ছল না তা হলে দেখা যাবে শিক্ষণীয় বিষয়টি শিক্ষঘাঁদের বোধগম্য 
হয়নি। বিক্ষিপ্ত তথোর মাঝে আদল বিষয় বন্তটি হারিয়ে যাবে। পাঠকে 
গ্রহণযোগ্য করতে হলে শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে আগ্রহশীল করে তুলতে হলে 
হুনির্বাচিত তথ্যরাজিই যথেষ্ট নয়, শিক্ষকের উপস্থাপনার গুণে অনেক জটিল 
বিষয়ও শিক্ষার্থীরা গ্রহণ করতে পারে। স্তর বিভাগের সময় ছাত্রদের 
সামর্থের কথা ভুললে চলবে না। একটি পব শেষ হলে ছাত্রদের মনে ঘেন 
স্বাভাবিক ভাবেই পরের পর্ব সম্পর্কে কৌতুহল জাগে। তারা যেন মনে না 
করে একটি সপ্পুর্ণ নতুন বিষয় তার্দের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে, পুর্ব 
পাঠের সাথে তার কোন সম্পর্কই নেই। নতুনের স্ুত্রপাত পুরাতনের মধ্যেই 
হবে। একটি জিনিম জেনে পরের জিনিসটি বুঝবার জন্য যে আগ্রহ, জানা 
থেকে অজানার পিকে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা শিক্ষকের উপস্থাপনার গুণেই 
সার্থক হতে পারে। 

“095,097 0516 0011) 8/0100180106 075 55118003800 101102105 
006 0312106006191) 55 ৬151৫17 25 17005511016, 1178 17050611981 0805 0৩ 
00806 1010 ৪. 01501010 001 00130100005 6১0)10180100), 20৫ 6201) 001০ 
10500900765 20 10090800100, 007 0১0 0550 130 50010175515108£ 006 
180 01 ০0000601100 1136 20161 0900105 020 195 6000118660 (0 ৪90)% 
1176 ৪0010035০01 6%19606106 ০09.)006016905 ৪00 06610000606 203 ০1 
৪০5৩17 9681015106 001 00556. 

1550 0651106 ৮101) ৪ 51180459190 81198500015 


৯৬-৯৮ ূ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


০0170010005 08%6100096100 16 05 8059171966005 1০ 15106 (06 
17816119] 2010 19105 ৪00. 501০-0০0108, 6201) 01 %13101 15 ৪. ০010- 
01610651016 00105 ৪6 006 800 01 41110) £56619100 1225 196 1090৩ 
10 1116 06511011051 6001০) 15106 1156 00 217010102101 001105107, 
06 (68006150810) 0660 0906 ৪. 1686 ০৪ ০1 0১৩ 0০০9: 01 036 
00101751615 01 56119] 3001163 8170 00210515 01 9019810 5611815 ৪.0 
0056 6৪01) 610195006 2 810 100150105 8100 950010108 | 10000019, 
%17601100 0106 20006016০01 0) 00015 (01 095 2656 60100 (1, 4. 
11056101006 70110010165 ০1198010108 11611700. ) | 

কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে সহজ বোধগম্য করে তোলবার জন্য যদি 
€য়েজন হয় তাহলে অন্য অন্য বিষয়ের অবতারণাঁও করা যেতে পারে। পাঠে 
বৈচিত্র্য টির জন্য ও সবল করে তোলবার জন্য প্রাসঙ্গিক অন্য বিষয় মূল 
বিষয়টির সাথে উপস্থাপন করা দরকার হয়। অন্ুবন্ধ প্রণালীতে একটি 
বিসয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। ইতিহাসের সাথে ভূগোলের, 
ইতিহাসের সাথে সাহিত্যের যোগন্থত্র স্থাপন করা খুবই সহজ--কোন কোন 
গ্গেত্রে অপরিহার্য । বুনিয়াদি শিক্ষায় কেন্দ্রীয় বিষয়ের সঙ্গে অনুবন্ধ প্রণালীতে 
অপর সঞ্ল বিষয় শেখান হয়। প্রজেক্ট পদ্ধতিতে একটি প্রজে স্থির করে 
সেই প্রজেক্ট কার্ধে পরিণত করতে অন্গবন্ধ প্রণালীতে অনেক বিষয় শিক্ষা 
দেওয়া হয়। 

( প্রজেক্ট ও বুনিয়াদি শিক্ষা দ্রষ্টব্য )। 


অভ্যাস $- 


একটি নতুন বিষয় শিক্ষার্থীদের শেখাবার সময় তার পুনরাবৃত্তির 
প্রয্োজন আছে। বিশেষ করে বিষয়টি যদি দক্ষতামূলক-পাঠ (5%21160 
169১০] ) হয় তাহলে বার বার অভ্যাস না করলে তাকে আয়ত্ত করা যায়, 
না। যে কোন নতুন পাঠই যদি স্ততিতে ধরে রাখতে হয় তা হলে 
পুনরাবৃত্তি বা অভাসের বাবস্থা করতে হবে। এজন্য শিক্ষক যখন পাঠ দেবেন 
তখন প্রতি স্তর বা পর্বের পর আলোচ্য বিষয়টির পুনবাবৃত্তির প্রয়োজন। 
পাঠ ধোঝা আর আয়ত্ত করা ঠিক এক নয়। কবিতা রসানুভূতিযূপক পাঠ 
সি 19550) ), বুঝিয়ে দিলে কবিতার রসগ্রহণে ও অর্থবোধে 
রে রস হয় না, কিন্তু শিক্ষার্থী যদ্দি বার বাবু অভ্যান না 
টি ল কাঁবতাটি তার আয়ত্ত হয় না। জ্ঞানমূলক-পাঠ (%070৬1908৩ 
) যেখানে মুখস্তের প্রয়োজন নেই সেখানে বুঝিয়ে দিলেই শিক্ষকের 


কাজ শেষ হল না, অধীত বিষয় 
প্রয়োজন আছে। ক সম্পূর্ণ ভাবে আয়ত্ত করতে হলে পুরাতৃত্তির 


অভ্যাম না করলে শে 
বিশ্বৃতির অতলে তলিয়ে যাবে। খা বিষাটির একট! বড় অংশই 
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প্রশ্নাবলী 
[ প্রথষ, ছিতীয্প ও তৃতীয় অধ্যায় ] 
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01%5 50175 6%8019195 01 01081555155 105000045০1 50309010195 0208808 
98 11)617 0:0815551%৩ চি900195. 15708001775 18 ৫56211 809 05 0৫6 80০1 
1791050905. (60, 70-58. 12. 1969) 


শিক্ষা প:.দ্বিতীয় পর্ব__৭ 


15, 


16. 


৮1১51 0০ /০০ 91061518110 ৮% &া) “8০011 1555017 ? 1০5019৩ 60175 
01 116 111001121 0205 01 8011%115 16550119 8190 1০01 94 [1১61 5৫0002- 
(10281 87011051101, (91551) 0121%51515 8. 21968) 
0911176 ৪ 0101) 01 076 ৬/01515001160500 01 56045, ৮10) 50108015 
27211016, 00110815015 101091100 1050000 101) 07 ০0101001029] 
111611)00$ 210 5170৬) 170/ 9 1115 90110801610. 0 5০1709015 ? 

(81552171 00101551518. 2, 1967) 
৮1191 016 1106 01112112012 89০9৫ 10610110901 ৬15 81)09010 ৪. 15801861 
১০ 91011151 ৮5111) 58015950609 [18601100501 1980111778 6991055 179516111776 
(106 10701505001 (119 ০0106610101 8 5810)901 2 (3. ৩.৪. 7. 1970) 
৬4117 016 1176 10105165516 176011005 91 (65801118 ? 17) 86 (869 
08190 501 110৬ | 1115 00551016 (0 0052 57101) 1)901)005 117;00- 601008- 
(101191 79190110969 9 1150055. (3808৬ [01015015119 03, 2]. 1970) 
1101 210 7011109 11911)0905, 0170. ৮/1/ 816 (116 00115195190. 11719010101 
|] 17090517 6৫0০9110101 1109৬ 09 0159 ০01770816 ৮110) 02010109109] 
11911)005 ? (1902%1007 0071561515 3. তা. 1971) 
[)150155 911) 01716 01 1106 10102765516 17760100501 168011176 214 00101 
01 105 011914015715(10, (০. 0.১ 8. 8. 1971) 


চতুর্থ অধ্যায় 


শ্রেণী শিক্ষা ও শিক্ষার পন্ধাতি 
[ 00,855 া&০েন্যাব তে বা) 
শালা পচ770) ] 


ব্যক্তিগত শিক্ষ। 
(17015100021 11690121076) 


শিশুর প্রকৃতিকে জেনে মনোবিজ্ঞানের সহায়তায় যুক্তি-সিদ্ধ পথে ব্যক্তিগত 
শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব আধুনিক বহু শিক্ষাব্যবস্থায় স্বীরুত হয়েছে। আপাতঃনৃষ্টিতে 
দেখা যাবে যে, সব ছেলেমেয়ে প্রায়ই একই রকমের । তবুও তাদের মধ্যে 
প্রকৃতগত পার্থক্য রয়েছে । একটি শিশু আরেকটি থেকে বিভিন্ন; আবার 
একই শিশু বিভিন্ন সময়ে ভিন্নরূপ আচরণ করে । ছেলেমেয়েদের প্রকৃতিতে এই 
ব্যক্তিগত বৈষম্য (10015100091 0192:0069) স্বাভাবিক এই বৈষম্যকে মেনে 
নিয়েই মন্তেসরী পদ্ধতি, মিসেস পার্ক হাসের ডাণ্টন পদ্ধতি, উইনেটকা 
পদ্ধতি প্রভৃতি বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতির স্্টি হয়েছে। ব্যক্তিগত শিক্ষাব্যবস্থায় 
শিশুরা তাদের শক্তি-সামধ্য অনগসারে শিক্ষা করে। শিক্ষক বা পরিচালিকা। 
| _, তাদের কাজ দেখাশুনা করেন ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে 
আমায় জাত সাহায্য করেন। মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের ক্ষেত্র 
তি যে ব্যক্তিগত বৈষম্য তাকে মেনে নিয়ে ব্যক্তিমুখীন শিক্ষা- 
ব্যবস্থ। করায় বিশেষ সফল পাওয়। গিয়েছে। শ্রেণীশিক্ষায় 
ব্যক্তিগত দোষ-ক্রুটিগুলি সংশোধনের স্রযোগ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। শ্রেণীশিক্ষায় 
শিক্ষকই সমস্ত ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করেন। শিশুর স্বাধীনতা এখানে সীমিত-_ 
শিশু নজ বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ব! বিকাশের কোন স্থষোগ শ্রেণীগত শিক্ষায় পায় 
ন|। মেধাবী ছাত্র ও পশ্চাদ্পদ্‌ ছাত্র সবার ক্ষেত্রেই এই শিক্ষার কতকগুলি 
অস্থৃবিধা রয়েছে। শ্রেণীগত শিক্ষার বহু ক্রটি-বিচ্যুতি দূর করার উদ্দেস্েই 
বিভিন্ন ব্যক্তিগত শিক্ষাপদ্ধতি প্রবতিত হয়েছে। 


শ্রেণী শিক্ষা 
(01855 79901717078) 


যদিও শিশ্তকেন্দ্রিক আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে বল! হয় প16 145 6012 7৫ 
27611 0 01255 £6207888” (9৮ 7071) 42215), তবুও যেখানে ব্যাঁপক- 
ভাবে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে সেখানে শ্রেণী শিক্ষার 


১০০ শিক্ষ| পদ্ধতি ও পরিবেশ 


প্রয়োজনীয়তা অনস্থীকার্ম । প্রতিটি শিশুর বৈশিষ্ট্য অন্থষায়ী তার উপযোগী 
করে বাক্তিগত শিক্ষাবাবস্থায় ষে ভাবে শিক্ষা! দেওয়! হয় শ্রেণী শিক্ষায় তা সম্ভব 
নয়। তবু ঘখন শিক্ষাপদ্ছতি নির্ধারণের প্রশ্নটি আমরা বিচার করব, তখন 

নাঞ%ণ অবস্থার পরিপেক্ষিতে ত। করা দরকার | আমাদের 
ডা প্রলোগন দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রেণী শিক্ষারই প্রাধান্ত । আমরা 

একভ শ্রেণতে ৩০1৪০টি ছাত্রকে নিয়ে একসাথে শিক্ষা 
পেউ | আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি শ্রেবা শিক্ষাকে ভিন্তি করে গড়ে উঠেছে। বাস্থব 
অনন্থাকে স্বাকার করে নিয়ে শ্রেণ শিক্ষার স্ুবিধা-অন্তরবিধ| আলোচন! করে 
কিভানে শ্রেশ শিক্ষার প্রুটিকে মথাসভ্ভণ দুর করে একটি মাদর্শ শিক্ষাপদ্ধতি গল্ডে 
ঠোপ। খায় সেই কথাই শাদাদের চিস্টা করতে হবে। 


গ্রেণী শিক্ষ। কি? 
(৬৬130 15 1935] 690111)6) 

শ্রে শিক্ষা পলতে আরা বুঝি ঘেশএকহ বয়সের (00800001081691 
৪৫৫) বয়েকগন শিক্ষার্থীকে খাদের মানসিক শন্তি ও মেধা (০0081 ৪৫6) 
এক৫হাননিক বানা রি টি হালে পি্াশশাত কিনছে পে আমাদের 
(কছু ছেলেমেছকে পশ্বাম। তাদের একটি নিপি্ সময়ের ভম্য (ধর। হোক 


একমনে (শক্ষাধেওয়া্ ১ পন্ভর) এবি পুবনিদা রিও পাসণঃকে একই সাথে 
হ'ল শেন [শক্ষা 


শিক্ষ। দে পয়। হয় | এঠ পাত ধ!পে ধাপ শিক্ষার্থীর বয়স 
বৃ সাথে সাথে সহজ থেকে ছটিলতর ধিষয়ের দিকে নিয়ে যার । 
শ্রেণী শিক্ষান্ত সুথিধা 


(4৬1)08465 01 01355] 6801)11) 

তা শিকার মাধাহনজানে চদখা যার যে, একই “শ্রনার অনেক ছাজ প্রায় 
একই রকম অস্্রনিধার সম্মুখীন হয়| দাক্িগত শিক্ষায় প্রতিটি ছাহকে ডিদ্ 
টার না ভ৭ ধরে একই জানস পোক্সানার প্যনস্ক! করতে হয়। 
কষ শিক্ষক কম শক্তিও শ্রেো] শিক্ষায় এক সাথে 9০15৫টি ছাত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করা 
কম অথ দিয়ে অনেক হয় লে শিক্ষকের বহু সময় বেঁচে ঘায়--শক্তিও অনেক 
বা: শঙগাণেওয়া কম বায় হয়। বাক্রিমুখীন শিক্ষার যে পরিমাণ শিক্ষকের 

গুয়েঃজন শ্রেণী শিক্ষায় তার চেয়ে ও নেক কম শিক্ষক দিয়ে 

মেকাক্গ পাও হায় । এর ঘলে অল্প লোক দিয়ে, অনেক কষ সমস্বে কম শক্তি 
& অথ বার করে অধিকতর লেকের শিক্ষার বাবস্থা করা সগ্তব | 

ধ্যক্রিমুখীন পাঠের ক্ষেত্রে উপকরণ ও নানাক্কপ সাক" 
সরঞ্জাম ঘত বেহী গুয়োজন হয় শ্রেণী শিক্ষায় পাঠের সাজ- 
জয়া ও বু প্রকার উপকরণ অনেক কম প্রয়োজন | 


উপক+খ কষ লাগে 


শ্রেণী শিক্ষা ও শিক্ষার পদ্ধতি ১০১ 


শ্রেণী শিক্ষায় রা 
'“ছান্রেরা দলগত সংস্কার ছারা ত হয়ে কাক করে। শ্রেণীতে যখন 
কোন একটি বিষয়ের পাঠ চলে তখন যোগা শিক্ষক যদি সবার মধ্যে আগ্রহ 
শষ্টি করতে পারেন তাহলে সবাই সমানভাবে পাঠে এ"শ্‌ গ্রহণ করে সুন্দর- 
ভাবে পাঠটি শেষ করতে পারে । একই সাথে কাজ করা ও শেখ! এর মধ্য 
দিয়ে যে সতযোগিভার মনোভাব গড়ে ওঠে হাই হচ্ছে শ্রেণী শিক্ষার বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য । শ্রেণী শিক্ষায় প্ররস্পর সহযোগিতা! ও সাহাযোর স্থযোগ 
রয়েছে। কেন ব্ষায় যদি একটি ঢোল দক্ষতা] তাজন কার ভবেসে সেই 
বিষয়ে তার সহপাঠীকে সাহাযা করতে পারে । আবার 

৮ নে সে যদি কোন ব্যিষে পিছিয়ে থাকে হলে তাকে শ্রেণীর 
বৃদ্ধি পায় অপর ছাত্র সাহায্য করতে পারে। একপ পারস্পরিক 
জাহাষা শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দিলে অেণীর মলাই উপরূত 

তয় 77725 2£681%42550700 5078 276 £002 26 076 171776 50776 
2570671679 2212. 07056 210 5778 £০9০2. 75567622110) 71917 রা 2,710 
276 7206, 568715 679210170752 67162 72410 60726 076 01255 70077” (4. 

0279. 21256 8002 0% 25227276 ) 


শ্রেণী শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে উত্সাহ ও আগ্রহের স্থ্ 


করা সহজ, দগ। গিয়েছে শ্রেনী শিক্ষায় উৎসাহবোধট| খনেকট। স'ক্লাদিক | 
পার্তিগ্ শিক্ষায় ছাব্রন। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কাজ করে। 
একজন জানে ন! ভাবেলক্ষন কি করছে -ফুলে একছনের 
মনোভন (উৎসাহ কি আগ্রভ) আরেকজনের আধো 
স খমাত হবার যোগ পায় ন।। শ্রেনা শিক্ষায় শিক্ষক সমগ্র শ্রেণার মধো 
একট! উন্দাপনাল হি বরে লাজটি সটুভালে শেষ করতে পারেন । 


শ্রেণীশিক্ষায় শিক্ষার্থীদে ৪ 
মধেো তমা সি হয় 


অলী কজন অপরজনকে পিত করতে পারে । 
একটিছাত্র যখন এগিয়ে চলে তখন ভাপর ছাত্রদের মধ্যেও সেভাবে এগিদে 
শিক্ষার্থীদের মধো চলান প্রেরণা আসছে পানে । শিক্ষায় কিছুটা প্রতি 
গতিযোগিতা খোগিত। থাক। ভাল; শ্রেণী শিক্ষায় সে ভবিধ! রয়েছে । 


ভাবে যেন অস্থান্থাকর প্রতিযোগিতা না হয় 1 দগতে হলে। 


সালা এত শ্রেণী শিক্ষার 
জ্রেসীশিক্ষ। ও. | এত যে তার কলে যেখানে 


রসানুকুজিূলক পাঠ শিক্ষার্পদ্ধতি ৫সখানেও 
_সৃলক পাঠ শ্রেণীগভভাবে দেওয়ার বাবস্থা আছে। 

শ্রেধী শিক্ষার অন্যান্ত কতকগুলি স্বিধা আছে। শ্রেনী শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে ল্রীতি, বন্ধুত্ব ইত্যাদি গড়ে উঠে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতা, সহানুভূতি 


৬৩২ শিক্ষা! পদ্ধতি ও পরিবেশ 


যৌথ মনোভাব, সমবায়মূলক মনোভাব ইত্যার্দি গড়ে উঠে, ফলে তাদের মধ্যে 

সামাক্ছিক বৃত্তি গুলি ধীরে ধীরে গড়ে উঠে। শ্রেণী শিক্ষায়" 
রঃ শিক্ষার গ্কাগ্ত দলগত চেতনা, গেগ্ঠা চেতন।, গোর্গীজীবনযাপন কৌশল, 
রি পরমতসহিষ্ণৃত। প্রভৃতি শিক্ষা! হয়। শিক্ষার্থীদের মধো এই: 
সণ গুণাবলীর বিকাশ সাধনের ভন্য শ্রেণীশিক্ষার প্রয়োজনীয়ত। আছে । 


শ্রেধা শিক্ষান্্ অসুবিধা 
001599৬2555 0৫ 01355 1 600171776) 
[শ্রধা শিঙ্ষ| বানস্কার একটি পূব সিদ্ধান্ত তচ্ছে, একই শ্রেণীতে যাদের শিক্ষা 
দেওয়া হচ্জে তাদের পাঠ গ্রহণ ক্ষমত। ও ধারণশক্তি একই রকম এবং তাদের 
সানলিক গঠন৭ অনেকখানি একই রকম | কিন্তু বাস্থব- 
একই প্রেমী লমন্ত /ক্ষা্ত দেখ। খায় একটি শ্রেনীতে প্রতিটি ছাজ একে অপর 
ডাঙ্রেদের মানসিক মন রি 
সা থকে বাক্তিগত বৈশিষ্টের পক থেকে বিভিন্ন । একই 
শ্রেণীতে একই মানের শিক্ষার্থী সমাবেশে যত চেষ্টাই কর। 
"কাক না বেন শ্রেণীর সনচেয়ে ভাল ছাত্ররটির সাথে সবশেষের ছাত্রটির মধো 
একট। পাবধান থেকে যাবেই । মানসিক গঠন বৌদ্ধিক বিকাশ কোনদিক 
থেকেউ একই রকম ছা পাণয়। যায় ন।। তাই শিক্ষক যখন একটি শ্রেণীতে 
শিক্ষ। দেন তিনি দেখতে পান তার সামনে যার। রয়েছে যাদের তিনি শিক্ষা 
দিচ্ছেন তাদের মানসিক গঠন, বুদ্ধির বিকাশ, গ্রহাণের ক্ষমতা, জ্ঞানের পরিধি 
প্রভৃতি সবক্ষেত্জেই একট। বৈধম্য রয়ে গিয়েছে | অথচ তাকে একই সাথে এই 
বিভিন্নমুখী শিক্ষাীদের শিক্ষা দিতে হনে | 


শিক্ষকেত্ব অসি 


(68017615 1016700106165) 


শ্রেণী শিক্ষার সবচেয়ে বড় অস্থবিধা, শিক্ষক কোন ছাত্রের দিকে দৃষ্টি রেঞ্চে 
পাঠপদ্ধতি স্থির করবেন। মে রষ্টিভঙ্গি থেকেই শ্রেণীর মান নির্ণয় করুন না 
কেন সবার সমান উপকার শ্রেণী শিক্ষায় সম্ভব নয়। 

শিক্ষক একটি ভা দি চাই টে ৃ রঃ 
ধরি তালর দিকে চাইলে মন্দরা কিছু বুববে না। শুধু মন্দ 
পড়ানোর ফলে অন্তান্ত ছাত্রদের কথ! মনে করে তাদের দিকে চেয়ে পাঠ পরিচালন! 
ছাত্রদের অুবিধা করলে ভালদেরও টেনে পিছনে নিয়ে আসতে হবে। 
এক্ষেত্রে শিক্ষার একমাত্র উপায় হচ্ছে যারা মাঝামাঝি 
তাদের দিকে চেয়ে পাঠ পরিচালনা করা। অবশ্ত এতেও ঘে অস্থবিধা 
নেই ভা! নয়--ভাল মন্দ দুপদিক থেকেই আপত্তি আসতে পারে । এক্ষেত্রে 
ষেধানী ছাতরদেয় পাঠের অগ্রগতি ব্যহত হয়, আবার পশ্চাদ্পদ, ছাত্রদের দিকে 
বিশেষ মনোষোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু কয়েকটি মা ভাল ও করেকটি 


শ্রেণী শিক্ষা! ও শিক্ষার পদ্ধতি ১৯৩ 


মাত্র মন্দ ছাত্রদ্দের জন্ত অধিকাংশ ছাত্রদের পাঠের ক্ষতি সম্ভব নয়। কারণ 
দেখ! গিয়েছে একটি শ্রেণীতে মাঝামাঝি রকমের ছাত্র সংখ্যাই বেশী। কঠোর- 
ভাবে ক্লাস প্রমোশন নিয়ন্ত্রণ করলে হয়ত এই ক্রটি কিছুটা দূর করা যায়। কিন্ত 
শিক্ষক মাত্রেই জানেন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ক্লাস প্রমোশনে কঠোরতা 
অবলম্বন করার পথে কতকগুলি বাস্তব অস্থৃবিধা রয়েছে তাই এই পন্থা! কার্করী 
করা সম্ভব নয়। শ্রেণী শিক্ষায় সাধারণতঃ মাঝারী মানের শিক্ষার্থীদের উপকার 
হয় বেশী। শিক্ষক ছাত্রদের একটি 2৮০2£০ 50150910 ধরে “নিয়ে শিক্ষা 
দেন। তাতে ভাল ও খারাঁপ ছাত্র ছু'য়েরই ক্ষতি হয়। বিশেষ করে ভাল 
ছাত্রের। শ্রেণী শিক্ষায় খুবই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। 


শেখা শিক্ষান্র অসুবিধা ছুত্রীকব্রণেত্র উপায় ৪ 


॥১॥ শিক্ষকের দাস্িতু (758010618 [২€91১01381118 05) 2 
সে ্্পুস্প 


শ্রেণী শিক্ষার অস্থবিধ! রয়েছে অথচ এদেশের শিক্ষা! থেকে শ্রেণী শিক্ষা ব্যবস্থা 
লোপ হবার কোন সম্ভাবন! অদূর ভবিষাতেও আছে বলে মনে হয় না। তাই 
বাস্তব অবস্থাকে মেনে নিয়ে প্রচলিত শ্রেণী শিক্ষাকে যতটা সম্ভব দোষ মুক্ত 
করার চেষ্টা আমাদের করতে হবে। শিক্ষক হিসেবে 
বিভিন্ন শিক্ষাপন্ধতিকে আমর। বাক্কতিগত শিক্ষাপদ্ধতির গুণাওণ বিচার করে তার 
শ্রেণী শিক্ষার উপযোগী 
করতে হবে মধ্যে যতট। সম্ভব শ্রেণী শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে 
পারলে আমাদের কাঙ্্ সার্থক হয়েছে বলে মনে করতে 
হবে। কোন উদ্যোগী শিক্ষক যদি কোন পদ্ধতি অন্সরণ করে স্থফল পান 
তিনি তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষ। করতে পারেন। এই সমশ্তাটিকে আমাদের 
শিক্ষকের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে 
হবে। শিক্ষকদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা সর্বক্ষেত্রে বাধাধর! নিয়মের 
পথ অনুসরণ করে চলে না। তাই বাস্তব অভিজ্ঞতা আমাদের ক্ষেত্রবিশেষে 
কাজে লাগাতে হবে। শ্রেণী শিক্ষার অস্থ্বিধাকে মেনে নিয়ে যথাসম্ভব এই 
ব্যবস্থার দোষ ক্রটিগুলি দূর করার চেষ্টা কর! দরকার । 


॥২॥ শ্রেণীগঠন ও শ্রেণীবিভাগ (96০0০2) সমস্যা! £ 


শ্রেণী শিক্ষার প্রধান সমস্যা হ'ল শ্রেণীগঠন কি রীতিতে হওয়া উচিত তা 
স্থির করা। বহু অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভিমত হচ্ছে, একই রকমের ছেলেমেয়েদের 
নিয়ে সমজাতীয় দল বা শ্রেণী গঠন করতে হবে। এই 

১১০০০ সমজাতীয় দল বিভিন্ন ভাবে গঠন কর! যেতে পারে। 
শ্রেণীগঠন যেমন- একই রকমের ছেলেমেয়েদের নিয়ে দুল, ঘে সব 
ছেলেমেয়ে পড়ায় একই রকম দক্ষতা দেখিয়েছে তাদের 


নিয়ে দল, একই বৃদ্ধ্যাঙ্ক (. 0.) সম্পন্গ ছেলেমেয়েদের নিয়ে দল; প্রভৃতি 


১৯৪ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


বিভিন্ন রকমের দল গঠন করবার কথা আমরা জানি । দল গঠনের এসব অভিমত 
নিয় আলোচন! করলে কতকগুলি অস্থবিধা স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দেবে। 
একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে একই বয়সের ছেলেমেয়োদের নিয়ে যে দল 
গঠন কর! হ'ল, কিছুদিন বাদেই তাঁদের বাক্তিগত বৈশিষ্টাগুলি পরিস্কুট হয়ে 
উঠেছে। 


॥ ৩ ॥ সবি এভন-:৯০০1০০) ২ 


সমবয়সা ছেলেমোয় নিয়ে যে শ্রেণী বা দল গঠন করা হয় তার 
মধো বিশেষ বুদ্ধিমান, সাধারণ নৃদ্ধিমান, নির্বোধ ব। গম্চাদপদ অর্থা্ যাদের 
আমর। বাল থাকি ভ|ল-মাঝারি-মন্দ,_-এই তিনটি ভাগ স্ব।ভাবিক ভাবেই এসে 
যবে । কেহ কেহ একই শ্রেণীর ভাল-মন্দ-মাঝারি এদের 
নিয়ে বিভিন্ন বিভাগ (5৪০০00) গঠন করার কথা ঝলেন । 
পরতে অন্বিধা স্যঠি তয় অভিভাবকদের পক্ষ থেকে। 
বাতিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, অভিভাবকেন| প্রায়ই অন্তরোধ কবেন তাৰ 
ছেলেটি ধেন “4 36001017-4 দে দয়া হয়| ভার] ধরে নেন যেমত ভাল 
ছেলেবে: বৃঝি 4 500007-এ দেওয়। হয় € সোনে পড়া ভাল হয় তাই 
সেপ'নে দিলে তার ছে"সন পড়া ভাল ভাব । 


$-881107- এব গনি 
মকগের সো ।ক 


ঘদি একই শ্রেণীর ভাল-মন্দ-মাঝাবি ছেলেমেয়েদের নিয়ে &-8-0 এই 
নটি বিভাগ হষ্টি করা হয় তাহলে 0 অর্থাৎ "মন্দ এই ভাগের ছেলেদের মধো 
একট] ভীনমণাত। বে|ধের শষ্টি তবে ৪ *৫৮১ এই বিভাগের মধো নিজেদের 
সগ্থান্ধ উচ্চ ধারণা সষ্টি হয়ে তাদের মনের ভারসামা নষ্ট হবে। অর্থাৎ দু'দিক 
থেকেই মানসিক বিপর্যয় কষ্টি হবার সম্ভাবনা রয়েছে । 
তারপর তিনটি বিভাগ করবার মত পর্যাপ্ত ছাত্র লাও 
থাকতে পারে । চু'চারটি ছেলে নিয়ে বিভাগ কষ্টি করবার আথিক সঙ্গতি স্কুলের 
থাকে না। পাঠ আয়ত্ব করবার ক্ষমতা অন্যাঁয়ী দল গঠন করাও সহজ নয়। 
একই ছাত্র একটি বিষয় আয়ত্ব করতে যে দক্ষত। দেখাবে অপর একটি বিষয় 
রাড করতে এইবপ দক্ষতা তার নাও থ/কতে পারে। 


বিগ গঠনের অশ্গুবিধা 


সনেকে 28101260] 0995 এর কথা বলেন । যার! ভাল তারা যাতে 
বিজ (বধ ভাল এগিয়ে যেতে পারে সে ভাবে 58000 কর! হবে। এমনকি 
ঘাওদের ভষ্ বড যে ছাত্র যে বিষয়ে ভাল সে বিষয়ে তাকে এগিয়ে দেবার 
9৮৪ সযোগ দেওয়া হবে। কোঠারী কমিশন প্রতিভাবান 


ছেলেমেয়েদের জন্ত এই সুযোগ থাকার কথা বলেছেন । 
বর্তমান কাঠামোতে এ বাবস্থা সম্ভব নয় | 


সমজাতীয় ছেলেমেয়েদের নিয়ে শ্রেণী বা দল গঠন কর! হলে কার্যক্ষেত্রে 


শ্রেণী শিক্ষা ও শিক্ষার পদ্ধতি ১০৫ 


্বেখ! গিয়েছে যে” একমাত্র বয়সের ক্ষেত্র ছাড়া! সমজাতীয় দলের সমত্ব আর 
কোথাও খুক্তে পাওয়! যায় না। ক্ষমতায়, আগ্রহে, উস্থক্যে, দক্ষতায় 
চারার রতি বিভিন্ন দিক থেকে সমজাতীয় দলে বৈষম্য দেখ! দেবেই 1 
মধ্যে সত্ব থাকে না সাধারণ (৪৮67৪8০ 508170870) বলতে আমরা যা বুঝি 

প্রক্ুত পক্ষে সেটাও ঠিক সিদ্ধান্ত নয় ;-_-কারণ ব্যক্তিগত 
পার্থক্য (1915100121 0195101)০6) থেকে যাবেই | 


মিশ্র শ্রেণীবিভাগ 2 

ভাল-মন্দ-মাঝারী অর্থাৎ সব রকম ছেলেমেয়েদের নিয়ে শ্রেণীবিভাগই হচ্ছে 
আমাদের সবচেয়ে পরিচিত পদ্ধতি । এখানে লক্ষ্য রাখতে 
ভবে ভাল এ মন্দের পার্থকা (£৪]) যেন অত্যন্ত বেশী ন। 
হয়। কিছুটা অস্ুবিধ। থাকবেত তাকে মেলে নিয়েই 
বিভ/গ (520০0100) করতে হবে| 


॥ ৪ ॥ শ্রেণীনিযুন্তণ ৩.০নর-আনসয়েএএ ? 


এরপর স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন হবে তাহলে ব্যক্তিগত শিক্ষাব্যবস্থ। ছাড়। 
অন্য কোন পথ কি আর নেই | কিন্ত শিক্ষার প্রসার ধে ভানে হচ্ছে তাতে 
এই গরীব দেশের পক্ষে বান্ডিগত শিক্ষাবাবস্থার সম্ভাবন। স্তদূর-পরাহত। তাই 
শ্রেণীশিক্ষার বর্তমান কাঠামে।র ধাধা হট পঠন-পাঠন ও 
শ্রেণী-নিযন্ত্রর ও নব শিক্ষাগীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের চেষ্ট| বরতে হবে।  শ্রেণী- 
টাক নিন শিক্ষায় শ্রিক্ষক সতক ন। হলে প্র।য়ই ছাত্রর। নিক্ষিয় 
সার্থকতা ভূমিক] গ্রহণ করে। ছাত্রের। শিক্ষকের কথ! শোন। ছাড়। 
তাদের প|ঠের আর কোন অংখ গ্রহণ করবার আছে বলে 
মনে করে ন।। অনেকে মন দিয়ে পাঠ শোনে ন|।। একজন শিক্ষকের পক্ষে 
পড়াবার সময় লব কয়েকটি ছাত্র যন দিয়ে পড় শুনছে কিন সেদিকে লক্ষ্য 
রাখ! কষ্টম।ধ্য। কিন্ত সার্ক শিক্ষকের বিচারের কষ্টিপ|থরই হচ্ছে ক্লাস নিয়ন্ত্রণ 
ও ক্লাসের সব কয়টি ছাত্রকে পাঠে মনোষোগী রাখা । 


॥ ৫॥ সব কষা ও যকতর 
শ্রেণীশিক্ষায় শিক্ষক সবাইকে পড়ান | সবাই সমবেত ভাবে একটি সমস্তার 


সমাধান করে । এই সবাই মিলে কাজ করতে পারাট!কে প্রায়ই ব্যক্কিবিশেষের 
প্রতিটি ছাত্র বািগত- পার! বলে তুল কর] হয়। অর্থাৎ একটি সমস্যামুলক 
ভাবে পাঠগ্রহণ যখাযধ- পাঠ সমবেতভাবে সমাধান করবার পর জিজ্ঞেস করলে 
ভাবে করছে কিন।তা সবাই বলবে বুঝেছি। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জিজ্ঞেস করলে 
নিত দেখা যাবে অনেকেই উত্তর দিতে পারছে না। সমবেত 
প্রচেষ্টায় একটা সমশ্তার সহজ সমাধান হতে পারে কিস্তু তাকে আয়ত্ব করতে 
হবে ব্যক্তিগত ভাবে । শিক্ষার্থীর 'বুঝেছি' বললেই শিক্ষক যদি মনে করেন 


১বরকম ছাত্রছান্রীদের 
নিয়ে শ্রেণী গঠন 


তি শিক্ষা পছ্ছতি ও পরিবেশ 


তার কর্তব্য শেষ হয়েছে তাহলে ভুল করা হবে। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সবাইকে 
জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হবে তারা বিষয়টি ব্যক্তিগতভাবে আয়ত্ব করতে 
পেরেছে কি ন!। প্রশ্ন করলে বহুক্ষেত্রেই দেখ! যায় ছাত্রের! উত্তরদিতে 
পারছে ন|| সমবেত সঙ্গীতে যে ছাত্র অংশ গ্রহণ করল তাকে একা 
গাইদে দে ওয়। হলে সে তা পেরে উঠবে না। শ্রেণীশ্রিক্ষা যেন সমবেত সঙ্গীতের 
মর ন। হয় ত| দেখতে ভবে । একটি অঙ্ক বোর্ডে করে দেওয়ার সময় ছাত্রেরা 
মাথ! নাড়লেই তুষ্ট হলে চলবে না। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অঙ্কটি কষতে পারল কি 
ন। তাঁর জেনে নিতে হবে। সমষ্থিগত ভাবে শিখে ব্যক্তিগত ভাবে তাকে 
প্রয়োগ করতে পারলেই তার শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে| 


॥ ৬ | শিক্ষার্থীর, সুক্রিমও/ (55515০$9 /£৯01156 108161011986012) 2 


আ|মরী। দেখেছি যে, ব্যক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সপ্ত সম্ভাবনাকে যেভাবে 
বিকাশের সহায়তা কর। যাক শ্রেণীশিক্ষায় প্রতিটি ছাত্রকে সেভাবে সহাম্বতা 
লরবার ক্ষেত্রে গত্যন্ত সীমাবদ্ধ । (শ্রেণীশিক্ষায় গোরষ্ঠীবোধ ষেভাবে জাগ্রত হয় 
নাক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে তা ততটা সভায়ক নয়।) একই 
রি সাথে শিক্ষা দেবার কলে বাক্তিগত বৈশিষ্ট্য বিকাশের 
সনি কেরতে বে সবযোগ না পেয়ে অনেকটা ছাচে-ঢালা জিনিসের মত গড়ে 
ওঠে । এক্ষেত্রে নানারপ প্রশ্ব করে শিক্ষায় ফাঁতে 
শিক্ষারথীর। সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারে সেই স্থযোগ স্থষ্টি করে শ্রেণী প'ঠের 
ক্রুটি দূর করতে হবে । শ্রেণীর সব ছাত্রের মধ্যেই একই সাথে আগ্রহ ও উৎসাহ 
সষ্টি ক্র তাদের পাঠ গ্রহণে সক্রিয় করে তুলবার দায়িত্ব শিক্ষকের । অভিজ্ঞ 
শিক্ষক যদি এই দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন তাহলে শ্রেণীশিক্ষার ত্রুটি দূর কর! 
অনেকট। সম্ভব | 


॥৭॥ সহপাঠক্রমিক কর ওত (7100190165180৩ ০6 0০- 
০2811100191. 90০0৮101625) 2 


ৃ বাক্তিগত শিক্ষায় ব্যক্তিত্ব বিকাশের যে সযোগ রয়েছে শ্রেণীশিক্ষায় তা 
নেই। এই অন্তরায় দূর করতে হলে শিক্ষার্থীতদর জন্য সহ-পাঠক্রমিক কার্ধা- 
বলীর (00-০081771010]131 ৪০61৮105) ব্যবস্থা করতে হবে ও শিক্ষার্থীরা ষাতে 


না তাতে অংশ গ্রহণ করে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে 
কাধাবনী শ্রেণী শিক্ষার বিদ্যালয়ের নানারূপ সহ-পাঠক্রমিক কাজে ছাত্রের! যদি 
পরিপূরক অংশ গ্রহণ করে তাহলে শ্রেণীকক্ষে দলবদ্ধ পাঠে নিজেকে 


প্রতিষ্ঠা করবার থে অস্থৃবিধা আছে: শ্রেণীকক্ষের বাইরে 
রবার সে 
অন্তরায় আর থাকে না। পাঠাবহিভূতত বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণ করে সে 
নিজের ন্ভাবনা ও সপ্ত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সার্থক করে তুলতে পারে । 


শ্রেণী শিক্ষা! ও শিক্ষার পদ্ধতি ১০৭ 


ব্যক্তিগত শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকাঁর করেও একথা বল! যায় ষে,_-ফজি শ্রেণী- 
শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবার সুযোগ করে তার ব্যক্তিত্ব 
ভি বিকাশের সহায়তা করা যায় তাহলে শ্রেণী শিক্ষার ক্রট 
তাতে বহুল পরিমাণে দূর হতে পারে । আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় 
যখন শ্রেণীশিক্ষা অপরিহার্য তখন সেই ব্যবস্থাকে ষতটা 
সম্ভব ক্রটি-সুক্ত করে গ্রহণ করা! যায় সে চেষ্টা করতে হবে । শ্রেণী শিক্ষা সম্পর্কে 
আমাদের কোনরূপ বিব্ূপ হনোভাব থকা উচিত নয়। কারণ ভারতের 
বর্তমান শিক্ষাপরিস্থিতিতে শ্রেণীশিক্ষাকে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া শিক্ষা” 
প্রসারের আর পথ নেই। 


শ্রেণী শিক্ষান্্ সার্থক ব্ূপায়ণেন্র কয়েক মূলনীতি 


(১0706 1719501005 0৫ (51955 "1 590101706) 
 িেপেসপশস্মাা77ঞতিসিন-2377 টি টিটি 
শ্রেণী শিক্ষার সীমাবদ্ধক্ষেত্রে কি করে শিক্ষাকে সার্থক করে তোলা খায় সে 
জম্পর্কে 255 02119 তার 42110568002 0 252072778 গ্রন্থে যূলাবান' 
কয়েকটি নির্দেশ দিয়েছেন । তিনি বলেছেন, 


1,205 622201107 2৮726 20৮ 276 £077£ 60 15207. 

2. 07£217856 £107087717, 

3, 2126 2716 665৫ ০07 211 27127 218£5 17:2£ 021 66 001227060. 

4. 75207 006 71012 01255. ছি 

5,775 00 66 ০211 272. 72621. 

6. 173277617,27 1712 1095£ ০ £০০০ 01255 £620%- 
£78£ 15 01255 2/0775716. 

7.712176 17511 56 01 £76 ০7121276175 19012286, 


এর সাথে যোগ কর] যেতে পারে,_ 
8৪. 71212 27 911 07 10661156110 177261615 2/71676 70516719 


শ্রেণীশিক্ষাকে সফল 
করার পদ্ধতি 


75115, 

9. 06557762742 722 9056762 61 876 151215 676 00%77750%, 
00246625495. 

10. 171856 £76 00-07027260% 00 0716 01255 1£50291176. 


॥ এক ॥ ১৪৮০৯ প্রস্ততি ও [ৎপুঠন (706800565 0:69815- 
| ভি 075512858600 ) £ রর 

11155 এ প্রথমেই বলেছেন যা শেখাতে যাচ্ছি তা ঠিকভাবে জেনে 
নিয়ে যেতে হবে। বিষঘ্ববস্তকে সঠিকভাবে আয়ত্ব না"করে ক্লাসে ছাত্রদের 
পড়াঁতে যাওয়া একটা অপরাধ । ঘা পড়ানো! হবে সে সম্পর্কে যদি শিক্ষকের 






ওট শিক্ষা পক্ধতি ০ পরিবেশ 


স্পষ্ট ধারণা ন। থাকে তাহলে তিনি কি শেখাবেন ? ক্লাসের পাঠ্য বইতে 
খতটকু তথা আছে; হট্রক ভথোর উপর নিভর করে ক্লাসে যাওয়া উচিত নয়। 

শাষ্টন শ্রেণীর ইতিহাস বইতে আকবর সম্পর্কে সামান্য 
শিক্ষককে বিধযটি ভাল -্ালোচনাই আছে। শিক্ষক যদি মনে করেন যে” 
ইরবারিহিন আমার এইটুকু জানাই যথেষ্ট, তাহলে তিনি ছাত্রদের 
কৌতভল লা নতুন জানার আকাক্ষাকে তৃপ্ত করতে পারবেন না। এর ফলে 
ছীযদের তে বিষয় সম্পর্কে আগ্রহ বা উৎসাহ শ্মিমিত হয়ে যাবে । শুধু তাই 
নয়, শ্রেণীর শংগল। রক্ষাও কঠিন হয়ে উঠবে । যে পাঠ সম্পর্কে উৎসাহ নষ্ট 
হরে ঘায় সেথানে ছাজদের কোনো যনোযোগ থকে এরকম পরিস্থিতিতে 
পন সম্তন | শিক্ষকদের পাঠপ্রস্্তি শিক্ষার সাফল্যের পক্ষে সর্বাধিক 
প্রয়ে!জন। দিনের নির্দিষ্ট পাঠ ও প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে 
গন হয়েই শিক্ষক ক্লাসে যাবেন । দ্বিতীয় স্থত্রে বল| ভায়েছে যেশ_পাঠকে 
সম্পণভাবে সংগঠন করতে হবে। এটি প্রথম স্বত্রে বল! স্ত্রের পরিপূরক | 
গমাপদ্দ। জ্ঞান শিক্ষায় কোন কাজে আসে না। উপস্থাপন করবার সময় 
নধঘটিকে কি এ।বে উপস্থিত করা হবে ত। এই পাঠস"গঠনের উপর নির্ভরশীল । 
পাঠ সম্প্রণভাপে আদব হলেই শিক্ষক বুঝতে পারবেন ঘে,কি কি তার 
পয়েইজন। চমইভাবে ছিনি পাঠসংগঠন করে ক্লাসে যালেন । 


1ঢহ।॥ উপকরণের (078০ ০£71550০87:6 £১103 ) ? 


পাঠ সহজবোধা 9 জদয়গ্রাহী করে তুলতে হলে বিভিন্ন শিক্ষা-সহায়ক 
উপকরণ দরকার । কিন্তু কানে খুনে ও চোখে দেখে যে পি! তা ছাত্রদের 
কাছে যতট] গ্রহণমোগা হয় শুধু ক্লাসে শিক্ষকের নুহ। শুনে ত। হয় ন।। 
দু. *ধ শিক্ষা সহ্গংয়ক উপকরণ থাকলেই যথেষ্ট নয় | তার টে ৪ সময়েপ- 
শিক্াসহায়ক চপকরণ- সি বালতার ৭ জ।ন। চাই । অনেক সময় দেখ। যায় যে, 
গুলির যখাযণ বাবার ভঁতিহাসের শিক্ষক মানচিজ নিয়ে ক্লাসে ঘান নি, পড়াতে 
পাচ খখন খেয়াল হাল যে, একখান। মানচিত্র দরকার 

*খন শ্রেধীনিক্ষক সানচিত্র নেবার ছন্য লোক পাঠান। প্রতি শ্রেণীকক্ষে 
একখানা নো খাকে । কিন্তু অঙ্কের শিক্ষক ছাড। অন্য কোন শিক্ষকের বোর্ডের 
দরকার হয় বুল খনে হয় না। পাঠকে সরম করে তুলতে হলে গতান্ুগগতিক 
শিক্ষ। উপকরণ ছড়া ৪ প্রয়োজন হলে খিক্ষক নিত্য নতন উপকরণ উদ্ভাবন ব! 
গ্রহ কদেন। উপকরণ খুবই প্রয়ে।জন, বিশ্যে করে নিম্শ্রেশীতে | যেখানে 
শিক্ষাণীদের বিন বিষয় সম্পর্কে ধারণা নি সেখানে রর গুরুত্ত 





শ্রেণী শিক্ষা ও শিক্ষার পদ্ধতি ১৬৯ 


(70 68০ 006 ৮718016 ০188) 2 


॥ তিন |] 






টন পুলে প্রায়ই দেখা যায় নি 
বিশেষ বুদ্ধিমান গুটি-কয়েক ছাত্রদের্র দিকেই আকুষ্ট হয়ে পড়েছেন। এটা 
খুবই স্বাভাবিক । যাদের কাছ থেকে “চটপট* সঠিক মনের মত উত্তরটি পাওয়া 
যায় প্রশ্নগুলি তাদের কাছেই করতে ইচ্ছ। হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখ। যায় 
যে” ক্লাসের সামনে একটি প্রশ্ন রাখবার সাথে সাথে দু"চারটি ছেলে "আমি 
বলি” “আমি বলি” বলে লাফিয়ে ওঠে । কোন কোন ক্ষেত্রে জিজ্ঞেস করার 
আগেই জবাব দিয়ে দেয়। শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের এই অভ্যাসটি বন্ধ করে দিতে 
হবে। তা না হলে অধিকাংশ ছাত্রই অবহেলিত হবে। তাই শিক্ষক যখন 
পড়াবেন তার [নে থাকবে সমস্ত ক্লাস। প্রশ্ন ক্লাসের 
হাত রি সব ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। ভাল মন্দ সবাই 
যেন সমানভাবে পাঠে অংশ গ্রহণ করতে পারে সেদিকে 
সঙ্গাগ দষ্টি রাখতে হবে। কাজ হিসেবে যে এট! অত্যন্ত কিন, তাতে সন্দেহ 
নেই । ৩০।৪০টি ছাত্র, যার। স্বভাবতঃই চঞ্চল, তাদের মনোযোগ কোন 
একট] নিদিষ্ট সময়ের জন্য একই বিষয়ে নিবদ্ধ রাখা খুন সহজসাধ্য নয়। 
সবাইকে সমান ভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে, কুল সংশোধন করতে হবে,তারপর 
পড়। আদায় করে নিতে হবে শোতে শিক্ষক এমনভাবে দাড়াবেন যাতে 
সব ক্লাঁসটি তিনি দেখতে পান। প্রাপ়ই দেখা যায় যে, শিক্ষক মহাশয় চেরার 
ছেড়ে উঠতে চান ন।| তীকে উঠে তে। দাড়াতেই হবে» _প্ররোজন হলে ক্লাসের 
বিভিন্ন স্থানে তাকে ঘুরতে হবে । শিক্ষক ব! বলবেন সবাই যেন শ্বনতে পায়, 
খুন আস্তে বলা ব| অযথ। চিৎকার করা কোনটাই ভাল নয় | 
॥চার। শিক্ষকের মানসিক হয (৩0081 50651011165 0£ 00৩ 
০৪০1১৪৫) 2 
পড়াতে গিয়ে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক ও শাস্ত থাকতে হবে। শিক্ষক- 
জীবনের শ্ররুতে সবাই'.একটু ভয় ও উদ্বেগ নিয়ে শুরু করেন। নিজেকে ধীরে 
অভিজ্ঞতা! অর্জনের ধীরে অভ্যস্ত করিয়ে নিতে হবে, স্বাভাবিক হয়ে ওঠবার 
সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের চেষ্টা করতে হবে। নিজের মনে ভয় কি সংশয় থাকলে 
ভয় সংশয় কমেযায্ন কোন শিক্ষকের পক্ষে শ্রেনীশুংখল। বজায় রাখা সম্ভব নয় । 
সাধারণতঃ নির্দিষ্ট পাঠ সম্পর্কে শিক্ষকের প্রস্ততির অভাব বা আত্মবিশ্বাসের 
অভাব থাকলে একটা আড়ষ্টতার স্থষ্টি হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষকের বার্থতার ফলে 
ছাত্রেরা অমনোযোগী হয়ে ওঠে, গণ্ডগোল করে, পড়ান আগ্রহ থাকে না। 
এই অবস্থার আর যাই হোক পড়া হয় না। ছাত্রদের মনে ভীতি সৃষ্থির জন্ম 
একটা কৃত্রিম গাঁভীর্বের মুখোষ পরে, ক্লাস করতে ঘায়া ঠিক নয়, এখানেও, 
স্বাভাবিক সহজ ভাবটি নষ্ট হয়ে একটা আড়ষ্টতার হ্যা হয়.। যাদের পড়াবো. 





হি শিক্ষা পদ্ধতি ও পারবেশ 


তাদের ষদি ভান। থাকে তখন এই উপসর্গ আর থাকে না। ধীরে ধীরে 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ভবার সাথে শিক্ষক স্বাভাবিক হয়ে ওঠেন ।" শিক্ষক সব 
কুলে যদি পাঠে তন্ময় হয়ে যেতে পারেন তখন শিক্ষার্থী আর বিষয় এই ছুই*্ই 
ঠার সামনে থাকবে, ভয়, উদ্বেগ আর সংখীয় কিছুই থাকবে ন]। 


পাচ ॥ সমগ্র শ্রেণীকে কাজে (1০ 61088555 006 আ?১01৩ 


শ্রেণীশিক্ষায় শিক্ষককে যেমন মনে রাখতে হবে যে, তিনি সবাইকে 
পড়াচ্ছেন, তেমনি তাকে সঙ্গ থাকতে হবে, দেখতে হবে সবাই কাজে ব্যন্ত 
আছে কিনা? সবাই যদি পাঠে অংশ গ্রহণ না করে সক্রিয় না থাকে, ভাহলে 
শ্রেণীশ্রগল। রক্ষা করা সম্ভব হবে না। অনেক সময় শিক্ষকগণ লক্ষ্য করে 
থাকবেন শ্রেণীতে একটি কাজ দেওয় চার জন 
কাজটি শেষ করে (ফেলুল। _৫সু ক্ষেত্রে 


খদি তাদের নতুন কাজ ন| দিয়ে অন্য সবার কাজ শেষ ন। 
২ওয়| পর্ন তাদের বসিয়ে রাখার চেষ্টা কর। হয় তাহলে তারা চুপ করে শান্ত 
»য়ে ধসে াকবে ন।- গল্প করবে, গগুগোল করবে, শর! হয় পাশের সহপাঠীকে 
মহাখা করবে। তাপের শীস্ত রাখবার একমাত্র উপায় তাদের নতুন কাজ 
দেওয়া, তার। তা আনন্দের সাথে বিশেষ £তৎপর হয়েই করবে । এ সম্পর্কে 
[২0২88 লেভেন-41 0477741৮211 2112155 21/2725% ০0 8০9০2 7527515 
178015 710110) 11276001010 027 ০2০ 570 77212271617 5: 
1167062117 21200076, 27574521825 062 2৮০9$029.” শিক্ষক 
দাত্রে এই কথাটি মনে রাখবেন | 


! ছঘ | যাতরিকতা পরিহার (4৯৬ 0101176 6106 056019810008] ০০- 









/এনীকঙ্ছে শি শী 
শাকেজে। থাকবে না 





শাঁতিস 


00158) £ 
ৃ শিক্ষাকে বল। হয় '9170121: ঢ1:090859” ব! ছিমুখী প্রক্রিয়া । শিক্ষক ও 
শিক্ষার্থী দু'জনেই এতে সমভাবে অংশ গ্রহণ করবে। শিক্ষকদের মধ্যে অনেক 
সময় দেখেছি তিনি শুধু বলেই যাচ্ছেন। বক্তৃতাধর্মী 


১ পাঠে শিক্ষক জানবার চেষ্টা করেন না ছাত্রের! কতট! 
চিনে বুঝতে পেরেছে-তাদের নিজেদের কিছু বক্তব্য আছে 


কিনা? আমাদের মনে রাখতে হবে--41/6 1722 
0180 01228026507 £$ £704 ৫০ 1620 0৮660 2255109195 (22562192251), 
আর একজন শিক্ষাবিদ, সৌজা। কথায় তার শিক্ষক-ছাতরদদের বলতেন, ৭০ 


(46008 25০৪০165708 ০৩৮৮ বিদ্যালয়ে শিক্ষায় যতটা সম্ভব 
পরিহার করে চলতে হবে (বস বসধ্মী পাঠে জু নব নয) । শিক্ষার 


যাতে পাঠে অংশ গ্রহণ করতে পারে সেইভাবে পাঠ দিতে ছবে। পাঠ প্রস্তুতির 


শ্রেণী শিক্ষা ও শিক্ষার পদ্ধতি ১১১ 


ক্ষেত্রে ছাত্রদের পূর্ব-জ্ঞান পরীক্ষা করার একটা! ব্ীতি আছে। এই রীতিকে 
যদি শুধু নিয়মরক্ষার জন্যই ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা হয়ে ওঠে ঘাস্ত্রিক 
(7%160172101০91)। 


॥ সাত॥ শিক্ষার শিক্ষার্থীর অংশ (5600675058 7816 8 06৪01)- 
$06) £ 

পূর্ব জান পরীক্ষা করলেই কাজ শেষ হ'ল না-শিক্ষারথীর পূর্বান্জিত জ/নকে 

কাজে লাগাতে হবে, নতুন আহরণের জন্য । ছাত্ররা যদি পাঠে অংশ 

বরন রা করবার নুযোগ পায়, নতুন কিছু তাদের মুখ দিয়ে 

সহযোগিতা যায়, তাহলে তাদের আগ্রহ বাড়বে, তাদদের আত্ম- 

বিশ্বাস জন্মাবে। পড়াবার সময় ছাত্রদের সহযোগিতা 

শিক্ষকের কাম্য হওয়া উচিত। গ্রেখানে শিক্ষক শুধু পড়িয়ে যান, সেখানে 

401855 0:05:955" বজায় থাকবে, কিন্তু সত্যিকারের শিক্ষার ঢ::0£:555 কতটা 
হবে বল৷ শক্ক। 


॥আট॥ পাঠ পরিকল্পনার উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা! 
পরিহার ৮ 


একটি আপত্তি আসতে পারে বে, পাঠে ছাত্রদের অংশ গ্রহণের ফলে শিক্ষক 
পূর্ব প্রস্ততি মত পাঠ পরিকল্পনাকে (1,635017 0192) অনুসরণ করতে পারবেন 
না। নিদিষ্ট পাঠ যদি শিক্ষকের সম্পূর্ণ আযত্বাধীন থাকে তাহলে ছাত্রদের 
সহযোগিতায় আলোচনার প্রাসঙ্গিক যে বিষয়ই আসুক না 
কেন, তার সাথে পাঠপরিকল্পনার সামঞ্তন্ত বিধান খুব 
কঠিন নয়। শিক্ষকের প্রস্ততির জন্য পাঠ পরিকল্পন। খুবই 
প্রয়োজনীয় ; কিন্ত তার উপর আমর] যেন অতি মাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে ন| পড়ি। 
একথা! মনে রাখ! দরকার শিক্ষক একজন শিল্পী,যদি তিনি পাঠদান কালে, 
নতুন নতুন বিষয়ের অবতারণা করতে না পারেন, তাহলে তার নিজের কাত 
৮১৯ পপ আজকের 

বননা। পূর্ব পরিকল্পনা কখনও শিক্ষকের নতুন স্থপ্টির পথকে রুদ্ধ 

করতে পারে না। এক্টি কৃথ! মনে রাখতে হবে ষে; তিনি যেন প্রসঙ্গ ছেড়ে 
অপ্রানজিক বিষয়ের মধ্যে গিয়ে জড়িয়ে মা] পড়েন! ছাত্রেরা অনেক সময় 
গল্পপ্রিয় শিক্ষকদের সেদিকে নিয়ে যেতে চেষ্ট। করে এবং বহৃক্ষেত্রে সফলও হয় । 
যখন শিক্ষকের খেয়াল হয় তিনি গ্রসঙ্গাস্তরে চলে গিয়েছেন তখন হয়ত ঘণ্টা 
বেজে গিয়েছে। শিক্ষকের পাঠ পরিচালনায় সতর্ক থাকতে হুবে--গল্পের 
ফাদে তিনি যেন না পড়েন । 


“পাঠ পরিচালনায় 
শিক্ষকের সতকতা৷ 


5২ বিণ পর্ধাতি শুলন্া 
শ্রেণী শুংখলা ও সৌভব্যঘোধ 


(01955 10150101176 8০ 0০০02010010 (000106555) 


॥১। শিক্ষকের দামিত্ব (5801675 £.6৪19077১82125) 2 

পার উপ্য্ পরিনেশ কটি করতে হলে সবচেয়ে বেশা প্রয়োজন 
শ্রেখ শংপলার | শিক্ষকের যে সন গুণ থাকা দরকার তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য 5চ্ছে ঠার লান্তি্থ  শখল| রক্মার ক্ষমত। | শিক্ষক ও ছাত্রের মধো 
এক. প্রীতির সম্পর্ক গড্ডে না উঠলে শ্রেণী শংখল। রক্ষা করা কঠিন হয়ে ওঠে । 
শংগল] এঙ্ষা নভন-প্ররাতন সন শিক্ষকের কাছেই একটা সমস্যা! । এজন 
কঙকগুশি সাধারণ শির আদরা মেনে চলি, কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে 
শিক্ষকের শিছের যোগাতা। কতকগুলি সাধারণ নিয়ম সম্পর্কে ছাত্রেরা যাতে 
'অভাশ্ তপন শেক্ষক প্রথমেউ সেদিকে দৃষ্টি দেবেন । ক্লাসে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 

নর| হলে সবাই যাতে একসাথে চেঁচিয়ে না ওঠে, একজন 

বক্ষক তেনীকক্ষে উন্ভর দেপর সময় আরেকজন বলে না দেয়, বা “হয় নি' 
সবল গা পর্ণ নস বলে বাধার সষ্টি না করে। যাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হ'ল 
শিক্ষপণলে টে] করতে হুটণে যাতে তার কাছ থেকেই উত্তরটি আর্দায় কর। যার । 
ম/ঝপণে বাধার চটি হলে ভান। থাকলেও মে বলতে পারলে না। পড়ানার 
সখয | প্রশ্ন করার সময় ছাত্রের। যেন নিজেদের মধ্যে গল্প না করে। অনেক 
সখর েথ। গিঘ়্েছে ধে, শিক্ষক পড়াচ্ছেন, পিছনের বেঞ্চে তখন একটি ছাত্র 
আরেক পনের খাতা থেকে অঙ্ক টুকছে। এই ক্রটিগুলি থেকে যাতে ছাত্রদের 
শুণ্ত। ন1গ1 খায় শিক্ষক মহাশগ সেদিকে যথ| সম্ভব সতর্ক থাকবেন । ক্লাসে 
শিক যাঁণ শুধু চেরারে আশ্রয় না নিয়ে একটু নড়াচড়া করেন, তাহলে সেদিকে 
ভাপ সতর্ক দগ্তি রাখা সম্ভব | 

॥২" ছাত্রদের সহযোগিতা (5626905" 17811801799 61010) 2 


শুংখল| রক্ষায় ৪ সৌদ্রন্য বোধ স্ষ্টির ব্যাপারে ছাত্রদের সাহাধ্য ও 
সহখে/৩। পহক্ষেত্রে বিশেষ কার্করী হয়। শ্রেণীশৃখল! রক্ষার দায়িত্ব 
ছাতদের উপর স্বাস্ত কর। হলে তাদের দায়িত্ববোধ বাড়ে ও 
তাদের মধ্যে নেতৃত্বের স্ষ্টি হয়। স্কুল-স্বায়ত্বশাসন 
বাপস্থাঘ ছাদের উপর ক।জের ভার দিয়ে বহুক্ষেত্রেই স্বকল পাওয়। গিরেছে। 
অস্ত নাত শুংখল। শ্রেণী না পি্ঠালর়ের শুংখলা রক্ষায় ও ছাজদের মধ্যে শৃংখলাবোধ 
জন্মাধার নয অধিকতর উপখোগী | 

এক্ষক যদি ন্েহ € ভালবাল। দিয়ে ছাত্রদের বিশ্বাস উৎপাদন করতে 
ছরদের শ্রদ্ধা ও পারেন তাহলে তাদের কাছ থেকে স্বতং-উতৎসারিত শ্রদ্ধা 
ভাগ ও প্রীতি তিনি অর্জন করতে পারবেন । তখন শ্রেনী শৃংখলা 
ক্ষ কর! সহজসাধ্য হবে । 


গশ্জ।ত শুনা 


শ্রেণী শিক্ষা ও শিক্ষার পদ্ধতি ১১৩ 


॥৩॥ শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্যকে জানা ও কাজে লাগানো 


পূর্বালোচনায় আমরা দেখেছি যে, শিশুর শিক্ষাপন্ধতি নির্ধারণে শিশু- 

প্ররৃতিকে জানা বিশেষ দরকার | শিক্ষার একটা লক্ষ্য আছে-_এর পিছনে 
একটা উদ্দেশ্য রয়েছে । এই উদ্দেশ্টকে সফল করতে হলে শিশুর বৈশিষ্ট্য, 
অস্তনিহিত শক্তি ও প্রবণতাকে জেনে সার্থক শিক্ষাপদ্ধতি রচনা করতে হবে। 
শিশুর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার কর্মপ্রবণতা | শিশু কর্মচঞ্চল। 
আমাদের দেখতে হবে শিক্ষায় কি করে এই কর্ষপ্রবণতাকে কাজে লাগান 
যায়। সমস্ত স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবান শিশুই কাজ করতে চায়। যার মধ্যে 

কর্মবিমুখতা। রয়েছে একটু খোজ করলে দেখা যাবে, সে 
শিশুর কর্চকলতা . দেহে কি মনে অন্থুস্থ | ঠ্িকপথে কর্মপ্রবণতাকে পরিচালিভ 
করে একে শিক্ষার সহায়ক করে তোলা এক সমস্তা। কারণ ছাত্রের! ষে 
কান্দ করতে চাইবে বা যে কাক্গ করে থাকে তা প্রার ক্ষেত্রেই শিক্ষার অনুকূল 
নয় ব। বি্যালয়ে শিশুর কর্ম শক্তিকে যে ভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা কর! হয়, 
অধিকাংশ শিশুই সে ভাবে কাজ করতে চাইবে না। শিশুর কর্মপ্রবণতাকে 
কাজে লাগাতে হলে আমাদের কয়েকটি নীতিকে মনে রাখতে হবে। 

শিক্পুর কর্মপ্রনণতাকে কাজে লাগাতে হলে শিশুকে জানতে হবে। শিশুর 

আগ্রহ ও ক্ষমতা দ্ুইই শিক্ষকের জান। দরকার | সাধারণভাবে শিশুপ্ররৃতি 
৪ ত।র বিকাশের ধারাকে জানতে হবে। সেই সাথে প্রতিটি ছেলের নিজস্ব 
বৈশিষ্ট্যের সন্ধান রাখতে হবে। যে ছেলের বিশেষ প্রবণতা! যেদিকে, শিক্ষার 
ক্ষেত্রে তাকে সেই দিকে পরিচালিত করতে পারলেই বাঞ্ছিত ফল লাভ হবে। 

কাজ বলতে আমর। সর্বদ1 যেন মনে রাখি তে দৈহিক কাক্জই 
858781555 কাজ নয়-_-এর সাথে মানসিক কাজ৪ আছে। দেহের 
বিস্তৃত করতে হবে 

পুষ্টির জন্য দৈহিক কাজের প্রয়োবজন অবশ্যই আছে, বৌদ্ধিক 
বিকাশের জন্য, মাননিক বুত্তিসমূহের পরিপুষ্টির জন্য মানসিক কাজ প্রয়োন্জন । 
নৈতিক উন্নতির কথাও চিন্তা করে কাজের পরিবেশকে সেভাবে নিয়ন্ত্রিত 
করতে হবে-_অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য কাজের পরিধিকে সর্বত্র 
বস্তুত করতে হবে। 


স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সামাজিক রূপ (5০০18185880 ০£ 

10০ ৪0018] [796100565 ) 2 
প্রথমেই দেখতে হবে যে, কাজ করবার ষে স্বাভাবিক ইচ্ছ1 শিশুর মনে 
রয়েছে, তাকে যেন অযথা রুদ্ধ করা না হয়। সাধারণ কর্মপ্রবণতাকে রুদ্ধ 
করে ঈপ্সিত ফল পাওয়া যার না। যদি দেখা যায় ষে, শিপু বাছ্ি'ত পথ ধরে 
অগ্রসর হচ্ছে না তখন তাকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে ঠিক পথে পরিচালিত 
করতে হবে। টিউব ভাতের যা নিযে নিজেরে জরা সাল চায় খন 

শিক্ষা পঃ দ্বিতীস্থ পর্ব--৮ 


১১৪ শিক্ষা! পদ্ধতি ও পরিবেশ 


ভার প্রকাশের পথকে রুদ্ধ করলে তার প্রতিক্রিয়া কথনও শুভ হয় না। শিশুর 
সামনে কতকগুলি কাছের ভোগ রাখতে ভবে । এসব কাজের মধা দিয়ে তার 
স্বাভাবিক প্রবুত্তি গুকাদশেন পথ খুঁছে পাবে। কাজগুলি এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত 
করতে হবে যার দলে গ্রবুর্ভির সমাছিসম্মত রূপ (30101100869 (০7) ফুটে 

উঠল । যুযুতস। (6৭878০165) একট স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, 
শিঙ্গাগীদের প্রবৃত্তি কে প্রতিযোগিতার কাছে লাগানে। যেতে পারে। সঞ্চয় 
গলিকে যগাযখছাণে  অনোবৃত্তি (০09151600) নান। জিনিস সংগ্রহের কাজে 
টা ,গ1নে। যেতে পারে | মিমীণের ইচ্ছাকে (০০550৮০- 

(1007) নন নতুন দ্িনিস গড়ে ভোলার কাজে লাগানে। 
মায়। কৌতুহল €পু্চিকে (87051) ভন আহরণের কাজে লাগানে। যায়। 
দি সদ গবুপ্তি তিপপে চালোহ য় ভাভলে শিশুর ডণবনে বিপধয় দেগ। দিবে। 


৫17 শিক্ষার্থাকে উৎসাহিত কর। (7০৮ 6770000186৪ 0৪ 
9(3৫6755) 2 
“শাল এনদা চাহে কাজে উত্সাহ দেবেন | অতি সাধারণভাবে ষে 
প.1জটি সম্পন হয়েছে হনে ল হাকে উতৎ্নাভ দিতে হলে সাতে সে আরো] 
গনপুনণহাবে কাচটি সন্পন করছে পারে। শি সহাক্ভূতির সাথে কাজটির 
7ল দখিয়ে দে পয হয় ২1৫লে হার উৎমাহ নেড়েউ খায় । শিক্ষক যদি ধৈর্য 
£কিরে ফোলেন, পিকক্ি প্রকাশ করেন ল। অযথ। তিরঙ্গার করেন তাহলে 
ছাতদের কাচ্চ থেকে কাছ আদায় কর। অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে 
দায়। নিজেদের শক্তি সম্পর্কে ভার। নিজেরাই সচেতন 
শয়ন তাদের আম্মা গাছে একট দিব, একট। সশয় | এই দিব! ও সংশয় কাটিয়ে 
তে দরকাৰ শিশকের সাভাধা | সহান্ষভূতি ও উৎসাহ লাভ করলে কষ্টসাধ্য 
পাও শিশু সম্পন্ন করতে পারে | ছাতের। ঘদি মনে করে তার কাজটির মূল 
চে, তাহলে ভার নিজের সম্পকে আন্সবিশ্বাস জন্মায়তার মধ্যে যে ক্জনী 
পতিভ! রয়েছে আত্মবিশ্বাস জন্সালে ত| গ্রকাশের স্বাভাবিক পথ খুঁজে বেড়ায়। 
॥৬॥ শিক্ষায় বৈচিত্র্য স্বষ্টি ?_ 
কাজে ধ। শিক্ষায় যদি নতুনত্ের অভাব দেখ। যায় তাহলে শিক্ষার্থীর 
উৎসাহ স্তিমিত হয়ে আসে । গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় বৈচিত্র্য স্ষষ্টির প্রয়াস 
বি খুবই কম। শ্রেণী শিক্ষায় বৈচিত্র্য স্মষ্টির যে সামান্য 
পর পড়ালে চলবে না চুযোগ আসে, তাকে কাছে লাগাতে হবে। সময়-তালিকা 
ক্ষঙির সময় দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে একই রকমের বিষয় পর 
থর পড়ান শা হয়। বাংল! ব্যাকরণ, ইংরেজী ব্যাকরণ, সংস্কৃত ব্যাকরণ যদি 
পর পর ছাজদের পড়ান হয় সেদিন ভাদের পড়ায় উৎসাহ থাকবে না। এতে 
মানসিক ক্লান্তি এসে তার বোধশূক্তিকে আচ্ছন্ন করে দেবে । কাজের ক্ষেত্রে যদি 


গককাশুতী। 5 ও সহায়ত, 


শ্রেণী শিক্ষ। ৪ শিক্ষার পদ্ধতি ১১৫ 


বৈচিত্র স্থষ্টি করতে না পারা যাঁয় তাহলে ছাত্রদের উৎসাহ ধীরে ধীরে কমে 
আসবে । পড়ার সাথে খেলাকে যুক্ত করে শিক্ষাপরিবেশকে আনন্দময় করে 
তুলতে হবে । সহপাঠক্রমিক কার্ধক্রমকে শিক্ষার সাথে যুক্ত করে শ্রেণীশিক্ষার 
ক্রুটি থেকে শিক্ষাকে মুক্ত করতে হবে। 


॥৭॥ ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্ততি (71608156101 101 0106 06076 
1116) 2 
মান্থষের জীবন কর্মময় । শিক্ষার প্রাঙ্গন পার হয়ে গিয়েই শিক্ষার্থীকে 
বিশের বিশাল কর্মশালায় প্রবেশ করতে হবে। কার্দের দীক্ষা তাকে বিদ্যালয়ের 
শিক্ষার মধ্য দিয়েই গ্রহণ করতে হবে| জ্রপরিকলিত কাজের মধা দিয়ে তার, 
০28 দেহ, মন ও চরিত্র গঠন করতে হবে । কাজের মধ্য দিয়ে 
এ রাগ তার যে সম্ভাবন। আছে, খে পল্তি আছে তা প্রকাশ 
এ পাবে। কাজের পা দিয়েই ভার ব্যক্তিত্ব গঠিত হবে। 
যদি শিশুকে সমাজের উপযুক্ত নাগরিক রূপে গড়ে তুলতে হম্ন তাহলে জীবনযুক্ধে 
সন্মুখীন তবার মত শিক্ষ। তাকে দিতে হপে। বিছ্যালয় হচ্ছে ভবিষাত জীবনের 
প্রস্ততিক্ষেঅ। শিক্ষা]! হচ্ছে ভার ভবিষ্বত জীবনের প্রত্বতি। আমাদের 
শিক্ষাপদ্ধতি এমনভ|বে নির্ধারিত করতে হনে যাতে সেই শিক্ষালাভ করে 
বিশ্বের কর্মবজ্ছে সেও অংশ গ্রহণ করতে পারে । আমাদের শিক্ষাপ্রণাঁলী 
নির্ধারণে আমাদের লক্ষ্য থাকলে কি করে জ|ছকের শিশু গণতান্্িক সমাজের 
ক্নাপপিক হতে উঠতে পারে । 


বাক্তিকোক্তিক্ত শিক্ষা ৃ 
(11)91510021152 10500001019) 


প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির -এনেক দোষ ক্রটি ছিল। সে শিক্ষ। ছিল পুত্তক- 
কেন্দ্রিক, শিক্ষকসর্বব্ব, মুপস্থনিভর ৪ পরীক্ষাশাসিত। সম্পূর্ণ কুত্রিম ও যাস্্িক 
এই শিক্ষ। ব্যবস্থায় শিশু ছিল অবহেলিত । শিশুর রুচি, সামর্থ্য ও চাহিদার 
. কোন যূল্য ছিল না, এই শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পরবর্তী- 
টিন কালে বহু বিরুদ্ধ ক লোচ্চার হারে উঠে। বিভিত 
ব্যবস্থার জন শিক্ষাবিদ-এর বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু করেন। ফলে 
জন্ম নেয় নতুন নতুন শিক্ষাতত্ব, নতুন নতুন শিক্ষাদান 

পদ্ধতি, ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুই প্রাধান্য প্রায়, শিক্ষার্থীত্ম কচি, সামর্থ্য ও 
চাহিদা শিক্ষাক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রিস্রকেক্সিক (০১114-০500০) শিক্ষা- 
ব্যবস্থার প্রচলন হয়। শ্রেণী-শিক্ষ।! (01555 65৪03608) ও গোষী-শিক্ষা 


(800 652.01)402)-র বিভিন্ন ক্রটি-বিচ্যুতি দেখে ব্যক্তিকেজ্দ্িক শিক্ষা 


১১৬ শিক্ষা পন্ধতি ও পরিবেশ 


(17115140511561 [750090000) প্রচলিত হয় । শিক্ষা ক্ষেত্রে আসে ব্যক্তি- 
স্বাধীনতার নতুন জোয়ার | 


শ্রেণী শিক্ষণের ত্রুটি লক্ষ্য করে আধুনিক শিক্ষাতত্ব ব্যক্কিকেন্দ্িক শিক্ষাকে 
স্বীকার করেছেন। এই শিক্ষা ব্যবস্ায় প্রতিটি শিক্ষার্থীর স্বত্ত্ব ব্যক্রিত, 


চাহিদা ও মর্ধাদা শ্বীরুত | শিক্ষার ন 
হারার হয়েছে ক্ষেতে কো 


শিক্ষাকি? ব্যক্তিই অপহেলিত নয়। শ্রেণী শিক্ষায় বাক্তিসত্বার 
স্বাভাধিক ৭ সম্পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। শক্ষাুন্মেবিজ্ান 
এ কথা ্বাকার করে যে, শিক্ষাকে যার্থ করতে হলে শিক্ষা্ষেত্রে প্রতিটি 










র অস্ত 
গম্প ধান ও শ্বাভানক পথে। 


এই জাতি 
ক্ষতিই তিনেক শি লিক / 
ব্যক্তিকেন্দিক শিক্ষার কতক গুলি স্থবিধা ও উপফোগিতী রয়েছে | বাক্তি- 
কেন্দ্রিক শিক্ষা আধুনিক পদৈজ্ঞানিক শিক্ষাতবের "অনুসারী ও মনস্থত্বের 
অনুগামী । এই শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিটি শিক্ষার্থীর মানলো 
বাক্তিগত নৈষম্য ( [19015100101 0116701)06 ) রক্ষা! করা 
সম্ভব হয়। এই শিক্ষা পদ্ধতিতে পুরাতন পদ্ধতির শিক্ষৰ- 
কেন্ছ্রিকতা, পুশ্থকস্বস্ব তা, মুখস্থ নিভরতা, যাস্ত্রিকতা ল রুত্রিমতা পরিহার করে 
শিক্ষার্থীর স্বাধীন শিক্ষা ম্বীকুত ভয়েছে | ফলে শিক্ষার্থীরা ণিছের আঙিজ্ঞভাব 
মাধামে নিজন্ব পথেই শিক্ষা গ্রহণ করবে । শিক্ষার্থীর! ঘাম্ঘুনিভরতা, আত্ম- 
প্রতায়, আত্মপ্রচেঞ্টা, দায়িত্জ্জান ৪ করবা নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণ অভ্ঞন করবে, 
ব্যবিকেন্দ্রিক শিক্ষানানস্থায় প্রতোক শিক্ষার্থীর পক্ষেই নিজ নিজ ব্যাক্তসত্ার 
পরিপুণ বিকাশ মভবপর হয়। এই শিক্ষাধাবস্থায় ভাল, মাঝারি ৪ মন্দ ছাত্ত 
সকলেই সমান উপরূত হয়। আধুনিক এই বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থা তাই 
বান দেশে দ্রনগ্রিয়তা 'অর্জন করেছে। 


হত সত্বার 
ীয় 





ব্যক্তিকোন্দ্রক শিক্ষা 
বাবগ্বার ঘব্ধি। 


এই শিক্ষাবাবস্থা একেবারে ক্রটি মুক্ত নয়। শ্রেণীশিক্ষায় যেগুলি ছিল 

স্থবিধা, বাক্কিকেন্দ্রিক শিক্ষায় সেগুলিই অস্ত্রবিধায় পরিণত হয়। ব্যক্তিকেন্্রিক 

শিক্ষা অধিক শ্রম, অধিক সময় ও অধিক শিক্ষক 

825 প্রয়োজন হয় । ব্যক্তিকেন্ত্রিক শিক্ষা শিশুকে অতিমাত্রায় 

ব্যক্তিকেন্ত্রিক করে তুলে, ফলে তার সাযাক্িকগুণাবলীর 

(বনুত্ব, হ্বাথত্যাগ, পরমতসহিষ্কতা, গোষ্ঠীচেতনা, বা! সং্ববন্ধত| ইত্যাদি) যখাহখ 

বিকাশ হয় লা। সবচেয়ে বড় কথ! হ'ল এই ঘষে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 
জেদশিক্ষার়ই উপযোগী, বাক্তিকেম্রিক শিক্ষার পক্ষে নয়। 


শ্রেণী শিক্ষ| ও শিক্ষার পদ্ধতি ১১৭ 


শ্রেণী শিক্ষার সুবিধা অন্তবিধা, বাক্তিকেন্তরিক শিক্ষার স্ববিধা-স্থবিধা ও 
আধুনিক শিক্ষানাবস্থার কথ। ম্মরণ রেগে শিক্ষাঙ্গেত্রে শ্রেণী শিক্ষা ও বাত্তি- 
একন্দরিক শিক্ষার মধো একট! সামপস্ত লিধান কর] যেতে পারে। শিক্ষা 

বাবস্থাকে এমন কলতে তাল যাতে শ্রেণী শিক্ষার সুবিধাগ্লি 


অনা শল্য, এ 

নি শিক্ষাৰ গ্রহণ কর! যায়' অন্নবিপা দন করা যায; আবার 

মধো সমগ্বং বাক্িকেন্দিক শিক্ষার জ্বিরধাগলি ভাহণ কর] ধায়, এবং 
অস্তবিধ। দূর কর[|যায়। কলে আধুনিক শিক্ষাবাবস্থাকে ৪ 
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বিপূর্ণভান ঢেলে সাক্ষাতে হান না, 870518০4 908এ% (তবাবধায়ক 
পাঠচভ! ), .৭০০1711500 [২০০1:7010 (সমাজ পঠ5ট1) প্রড়তি পদ্ধতি- 
%&রলর লরন "শ্রণী শিক্ষার | কিছ দর পো বাহিকেশিক শিক্ষার ধাচ 
শনা মায়। অথাহ এমন আনশ্থ[র কষ্ট কর। মায় যাতে পাভাক শিকাগীর 
হাত।ন ক্ষ] ফগাযথ কয় এনা কাদের পারিস পরিপ্ণভাবে পিকশিত হয়| 
আবার প্রকল্প পদ্গাভ 10101০0076009), লমন্তা! মমাধান পঙ্গতি (00০16 
1৬1০01)0), দযার্কমপ পাতি 1৬৬০0115100 10০0100) প্রতি অ|দুনিক 
না্কিকেন্দিক শিক্ষাদান পদ্ধতিঞলিকে পিতিন্ন দল পা উপদল গঠন করে, তার 
মধা দায়ে 'ণহ পদ্ধতি গুলি নাণহ!ল করে শরণ শির রচে আনা ঘেঙে পাযে। 
কলে শিক্ষাথাল। শ্রেণা শিক্ষার সব্ধাঞ্চলির সঙ্গে সঙ্গে বারকিকেনিক শিক্ষার 
শ্রবিধ1€ পাবে। এব এর জন্য আধুনিক শিক্গ। বাপস্থার সম্পর্ণ পরিবন৪ 
করছে তবে ন]।| 


প্রশ্নাবলী 
| 07 ৬৯110103515 এাত। 01211 01459100001 88105101171 9৮010765891) 
(12155100011077 2 ৯৮1 (15. 09,173... 1971) 
2. 10115 0701510851)56 10750800157 116 ০চোঃ 001৮6৮65100 01164 
২0750171170 6%150178 5১5161) 001 ৮5011550156 15011718007 ৮. 804 19171) 
71566 07৩ 84111916014 71610110091 11715110817504 17910011019 0110 076 
। [ 870107?1751156101), 870 00100811161] 161510150 60045610181 2৫%৮11- 
15605. ৮6 61617511065 510801517041510051 01 800) 01107006025 
10117137755 17014159816 ? (3804৮]51 0170%01%115 3, 1911) 
4, 1602৩ ও 040৩1 91 175079011011৭ (012. 501908 10401761 10৮81415 6155015৩ 
0895৮ (62017 101 6০:]166া0100100770155890811860 1715110- 
ধুতে (9011 80728] 0011%৩1/15 8.1. 1968) 
[0111 ০১৫ 06৫/7500001)079 [0 0 901010, 10650161068 1680 001 
1715 23100106 17 ৩05001%6 01858710011 018581715811017 800 17812882177 
0৮621106017 01১ (0110%1178 : 
(2) ৪0 ০0 791ঞঠিতলাকার। 01৮2 ০0817860 0011001, 
(৮) 16015700565 0 89০0 18178862721 
(৫) 96018৬2001 টে, (8158101 0015951158২. 1960) 
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শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


ড/171 716 116 20011085501 11101%1000911560 1175(000110175 25 151110111- 
51160 1017) 1106 01955 1680111116 ? (0, ৮. 8.7. 1968) 
[)01900155 (116 [05010101081 51111081100 01018 11801100501 1101%100911- 
৬০0 11911101101, 70 0811 116৮ 0০0 11716218160 ৮৮101) 0176 17161110905 ০ 
001190115৩ 167011718 ? (0০. 0. 8.7.1966) 
[00109105015 16011010135 01 601510911 (69011110 8110 112178601061]1 117 
(116 01155100017) 7110 58% 1710 0৮1 ৬4001100156 11101] 50100955101]. 
(০. 0. 88-71-1969) 
[01১0015৬116 1001115 0170 1111110011015 01 0101191% 01959 198011119. 170৮ 
51001101106 1010121101100 0% 11701%1001911560 11500101101 ? 
(71009017 01115015119 3.4. 1970) 


পঞ্চম অধ্যায় 


শিক্ষাদানের কৌশল 
্0লাবাওেেছ 0৮ 174,009) 


শিক্ষা দেবার নীতি নির্ধারণের পথে আমাদের মামনে আসে শিশুকে শিক্ষ। 

দেবার প্রশ্ন। শিক্ষ। দিতে কি রীতি অবলঙ্কন করবেন, শিক্ষা দিতে তাকে 

কোন পন্থ। অন্রসরণ বরতে হবে শিক্ষককে ত। জানতে 

0 হনে। শিক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য রীতি, 

পদ্ধতি ও কৌশল না জেনে শিক্ষকত| শুরু করলে পদে পদে বাধার সম্মুখীন হতে 
হবে_ কাটিও স্ব ভাবে সমাধ|ন হনে না। 


শিক্ষক ও শিক্ষার্থীত্ ভুমিকা 
(7২016 0: 076 75801)075 01)0 016 ১0002173) £ 
শিক্ষকের কাজ শিক্ষ! দে€য়।। এই “শিক্ষ। দেওয়।” কথাট। পূর্বে মে অথে 
ব্যবহৃত হণ্ত বর্তমানে ঠিক সেই অথে বাহার কর| হয় না। সে সময় দিন 
শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্য দাত।-গ্রহীতার সম্পর্ক । একটি পূর্ণ পাত্র থেকে 
শূন্য পাত্রে জন ঢেলে দিয়ে ভতি করনার রীতি অন্তসরণ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে 
শিক্ষ! দিতেন । সে ছিল শুধু দেবার সম্পর্ক। সেখানে 
টা শিশুর একমাত্র ভূমিক। ছিল নিক্ছিয় গ্রহীতার ভূমিক|। 
তারপর শিক্ষাদর্শে পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষক- 
শিক্ষার্থীর সম্পর্কেরও পরিবর্তন হয়েছে । শিক্ষাকে এখন বল] হয় 3100121 
ঢ:0০6597 শিক্ষা দেওয়ার অর্থ, শিক্ষক শুধু দিয়েই যাবেন তাই নয়। শিক্ষক- 
শিক্ষার্থীর পারস্পরিক প্রচেষ্টায় শিশুর জানার ক্ষেত্র বিস্তৃত হবে। বর্তমান 
শিক্ষায় শিক্ষার্থও সমভাবে সক্রিয়। শিক্ষক কি ভাবে শিশুকে নতুন জ্ঞান 
অর্জনে সহায়ত! করবেন, কি রীতি ব| পদ্ধতি অবলম্বন করবেন তাকেই আমরা 
শিক্ষা! দেবার কৌশল বলেছি। সার্থক শিক্ষক হতে হলে শিক্ষা দেবার যূল 
কতকগুলি রীতি পদ্ধতি তাকে আম্নত্ব করতে হবেই। 


সার্থক শিক্ষকেত্র কত্রণায় কতব্য 
(10006165০01 20 1031 11[:690061) 

শিক্ষা (ওয়! কাজটি অত্যন্ত জটিল | সাধারণ শিক্ষায় উচ্চ ডিগ্রী থাকলেই 
সার্থক শিক্ষক হওয়া যায় না। অন্ান্য দশটি বৃত্তির মত শিক্ষকতা শিক্ষ। 
সাপেক্ষ । তীহার জান! বিষয়টি কি করে একটি তরুণ শিক্ষার্থীকে তার-পক্ষে 


১২০ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


বোধগম্য ভাষায় ৪ সহজবোব্য পন্থায় শেখানো যায় শিক্ষককে তা জানতে হবে। 
শিক্ষাত, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি জানার সাথে সাথে বাস্তব প্রয়োগের 
ক্ষেত্রে শিক্ষাদান কৌশল ব। পদ্ধতি জান ন1 থাকলে শিক্ষক 
শিক্ষককে শিক্ষাদানের হিসেবে সাফলন লাভ করা পক্ভব নয়। ধাদের শিক্ষকতার 
রি লি জন্মগত প্রবণতা রয়েছে তাদেরও আধুনিক শিক্ষার রীতি 
পদ্ধতি সব জানা দরকার । ক্লাসে পড়া দেওয়া, পরের 
দিন পা জিজ্ছেস কর। ও নতুন করে বাড়ীর জন্য পড়া দিয়ে দেওয়াঁ_সাঁধারণ 
"ভাবে মনে কর হয় এই হচ্ছে শিক্ষকের কাজ। কিন্তু সার্থক শিক্ষকের বিচার 
হবে দিক্ষণায় নিষয় সম্পর্কে ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা! সম্পর্কে শিক্ষার্গীকে কতট। 
সচেঙন করতে পেরেছেন তার উপর | সার্থক শিক্ষা সম্পর্কে বল! হয়েছে 
“1116 15770221718! 25542506205 082)2217 2 50085510211 092012776 
2110: 11550005511 16220171775 1165 21 17:52 2170216০৮70 2156 ০01 
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উপস্কাপনেন্ গুন্রুত্ 
(1001901031)06 0 [165617680101)) 


 শামরা পূর্ব অধ্যায়ে আলোচন| করেছি শিক্ষকের উপস্থাপন।র গুণেই 
শিক্ষাথী পাঠ সম্পর্কে কৌতৃহলী হয় । শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ কষ্ট 
করাতে শী পারেন তাহলে তিনি যাই বলুন না কেন শিক্ষার্থীর মনে তা 
দ্যান রেখাপাত করবে না। উপস্থাপনের সময় অভিজ্ঞ শিক্ষক 
কৌন ছাত্রদের মন পাঠ্যাভিমুখী করবার জন্য সচেষ্ট হন। শিক্ষা- 

দানকালে উপস্থাপনের সাফল্যের জন্য আমরা যে সকল 
কৌশল অসলম্বন করে থাকি তা হচ্ছে- বর্ণনা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, প্রশ্নোত্তর, 
টাস্ক পাঠটীকার ব্যবহার, বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণের ও সাজ মরঞ্জামের সাহায্য 


গ্রহণ ইত্যাদি। আমরা একটি একটি করে এদের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার 
রীতি সম্পর্কে আলোচনা করব । 


শিক্ষাদানের কৌশল ১২১ 
বর্ণন। 


(ব210561018) 


শিক্ষায়, বিশেষ করে শ্রেণী শিক্ষায় বর্ণনার একটি বিশিষ্ট স্বান রয়েছে । 
শ্রেণী শিক্ষায় বক্ততাধমী পাঠে ছাত্রের অংশ গ্রহণ করবার কোন স্থযোগ পায় 
না। তবু শ্রেণী শিক্ষায় নিশেষ করে রসানুভৃতি-মূলক পাঠে বর্ণনাকে সম্পূর্ণ 
ভাবে বর্জন করা সম্ভব নয়। শিক্ষক য| পড়াবেন, অর্থাৎ তার নিদিষ্ট পাঠ- 
উপস্থাপনায় প্রথম তাকে বর্ণনার আশ্রয় নিতে হয়। কোন একটি বিষয়-বস্কে 
জদয়গ্রহী করে ছাত্রদের সামনে তুলে ধরতে হলে 
শিক্ষককে গল্প করবার কৌশল আয়ত্ব করতে হয়। বর্ণন। 
যদি আকধনীয় ন। হয় তাহলে ছাত্রদের মধ্যে নতুন বিষয় সম্পর্কে আগ্রহের 
স্ষ্টি হবে না। বর্ণনার সাহায্যে শিক্ষক বিষয়টিকে প্রাণবন্ত করে তুলবেন । 
তিনি ভবেন দক্ষ কথাশিল্পী, উ/র| বর্ণনার গুণে বিষয়-নস্তর একটি জীনস্ত চিত্র 
ছাত্রদের চোখের সামনে ফুটে উঠনে। ছাজের। স্বভাবতই গল্প শুনতে 
ভালবাসে, শিক্ষাীদের সেই গল্প শোনার প্রবণত|কে ক।জে লাগিয়ে তাদের 
মনে নিদিইই পাঠ সম্পর্কে ছাগ্রহ কষ্টি করতে হবে । 


আগ্রহ স্যাষ্ট 


(00758611785 10061550) 


বর্ণনার প্রয়োজনীয়ত' 


নতুন পাঠে কোন কিছু বর্ণনার সময় শিক্ষক ছাত্রদের পূর্ব জ্ঞ/নের 
বর্ণন। শিক্ষাগ্ঁদের মধো পট'ভূমিক।য় বিষয়টি স্থাপন করবেন। পূর্ব-জ্ঞানের সাথে 
আগ্রত স্ষ্টি করে নতুন বিষয়টি যুক্ত হলে ছাত্রদের মনে আগ্রহ সষ্টি হবে, 
বিষয়টিকে জানবার জন্য তার] মনোযোগী হবে। 


বর্ণনান্র ভাষা 
(18105095906 9090107) 


বর্ণনাকলে শিক্ষকের ভ।ষ। সহজ, ও সরল, বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে 

যে, যে শ্রেণীতে শিক্ষ! দিবেন ভাষা যেন সেই শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত হয়। 
শিক্ষকের বলায় যেন কোন জড়তা বা অস্পষ্টতা ন! 
2 তাকে থাকে । উচ্চারণ-শ্তদ্ধির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। 
ছাত্ররা শিক্ষকের উচ্চারণ অনুসরণ করে। তাই শিক্ষকের 

এ বিষয়ে সভর্ক থকা প্রয়োজন । উচ্চারণ যেন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য থেকে 
দোষ-সক্ত থাকে । ছাত্রজীবনে অতি উচ্চ-শিক্ষিত একজন বাংল। শিক্ষকের 
চরম বার্থতার মথ| মনে আছে ; তার প্রধান দোষ ছিল তিনি বাংল পড়াতে 
গিয়ে তার নিজস্ব জেলার উচ্চারণ ভঙ্গী ছাড়তে পারেন নি। বর্ণনার মধ্যে 


১১২ শিক্ষা পন্ধতি ও পরিবেশ 


যেন একট শান্তরিক সর ফুটে গরঠে। রসান্ঘভৃতি মূলক পাঠের সময় বর্ণনা 
ঘর্দ গ্রাপপগপণ না! হয় তাহলে তা হৃদয়গ্রাহী হবে না। বর্ণনাকালে অযথ। 
টাকার ৭? এনান্ত নিন্ন-স্বরে বল। কোনটাই সঠিক নয়। বর্ণনার গুণে ঘটনা 
ভেলসেদের আনস-চোখে ভেমে উঠবেশতাহলেউ বর্ণনা সার্থক হবে| 


বর্ণনায় বিষয় ক্েক্িন্কত। 


(062190811596108 01 18179000) | 


পণনার সময় ণেন লক্ষা সির থাকে । বর্ণনার মধ্য দিয়ে লক্ষ 'পৌছানই 
হবে পাঠের উদ্দেশ । পাঠের যদি কোন স্থির লক্ষ্য ন। থাকে তাহলে ছাত্রের। 
পৃলাতে পাবে ন। বিষ্টি কেন পড়ানে। হচ্ছে । বর্ণনাকালে লক্ষ্যে পৌছাইবার 
চন্য প্রয়োনীয় প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণ। কর হবে । 
প্রয়োজনীয় অবান্তর ব্ষিয আলোচন! হলে শিক্ষার্থীর।, 
লক্ষা থেকে দূরে সরে আসবে । অপ্রয়োজনীয় অহশ বাক 
(য়ে পন্ডাপার সময বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশের উপর জোর দিয়ে পড়াতে হবে; 
পপ" মেদিকে তদের মনোষেগ আকবণ করতে হবে| বর্ণন| নিম বস্তত্ 
[হা আপনর আলোচনায় যানে না। 
বর্ণন় ববোছিজং 

এনে আনেকট। গল্পের মত করতে হবে” খাতে বর্ণন| সরল ও সহজবোধ্য 
হর । পর্ণন। যেন একখেয়ে ন| হয়। দীর্ঘ সমর ধরে একটান। বর্ণনা পিরক্তির 
উত্পাদন করতে পারে। বর্ণনার মধ্যে বৈচিত্রোর কষ্টি করতে না পারলে 
ছাত্র ক্লাস্তি বোধ করবে-তার্দের আঁর উৎসাভ থাকবে 
ন|। এভন্য বিভিন্ন পাঠা-উপকরণের সাহাধা নে ওয়! যেতে 
পার 1 পণনার মধ্যে নটকীয়তা ক্ষপ্টি করতে হনে। বর্ণনার মধ্যে ব্যঙ্গ 
ইত্াাদির মধাদিয়ে নৈচিত্র শষ্টি করতে হবে। গলার স্বরের ৪ উচ্চারণের 
বৈচিত্রা এনে বর্ণনাকে সরল করতে হবে । তখন শিক্ষার্থীর। পাঠের প্রতি 


বার হণে।  ধর্ণনার সময় পিভিন্ন শিক্ষাসহায়ক উপকরণ ব্যবহারও 
পাঠদানকে সরস করে । 


গাল ত্বল। 
(১91 7611105) 


বণন,বষযলক্টীণ নাধ। 
সীমাবদ্ধ থাকবে 


বর্শন; অকধ্ণীয় ই. 


'ঠাকুরমা গল্প বলে নিত্যকালের শিশুর এই আবদার “ঠাকুরমা গল্প বলো।” 
সন্ধা ন! হতেই নাতি-নাতনীর দল থিরে বসে ঠাকুমার কোল ঘেসে। তাদের 
আবদারে ঠাকুরমা তার গল্পের ঝাঁপি খুলে বসেন। গন্পের রাক্গপুত্রের সাথে 
খোকা। উড়ে চলে পক্ষীরা্জ ঘোড়ায় চড়ে তেপাস্তরের মাঠ পার হয়ে কোন 


শিক্ষাদানের কৌশল ১২৩. 


স্দূর কল্ললোকে। গল্পের যাছুকাঠির পরশে ভোলে নি এমন মাক্রুষ কোথায় । 
ঠকুরমা, পিসীমার মুখে গল্প শুনতে শুনতে সে একদিন হয়ে ওঠে সাহিতা রস- 
পিপাক্ত। গল্পের প্রতি মানুষের এই আকর্ষণ চিরস্তন | ছেলে-বুডো সবাই গন্প 
শুনতে ভালবাসে । বয়স ভেদে রুচি ভেদে রূপ কথ! থেকে অভি বাস্ুব নান। 
বিষয় মানুষকে আকষণ করে। এরু পিছনে রয়েছে গল্পের 
প্রতি মানুষের চিরন্তন আসক্তি । ছেলেমেয়েদের গল্পের 
প্রতি এই আসক্তিকে শিক্ষাদানের অতি প্রয়োকনীয় 
কৌশল রূপে বাবহার কর] যায়। অতি নীরস বিষয়কে অতি সরস করে 
তোল! যাঁয় শিক্ষক যাদ ম্ন্দর একটি গল্পের মাধামে ছিনিসটি ছাত্রদের 
সামনে তুলে ধরেন। ৃ 

মৌখিক শিক্ষারীতিতে সব শিক্ষককেই কম বেশী গল্প বলার পদ্ধতির আশ্রয় 
গ্রহণ করতে হয়। বিভিন ক্ষেত্রে বর্ণনা যি গল্পের মত করে বলা যায় তা 
হলে অনেক বেশী কার্ধকরী হয়। সবাই খুন স্তন্দর করে গল্প বলতে পারেন 
না। গল্প বল। একটা আট. গল্প নলার স্বাভাবিক শক্তি 
সবার সমান না থাকলেও একটু চেষ্টা! করলে, একটু যত্ত 
নিলে সব শিক্ষকই সহ ভাষায় বিষয় বস্ত্রটিকে সহজ ৭ সরল করে ছেলে- 
মেয়েদের কাছে বলতে পারেন । গল্প বলার মধ্যে একটা আন্তরিকতার স্থর 
থাকলে একটু দরদ মিশিয়ে বলতে পারলেই ত! জদর-গ্রাী হবে । 

নিয়ম শিখিয়ে একজন ইচুদরের কগক সষ্টি কর! যায় না। কিন্ত কয়েকটি 
নিয়ম মেনে চললে গল্প বলার রীতিকে উন্নত কর। যায়| 
শিক্ষক যখন শিক্ষা বিষরে গল্প বলার পদ্ধতিকে তার কাজে 
লাগাবেন তখন কয়েকটি নিয়ম মেনে চললে গল্পকে উন্নত ধরনর করে তুলতে 
পারবেন। | 

প্রথমেই মনে রাখতে হবে গল্প বল।-পড়া নয় । পড়ে শোনাতে শুরু 
করলেই সেট! আর গল্প বল। হ'ল না। গল্প বললে ছাত্রের 
যে আগ্রহ নিয়ে শুনবে সেই গল্পটিই পড়ে শোনালে সে 
আগ্রহ আর তার থাকবে না। ছাত্রের| মুখে শুনতেই ভালবাসে । গজ শোনার 
মধোই তার] বেশী আনন্দ পায় । 

শিক্ষক গল্প বলবার আগে ভাল করে তৈরী হয়েই গল্পটি মুখে বলে 
শোনাবেন। গল্প শুরু করে মাঝ পথে যদি বই খুলতে হয় তাহলে গল্পের 

রসভঙ্গ হবে । শিক্ষক গল্পটি মুখস্থ করবেন না, কিন্তু গল্পের 

গল্পের ভাষা ও ধাঁরাঁবাহিকত। বজায় রেখে যাতে বলতে পারেন মে ভাবে 
0 তাকে তৈরী হতে হবে। শিক্ষক গল্পটি যথাসম্ভব নিজের 
ভাষায় বলবেন। শিক্ষক যদি মনে করেন গল্পের কোন কোন অংশ বিশেষ 
ভাবে জান দরকার তা হলে সে ক্ষেত্রে তিনি বইয়ের ভাষা ব্যবহার করবেন 


গল্লের প্রতি মানুষের 
অ।কধণ চিরন্তন 


গল বলবার কৌশল 


গল্প বঙ্গার নিয়ম 


মুখেই গল্প বলতে হয় 


১২৪ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


শিক্ষক তার বলার মধ্য দিয়ে গল্পটির একটি জীবন্ত চিত্র ছেলেদের চোখের 
সামনে তুলে ধরবেন। গল্পের ভাষা! হবে সহজ, উচ্চারণ 
গল্পের জীবন্ত চির হবে স্পষ্ট। গল্পের বিষয়-বস্ত ভেদে স্বরগ্রাম উচু-নীচু 
হবে। স্বাভাবিক সাবলীল ভাবে তিনি বলে যাবেন, যাতে বলার মধ্য দিয়ে 
ছার্ের। বিষয়ের সাথে একাত্ম হয়ে যাবে। 
শিক্ষকের গল্প বলার মধা দিয়ে বিষয় বস্ত সম্পর্কে আাস্তরিকতার সুর যেন 
প্রকাশ পায়। প্রয়োজনবেধে বিষয়কে প্রানিবস্ত করে 
ভুলতে কিছুট|। অভিনয়ের সাহাধ্য নেওয়া থেতে পারে। 
পে | যেন মাত্রাতিরিক্ত ন। হয়ে যায় মে নিষয়ে শিক্ষক 


শল্ের আনম্মরিকতার 


এব 


লক্ষ ঘ!সণেন। 

শিক গল্প নিধাচন করণার সময় যাদের নিকট গল্প বলবেন তাদের বয়স, 
মানসিক গঠন প্রভৃতি বিচার করে গল্প নির্বাচন করবেন | 
১০ নছ্ররের ছআদের উপযোগী গল্প ৫ বছরের ছাত্রদের 
ত| বেন বে আসলে ন।। বলার রাঁতি, পদ্ধতি ও শোতাদের বয়স ও গঠন 
অগ্ঘায়া হলে । 

গালের লক্ষায ( & 11768 01 50975 €5]11108 ) ? 

গল্প বলার সময় শিক্ষকের পানে ধেন একটা উদ্দেশ্য থাকে । গন্প শুধু মাত্র 
আণান্দেন গগ্য হতে পারে। আবার এর একট। শিক্ষার দ্িকও রয়েছে। 
গল্পের মধ্য দিয়ে ছেলেদের কল্পন| শক্তির বিকাশ হয়; 
নাতিভোর প্রতি মন আকষষ্ট হর। গল্প একট। যুক্তপূর্ণ 
নারাবাহিল ভার অধা দিয়ে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। গল্প শোনায় 
হাতরদের িদ্কায় শখল। কটি হয়। শিক্ষক যদি তার লক্ষ্য সম্পর্কে সজাগ 
থ।কেন হলে উপস্কাপনেব কৌশলে আনন্দরম পরিবেশনের সাথে গল্প বলাকে 
শিক্ষা।নেন একটি কারকরী কৌশলে পরিণত করতে পারেন । 


শ৮ শিব|চন 


শর শিক্ষামূলক হবে 


বাখ্যা ও বিশ্লেষণ ( চা11080015 ৪190 /15815 519 ) ৫ 


শণনপ/লে আলোচা বিষয়টি বর্ণনার মাধ্যমে যথসম্ভব সহজ ও প্রাঞ্চল 
বে তে !লার চেষ্টা করতে তবে । তবুও প্রতি বিষয়ের মধ্যে ছু'একাটি অংশ 
ভান, উজাহটবের কঠিন, সাধারণ বর্ণনার মধ্য দিয়ে তা 
মাধামে অনেক হিষয় শোঝান সম্ভব নয়। কঠিন ছু-রকম হতে পারে, ভাষার 
সহঞ্তভাষে ্পপ্কাপিভ দিক থেকে কঠিন আর ভাবের দিক থেকে কঠিন | বর্ণনার 
করা যায় মধা দিয়ে যে অংশ ছাত্রের বুঝতে পারে নি সে অংশ ব্যাখ্যা 
করে বিষয়কে ভাল করে বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিতে হবে। 

কঠিন ভাষায় ঘে অংশ রয়েছে সহজ ভাষায় তাঁকে প্রকাশ করলেই অনেক 
সময় ছাতেরা বুঝতে পারে। কিন্ত ভাব ঘেখানে কগ্রিন সেখানে সহজ ভাষায় 
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প্রকাশ করলেই হবে না: ব্যাখ্য! করে বিষয় বস্তকে শিক্ষার্থীদের বোঝবার 
সীমার মধ্যে এনে দিতে হবে। 
বিষয়বস্তর মধ্যে অনেক সময় এমন কিছু অংশ থাকে যা যথাষথ ব্যাখ্য! ও. 
বিশ্লেষণের প্রয়োজন | বিষয়বস্তর অস্তনিহিত ব্যপ্তনাকে ব্যাখ্যা করতে হবে। 
তবে অনাবশ্থাক দীর্ঘ ব্যাখ্যা ও অতি-বিশ্লেষন পাঠকে ভারাক্রান্ত করে, ব্যাখ্যার 
িরারাত। সময় 288 6০৪10 ও '[:2801)17)6 ৪105-এর ব্যবহার 
বাখারিরারার করা থেতে পারে। ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ যে সমন্ত ছাত্রের 
উপযোগী হয়, [77081795 2194 17081765 ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
বলেছেন।__17756 5৮৮25010071 00 25019121/26105 15076 6726 197 6567705 
27727727265 8778 720255211) 12015 277 50407) 2 27 27১2 12477115272) 
61677 09 00170158520725 01:29) 12677052125 00171718691: 65171488176 
17700855”, ব্যাখ্যা ও বিঙ্গেষণ সংক্রান্ত প্রশ্ন প্রচলিত পরীক্ষার অস্তভূতি। 


প্রশ্থ 


(03069961015) 


শিক্ষা]! দেখার জন্য যে সব পদ্ধতি অনুসরণ করা! হয় তার মধ্যে প্রশ্ন হচ্ছে 
বিশেষ কার্ধকরী পন্থা । শিক্ষায় ছাত্রদের সহযোগিতা লাভের উপায়ই হচ্ছে 
প্রশ্ন। বর্ণনার মধ্য দিয়ে পাঠ যেভাবে অগ্রসর হয় সেখানে ছাত্রদের শোনা 
ছাড়। আর দ্বিতীয় কোন কাক্ত থাকে না। তাই 
শিক্ষার্থীকে পাঠের সক্রিয় অংশীদার করতে হলে প্রশ্নোত্তর 
মাধ্যমের অংশ গ্রহণ করতে হবে। পাঠকালে প্রশ্নের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর 
অগ্রহ ও কৌতুহল স্থষ্টি করতে পারা যায়। য| পড়ান হচ্ছে তা শুনেছে কি ন 
জান। যায়, পড়া বুঝতে পেরেছে কিনা বা প্রয়োগ করবার যোগ্যতা অর্জন 
করেছে কি ন। শিক্ষক তাও জানতে পারবেন । 


॥১॥ একটি প্রাচীন শিক্ষা রীতি (40 0107501)01055 ) ৫ ৃ 
প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষাদানের রীতি অতি প্রাচীন। প্রাচীন ভারতের 

শিক্ষাব্যবস্থায় “বিদ্বাবিচার” নামক প্রথা ছিল সেখানে প্রশ্ন উত্তরের মধ্য 
দিয়েই শিক্ষার্থীর জ্ঞান পরীক্ষা হ'ত প্রশ্রিন, অভিপ্রশ্নিন প্রভৃতি শবে বোঝা 
যায় ষে, শিক্ষায় প্রশ্নের ব্যবহার অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। গীতাক্গ 

ডা শিক্ষলাভের উপায় সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'প্রণীপাতেন, 
৬১৪ নর পরিপ্রশ্নেন সেবয়া?। প্রশ্ন শুধু গুরুই করতেন না, শিশ্বরাও- 
রিল প্রশ্ন করত। “বিদ্যাবিচার” বিতর্কে প্রশ্থোত্তরের মধ্য 
দিয়েই বহু কৃট প্রশ্নের মীমাংস! হ'ত। সক্রেটাসের শিক্ষা-পদ্ধতিতে প্রশ্নের 
পর প্রশ্ন করে তিনি শিক্ষার্থীর মুখ দিয়ে অভিপ্রেত উত্তর বের করে নিতেন । 
এই পদ্ধতিকে সক্রেটান পহ্ধতি বল! হয়। অধ্যযুগে ইউরোপের “01949- 


প্রশ্ন করা হয় কেন £ 


০ শিক্ষ। পদ্ধতি ও পরিবেশ 


+102” বলে মে বাতি প্রচলিত ছিল তাও ছিল প্রশ্নোত্তরের মধ্যেই জ্ঞান পরীক্ষ। 
পাবার অনি প্রচলন « বহুল প্রচলিত সবজন গ্রাহ্য শিক্ষাদানের কৌশল। 


॥২ ॥ শিক্ষকের দায়িত্ব (7:68017618, 0559008119111 ) £ 

শিক্ষাদানের কৌশল বলে অধ্যয়ন শুর হলেও আমাদের মনে রাখতে 
হলে যে, জ্ঞান-নিজ্ঞানের তব্বকপা শিক্ষার্থীর মনে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া! আমাদের 
কাক্গ নয়। শিক্ষার্থীর সামনে খে সমশ্যাগুলি রয়েছে মে নিজেই তা পর্যবেক্ষণ 
করবে । তারপর বিচার-বিশ্লেষণ করে তা সমাধান করবে 
% একট। সিদ্ধান্তে আসবে। শিক্ষকের কাঁজ হবে 
স্থনির্বাচিত প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার যুক্তি ও 
চিন্তাকে ঠিক পথে পরিচালিত করে ঠিক সমাধানটি বের করে 
নেওয়। | (5762015%6 7182775 52211%1 758515075 60 10708 67:57?) 
£0 566) 20 277210262০7 )। 


হখাষণ প্রশ্ন সঠিক 
উঞ্কর বের কবে আনে 


শিক্ষ| দেপার “কৌশলের খধো প্রশ্ন যেমন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, 
০তনি প্র করাও অত্যান্থ জটিল কাগ। যোগাতার সাথে প্রশ্ন করবার উপরেই 
১৪ শিক্ষার সাফল্য নিউরশীল। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য 
রা পণ হচ্ছে, শিক্ষার্থীর চিন্তা-শক্তিকে উদ্দীপ্ত করা। 
স্থদক্ষ শিক্ষকের চিন্তা-উদ্দীপ্তকাঁরী (7,০58, 
[১:০৬০1০17£) প্রন্মের মধ্য দিয়েই তা সম্ভব হতে পারে । মামুলী 
গহান্গতিক প্রশ্নে শিক্ষার্থীর মনে উত্হক্য জাগিয়ে তুলে, শিক্ষার্থীর মধ্যে নতুন 
€ভনিসকে গানবার আগ্রহ ষ্টি কর| সম্ভব হ্য়। 


॥৩॥ উদ্দেশ্য ভেদে প্রশ্মের শ্রেণী বিভাগ (01838510800 ০£ 


0165110105 80007011050 (00,617 01006061525 ) 2 


ধরণ দৈনন্দিন জীবনে দেখ। মায়, যে জিনিসটি আমর। জানি ন। সে 
পম্পর্বে প্রশ্ন করে আমর। সে বিষয়টি সম্পূর্ণ জেনে নিতে চাই। নতুন জিনিস 
সানা, ডন তখোধ সন্ধানভ আমাদের প্রশ্নের উদ্দেশ্য । কিন্ত জুলে পড়বার 
হারিনিজায সয় শিক্ষক যে প্রশ্ন করেন তার উদ্দেশ্য সম্পুর্ণ অন্য 
(ইভা প্রন(র। শিক্ষার্থীর কাছে প্রশ্ন করে শিক্ষক নতুন কোন জ্ঞান 
অজন করতে চান না। তাহলে তিনি কেন প্রশ্ন করেন? 

এপ|ুন প্রান্ত লক্ষ্য ব। উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষক জানতে চন প্রশ্নের সঠিক উত্তর 
জপে কিন।। শিক্ষকের জান! নর, শিক্ষার্থীর জ্ঞান-পরীক্ষাই প্রশ্নের প্রথম 
উদ্দেশ্য । জ্ঞান পরীক্ষার সাথে সাথেই জানাজনে সহায়ত। কর! প্রশ্নের দ্বিতীয় 
পক্ষ্য। প্রশ্ন নানারকম হতে পারে, পরীক্ষামূলক প্রশ্ম (26550056 25069025) 


অনুসন্ধানী গুন (56510158755 968 08078), শিক্ষামূলক প্রল্স (1 
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808 0 10656100987) 005501927), শীসনমূলক প্রশ্ন (1015019110জা 
ন1986010 ) ইত্যাদি । 


॥8॥ পরীক্ষা মূলক প্রশ্ন (7590158 ৫59501০05 ) £ 

পরীক্ষামূলক প্রাশ্নের প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে অধীত বিষয় শিক্ষাথী কতটা গারত্থ 
করতে পেরেছে, কতট। মনে রাগতে পেরেছে তা জেনে নেওয়।। পুবজ্জান 
পরীক্ষার ভন্য ঘে প্রশ্ন কর হয় তা পরীক্ষামূলক প্রশ্ন । 
এই জাতীয় প্রশ্নের উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্বপাঠের সাথে নতুন 
পাঠকে যুক্ত কর।। পাঠের শুরুতেই পুর্বজ্ঞান স্মতিতে আনবার জন্য 
শিক্ষক কয়েকটি সুনির্বাটিত প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীর মনকে প্ররস্তত 
করবেন ও পাঠ্য বিষম সম্পর্কে তার মনে আগ্রহ স্থতি করবেন । 
পরীক্ষামূলক প্রশ্নের মধ্যে এই জাতীয় প্রশ্নকে প্রস্ততিকরণ প্রশ্ন 
(0050817601% 07050109%) বলা যায়। যেমন স্বাধীনতা দিনস ব। 
নেভাজী দিলসকে উপলক্ষা করে আমর। ম্বাপীনত| আন্দোলনের ইতিহ।স 
সম্পর্কে আলোচনার ক্তত্রপ।ভ করতে পারি । 

পাঠ চলা কালে নিদিষ্ট পাঠকে কয়েকটি পাঠে ভাগে করে প্রত্যেকটি পাঠের 
বিষরবস্ত বর্ণন| ও বা।খা।র সাহাযোে শিক্ষক বুলিয়ে দেনশ। পাঠ চলাকালীন 
শিক্ষক প্রশ্ন করে জেনে নেদেন থে, ভাজের। শুনছে কিন| না ঠিক বুন-ও পেরেছে 
কিন।। এতে ছাত্রের সাথে শিক্ষকের প্রীক্ষ। ৭ হনে! 15 চলাকালীন এই 
জাত'য় পরীক্ষামূলক প্রশ্নের উত্তর অধিক।ংশ ছাত্রই বদি 
দিতে নাপারে ভাহলে বুধতে হনে শিক্ষক শ। পড়াচ্ছেন 
ন| যেভাবে পড়াচ্ছেন ছান্ের। ত| বুঝতে পারে নি। এক্ষেত্রে শিক্ষক তাঁর ত্রুটি 
সংশোধনের ভন্য সচেষ্ট হবেন | পাঠ চলাকালীন ছাত্রের ষাতে অমনোযোগী না 
হঘ সেজন্য প্রশ্নের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর মনকে পাঠে নিনছ রাখছে ভয়, ভাই 
এই জাতীয় প্রশ্ন অতি দরকারী । 


একটি পর্ব শেষ হয়ে খানার পর নতুন পাঠ শুরু করবার পুর্বে 
আলোচিত বিষয়, শিক্ষার্থর। কতকটা আম্মত্ব করতে পেরেছে তা 
জানবার জন্য ও পুনরাঁলোচনার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন । একে 
পুনরারৃত্তিমূলক প্রম্ম (1২6০819100196015 018656602) 
পুনরানুত্তিমূলক প্রশ্ন বল! যায়। কোন একটা প্রিনিসকে জানার পর 
সম্পূর্ণন্লাবে আয়ত্ব করতে হলে বার বার অভ্যাস করতে হয়। প্রয়োগের 
স্তরেও (৪2011০80107, 5088) নানারূপ প্রশ্ন করে আলোচিত ব্ষিয়টির 
বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের ভিত্তিকে দৃঢ় করতে হবে। 


ছাত্রের অনেক সময়.ব্ছু.বিষয় মুখস্থ করে। স্থৃতি শক্তির উপর অত্যধিক 
নির্ভরণীলতার ফলে তাব্র$'নিজেদের -বিচার বুদ্ধির প্রশ্নোগ করতে সমর্থ হয় না|. 


প্রস্ততিক রণ প্রশ্ন 


পাঠ চলাকালীন প্রশ্ন 


হর শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


রা 


প্রয়োগের স্তরে এই ক্রটিগুলি দূর করবার জন্য প্রশ্ন করতে হবে। নতুন 
পরিদ্ভিতিতে তাদের অধ্ীত বিদ্যাকে যাতে প্রয়োগ করতে পারে সে ভাবে প্রহ্ 
ন! হলে শিক্ষা নিরর্থক হয়ে ঈাড়ার। প্রশ্ন করার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে 
ছাত্রের যাতে আত্মবঞ্চনার সুযোগ না পায় তা দেখা। 
পর্ন করে শিক্ষক তার! অনেক সময় ক্লাসে যা পড়ানো হ'ল তা না বুঝেই 
85 মাথা নেড়ে সায় দিয়ে যায়। সত্য সত্যই তারা মনে 
ৃ করে বিষয়টি তারা বুঝতে পেরেছে ১ প্রশ্ন করলেই তাদের 
এই '&লটি হেঙ্গে যায়। কারণ না বুঝে তো উত্তর কর] চলে না। সবাই লক্ষ্য 
করেছেন ক্লাসে যখন শিক্ষক একাটি 15185 এর অর্থ বলেন ছাক্ট্রের! বলবে, 
'বুকষতে পেরেছি' | কিন্তু শিক্ষক যেন এখানেই থেমে না থাকেন । :[177:89৩ 
বা [41017 দিয়ে বাকা রচনা করতে না পারলে তা শেখার কোন সার্থকত! 
নেই। প্রশ্ন করে দেখে নিতে হবে সেই 71559 ব1 11070-টি সার্থক প্রয়োগ 
করতে ছাহের! পেরেছে কি না? 
॥৫॥ অনুসন্ধানী প্রশ্ন (5০5৪1001105 05165010189) 2 
চিন্তা উদ্দীপ্ত করবার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে প্রশ্ন করা । এজন্য 
চিন্তা উদ্দ। প্রকার অন্ুসদ্ধান প্রশ্থের (0,008 010৮0151795 56810151106 01263- 
002) সাভাখা নেওয়া যায়। 'অন্ুসদ্ধানী প্রশ্রের মাধ্যমে 
জাতি নাত শিক্ষার্থীর মনে নতুনকে জানবার জন্য উৎসাহ ও আগ্রহের 
৪ সষ্টি হয়। চিন্তা উদ্রেককারী অনুসন্ধানী প্রশ্নগুলি €কেন”, 
সি কথা যায “কি করে" দিয়ে শুরু হয়। একটু না ভেবে শুধু মুখস্থ 
বিদ্যার উপর নির্ভর করে এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া 
সম্তন নয়। আমরা চাই ছাত্রেরা নিজেরাই একটু চিস্তা করুক । মুখস্থ য| করা 
হযেছে তা প্রয়োগ করতে পারে কি না তা জানা যেমন দরকার স্বাধীন চিন্তা 
শা্ডর িকাশও তেমনি প্রয়েজন। প্রশ্নের মধ্যে কেন'র ব্যবহারে আমাদের 
এই উদোশ্বা সিদ্ধি হয়| 
॥৬৪ শিক্ষামূলক প্রশ্থ্ (7781101106 01: 17610108105 00.29610109) £ 
শিক্ষামূলক প্রশ্নের (70910108  00 10655107188) উদ্দেশ্য হচ্ছে ষে, 
শিক্ষার্থীরা শিজেরাই উত্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে নতুন জ্ঞান আহরণ 
নিত করবে। শিক্ষকের প্রশ্নের ধারাকে অনুসরণ করে 
পাঠের অগ্রগতি তার! শ্বাধীনভাবে চিন্তা করে উত্তর দেয় ও শিক্ষকের 
পরিচালনায় তারা নতুন তথ্যকে আবিষ্কার করে। শিক্ষক 
সাধারণতঃ পরিচিত বিষয় নিয়ে শ্তরু করবেন । তারপর উত্তরের হ্ত্র ধরে 
একটির পর একাটি প্রশ্ন করে ভার লক্ষ্যের দিকে অগ্রাস় হবেন। শিক্ষার্থীরা 
ফট! স্ব নিজেরাই উত্তয় খু'ছে বেক করবে। যেখানে ভারা জানে নট 


শিক্ষাদানের কৌশল ১২৪ 


সেখানে শিক্ষক অবশ্যই তাদের সাহাযা করবেন। এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের 
পরিচিত বিষয় নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রেই বিশেষ কার্যকরী হয়। অন্ুবদ্ধ 
প্রণ/লীতে (০০751580107) যেখানে শিক্ষ। দেওয়া হয় সেখ।নে 10০৬০190175 
প্রশ্নের মাধামে নতুন ব্যবস্থা করতে হয়। 

॥৭॥ শীসনমূলক প্রশ্ন (10150170180515 06৪61010 ) 

শিক্ষার্থী কতটা শিখেছে, মনোযোগ দিয়ে পাঠ শুনছে কি ন।, শ্রেণীর পাঠ 
বুঝতে গেরেছে কি ন। প্রভৃতি নান। উদ্দেশ্য ছাড়া প্রশ্ন করবার আর একটি 
উদ্দেশ্য আছে। তা হচ্ছে শ্রেণাশুংখলা রক্ষা কর। ও পরোক্ষভাবে ছাত্রদের শাসন 
কর।। অনেক সময় ছাত্রেরা পাঠে অমনোযোগী হয়ে 
কলামে গণ্ডগোল হষ্টি করে। তখন যা পড়ান হচ্ছে সে 
বিষর সম্পর্কে ঢুএকটি কঠিন প্রশ্ব ছেলেদের সামনে রাখতে 
হয়। অননোযোগা শিক্ষাথীদের পক্ষে তার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়; তার ফলে 
তার। লঙক্জিত হয় । অনেক সর ভাল ছাত্রের পাঠকে অন্হেলা করে। তার! 
নে করে তাদের সব জান! হয়ে গিরেছে_পাঠ্যব্ষির থেকে কঠিন প্রশ্ন করে 
তাদের শাসন করা যায়। 


প্রহ্থা কখন কতা হবে 
(৬৬1০1) 0০ 7000 00950109179) 
॥১॥ পাঠ প্রস্ততি পর্বে পুর্বজ্ঞীন পরীক্ষার জন্য প্রশ্স 8 
ধিনের নি পাঠ শুরু হবার পূর্বেই প্রথন প্রশ্ন করে পাঠের উপযোগী 
পরিবেশ স্থাষ্ট করতে হবে । পাঠ প্রস্ততিপূর্বে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষক 
য। শিক্ষা দিতে চান সেদিকে ছাত্রদের দৃষ্টি ব। মনোযোগ আকর্ষণ কর|। 
শিক্ষক প্রথমেই জানতে চেষ্টা করবেন য| তিনি পড়াতে 
পাঠের প্রতি আকর্ষণ যাচ্ছেন সে সম্পর্কে ছাত্রদের কোন ধারণ। আছে কিনা? 
নিন একে বল। হয় পূর্বন্ঞান পরাক্ষা। অন্সন্ধানা প্রশ্নের মধ্য 
দিয়ে এই স্তরে পাঠ শুরু হবে। পূর্বজ্জান পরীক্ষার মধ্য 
দিয়ে সেখিনের পাঠ সম্পর্কে তাদের মনে আগ্রহ স্থষ্টি করে পূর্বজ্ঞানের সাথে 
তিনি থে নতুন বিষর শিক্ষ। দিতে যাচ্ছেন তাকে সম্বন্ধযুক্ত করবেন। 


॥২॥ পাঠ উপস্থাপন-কালীন প্রশ্ন £- 


এর পর উপস্থাপনপাঠ | পাঠ চলাকালীন প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবে ঘা 
পড়ান হচ্ছে ছেলের। তা বুঝতে পারছে কি না । খুব বিচার বিবেচনা করে 
শিক্ষককে প্রন্ন করতে হবে। শিক্ষক যা বর্ণনা করছেন তার একটি পর্ব শেষ 
করে প্রশ্ন করবেন। রসানুতৃতিমূলক পাঠে একটি গল্প বা কবিত। পড়া হতে 
থাকলে সেই গল্পটি শেষ ন! করে পাঠ একটু এগিয়ে যাবার পরই প্রশ্ন শুরু করলে 


শ্রেণীশৃংখল। রক্ষায় 
প্রশ্নের প্রয়োজনী মতা 


চদ 


১৩০ শ্রিক্ষ। পদ্ধতি ও পরিবেশ 


পাঠে রসভঙ্গ কর! হবে। শুধু রসান্মভুতিমূলক পাঠ নয়, জ্ঞানযূলক পাঠ যেমন 
ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভ়তি ক্ষেত্রেও একথ। প্রযোজ্য । প্রথম একটি পর্ব বুঝিয়ে 
কাবার সেই পর্বটি সম্পর্কে আলোচন। কালে শিক্ষক প্রশ্ন 
পাঠদানের উপস্থাপন করবেন। গরশ্বগুলির মধ্যে একট। শৃ-খল। থাকবে, প্রশ্নগুলি 
পর্যায়ের প্রশ্ন ৃ 
তবে প্রগতিযূলক (02৬51921776) | একটি প্রশ্নের উভরের 
মধা থেকে দ্দাভাবিক ভাবেই আরেকটি প্রশ্ন এনে বানে। এমনিভাবে চিন্তাধারার 
বিকাশ লাভ ঘটবে । শিক্ষার্থীর অন্দু্টি, অন্রমান শক্তি, চিন্তা বুছিঃ বিচার 
শক্তির বিকাশ প্রভৃতি উদ্দেন্ট সাধনে রেখেই তাদের কাছে প্রশ্ন করতে হনে। 
॥৩॥ অভিযোজন-কালীন প্রশ্ন ৫ র 
পাঠ অভ্যাস করতে হলে পুনরাবুত্তির প্রয়োজন আছে। ঘ। পড়ান হয়েছে 
শিক্ষক যদি আবার তাই বলে যান ত। খুব কার্ধকরী হয় 
না। এক্ষেত্রে পুনরাবুত্তিযুলক প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রদের 
সঞ্রিয় সহযোগিতায় পঠিত অংশের আলোচনা হলে পাঁঠ 
আাদত। কর। ছাত্রদের পক্ষে সহজ হয়। 


প্রশ্ন কত্রান্ত্ ব্রীতি 
(]901)1)10706 01 0071650101)1175) 
শিক্ষান্ধ প্রশ্নের কার্যকারিত। অত্যন্ত বেশী। কিন্তু এই কার্যকরী শক্তিকে 
শিক্ষায় সাক করে তুলতে হলে শিক্ষককে জানতে হবে কি করে প্রশ্নের প্রয়োগ 
করা হয়। শিক্ষককে শ্রেণীশিক্ষায় প্রশ্ন করবার সময় একট] নিদিষ্ট নিয়ম মেনে 
অগ্রসর হনে তবে। 
শিক্ষকগণ ক্লাসে যখন প্রশ্ন করেন-_-তখন দেখ। যায় একটি ছাত্রের দিকে 
আঙ্গুল নির্দেশ করে বা ন/ম ধরে ডেকে বলেন, “তুমি বলতে.” এতে ক্লাসের 
অন্য সবাই চ্ভাবে প্রশ্ন যখন আমায় করা হয় নি-_তখন এর উত্তর কি হবে সে 
নরির ররর সম্পর্কে আমার চিন্তার কিছু নেই | আগে নাম ধরে ডাকা 
টি ৪ তার পর তাকে প্রশ্ন কর। ঠিক নয়। শিক্ষক প্রশ্ন 
সমস্ত ক্রাসকে উদ্দেশ্য করে করবেন 0০ 69৫ 
0০ 0563502013১ ১০60 01১6 ০1859) | তারপর একটু ভাবতে সময় দেবেন! 
কেউ ষেন বুঝতে না পারে তিনি কার নাম ধরে উত্তর দিতে আহ্বান করবেন । 
ফলে স্বাই সম্ভাবা উত্তর সম্পর্কে চিন্তা করবে । কোন নিদিষ্ট ছাত্রকে উদ্দেশ্ট 
টিনের করে প্রশ্ন ন! করে সমস্ত শ্রেণীর সামনে প্রশ্নটি রাখলে 
শিক্ষার্থীদের শৃংখল। শ্রেণীর সব ছাত্রেরাই পাঠে, মনোযোগী থাকবে । প্রতি 
| শ্রেণীতে দেখ যায় ছু” চারটি ছেলে থাকে যার! প্রশ্ন 
করবার সাথে সাথেই চিৎকার করে উঠে-_“আমি বলি, অনেক সময় জিজ্ঞেল 
করার পূর্বেই জবাব দিয়ে দেয়। শিক্ষককে এক্ষেত্রে সাবধান থাকতে হবে । 


পাঠদানের অভিযোজন 
স্বরে প্রশ্থ 


শিক্ষাদানের কৌশল ১৩১ 


একসাথে একজনের বেশী যেন উত্তর নাদেয়। এ অভ্যাস ত্যাগ করতে হলে 
ছু" একদিন একটু কঠোর মনোভাব দেখাতে হবে তাহলে সব ঠিক হয়ে ষাবে। 
প্রশ্ন যতটা সম্ভব ছড়িয়ে করতে হবে । শুধুমাত্র ভাল ছেলেদেরই 
যেন প্রশ্ন কর| ন। হয় । পিছনের বেঞে বসলে প্রশ্নের হাত থেকে রেহাই পাওয়া 
যাবে শিক্ষক এ মনোভাব ক্ষ্টির সুযোগ কখনও দেবেন না। প্রশ্ন যেন সারি- 
বদ্ধভাবে পর পর করা না হয়। সারিবদ্ধভাবে প্রশ্ন করলে ছাত্রের তার স্থযোগ 
ইনানেগা নেবে। প্রশ্ন ঘুরিয়ে করতে হবে”_শেষের দিকে প্রশ্ন 
ছাতুদের নির্বাচিত করে”_নাঝের দিকে কি সামনের দিকে চলে আসলে 
করতে হবে ছাত্রের সন সমর তৈরী থাকবে । প্রতি ছেলেই যেন 
ভাবে এখনি আমাকে প্রশ্ন কর। হবে। তাহলেই তার! 
প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য সচেষ্ট থাকদে। খার। হাত তুলছে শুধু তাঁদের 
জিজ্ঞেস কর| হবে ন|। হাত ন! তুলেই যদি রেহাই পাওয়! যায় তাহলে কেউ 
পড়। €তরা করে আসবে ন|। 
একই প্রম্ম বার বার বল। হবে না । একই প্রশ্ন একাধিকবার বল। 
তলে ছহাতের। শ্রথম যখন প্রশ্ন কর। হবে তখন প্রশ্নে 
মনোঝোগী হবে ন| | তবে শিক্ষক য্দি মনে করেন প্রশ্নটি 
ছাত্রের বুঝতে পারে নি তাহলে প্রশ্নটি আবার বলা যেতে 
পারে । গ্রয়ে।জন হলে প্রশ্নের ভাষার পরিবর্তন করতে পারেন । 
একজনকে উত্তর দিতে আহবান করেই যেন তার কাছ থেকে 
সাথে সাথে উত্তর আশ। করা না হয়। তাকে 
ভাবতে সময় দিতে হবে । সময় কতটুকু দেওয়া হবে তা 
নির্ভর করবে প্রশ্নের ধরনের উপর | প্রশ্ন কঠিন হলে উত্তর 
দিতে একটু নেশী সময় লাগবে । তারপর সব ছাত্রই ভাল নয়, শিক্ষক জানেন 
কোন ছাত্রটি কি রকম নুদ্ধি 9 মেধ। সম্পন্ন । অল্প মেধার ছাত্রকে একটু 
বেশী সময় দিতে হবে। 
কোন শিক্ষার্থী ভুল উত্তর দিলে তা নিয়ে ধেন হাস্ত-পরিহ্াস না কর] হয়। 
এতে সে লজ্জিত ও সম্কচিত হয়ে পড়বে এবং অন্য সময় প্রশ্্ের উত্তর জানা 
খ[কলেও বলতে সাহনী হবে না। শিক্ষকের সহানুভূৃতিপুর্ণ পদয় 
ব্যবহার নিভভূুল উত্তর আদায়ের পক্ষে বিশেষ অনুকূল । 'যাকে 
প্রশ্ন জিজ্ঞেস কর! হবে তাকে এমনভাব দেখান হবে ষেন 
রে রে ১৪৮ সে ইচ্ছা করলেই উত্তর দিতে পাবে | . আতংশিকভাবে শ্রদ্ধ 
বারহার £. উত্তর দিলে তাকে সময় দিয়ে চেষ্টা করতে হবে যাতে সে 
ভেবে চিন্তে ঠিক উত্তর দিতে পারে । কিন্তু যেখানে প্রশ্নের 
উত্তর স্মৃতির উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ মুখস্থ না থাকলে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় সে 
ক্ষেত্রে যে জানে না তার কাছ থেকে উত্তর আদায়ের চেষ্টা করার অর্থ হচ্ছে 


প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি ও 
ভাষার পরিবর্তন 


প্রশ্নের উত্তরদানের জন্য 
সময় দিতে হবে 


১৩২ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


অযথ| সময় নষ্ট কর1। এসব ক্ষেত্রে যে শিক্ষার্থী নিভূল উত্তর দিতে পারে তার 
কাছ থেকে উত্তর নিনে যার। জানে না তাদের শিখে নিতে হবে। 

কোন ছেলে বদি দেখা যায় অমনোযোগী হযেছে তাহলে 
তাকে প্রশ্ন করা হবে | একটি প্রশ্বের উত্তর শুদ্ধ হলেও 
শিক্ষক আরো ছু'একজনকে জিজ্ঞেন করতে পারেন। 
এতে যাদের মনে সংশয় আছে তারা পিছিয়ে যাবে-_ এও 
এক ধরনের পরীক্ষা, শিক্ষকের প্রশ্ন ধেন একই রকম না হয়। , তিনি বিভিন্ন 
প্রশ্থ করে নৈচিত্রোর কষ্টি করবেন । | 


বিচিন্ত পঞ্ম কক্ষে 
বৈচিত্রের সৃষ্টি 


আদর্শ প্রশ্রেন্ লক্ষণ 
(03011616501 £০০ (30695019108) 


গড়তে গিয়ে প্রশ্ন আমর। সবাই করি, কিন্তু স্‌ প্রশ্নই পাঠ-প্রগতির 
সত।রক মন । আমাদের যেমন প্রশ্ন করন|র রাতি জানতে হবেঃ তেমনি জানতে 
হবে প্রশ্ন কিজ্প হবে । আদর্শ প্রশ্নের লক্ষণ হচ্ছে 
শত বরাদ সঙ্গে সঙ্গে প্রন্মের সাথে সাথে শিক্ষার্থীর মন সক্রিয় হয়ে 
ধা উঠবে-সে চিন্তা করবে আর স্মৃতি চারণ 
করবে, সেই সাথে তার পর্যবেক্ষণ শক্তিকে 
কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে 5548 10 51912 27:06 07 1727714 £0 
£67854870620022500 07702152020 5757241202459 71277 601 0056719) 

1017১617081 27201172701” 2, 13277777012) | 
গ্রশ্ন করার সময় প্রথমেই প্রশ্নের ভাষ। সম্পর্কে সভর্ক হতে হবে । একটি 
রা নিট উদ্দেশ্ট নিয়ে প্রশ্ধ করতে হবে । সহজ সরল ভাষায় 
ক প্রশ্ন করা হনে যাতে ছাত্রেরা বুঝতে পারে শিক্ষক তার 
ক।ছে কি ভানতে চাইছেন। প্রশ্নের ভাষা সহজবোধ্য ন 

হলে চান। উত্তরও ছাজ্েরা বলতে পারবে না। 
প্রন্টটি যেন শ্রেণীর উপযোগী হয় । পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রদের কাছে 
নিলা যাঁ্দ জ্ঞানতে চাই সূর্যগ্রহণ কি করে হয়__-তাহলে তারা 
উবার উত্তর দিতে পারবে না । যে শ্রেণীর ছাত্রের! ঘে প্রশ্নের 
উপযোগী তাদের সেবপ প্রশ্ন করতে হবে । প্রশ্ন খুব সোজ। 
বা খুব কঠিন হবে না। যে প্রশ্থের উত্তর ছু'একটি ভাল ছাত্র ছাড়া দিতে 
পারে নি বুঝতে হবে সে প্রশ্থ সে শ্রেণীর উপযোগী হয় নি। 

একটি প্রাশ্থর ছাট 

উত্তর হবে ন! প্রশ্ন যেন দ্ধযর্থ ভাষায় রচিত না হয়। প্রশ্নটি 
এমন ভাবে রচিত হবে যার একটি মাআ উত্তরই সম্ভব । 
ষে প্রশ্নের একাধিক উত্তর হতে পারে সে প্রশ্থ ভাল প্রশ্থ নয়। যে প্রশ্নের 


উত্তর বর্ণনাত্বক সে প্রশ্ন পরিহার করা উচিত। সাধারণতঃ বে 


শিক্ষাদানের কৌশল ১৩৩ 


প্রশ্নের উত্তর সংক্ষিপ্ত হয় সেইরপ প্রশ্ন করতে হবে। যে প্রস্সের উত্তর 
£ই)1'-না” উত্তরের প্রশ্ন শুধুমাত্র “হ্যা” বা “না বলে?সারা যাষ সে প্রন্ন 
করা উচিত নয় । এতে চিন্তা ভাবনার বিশেষ প্রয়োজন 
হয় ন1-আন্দাজ অন্বমান করেই উত্তর দেবার চেষ্টা করে। আকবর কি 
স্বশাসক ছিলেন? এই জাতীয় প্রশ্ন চিন্তা শক্তি উদ্দীপ্ত করে না। অনুমান 
কাযা নিভর উত্তর যেখানে সম্ভব সেই গ্শ্ন এড়িয়ে চলতে হবে । 
নিরভননিজ ও সম্পূর্ণরূপে স্বৃতি শক্তির উপর নির্ভর করে য প্রথের উত্তর 
দেওয়া চলে সে সব প্রশ্র আদর্শ প্রশ্বের মধ্যে পড়ে না। 
তবে স্বৃতি শক্তি নির্ভর প্রশ্নকে সম্পূর্ণন্রপে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। যে 
প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নের মধ্যেই রয়েছে তা কর! ঠিক নষ্ব । বিষধর 
সাপ কামডালে কি মান্তষ মরে? এর উত্তর প্রশ্নের 
প্রস্ের মধোই ভর. অধ্যেই রয়েছে__অন্ুমান করে আন্দাজে হা বা না বলে 
আছে এমন প্রশ্ন 
দিলেও চলে, উত্তরের ভন্য চিন্তা করতে হয় না। এ 
প্রশ্নও কর। ঠিক নয়। প্রশ্ন নানা রকমের হবে_ এবং বইয়ের 
ভাষায় হবে না। শিক্ষক নিজের ভাষার প্রশ্ন করবেন । 
প্রশ্ব করার লীত্তি পদ্ধতি ও আদর্শ প্রশ্নের লক্ষণ নিয়ে আলোচনার 
পর আমাদের একটি কথ]! মনে রাখতে ভবে $ জধষোগা শিক্ষক তার নিজন্ব 
পদ্ধতি অনুসরণ করে যদি ছাত্রদের শিক্ষ। দ্রিতি সমর্থ হন তাহলে ভিনি নিজস্ব 
কষ্ট রীতি পদ্দতিই অনুসরণ করবেন । তাকে শুপু ম-ন 
র।খতে হবে যে”_যে প্রন্ম শিক্ষার্থার চিন্তাশক্তিকে 
উদ্দীপ্ত করে ও পর্যবেক্ষণের প্রেরণা যোগায় সেইরূপ আদর্শ প্রশ্ন 
70762 £০129% ৮1 ০৫ 74852201776 25 772122 207 1729815 0058778 
272. £722৮7-7, 7277020. কোন বাঁধ! ধরা নিয়ম মেনে সব সময় প্র 
কর! চলে ন]। শিক্ষক সাধারণ নিয়মগ্তলি জানবেন এই জন্য যে, ক্রটিগুলি 
তিনি জেনে তবে নিজ অভিজ্ঞতা, বিচার, বুদ্ধি প্রয়োগ করে প্রশ্ন করবেন । 
নিরমভঙ্গ করেও খদি তিনি শিক্ষাথীর পাঠে আগ্রহ হষ্টি করতে পারেন, 
বিচারবুদ্ধি ও চিস্তাশক্তি বিকাশে সহায়তা করতে পারেন তাহলেই কাজ 
সার্থক হবে । 


প্রশ্নেন্র উত্তত্র ও সংশোধন 


আমরা যখনই শ্রেণীর সামনে একটি প্রশ্ন করি তখন আমাদের উদ্দেশ্য 
থাকে সার্থক উত্তর আদায় করা। সঠিক উত্তরের মধ্যে প্রশ্নের সার্থকতা । 
যতক্ষণ ন৷ সঠিক ও নিভু'ল উত্তর আদায় করতে পারা যাবে ততক্ষণ শিক্ষকের 
কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । সর্বক্ষেত্রেই থে শিক্ষার্থীর কাছ থেকে আদর্শ উত্তর 
মিলবে ত1 আশা করা উচিত নয় । চেষ্টা করতে হবে যতটুকু সে জানে ততটুকু 


আদর্শ প্রশ্ন 


১৩৪ শিক্ষা! পদ্ধতি ও পরিবেশ 


যাতে সে পরিক্ষার করে বলতে পারে । তাঁর উত্তর তুল হতে পারে, নিলি 
হতে পারে, ছুয়ের মাঝামাঝি হতে পারে । সে যাই বলুক 
ন। কেন তাকে বলতে দিতে হবে । শিক্ষক তা আগ্রহের 
সাথে শুনবেন । উত্তর ভুল হলেও তাকে নিকৎসাহ কর। বা 
ভিক্ষার কর। ঠিক নয় । পরং তাকে উৎসাহিত করতে হবে যাতে সে ঠিক 
উতন্ভর দিতে পারে | শিক্ষকের সদয় ব্যবহার "9 অন্পপ্রেরণায় অনেক কাক্ত হয়| 
॥ এক ॥ প্রশ্নের উত্তর হবে সহজ ভাবায় ও সংক্ষিগু ভাবে । 
প্রশ্নের উত্তর ছা্রের। বই মুখস্ত করে বইয়ের ভাষায় ন। দিয়ে নিজের ভাষায় 
মতট| সে বুঝতে পেনেছে ভাই গুছিয়ে বলবার চেষ্টা করবে । তোতাঁপাখীর মৃত 
গখস্থ কর| উত্তরকে পাদ দেবার চেষ্ট। করবে। এতে ছাজদের চিন্তাশক্তির বিক।শ 
হয় না। উত্তরের ভাষ। হবে সহজ এবং উত্তরটি হবে সংক্ষিপ্ত । 
উত্ত? সংল্গি' পু ও কারা টা 38544 
উনির্ডে। ৭| ভার কাছ থেকে জানতে চা ওপর হয়েছে ঠিক তার উত্তরই 
যেন হয়। উত্তর যেন আংশিক ন। হয়। উত্তরটি ঘথাসম্ভব 
একটি সম্পুণ াকো প্রকাশ করতে হবে | ছাত্রের অনেক সময় ধা! বল। উচিত 
ভার চেয়ে ণেশী বলে-সেখানে ছাত্র সংযত করতে হবে । পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেই 
দে পয়ী খালে যেত 27952611256 06 07262102772 ৫0 2106 1908711. 
প্রশ্নের উত্তর এমন ভাবে নলতে হবে যাতে শ্রেণীর সব ছাত্রই উত্তরটি শুনতে 
প্|য়। 


॥ দুই ॥ শ্ণীর ছাত্রদের কাছ থেকেই উত্তর আদায় করার 
চেষ্টা করতে হবে। 

প্রথম উত্তরটি যদি সঠিক নাও হয় তাহলেও চেষ্ট। করতে হবে যাকে 

ড্েস কর! হয়েছে তার কাছ থেকে ব। সমস্ত ক্লাসের ক।ছ থেকে নিভুলি উত্তর 

আদায় কর] যায়। উত্তরটি মনোমত ন! হলে বলতে পার! 


প্রশ্নের লঙক্গা সঠিক 
উত্তর আদায় করা 


এক চাত্র ভাল উত্তর তি 

দিতে না পারলে যায়, হয়েছে , কিন্তু আরে। ভাল করে কে বলতে পারে? 
অন্যান্ত ছাত্রদের প্রন. কেন ওর ভুল হ'ল, কোথায় ভুল ত| ভাল করে বুঝিয়ে 
কৰা যেতে পাবে দিতে হবে। শিক্ষক যদি হয় নিবলে কর্তবা শেষ করেন, 


তাহলে ছাত্রদের ভূল কোনদিনই সংশোধিত হবে না। 
শিক্ষক সন সময় কোথায় ভুল ও কেন তুল'হ'ল্‌ এটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে 
দেবেন। তবে শিক্ষক উত্তর বলে না দিয়ে যদি ক্লাসের ছাত্রদের কাছ থেকে 
উত্তরটি বের করে নিতে পারেন। তাহলেই ভাল হয়। 
প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবার সাথে সাথে সমস্বরে সবাই যেন চিৎকার করে না ওঠে । 
তাহলে শ্রেণীর শৃংখলা রক্ষা কর! সম্ভব হবে না, এবং কে 
প্রশ্ন ও শ্রেণীশংখলা কতটা জানে তাও সঠিকভাবে বোঝা যাবে না। শিক্ষক এ 
সম্পর্কে খুব সতর্ক থাকবেন, দরকার হলে কঠোর মনোভান অবলম্বন করবেন । 


শিক্ষাদানের কৌশল ১৩৫ 


॥তিন॥ ছাত্রদের প্রশ্ন । 
শ্রেণী শিক্ষায় ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনাকালে আমরা দেখেছি শ্রেণী 
শিক্ষায় শিক্ষকই একমাত্র বক্ত|। তিনিই সক্রিয়, আর সব নির্বাক শ্রোত|। 
শ্রেণী শিক্ষার এই ক্রটি দূর করতে হলে ছাত্রেরা যাতে যথাসম্তব পাঠে অংশ গ্রহণ 
করতে পারে আমাদের সেই চেষ্টা কর! উচিত। ছাত্রদের সাথে আলোচনা ও 
ররর প্রশ্নোন্তয়ের মাধামে পাঠ পরিচালনাই সর্বক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় । 
প্রশ্ন করতে পারে. পড়াবার সময় যর্দি ছাত্রেরা উংসাহী হয়ে প্রশ্ন করে__কিছু 
জানতে চ।য় তাহলে মনে করতে হনে ছাত্রেরা পড়াষ 
মনোযোগী ও আগ্রহণীল। অনেক সময় ছাত্রেরা ক্লাসে গম করলে তাদের 
থমমিয়ে দেওয়া হয়। ছাত্রদের প্রশ্ন সম্পর্কে এই মনোভাব খুবই নিন্দনীয় । 
শিক্ষক ছাত্রদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করনেন । তবে মনে রাখতে হবে 
শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত কৌহল শ্রেণীতে বসে মেটান সম্ভদ নয়। কোন বিষয় 
আলোচনা কালে প্রানর্গিক ভবে যে সব প্রশ্ন উত্থাপিত হণে শিক্ষক সেই সব 
প্রশ্নের মামাংসা করে দেনেন। এক জাথে সবাই মিলে প্রশ্ব করে যেন 
গগুগোলের কৃষ্টি না করে স সম্পকে সচেতন থ।কতে হবে। কারণ এটা শ্রেণী 
শংখল] রক্ষার সহায়ক ব। স্রশিক্ষার পরিচায়ক নয়। 
শিক্ষক প্রথমে চেষ্ট। করলেন ছ।তরদের প্রশ্নের উত্তর তাঁদের কাছ থেকে 
পাওয়া যায় কি ন। জানতে । প্রশ্নটি শ্রেণীর সামনে রাখলে ন্যক্তিগত প্রচেষ্টায় 
ব। সমনেত প্রচেষ্টায় ছাত্রেব। খদি উত্তর দিতে পরে তাহনে তাদের আত্মপ্রত্যয় 
বাড়বে। প্রয়োজন হলে শিক্ষক প্রশ্নের উত্তর বিশদ ভনে বুবিয়ে দ্বেবেন। 
শিক্ষক যদি কোন প্রশ্নের উত্তর সঠিক ন| জানেন তাহলে তা স্বীক!র করতে 
লজ্জ। পা€য়া উচিত নয়। তিনি বলবেন_-আমি এখন সঠিক বলতে পারছি 
ূ না, পরে তোমাদের ভাল করে বুঝয়ে দেব। এতে 
বে নাজাননেত। দৌষের কিছু নেউ, কারণ শিক্ষক সবজাস্তা নন। কিন 
শ্বীকারকরবেন তিনি যদি ভুল উত্তর দিয়ে আসেন তবে সেটা! দোষের 
হনে । ছাক্্ররা ষখন সঠিক উত্তর জানতে পারবে তখন 
তিনি তার্দের চোখে ছোট হয়ে যাবেন। শুধু তাই নয়,_ত্ুল বলে এসে তাকে 
সমর্থন করবার চেষ্টা করতেও দেখেছি, এট। সবচেয়ে ম।রাজ্সক | 
চির ভাতা কোন কোন সময় দুষ্টু ছাত্রের মাষ্টার মহাশয়কে জব্দ 
কঠোর মনোভাক করার ভন্য বা পরীক্ষা করার জন্য নানারপ উদ্ভট প্রশ্ন 


নিতে হবে করে। এক্ষেত্রে শিক্ষক দৃঢ় হবেন ও শিক্ষার্থীকে প্রশ্রর 
দেবেন না। 
শিক্ষায় প্রশ্বেন্র গুক্ুত্ 


শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশ্রের' অপরিসীম গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হয়েই শিক্ষককে 
শিক্ষাদানের কৌশলটি আয়ত্ব করতে হবে । প্রশ্নোত্বরের মধ্য দিয়ে শুধু, শিক্ষার্থীর 


5 শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


আান্ছিত জ্ঞানের পর্ণক্ষা হয় না। দৈনন্দিন শ্রেণীতে যে পাঠ দেওয়া হচ্ছে, বর্ণনা 
ও প্রশ্নের মাধ্যমে অগ্রসর হলে প।ঠ আয়ত্ব করা সহজ হয়। প্রশ্ন শুধু শিক্ষার্থীর 
পরীক্ষা নয়_-শিক্ষকেরও পরীক্ষা । শিক্ষক কি ভাবে শ্রহণ করেন ও ভুল 

সংশোধন করেন তার মধা দিয়ে শিক্ষকের ঘোগ্যতার 
টি মাধমে পরিমাপ করা চলে । এ সম্পর্কে টে 3. %:5০02555 55 যা 
পরিমাপ বলেন তা শুণিধান যোগ্য | 8) 4 007501045 1700255 ০1 

2004 0210511012778, 011 177121112071 16020107047 1624 
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ঠা] টেচ 0301071০010 [তরে ১ 
হাল প্রশ্ন করা এক ধরনের শিল্প । ভাল প্রশ্ন কসর কৌশল সব শিক্ষকেরই 
জানা উচিত ! ভবে সব শিক্ষকের ক্ষমতা অমান নয়, তাহলেও প্রশ্নের গুরুত্ব 
নয উপলন্ধি কারে সকলেরই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা! উচিত। 
টির? শ্রেণ। কক্ষে পাঠের অগ্রগতিতে, পাঠের উপলদ্ধিতে প্রশ্থের 
উত্তর গ্রহণ গুরুত্ব আসীম | প্রশ্নের মাধামে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উত্সাহ 
উদ্দীপনা, পাঠে আগ্রহ ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়, প্রশ্ন 
করার মূল কৌশল তিনটি__ 
(ক) প্রন্ম তৈরী করা । 
(খ) প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা । 
(গ) প্রশ্শের উত্তর গ্রহণ। 
গুশ্ব কবার বিভিন্ন রীতি ও পদ্ধতিকে যথাযথ ভাবে উল্লিখিত তিনটি 
“ক্ষত্রে প্রয়োগ করতে হবে, ফলে প্রশ্ন্ুলি বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি 


জ্গ্ষায়। হবে, শিক্ষাও সফল হবে | 4৮ ০: 025010121:)£ সমস্ত শিক্ষককেই 
জানতে হবে। 


প্রশ্মীৰবলী 


1]. ৯101 31৩ (11017020175 01 290৫ 06517975%  [1]0310716 ১০] 2115৬/51 ৮101 

98111201৩ 0৯7719105. (0. ৮. 8-12. 1971) 
১..111950106 ৮410 5৯৯01551190 056 01 05১1$017 | 15108 ৪. 16559015. 

(5898৮000 [010119165 3.7, 1970) 


1001০81601৩ ৮8110005 00199955270 80555 01 05065110779 17 01855-1001 


£590183178 8100 50175 010810621151155 ০04 ৪০০ 97055110215. 1760915 ও 561155 


শিক্ষাদানের কৌশল ১৩৭ 


৫ 51) 00296000119 00065010105, ৬101) (11611 21756175) 017 8195 10010 01 ১০ 
00105. (915211 00115019109 টি. 11967) 
৬1৮1 210 100 010616111 ৮859 17) 10101) 016 211 01 00691101715 001) 09 
07]109500? 170 ৫০ 015 ০0170509010 10 511000551৬0 5090১ 17 (16 
[)100659 01 ৪ 1695017 ? 
৬/1119 10195 07-- 
(৪) 7106 গে 01000511921], (0.0. 3.1, 1968. 1970) 
(9) 190 0010096 21১ 50৮০ 69 0006১1101)110 117 06৬৫1011712 & 
19550) ? 
(০) 1$610191] 11) 0115 ০0117601197) 11796 01075010715005 01 ৪ “00৫ 
001651101. 
(4) 07৬০ 11)160 027100105 0108৫ 0083010105 7408 0 11011 50110019 
1, 
(০) 10) 09৬০1001710 0 1১501) 00 50010] 501৩২ 116110101 [10 502965 
৬1071-0) 1006 10000 59০] ৪ ০0০৭1550006 1058000 
$7010]0 [1৬১ 1700179010 10 06 00015; 200 000) 0070 50940910105 
170৮1] 00 0156] 9020118700109 (9 ৪৪ 0095010105, 

(. 0. 3.7. 1971) 


ষষ্ট অধ্যায় 


শিক্ষা-পসহায়ক উপকরণ 
(শাছ&তোন্াযাঘতে &109) 


শরণ শিক্ষার শিক্ষক বক্তা, শিক্ষার্থী শ্রোতা । শিক্ষক যদি ভাল বক্তী হন” 
ভাঙলে গে পিষয় প্ডাচ্ডেন বর্ণনার মাধামে তার নিখুত চিত্র ছাত্রদের সামনে 
তলে ধরছে পারবেন | ছাত্রের। বর্ণনার গুণে মনে করবে ঘটনাটি যেন তাঁদের 
সামনে পাশ্থণ হয়ে ফুটে উঠেছে। কিন্তু তিনি ঘি পড়াবার সময় বিষয় 
সম্পকাঁ় একটি চিত্র ছাত্রদের দেখতে পারেন তাহলে সেই দৃষ্টান্তের সাহাযো 
নিষয়টি গারে! প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে 5 ছাত্রদেরও বুঝতে সুবিধা হবে। 
ূ শিক্ষকমাত্রই জানেন অনেক কথ। বলে | বোঝান থায় না, 
রা দাগের. -_একটি ছোট দৃষ্টান্ত দিয়ে তা সহজেই বোঝান যায়। 
75810016 15 066া 02 050676 এই প্রবাদ 
বাকোর খালে গভীর মতা রয়েছে । দৃষ্টান্ত সহযোগে পাঠ সর্বক্ষেত্রে কার্যকরী, 
পিশেষ বে নিম়ত্রেণীর ছাত্রদের শিক্ষায় শেনাবার চেয়ে দেখাবার উপযোগিত। 
নেক বেশী | করিণ বডর। মুখে শুনে কোন একটা বিষয় সম্পর্কে ধারণা করতে 
পারদে। কিন্তু শিশুদের ধারণ] শক্তি কম । তাই শুধু মুখে শুনে কোন ছিনিস 
সম্পকে ভান্টা সস্পই্ট ধারণ! কর! তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। 
বর্তমান শিক্ষ। বানস্থায় সকলেই শিক্ষা-সহায়ক্ উপকরণণুলি বাবহারের 
্‌ কথ| বলেছেন। বিভিন্ন শিক্ষাতত্ববিদ এই উপকরণগুলির 
বস গছ গার জরেছেন। শনি শি্ষাত, শক 
গুরুত পদ্ধতি ও মনস্তত্ব-সন কিছুর বিচারেই শিক্ষা-সহায়ক 
উপকরণগুলির ব্যবহারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য । বর্তমানে 
তাই এই উপকরণগুলি বাবহারের সংখা ক্রমশঃ বাড়ছে । 


শিক্ষা-সহায়ক্ক উপক্ত্ণেত্ন প্রযোজনীয্ত। 
(০011 0£06801)175 4105) 


আমির! সাধারণভাবে বলি”চোখে দেখে কানে শুনলেই বিশ্বাস হবে। 
শিক্ষায় আমরা কানে শোনা (৪010) আর চোখে দেখা! (15891) এই দুইয়ের 
সাহাধাই লই। শিক্ষকের কাছ থেকে য] শ্বনলাম ত| আমর] ভূলি না, যাঁ দেখি 
তা আমাদের মনে থাকে। ষদি শোনার সাথে সাথে দেখি তাহলে সেটা 
নিশ্চয়ই আমাদের মনে আরো! দীর্ঘস্থায়ী হয়। তাই শিক্ষায় আমরা বহু কথা 
বলে ব্যাখ্যা করে বোঝাবার চেয়ে এই চোখে দেখে কানে শুনে (25010-51502] 


শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ ১৩৯ 


8105) শেখাবার পথটি বেছে নিয়েছি । তাই আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় বর্ণনী- 
বহুল পাঠে ছাত্রদের মনকে আকর্ষণ করবার জন্য বহু শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ 
ব্যবহার কর। হয়। চোখে দেখে শেখার উপযোগিতাকে 
নে নি মেনে নিলেও সব সময় বাস্থব জিনিসটি ছাত্রদের সামনে 
দীর্ঘস্থায়ী হয় হাছ্ির করা সম্ভব নয়। এই অবশ্থ/য় আমর! বিকল্প 
জিনিসের সাহাধা গ্রহণ করি। পশুরাজ সিংহের বিবরণ 
শুনিয়ে বাস্তব জ্ঞানের জন্য ছাত্রদের সব সময় সিংহ দেখাতে চিড়িয়াখান।য় 
নিয়ে যাওয়। সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সিংহের ছনির সহায়তায় শিশুর জ্ঞানকে 
আনেকট। বান্্নধর্মী করে তোল। যায়। ভূগে।ন পড়াবার সময় পাহ।ড-পবত-নদী 
সব কিছু চোখে দেখিয়ে শেখান যায় জি ছবি দেখিয়ে মানচিজের 
সভাষো ভূগেলের অনেক তথা ছাঙদের কন্দর ভাবে শেখান খাম । 
যে সব বস্ত ব্যবহার করলে ছেলেমেয়েদের কল্পনাশত্তিকে 
উদ্দীপ্ত করে তোল। সম্ভব হয্ব ও তাদের শিক্ষণীয় বিষম্বকে স্পষ্ট ও 
প্রাঞ্জল করে তোল! যায় তাকেই শিক্ষা ১১৭ উপকরণ বল। 
চলে। শিক্ষা-সহায়ক বহু প্রকার উপন্ধরণ শিক্ষাবর্ষে বাসহ|র করা হয়। 
কতনগুলি উপকরণ দ্রবামূলক | থেমন লী শেখাবার ভন্য লতা-পাতা, 
ফুল-ফল, নান। গাছ-গাছভা ইত্যাদি । প্রকুত বস্তির 
শিক্ষাখাদের মধো বাবহ|র যেখানে হয় সেখানে শিক্ষাগীকে কল্পন|। করে আর 
কপনাশতি, প্ববে্গণ কিছু বুঝতে হয় ন।। নাস? বস্তুর সাথে পরিচয় হব।র পর 
ক্ষমতা, বিশ্রেষণী ও রও ও | 
সংশ্রেষণী মনোভাৰ সে সম্পর্কে আর বক্পনার কোন মবকাশ থাকে না। কোন 
বুদ্ধি হয় র জিনিসের আদর্শ (20009961), চপ, ম্যাপ, চার্ট, নকৃস! 
প্রভৃতি বিকল্প বস্ত। বাস্থবের অভ।ৰ পূরণের জন্য এসন 
ব্যবহার করা হয় ক পরেই উপকরণের সাহাধা গ্রহণ কর! ভয় সেক্ষেত্রে 
শিক্ষার্থীকে কিছুটা কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। প্ররুতিপিজ্ঞানশিক্ষায় শিল্প 
শিক্ষার্থীর বুঝবার স্কবিধার জন্য যতট1 সম্ভব অক্রত্রিম বস্তুর সাহায্য মেওয়। 
দরকার । একটু বয়স্ক শিক্ষার্থীর জন্য চার্ট, ম্যাপ প্রভৃতির সাভাষা নে ওয়! ষেতে 
পারে। একটু ঝ্ড় হলেই শিক্ষার্থীর পক্ষে বিশু বস্তুর ধারণা কর। সম্ভব । 
শিক্ষাসহ।য়ক উপকরণগুলি শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তি (10028179007) বৃদ্ধি 
করে, পর্যবেক্ষণের (5106:5151017) শক্তিকে দুঢ় করে, বিক্পোষণী (£15815515) 
ও সংশ্লেষণী (3575085315) মনোভাবকে বাড়িয়ে দেয় । ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা 
গ্রহণ সম্পূর্ণ ও ষথার্থ্য হয় । 
উপকরণের শিক্ষা প্রাণ সঞ্চারে সহাষতা। করে । শিক্ষ। তখন 
জীবস্ত হয় । আনন্দময় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আর্ট হয়। 
আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষা-উপকরণের বহুল ব্যবহার শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে 
বিশেষ ফলপ্রদ হয়েছে । শিক্ষা-সহায়ক উপকরণের বাবহারের ফলে যে সব 


বন শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


দ্ডিনিন সম্পকে শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞত। অজনের পথে অনেক বাঁধ! ছিল 
ছবি ছেপে বা মডেল দেখে ভরা নে সম্পর্কে সহজেই একট। ধারণ! করতে পারে। 
শ্রেশাকক্ষে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষাহারক উপকরণের সমাবেশে 
শিক্ষাসহায়ক উপকরণ এপট| বাস্তব পরিবেশের শষ্টি তয় । একটানা নীরস 
বাতের গাঠাস.. বপনাল-মান্ে বৈচিত্রা সম্পাদনে শিক্ষাসরঞ্জাম বিশেষ 
বাধকরী। শিক্ষ। উপকরণের সাহাধ্যে দেওয়া হলে বিষয়টি 
শিক্ষার মনে গথ। হয়ে যায়। প্রায়ই দেখ] যায় ছোট ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞান 
ইয়ে *প।কুল কি এ জাত,ঘ্ন কোন ফুলের বিবরণ রঘ়েছে | শিক্ষক যঙ্জি পড়াবার 
সময ঢু" ৫টি কুল এনে দেখিয়ে ছেলেমেয়েদের সামনে ফুলের গঠন ও আর বিভিন্ন 
অংশের দে ছেলেমেঘ়েদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন তাহলে ছাত্ররা! শুধু 
সহজে বুঝবে ম| মনে ৪ রাখবে | একটি জিনিস সামনে রেখে শিক্ষ। দিলে ছাত্রর। 
নানাভ|নে দ্রিনিনটি দেগবে এছ ত।দের পর্যবেক্ষণ শক্তি বাড়বে এনং বৈজ্ঞানিক 
পর্নবেক্ষণকিয়া কি ভাবে করতে হয় সে সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ হবে। 
শিক্ষাসহায়ক উপকরণগুলির সাভাষ্যে পাঠ দান শিক্ষথাঁদের মধ্ প্রত্যক্ষ 
আলেদলের জগ্টি করে । ফলে ধারণা পূর্ণ হয় এবহ জ্ঞান গভীর হয়। সম্পূর্ণ 
ঘ|র্রণ। শক্তি (915৪8 ০9206]695) জ্ঞানের স্থায়িত্ব এনে 
দেয়। শ্রেণীতে যার| 0০০: 1০80615 ও ৪10 115660615 
তার!” উপকরণপগ্ুলির মাহাযো স্বচ্ছ ধারণা করতে পারে । কারণ উপকরণ- 
গুলি শিক্ষ/ণীদের চিন্াশক্তিকে জাগ্রত করে ও মনকে যুক্তিনিভর করে। 
শিক্ষায় দি বিছা! ৭ প্রীক্ষা। সবস্বতার অবসান হয়। শিক্ষককেন্দিক 


শিক্ষা বাবার ম্গঞ্ঘ পিদ্যার ফুরন্থপন। থেকে নিক্কৃতি পেছে শিশুমন স্বাধীন 
ক্ষার পাথ আগুচাত হয 


ধাবণ। সম্পণ হয় 


উপকরণ গুলির বাবগার পাঠদানের উৎ্কঘ সাধন করে । কারণ এর মাধ্যমে 
পুবনে। যাঙিন শিক্ষাধাবগ্থার অনসান হয়ে শিক্ষাতৰ ও মনস্তত্ব শিক্ষাক্ষেত্রে 
্ ্‌ প্রাপ্য বিস্তার করে । শিক্ষা জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়। শিক্ষ| 
এল] চীবনেধ সঙ্গে 

র, গ্রভণে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও কৌতৃহল বেড়ে যায়। উপ- 
করণগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার 

সঙ্গে ণ সংশিষ্ট হয় । ভখন জীবনের সঙ্গে শিক্ষার যোগসেতু স্থাপিত হয়। 
প্রাক প্রাথমিক কি প্রাথমিক স্মরে খুব কম জিনিস আছে ঘা উপকরণ 
ব্যতীত ঠিক ভাবে শেপানে। যায়। শিক্ষাসরগ্জাম সমূহ সহজ সরল হলে শিশু- 
রর শিক্ষার্থীর পক্ষে বোঝবার স্থবিধা হয়। প্রাথমিক স্তরের 
শিক্ষা সহায়ক উপকরণ- শিক্ষায় অল্প আয়াসে ও অল্প খরচেই বহু উপকরণ সংগ্রহ 
গুলি খুবই প্রশ্নোহনীয় করা যার। উচ্চশ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ক সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ 
কর। বেশ কিছু ব্যয়লাধ্য। কিন্তু বৈজ্ঞনিক প্ররক্রিয়াগুলি 
পরীক্ষা করে না দেখলে শুধু বই পড়ে বা মুখে শুনে শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিষয়টা 


শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ ১৪১ 


আয়ত্ব কর! কষ্টসাধ্য । তাই বিজ্ঞান শিক্ষার উপকরণ সমূহ ছাত্রদের সামনে 
যতটা। সম্ভব উপস্থিত করবার ব্যবস্থা করতে হবে। 


শিক্ষান্ত উপযোগী কয়েকটি সব্রঞ্জাম 
(১০0900€ [75210] 11590101155 4১105) 


বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার উপযোগী কতকগুলি সাজসরঞ্জাম অতি সহজেই যোগাড় 
করা যেতে পারে । যেমন উদ্ভিদ বিদ্যা শেখবার নানারকম লতা-পাতা, ফুলফল 
ইত্যাদি । জীববিদ্যার জন্য ইস, ব্যাঙ, খরগোস, কয়েক প্রকার পাঁখী। ভূতত্বের 
ৃ জন্য পাথর, চক, বালি নানারকম মাটি । রসায়নের জন্য 
কতকগুলি উপকরণ 
ডেইলি এহকনা বার কয়েক প্রকার এসিড ধাতু । ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষার 
জন্য মানচিত্র, গ্লোব, চাট, এঁতিহাসিক মানচিত্র, প্রাচীন 
ছবি ইত্যাদি । এছাড়। শিক্ষক ব্রযাকবোডে বহু ছর্ধি, নকৃস।, চার্ট একে দিতে 
পারেন। শিক্ষাউপকরণের মধ্যে ব্রাকবোডের একটি পিশেষ বিশিই্ স্থান 
আছে। এছাড়া ম্যাঙ্জিক-লগনের সাহায্যে কোন পিষঘ়ের ধারাবাহিক ছবি 
দেখিয়ে সুন্দর ভাবে বিষর়টি শেখান যায় । সিনেমাকে যদ শিক্ষামূলক কাজে 
লাগান হয় তাহলে সিনেম! একটি শক্তিশালী শিক্ষার মাপাষে হতে পারে। 
চোখে দেখে ছাড়া কানে শ্রনে অনেক কিড় শেখা দেতে পারে । গ্রামো- 
ফোন, রেডিও, বিতর্ক-সভা, টেপ রেকার, কে।ন শিবিরে খন্তৃতা ইত্যাদি । এ 
ছাড়। ছাত্রদের এদিক-ওদিক বেড়াতে নিয়ে গেলে নতুন নতুন বহু জিনিস দেখেও 
সে সম্পর্কে নে তার। বহু কিছু শিখতে পারে । গ্রামের ছাত্রদের যি শহগে 
নিয়ে ফাওয়। যায় তাহলে তার। অনেক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। 
কলকাতার নিকটব্তা পলীঅঞ্চলের ছাত্রদের জন্য ছুটির 
দিনে শিক্ষামূলক ভমণের ব্যণস্থ! কর। ধেতে পারে_ শুধু 
কলকাতা থেকেই তার। অনেক কিছু শিখতে পারে। 
শহরের ছাত্রদের গ্রামে যাণ্য়! বিশেষ দরকার, দেশেন্র সাথে পরিচয় ন। হলে 
শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। বিভিন্ন শিল্পনগরী, বহুমুখী নদী পরিকল্পনার বাধ বইয়ের 
মাধ্যমে চেনবার সাথে যদি সেখানে ঘুরিয়ে আনবার ব্যনস্থ| করা হয় তাহলে 
তারা বহু অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। শিক্ষার উপকরণ সমূহ দক্ষ শিক্ষক 
যদি নিপুণ ভাবে ব্যবহার করতে পারেন তাহলে ছাত্রেরা এতে অত্যস্ত আনন্দ 
পাবে ও উৎসাহের সাথে বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। 


উপকত্রণ ব্যবহান্রেন্র ভ্রীতি ও কৌশল 

€ 1+০0095 2170170201015101565 01 051706 16201011)£ 48105 ) 
শিক্ষাসহায়ক উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা যেমন রয়েছে এই উপ- 

করণগুলি ব্যবহার সম্পর্কে কিছুটা! সতর্কতার প্রয়োজনও রয়েছে । শিক্ষকগণ 


শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও 
অঞ্চল পরিক্রমা 


১৪২ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


অনেক সময় অতি উৎসাহের বশে উপকরণের আধিক্য স্ষ্টি করেন। শিক্ষক- 
শিক্ষণ বিদ্যালয়ে কোন কোন শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে অত্যধিক উপকরণ 
পাবহারের প্রনণও| দেখ খায় । আমাদের মনে রাখতে হবে উপকরণের 
বাছল্যে আসল বিষয়বস্তটি যেন চাঁপা পড়ে না যায় । 
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উপকরণের প্রয়োজন বিষষ়বস্তকে বোঝাবার জন্য, তাই ছবি 
কি নকা যেন জমকালো না হয়। উপকরণ যদি অত্যন্ত চাকচিক্যপূর্ণ 
হয় তাহলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দৃষ্টি ছবিতেই আটকে 
থ/বব্তন্ষিয়বন্ত ভলিয়ে যাবে । সরঞ্জাম বাব্হার করা 
হয় বিষয়টিকে সহজবোধ্য রে তোলবার জন্য । উপকরণ 
যেন মূল বিষয়ের স্তন মধিকার করে ন। বসে। মনে রাখতে হবে পাঠ্য বিষয়টি 
নৃথ্য, উপকরণ গৌণ। শিক্ষার্থীর মন যেন পাঠ থেকে সরে উপকরণের মধ্যে 
নিনদ্ধ ন। ভয়। 

যে শ্রেণীতে পড়ীন হবে সরগ্জীমণ্ডলি যেন দেই শ্রেণীর 
ছাত্রদের উপযোগী হয় । নীচের শ্রেণীর ছাত্রদের সামনে জটিল কোন 
উপকরণ উপস্থিত করলে তাদের বোধগম্য হবে ন]। 
উপকরণপ্রলি স্থনিবাচিত হবে। উপকরণগুলির মধ্যে 
এমন সব লোভণীয় গুণ থাকবে যা শিশুচিভ্তকে সহজেই 
আকর্ণণ করবে । উপকরণগুলি শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি, বয়স ও মানসিকতার 
উপযোগী হবে। 

অরঞ্জাম যেন বিষয়ের উপযোগী ও প্রাসঙ্গিক হস়্। উপকরণটি 
“দেখলেই যেন শিক্ষার্থীরা ঘা পড়ান হবে দে সম্পর্কে ধারণ! করতে পারে। 


এপকরণ বাগলো পাতা, 
বন্পু চাপ পড়ে বায় 


পাঠা বিষব মুখা, 
উপকরণ £গীণ 


উপকবণগু লং বিভিন্ন 
শ্রেণীর উপযোগী হবে 


শিক্ষাসহায়ক উপকরণ ১৪৩ 


খেয়াল রাখতে হবে শিক্ষক যে সব উপকরণ নিয়ে ক্লাসে যাবেন তার 
পিরিয়ডের নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনি যেন তার বাবহার করতে পারেন; তা 
না হলে কতকগুলি উপকরণ বয়ে নিয়ে যাবার অথ হয় না। 
নির্দিষ্ট সময়ের মধ 
উপকরণগুলিকে বাহার বনু সময় দেখা গিরেছে প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ে যাওয়া 
করতে হবে হয়েছে, হাতে সময় রয়েছে, ছাত্রদের মধ্যেও যথেষ্ট আগ্রহের 
ষ্টি হয়েছে কিন্ত শিক্ষকের দক্ষতার জভাপে উপকরণ 
সমূহের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব ভ'ল ন|। 
শিক্ষক মনে রাখবেন ক্লাসে গিয়েই উপকরণপগুলি ছাত্রদের সামনে খুলে 
নাখ। ঠিক নয়। তাহলে তারা উপকরণ সম্পর্কে কৌত্তহলী হবে। শিক্ষক কি 
বলেন ত। শুনতে চাইবে না। শিক্ষক নিদিষ্ট পাঠ নিয়ে আলোচনাকালে যখন 
উপকরণটি উপস্থাপনের সময় আবে তখনই তর বানহার 
রা করবেন । তাহলেই ছাত্ররা ছিনিসটির প্রযোদ্নীয়তা 
উপস্থাপিত, করতে হবে এন" বৈশিষ্টা বুঝতে পারবে 9 উপকরণের স্তিাকারের 
প্রয়োজন সিদ্ধ হপে। উপকরণগ্রলিকে তাই নাটকীয় 
ভ]বে উপস্থাপিত করতে হনে। আগে থেকে উপকরণগুলি দেখানে। ঠিক নয় | 
স্থপ্রযুক্ত ন। হলে উপকরণ গুণি উদ্দেশ্হীন হয়ে পড়ে। আগে থেকে পরিসল্পন। 
করে উপকরণ গুলি পাঠদানের সময় ব্যবহার করতে তাবে । 


বিভিন্ন শিক্ষাসহায়ক উপকরণ 
(71016616176 7590170106 4105) 


শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষের পঞ্চেন্দিয়ের মধ্যে চোখ ও কান-এই্ দুটি 
ইন্জি় সব থেকে বেশী বাবহৃত হয়। চোখ দিয়ে দেখে আমরা শিক্ষা গ্রহণ 
করি, কান দিয়ে শুনে শিক্ষা! গ্রহণ করি । শিক্ষাঁসহায়ক উপকরণপ্তলিকে এরই 
ভিত্তিতে তিনটি শ্রেণাতে বিভন্ক কর1 যায় £- 


(ক) দৃষ্ট নিন্ন উপকত্রণ 


(৬15391 4১105) 


চক্ষু-_এই ইব্দ্িয়ের পথে শিক্ষাসহায়ক উপকরণগুলি শিক্ষাগ্রহণে সাহ্াষ্য 
করে। এই জাতীয় উপকরণগ্ুলির আবেদন শিক্ষার্থীদের চোখের কাছে। 
দৃষ্টিনিভর উপকরণ অনেকগুলি আছেতার মধ্যে প্রধান হ'ল, 

(১) পাঠ্য পুস্তক প5যচ ৪০০%) 

(২) ব্র্যাক বোর্ড (315০৮-905:9) 

(৩) মানচিত্র ও গ্লোব (71205 8150 31996) 

(9) ছবি 101008165) 


১৪৪ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


(৫) নমুনা (50201720179 

(৬) 'গ্রাফ (0191010) 

(৭) নক্সা! ও চাট (018612া0) 20 ০1210) 

(৮) মডেল (৬০০০1) 

(৯) ম্যা্িক লন (1410 [,7176277) 

(১০) এপিডায়োঙ্গোপ (00101950016) 

(১১) সংবাপপত্র ও সাময়িক পত্র (বি ৩৬51981১21 2134 [2110991০915) 


খ, শ্রচরতানিভন্্র উপকত্বণ 
(0010 4৯195) 
(১) রেডিও (1২919) 
(২) ০৪প রেকডার (7879 7২০০০919০:) 
(5) গ্রামোফোন (00800071506) 


গা ছুষ্টি-শ্রাতি নিব্র উপকন্রণ 
(£১00109-৬157781 £১195) 
এই শাভায় উপকরণগুলি শিক্ষার্থীদের চোখ ও কান__এই দুয়ের কাছেই 
আরণে।ন ৮৬ করে| এ ডাতীয় উপকরণ হল, 
(১) চশচ্চিত (00000 01508165) 
(১) টেলিভিশন (7215৬151072) 
-উন্নিগত উপকরণপগুলি সম্বপ্গে একে একে আলোচনা করা ঘেতে পারে। 
(ক) দৃশ্ি-নিভ'ব্প উপকন্রণ 
(৬৪2৪] 4১10৪) 2 
|| ১।। পাঠ্য পুস্তক 06€ ০০) 


শিক্ষান্থ সাঙ্লরপ্লাম ও উপকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা 
কালে আমির বু প্রক্কার শিক্ষাউপকরণের নাম উল্লেখ করেছি। উপকরণ 
বলতে সাধারণভাবে আমর। বুঝি যে বস্ত পাঠকালে ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীর 
ইন্ড্রির ও কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে, বর্ণনামূলক বা৷ যুক্তিমূলক বিষয়কে সহজ ও 
পণ করে তুলতে পারা যায় তাই হচ্ছে শিক্ষা উপকরণ। এই অর্থে পাঠ্য- 
পুস্তককে শিক্ষাউপকরণের মধ্যে উল্লেখ করা হয় নি। কিন্ত শিক্ষাদানে পাঠ 
শিক্ষ ক্ষেতে পাঠা- 9 টি, নি 
ৃপ্তকের শুরু সহায়ক উপকরণের পর্ধায়তুক্ত করা না! হলেও বাস্তব 

ক্ষেত্রে পাঠ্পুত্তক বাদ দিয়ে পড়ান লম্ভব নয়। পাঠ্যপুস্তক 
থে শিক্ষা সহায়ক এবিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। যে যুগে শিক্ষার ব্যবহার 
বিভির উপকরণের উপযোগিতা স্বীকৃতি ছিল ন] বা ব্যবহাত্ব ছিল না তখন 


শিক্ষাসহায়ক উপকরণ ১৪৫ 


*পাঠ্যপুস্তক ছিল শিক্ষাদানের প্রধান উপকরণ। আক্রকাল শিক্ষক শ্রেণীতে 
পাঠ মুখে বলেন- শ্রেণীতে পড়াবার সময় বইয়ের সাহাষ্য গ্রহণ করেন না। 
এসন্য অনেকে ঠাট্টা করে বলেন আগের দিনে ছাত্ররা পড়া শিখে এসে 
শিক্ষকের কাছে বলত আর আজকাল শিক্ষক পড়! শিখে এপে ছাত্রদের কাছে 
বলেন। পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারে অত্যধিক অবহেলা সম্পর্কে এটা একটি 
সতর্কবাণী। অতিরিক্ত পুঁথিনির্ভরতা যেমন ঠিক নয়, তেমনি বই একেবারে 
বাদ দেওয়ার চেষ্টাও শুভ নয়। বিষয়বস্তু ভেদে, ছাত্রদের বয়স ও বোধশক্তির 
পার্থক্যের অনুসারে পাঠ্যপুস্তক এর ব্যবহার করা উচিত। ছাত্ররা যতদিন 
ভাল করে পড়তে না পারে ততদিন পাঠ্য বইয়ের ব্যবহার খুব কম হবে। 
যতটুকু হবে তার মধ্যে পড়ার সাথে দেখার বস্তর সমাবেশ করতে হবে। 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নীচের শ্রেণীতে পাঠ হবে প্রধানত: মৌখিক। একটু 
উ চু শ্রেণীতে উঠলে শিক্ষকের পড়ার সাথে শিক্ষার্থীর! বইয়ের ব্যবহার কিছুট! 
শিখবে | কিন্তু মাধ্যমিক স্তর পর্যস্ত শিক্ষকের দেওয়া পাঠই হবে মুখ্য--বই 

হবে তার পরিপুরক। কিন্ত শিক্ষককে পাঠ্য পুস্তকের উপর নিতরশীল হতে 
হবে। শুধু মাত্র শ্রেণীর জন্য নিদিষ্ট একখানি বই নয়__নিদিষ্ট পাঠ সম্পর্কে 
পূর্ণ জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রাসঙ্গিক আরে। অনেক বইয়ের সাহাষ্য শিক্ষক গ্রহণ 
করনেন। পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত না হয়ে ক্লাসে যাওয়া শিক্ষকের 
পক্ষে একট। অপরাধ । পাঠ্য বই শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের নিক্রটই শিক্ষাসহায়ক 
যুল্যবান অত্যাবশ্যক উপকরণ । 

শিক্ষাক্ষেত্রে সহায়ক পুস্তক গুলির (£.6675005 ০9015) মূল্যও কম নয়। 
শিক্ষক ও শিক্ষাথী সকলের পক্ষেই এই সব প্রাসঙ্গিক বই মূলাবান, কিন্ত 

এগুলি ঠিক শিক্ষা সহায়ক উপকরণের মধ্যে পড়ে ন।, 

কারণ এই জাতীয় বইগুলি নিয়ে শ্রেণী কক্ষে যাওয়! যায় 

ন।। তবুও এই সহায়ক প্রাসঙ্গিক বইগুলি খুবই মুল্যবান, শিক্ষার্দানকালে 

শিক্ষক এগুলির উল্লেখ করবেন । 


সহায়ক পুন্থক 


॥২ ॥ ব্রযাকবোর্ড (819০/-9০9০91:9) £ 


শিক্ষাসহায়ক “উপকরণের তালিকায় ব্র্যাকবোর্ডের স্থান অর্বাগ্রে। যে 
স্কুলের কোন উপকরণ নেই সেখানেও একখানা ব্ল্যাকবোর্ড আছে। ব্ল্যাক 
বো বাদ দিয়ে স্কুলের কথা কল্পন!। করা যায় না। বোর্ড সর্বজন পরিচিত 
একটি অত্যাবস্থাক অপরিহার্য উপকরণ । এরচেয়ে সুলভ ও স্কুলে সবচেয়ে 
বেশী ব্যবহৃত উপকরণ বোধ হয় ছুটি নেই। সব শ্রেণীতেই ব্ল্যাককোর্ডের 
” প্রয়োজন রয়েছে । তবে নীচের দিকে মুখের কথার সাথে ষদি ব্লযাকবোর্ডে 
নানা রেখ। চিত্র অঙ্কন কর| যায় তাহলে বিষয়টি তাদ্দের কাছে মূর্ত 
হয়ে ওঠে। প্রাথমিক পাঠে বাজারে কেন। সাঙ্গসরঞ্জাম ব্যবহার তমপেক্ষা 
শিক্ষ! পঃ দ্বিতীয় পর্ব__-১০ 


১৪৬ শিক্ষ! পদ্ধতি ও পরিবেশ 


শিক্ষক যদি তাদের সামনে পড়াবার সাথে সাথে নান।রকম নকৃসা৮" 
চিত্র ইত্যাদি ব্রযাকবোর্ডে একে দেন বা কিছু লিখে দেন তাহলে তিনি 
শিক্ষাদের অন্বেযোগ বেশী আক্র্ণ করতে পারবেন । 41775 7127) 5৫ 
£70255 6০0076 012 07/11272185 225 25 0716 1855 012 
777090662৫5 7 274 272 52152. 01 0129) 17:0021 2182 15 
17710122021 1712 77558770607 272 01255, 25 116 
16242 21191 16220576016 06 ০091206 £5 9£50/0590, 276 16” 77076 
601060৫৮6 61:277 11221170056 071526210700406075 79725515162 2675 
01566 11 £15 00172191262 1077৮. 2, 17821750177, চোখে দেখে আর 
শিক্ষকের সুখে শুনে অর্থ।ৎ শ্রবনেন্ছিয় ও দর্শনেব্দ্রিয়ের যুগপৎ ব্যবহারে বিষয়বস্ত 
ছাত্রদের মনে গাথা হয়ে যায় । অনেক সময় শিক্ষকের। ব্রাকবোর্ড ব্যবহারের 
প্রয়োজনীয়ত! বোঝেন ন।, বা জেনেও যতট। ব্রাকবোর্ড ব্যবহার করা দরকার 
ভতট। কাজে লাগান ন|।। শিক্ষকত। করতে লক্ষ করেছি অঙ্কের শিক্ষক ছাড়। 
ব্রাকনোর্ডের কাছে কেউ যান ন।|। এমনকি সাধারণ বিজ্ঞানের শিক্ষক পর্যস্ত 
বাঙ্গারে কেনা ডায় গ্রাম ছাড় বোঙে কিছু একে বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন বোধ 
করেন না। ইতিহাস শিক্ষকের যে বোও ব্যবহারের প্রয়োজন আছে 'গকথা 
বোঝাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে । আমাদের শিক্ষকদের মনে রাখ। দরকার 
সাধারণ স্কলে শিক্ষার সহায়ক উপকরণ মাত্র একটি, ত] হচ্ছে ব্লযাকবো্ | 
ক্লাসের শোঁভাবর্ণনের জন্য ধেন ব্রযাকনোর্ড রাখা! হয় না__আমর। ব্র্যাকবোড 
ধাবহার করব তবেই বুঝবে। তার সার্থকতা] । 

পড়াধার সমফু নতুন কি কঠিন, গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তুলনামূলক বিষয় 
ইতিহাসের সন তারিখ, কোন "যুগের প্রধান ঘটন|, সময়-রেখ। প্রভৃতি বোর্ডে 
লিখে দেওয়া দরকীর | তাহলে ছাত্রেরা সহজে বিষয়টি মনে রাখতে পারবে। 
পড়! শেষ হলে সারাশ বোডে লিখে দেওয়। উচিত। সারাংশ লিখবার 
রয় সময় শিক্ষক ছাত্রদের সাহাযা গ্রহণ করবেন । বোর্ডের 
বা সাহায্য বিনে অঙ্ক শেখান যায় না। কিন্ত বোর্ডে শুধু 

শিক্ষকই অঙ্ক করে দেবেন ন! ছাত্ররা অঙ্ক করবে। 

বোঠের কাজে তাদের পরীক্ষা হবে, আত্মপ্রত্যয়ও জন্মাবে | * 

ক্লাসের ব্র্যাকবোড ধেন সব সময় পরিষ্কার থাকে । বো পরিষ্কার রাখবার 
পায়িত্ব মনিটারের উপর থাক উচিত। বোরের লেখা পরিষ্কার ও স্স্পষ্ট হবে। 
রানার বোঙের লেখায় অসাবধানতা জনিন্ত ভুল যেন কখনও 
ববহারের কৌশল. নাহয়। বিস্তৃত বিবরণ বোর্ডে লেখ সম্ভব নয়, বোর্ডের 

লেখা হবে সংক্ষি্ধ । চিত্র, নক্সা প্রভৃতি আক। হলে অন্য 

বিষয় শুরু করবার পূর্বে বোর্ডের চিত্র মুছে দিতে হবে, না হলে ছাত্রদের মন 
বিষয়ান্রে আনা যাবে না। শিক্ষক বোর্ডে যা লিখবেন ছাত্রর। তা খাতায় 


বোর্ডের বাধহার খুবই 
গুরুতপূর্ণ 
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্ট লিখে নেবে । লিখবার সময় তিনি বোঙে আড়াল করে াড়াবেন না। পিছন 
ফিরে লিখলে ক্লাসে বিশংখলার স্ষ্টি হতে পারে। বোের পাশে দাড়িয়ে 
লেখাই সঙ্গত, তাহলে ক্লাসের উপর নজর রাখা সম্ভব | 


তিন ॥ মানচিত্র ও গ্লোব (৮18৪ ৪80 01916) £ 
বহুল, প্রচলিত শিক্ষাসহায়ক উপকরণ সমূহের মধ্যে মানচিত্র ও গ্লোব 
অন্যতম | ভূগোল, ইতিহাস, সমাজবিগ্ভা প্রভৃতি বিষয় পাঠে মান-চিত্রের 
ব্যবহ|র অপরিহার্ম। ভূগোলের প্রাথমিক পাঠে পৃথিবী 
০88৯ গোল[কার এ সম্পর্কে মুখে অনেক কথা বলে চাত্রদের 
মানচিত্র অপরিহাধ. যতটুকু বোঝান মাবে একটি প্লেন সামনে রেখে জিনিসটা 
বুঝিয়ে দিলে অল্পকথায় ছাত্রর| বুঝবে। পৃথিবীর 
একদিকে যখন দিন আরেকদিকে তথন রাত, একগ| ঘুগে খুনে মনে রাখবে, 
গ্লোনটি সামনে রাগলে চোগে দেখে কানে শুনে মনে গাগ। হয়ে থাকনে। উচু 
ক্লাসে আন্তগাতিক সীম। রেখ! পার হলে জাহাজে একটি দিন কেন এগিয়ে 
কি পিছিয়ে দে ওয়। তয় ,__ মুখে বলে একথ| যেমন বোঝান যায়, তার চেয়ে 
অনেক সুন্দর করে বোঝ[ন চলে একটি গ্লোব বা পথিবীর মানচিত্র সামনে 
রাখলে । জাঘিমারেখ।, অক্ষা*শ প্রভৃতির ব্যবহার, প্রাঘিম।র পার্থকোর জন্য 
সময়ের পার্থকা, জ্রাঘিম। ও শক্ষাংশের সাহায্যে কোন একটি স্থানের অবস্থান 
নির্ঁয় এসব পিষয় গ্লোন ব। মানচিত্রের সাহাযো শেখান হলে ছাত্রের সহজেই 
বুঝতে পারে। 
মানচিত্রের সাহাধ্য ব্যতিরেকে ভূগোল পড়ালে সে পড়। ত্রুটিপূর্ণ হতে 
বাধ্য। সাধারণ ভাবে প্রাকৃতিক ও র|চনৈতিক মানচিত্র আমর। ব্যবহার 
ৃ্‌ করি। দেশের সীমারেখ! বিভিন্ন রাষ্ট্রেরে অবস্থান, 
ও ঢু মানচিত্রের সাহাঘ্য ছাড়। ঠিকমত বোঝান থায় না। 
জানা যঃয় [মে কোন স্ানের অবস্থান জানতে আমর। প্রথথেই 
মানচিত্রের সাহাধ্য গ্রহণ করি। প্রাকৃতিক মানচিত্র 
থেকে ছতত্রদের নদী, পাহাড় খনিজ সম্পদ, ুষিজ সম্পদ কোথায় কিরূপ ত। 
বুঝতে পারি । মানচিত্রে বিভিন্ন রং ও সংকেতের সাহায্যে বিভিন্ন জিনিসের 
উৎপাদন ও অবস্থান বোঝান হয়, এর ফলে কোন দেশের কোথাস্ব কি পাওয়। 
যায় ত| বুঝতে ছাত্রদের কষ্ট হয় না। পিষ্ঠালগ়ে শুধু মানচিত্র দেখিয়ে 
শেখানই হবে ন।, মানচিত্রের সাহায্যে তাদের মধীত জ্ঞানের পরীক্ষ। নেগুয়। 
হবে। শিক্ষক ছাত্রদের ম্যাপে বিভিন্নস্থান, নদ-নদী, পর্বত, খনিজ, কৃষি ও 
শিল্পসমৃদ্ধ স্থান সমূহের নির্দেশ করতে বলবেন । বাড়ী থেকে ছাত্রদের মানচিত্র 
একে আনতে বলবেন- ছাত্রের উৎসাহের সাথে ত1 করে আনবে-হ্জনাস্মক 
কাজের মধ্য দিয়ে তার! নতুন জিনিস শিখতে পারবে। 


এ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


ইতিহাস পাঠেও মানচিত্রের সাহাষ্য অপরিহার্য । ভারতের ইতিহাসে 
্ররুতির প্রভাব পড়াতে গিয়ে যদি ছাত্রদের ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান 
ও তাঁর তাৎপর্য মানচিত্রের সাহায্যে বোঝান না হয় তাহলে তার! ঠিক ভানে 
পাঠ আয়ত্ব করতে পারবে না। ভারতের প্রাচীন যুগের 
ইতিহাস শিক্ষাদান ও কাহিনীতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, বিদেহ, কোশল, মগধ প্রভৃতি 
মানচিঙ্ক্রের বাবহার ্ 
বহু রাজ্যের নাম রয়েছে, এতিহাসিক মানচিত্রের "সাহায্যে 
স্থানগুলির অবস্থান নির্দেশ না করে দিলে ছাত্রেরা বুঝতে পারবে না তাদের 
কোন দেশের ইতিহাস পড়ান হচ্ছে । ইউরোপের নবজাগরণের ইতিহাস 
পড়াতে গ্রীস, ইতালী, ইস্তাম্বুল প্রভৃতি দেশের সাথে যদি ছাত্রদেন্ব মানচিত্রের 
মধাদিয়ে পরিচয় করিয়ে না দেওয়া যায় তাহলে তাদের জ্ঞানের ভিত্তি দৃঢ 
হয় না। তাই শুধু ভূগোল পাঠে নয় ইতিহাস পাঠেও মানচিত্রের উপযোগিতা 
একটুও কম নয়। ' 


॥৪ ॥ ছবি (চ1005819) 2 


শিক্ষাক্ষেত্রে ছবির ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছবি মনেও তীব্র অন্তভূতির 
কটি করে। তার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ সম্পূর্ণ হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে উপকরণ 
হিসেবে ছবির ব্যবহার তাই সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত। 
ডি নানাবিধ ছবি শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন 
ব্যবহৃত হয় শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয় পড়ানোর সময় বিভিন্ন রকম ছণি 
বাবহার করা হয়। নীচু শ্রেণীগুলিতে নানা রঙের ছবি 
বিশেষ প্রয়োজন । শিক্ষক যদ্দি নিজে একে ছবি দেখাতে পারেন তাহলে 
তার আবেদন সব থেকে বেশি হয়। শিক্ষক বোর্ডেও ছবি একে দিতে 
পারেন। অন্য কাউকে দিয়ে ছবি আকিয়ে তা-ও শ্রেণীকক্ষে উপকরণ হিসেবে 
ব্যবহার করা চলে। বাজার থেকে কিনে বা সংগ্রহ করেও ছবি সংগ্রহ করে 
অরেঈীকক্ষে তা উপকরণ হিসেবে ব্যবহার কর! যেতে পারে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা 
থেকেও ছবি সংগ্রহ করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীরাও ছবি জাকতে ও ছবি 
সংগ্রহ করতে পারে । তার মধ্য দিয়েই তারা শিক্ষাগ্রহণ করবে। 


॥৫॥ নমুনা! (506০200613 ) 2 


অনেকগুলি নমূনা শিক্ষাসহায়ক উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পুরাতন 
মুদ্রা (00159) ও জীবজস্তর 996০10367. শিক্ষাসহায়ক 


উপকরণের ব্যবহার আছে। এই জাতীয় উপকরণের 
অনেকগুলি ০: 81281, আর অনেকগুলি অনকুতি। 


মুদ্রা ও ভব স্তর নমুন। 
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॥৬॥ গ্রাফ ((758019) ৫ 
অর্থনীতি, পরিসংখ্যান, গণিতশাস্ব, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, তুলনামূলক তথ্য 


একিরিাতেও প্রভৃতির জন্য 9) ব্যবহার করা যায় । কতকগুলির 
তুলনার জন্য ক্ষেত্রে £080%) অপরিহার্য | বিছ্য/লয়ে £:81) ১০৪1:৭-এর 
বাহ হু ব্যবহার আছে। £8101) চার প্রকারের-- 


(ক) চিত্রমূলক গ্রাফ (510:0118] 00810) ) 

(খ) ল্ম্ত গ্রাফ (8321: 0801) ) 

(গ) রেখা গ্রাফ (11706 01801) ) 

(ঘ) বুত্ত গ্রাফ (01001 (1800 ) 

গ্রাক হিসেবেও তুলনামূলক বিচারের ক্ষেত্রে বাবন্ৃত হয়। এর সঙ্গে 
গণিতশাস্ত্ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। তাই কেবলমাত্ত উচু শ্রেশীগুলিতেই 
গ্রাফের ব্যবহার কর। হয়। 


॥৭॥ নক! ও চার্ট (0184500 ছাওন। 05820 £ 


বহু বিষয় আছে যা মুখে বোঝাবার সাথে চাট বা নকঝ্স। থাকলে বুঝতে 
সবিধ! হয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ইতিহাস পড়াতে যদি চার্টের 
সাহায্যে দিভিন বছরের ত্রমোন্নতির স্তরগুলি বুঝিয়ে ফেওয়া হয় তাহলে বছরে 
কি হারে উন্নতি হয়েছে সে সম্পর্কে একট। পরিষ্কার ধারণ। 
হয়। শুধু মুখে শোন। পরিসংখ্যানের মধা দিয়ে যা 
বোঝান যায় সেই সাথে তুলনাযূলক চিত্রের সাহায্যে অল্প কথায় বিষয়বস্তূকে 
আরে। স্রন্দরভাবে পরিস্ফুট করে তোলা যায়। বাজারের কেন! নক্স। ও চার্ট 
ছাড়াও পড়াবার সময় শিক্ষক বোর্ডে চাট ব। নক্সা তৈরী করে নেবেন। 
ইতিহাস পাঠে বংশ তালিকা, সময়রেখা (2075 ০8510, শাসনতন্ত্র পড়াবার 
সময় ক্ষমতার উৎস থেকে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের রূপ, জ্যামিতি পাঠে বিভিন্ন 
বপ জ্যামিতিক চিত্র শিক্ষক বোর্ডে আকবেন এতে পাঠ বুঝতে ছেলেমেয়েদের 
স্তবিধা হবে। 


॥ ৮ ॥ মডেল (০৫৪!) £ 


শিক্ষায় চার্ট ও ছবি বাবহারের সাথে মডেলের ব্যবহ।র কর। যেতে পারে। 
মডেল হচ্ছে একটি জিনিসের যথাসম্ভব সঠিক অন্ুরূতি। ছবি দেখে কোন 
একটি জিনিস সম্পর্কে যে ধারণ। হয়, মডেল দেখলে সে 

মডেলের শিক্ষাগত মুল্য জিনিস সম্পর্কে ধারণ আরে! বাস্তব হয়। নীচের শ্রেণীতে 
ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে শিক্ষা-উপকরণ রূপে মডেলের উপযোগিতা 
খুবই বেশী। রুফনগরের মৃত্শিল্পীরা যে পব স্থন্দর স্বন্দর মৃতি তৈরী করেন 
তা দেখে ছেলেমেয়ের! আনন্দ পায়, অনেক কিছু শিখতে পরে। যুত্তি গড়তে 


নল্স। ও চারু ব্যবহার 


১৫৩ শিক্ষা! পদ্ধতির পরিবেশ 


ছেলেমেয়ের ভ]লবাসে। তাঙ্গের তৈরী মুতি দিয়ে ষদি স্কুলে শিক্ষামূলক 
কোন প্রদর্শনীর বাবস্থা কর! ষায় তাহলে তারা উৎসাহের সাথে মে কাছে 
অংগ্রহণ করবে । 


॥১॥ ম্যাজিক লগ্ন (15610 [:8796617)) $ 
কিছু বলনার সাথে সাথে বিষয়|চরাগ চিত্রের সাহায্যে বিষয়টিকে আরে। 
ন্দর কারে শ্রোতার কাছে পরিশ্ুট করে তোলবার ভন্য ম্যাজিক লগনের 


শিক্ষাসহা়ক উপকরণ ব্যবহ|র হয়। প্রচারকার্ষের জন্য ম্যাজিক ল&নের প্রচলন 


হিসেবে মাভিক রয়েছে । শিক্ষণ-সহায়ক উপকরণ বূপেও মাঁজিক লগ্চনের 
লনকে বাবহ|ব বাবহ|র সম্ভব । বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ধারাবাহিক ল্ইড 
বাড (51102) তৈরী করে নিয়ে যদি একটির পর একটি ছবি 


ছেলেমেয়েদের সামনে তুলে ধরা ধায়, তাহলে ছাত্রের আনন্দ পায়; তেমনি 
তার| নতুন বিষয় শিখতে ৭ পারে । এজন্য একটি নিদিষ্ট কক্ষ থাকতে পারে, 
যেমন রুটিন মৃত বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের ম্যাজিক লগ্টনের সাহায্যে কোন নির্দিষ্ট 
বিষয় পড়ান হবে। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণার কক্ষেও ঘর অন্ধকার করে মস্ণ 
দেওয়ালের উপর ছনি ফেলে পড়ান যেতে পারে । আমাদের দেশের স্কুলে 
এর পাবহার নেই কিন্তু দৃশ্ঠের সহযোগৈ পড়াবার প্রয়োজনীয় পদ্ধতিটিকে 
আমাদের গ্রহণ কর! উচিত। 


॥১০॥ এপিডায়োক্কোপ (61059500196) 2 

এই উপকরণটি ম্যাজিকলনের পরিবর্তিত সংক্করণ। এর চগ্য (কোন 
্লাইডের দরকার হয় না। বইয়ের যে কোন ছবিকে কাগছে একে অন্য কোন 
ছবিকে বড় করে দেখন যায়। শিক্ষক পড়াবার সময় কোন ছবি ব 
ডায়গ্রমকে এপিডায়ে।ক্কোপের সাহায্যে বড় করে দেখিয়ে ছেলেমেয়েদের 
পড়াতে পারেন । 


॥১১॥ সংবাদপত্র ও জামধ়িকপত্র (ঘি ০৮/828167 8150 


[96110010818 ) 2 


সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র ঠিক শিক্ষাসহায়ক উপকরণের মধ্ো পড়ে ন1। 
কিন্ত এগুলি শ্রেণীশিক্ষার পরিপূরক । সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের মধ্যে এমন 
কতকগুলি বিষয় ও আলোচনা থ!কে যা শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় । 
সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ও পরিবিত বিশ্বপরিস্থিতি সম্বন্ধে জানতে হলে সংবাদপত্র 
ও সাময়িক পত্রের আবশ্বক। বিদ্যালয়ের পাঠাগারে বিভিন্ন সংবাদপত্র ও 
সামগ্লিকপত্র খাকবে। এইপব পত্র-পত্রিকার বিভিন্ন 7€:০67০5 শিক্ষক 
শ্রেণীকক্ষে দিবেন। কখনও কথনও কোন কোন পত্র-পত্রিকা তাঁর অংশ 
শিক্ষক শ্রেণীকক্ষেও নিয়ে যেতে পারেন। 


! 


শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ ১৫১ 


(খ) শ্র5তি-নিভন্ম উপকল্সণ 
(20010 48105 ) 2 

কতকপ্তলি উপকরণ আছে যেগুলির আবেদন কেবলমাত্র কানের থাকে । 
শ্রবণেন্দ্িয়ের উপর নির্ভর করে এই উপকরণগুলি শিক্ষাকার্ধ করে । এই জাতীয় 
উপকরণগুলি হ'ল £_- 

॥১॥ রেডিও (8২৪০) 

শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ সমূহের মধ্যে আধুনিক কালে রেডিও একটি বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করেছে। রেডিগ-র মাধামে শিক্ষামূলক আলোচনাসমূচ 
ছেলেমেয়েদের শোনাবার ন্যবস্থা কর। যেতে পারে। 
সরকার থেকে বনু স্কুলে রেডিও দেওয়। হয়েছে । অস 
ইণ্ডিয়। রেডিওর কলকাতা থেকে দ্বপুরে বিদ্যার্থী মগুলের 
আসরে ছেলেমেয়েদের উপযোগী নান! বিষয় আলোচন। হয়ে থাকে । দেশের 
যে সন পুত ব্যক্তিদের জ্ঞনগভ আলোচন। '্রতাক্ষভানে শোনবার কেন 
স্বযোগই দূরের ছেলেমেয়েদের হয় না রেডিয়োর আলোচনার মাধামে 
ছেলেমেয়েদের পক্ষে ত! শোনবার স্থযোগ হয়েছে । বেতার কর্তৃপক্ষ ছেজে- 
মেয়েদের উপযোগী যে সব আলোচনার আয়ে|জন করেন আমাদের উচিত তার 
স্থষোগ গ্রহণ কর|। যদি সেতার কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা বিভাগের সহযোগিতায় 
প্রোগ্রাম করা হয় তাহলে আলোচনার নিদিষ্ট সময়ের সাথে স্কুল রুটিনের সামঞ্জস্য 
বিধান কর! যেতে পারে য!র ফলে ছেলেমেয়ের। আলোচন। শ্ুনবার সুমে[গ পাবে | 


রেডিও-র শিক্ষাগত 
মূল্য 


॥২॥ টেপ রেকডণর ( 87১67600206 ) 2 

এই' বায় বহুল শ্ক্ষ। উপকরণটির প্রচলন আমদের দেশে হয় নি। কিন্তু 
শিক্ষাক্ষেত্রে এ একটি সম্ভাননাপূর্ণ উপকরণ। কোন বিষয় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ 
ব্যক্তির বক্তব্য টেপ রেকর্ড করে এনে ছেলেমেয়েদের শোনান যায়। 
শিক্ষাবিষয়ক কোন গুরুত্পূর্ণ আলোচন| রেকঙ করে রেখে পরে তার বাবহার 
করা চলে। ছেলেমেয়েদের পড়। রেকঙ করে তাদের কুল দেখিয়ে দেওয়া, 
উচ্চারণ শুদ্ধি, গান শেখান প্রভৃতি কাজে টেপ-রেকর্ডের ন্যবহার চলতে পারে। 
আমাদের দেশেও এই উপকরণটির ব্যবহার সর্ব-ভাবে কাম্য । 


॥৩ ॥। গ্রীমোফোন ( ত:8100010100106 ) 2 

একটি গ্রামোফোন ও কিছু প্রয়োজনীয় রেকও শিক্ষাসহায়ক উপকরণ 
। হিসেবে খুবই কার্যকরী । তবে গ্রামোফোনের ব্যবহার পুরোপুরি শিক্ষামূলক 
হবে ; রেকর্ডগুলিও শিক্ষনীয় বিষয়ের উপর হবে। আমাদের দেশে শিক্ষা 
সহায়ক উপকরণ হিসেবে গ্রায়োফোনের ব্যবহার কম; প্রয়েজনীয় শিক্ষামূলক 
রেকর্ডও নেই । 


১৫২ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 
গ) দৃষ্টি-শ্রগ্তিনিভ' উপকল্পণ 


(480107৬1508) 4১109 ) 2 
এমন কতকগুলি শিক্ষাসহায়ক উপকরণ যেগুলির আবেদন একই সঙ্গে 
চোখ ও কানের থাকে । শিক্ষার্থীর যুগপথ দৃষ্টি ও শ্রুতি মাধ্যমে এই উপকরণ- 
গুলি শিক্ষাকে ব্যবহৃত হয়| এইজাতীয় উপকরণগুলি হস্ল-__ 


॥১॥ চলচ্চিত্র (10301, 15106016 ) 2 


চলচ্চিত্রের সচল ও সবাক চিত্র শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্রাক্ষ আবেদনের কষ্ট 
করে। তার শিক্ষাগত মূল্য অনেক বেশী। বিদ্যালয়ের পক্ষে চা] 0:০16০৮ 
10 1718০10110০ ক্রয় কর] সহক্ত নয়। শিক্ষা বিভাগ যদি শিক্ষামূলক তথাচিত্র 
তুলে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে দেখাবার ব্যবস্থা! করে তাহলে শিক্ষার্থীরা আনন্দ 
উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে । শিক্ষাযূলক চিত্র দেখাবার 
পৃবে শিক্ষক সে মন্বন্ধে ছাত্রদের সঙ্গে আলোচন! করবেন। সিনেমা ব্যবসাফীর। 
যদি লাভজনক প্রমোদচিত্র তুলে ঢু'একখানি শিক্ষামূলক চিত্র তুলে দেশের 
শিক্ষা নিস্তারে সচেষ্ট হন ত|র জন্য তাদের দারিত্বশীল হতে হবে | 


॥ ২ ॥। টেলিভিশন ( [6516151012 ) 2 

আমাদের দেশে টেলিভিশনের প্রচলন নেই তাই বর্তমনে শিক্ষা-উপকরণ 
ক্বপে এদেশে এর ব্যবহারের এক্স উঠে ন। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশসমূহে এর 
গাপক বাবারে স্থফল পাওয়া গিয়েছে। রেডিয়োতে শুধু কানে শোনার 
মাধ্যমে আমর। শিক্ষালাভ করতে পারি, টেলিভিশনে কানে "শুনে চোখে 


দিনে শেখার ব্যবস্থা হলে তার চেয়ে অনেক বেশী উপকার হবে সে বিষয়ে 
সন্দেহ নেই । 


উল্লিখিত শিক্ষাসহায়ক উপকরণগুলি ছাড়া আরো কিছু বিষয্ব 
আছে যেগুলি নিঃসন্দেহে শিক্ষার পক্ষে সহায়ক । কিন্তু তবুও 


সেগুলিকে শিক্ষাসহায়ক উপকরণের মধ্যে ফেলা যায় না। 
সেগুলি হ'ল-_ 


ছেওয়াল-পাত্রিক। ও নিউজ নুলোর্টিন 
€( ৬/৪1] 1969£176 ৪৭ ০৬৩ 301160 ) 

খুব অল্প খরচে ছেলেমেয়েদের সহযোগিতায় দেওয়াল-পত্রিকা ও নিউজ. 
বুলেটিনের বাবস্থা স্কুলে করা যেতে পারে। নিউজ-বুলেটিনে দৈনিক সংবাদ- 


প্জ থেকে প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করে সংক্ষিপ্তভাবে লিখে ছেলেমেয়েদের 
জানান যেতে পারে, বা কাগজ্জ থেকে প্রধান খবরগুলি কেটে নিউজ- 


শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ ১৫৩ 


বুলেটিন তৈরী করা যেতে পারে, “দনিক-সংবাদ" বা 'সাপ্তাহছিক-সংবাদ” 
পরিক্রমা! এই পর্যায়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদসমীক্ষার মধ্য দিয়ে ছাত্ররা 
অনেক তথ্য জানতে পারবে । 


দেওয়াল-পত্রিকায় ছোট ছোট রেখ! আর ছবি থাকবে । যাঁদ প্রতি 
শ্রেণীর পক্ষ থেকে সম্ভব ন! হয় স্কুল থেকে মাসে একখানা দেওয়।ল-পত্রিকা 
বের করা যেতে পারে । এতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা লিখবার আগ্রহ স্যষ্টি 
হয়। যারা আকতে পারে তারা সুযোগ পেয়ে উৎসাহিত হবে। নিউজ- 
বুলেটিন ও দেওয়াল-পত্জিকা পরিচালনার দায়িত্ব ছেলেমেয়েদের উপর দেওয়া 
দরকার। একজন শিক্ষক পরামশরদাতারূপে থাকবেন । এই ছুয়ের মধা দিয়ে 
শিক্ষার্থীর পরিবর্তনশীল ছুনিয়ার সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে, সাম্প্রতিক 
ঘটনাবলী সম্বন্ধে অবহিত হতে পরবে । 


শিক্ষামুতক ভ্রমণ 


(00096101091 7০075109105) 


বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা ছাত্রদের দেওয়। হয় | পুথিগত। পুঁথিনির বিদ্যা 

সংকীর্ণ কারণ এর সাথে বাস্তব জগতের সম্পর্ক থাক না। এখানে শিক্ষার 

সাথে জীবুনের সম্পর্ক ন৷ থাকায় সে শিক্ষা কার্করী বা 

রি কলপ্রদ হয় না। দেশভ্রমণের মধ্য দিয়ে ছাজ্রর। বইয়ে য] 

পড়ছে, সে সম্পর্কে বাস্থন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে। 

পুঁথিগত বিছ্যা হচ্ছে পরোক্ষ জ্ঞান। এই জ্ঞানকে কার্ধকরী করে তুলতে হলে দেশ- 

ভরমণকে শিক্ষার অঙ্গ করে তুলাতে হবে । দেশভ্রমণই'শিক্ষাকে পরিপূর্ণত। দান 
করে (705৮2111778 10091555 20010801019 19616200) 


বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থায় দেশভ্রমণ শিক্ষার এক অপরিহার্য অঙ্গ বলে 
স্বীরুতি লাভ করেছে । বইয়ের মধো আবদ্ধ থেকে আমর। জগতকে পাই না। 
প্রাচীন যুগে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার উদ্দেশ্যে বহুদূর ৫েশে যেত, 
এতে তাদের বহু-বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হ'ত। বিভিন্ন 
সমাজের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, বিভিন্ন দেশের 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, রাজনৈতিক অবস্থা, অর্থ নৈতিক অবস্থা সবকিছু সম্পর্কে 
“ ব্রান্তবঙ্ঞানের জন্য দেশ ভ্রমণের উপযোগিতা রয়েছে । দেশ-ভ্রমণে আমরা 
সকল ইন্দ্রিরের সাহায্যে জ্ঞান আহরণ করি । বিদ্যালয়ের গপ্ডির বাইরে পাঠ্য 
পুন্তকের লীম ছাড়িয়ে বিশল বিশ্ব রয়েছে, তার সাথে পরিচয় হয় দেশভ্রমণের 
মধ্য দিয়ে। এতে মনের সংকীর্ণতা দূর হয়ে জীবন ও জগত সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির 
প্রসার হয়, মাছষে মাচষে যে কৃতিম ব্যবধানের প্রাচীর তা দূর হয়ে বৃহত্তর 
মানব সমাজের সাথে আত্মীয়ত। বাড়ে । 


দেশজমণ শিক্ষার 
অপরিহা অঙ্গ 


১৫৪ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


দেশভ্রমণের মত একই সাথে শিক্ষা ও আনন্দলাভের উপায় খুব কমই" 
আছে। ইন্তিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখলে ইতিহাসের পাতায় ঘা পডেছে 
তর পরিবেশের মধ্যে প্রাচীনযুগের একটি চিত্র চোখের 
সামনে ভেসে উঠবে । নালান্দার ভগ্রস্পের উপর দাড়ালে 
ইতিহ।সের ছাত্র ভারতের অতীত গৌরবের একটি উজ্জ্বল 
চিত্ত দেখতে পায়। আবার আধুনিক যুগের শিল্প উন্নয়ন পরিকল্পনায় দেশ কি 
ভাপে এগিয়ে চলেছে ত।র সাথে বাস্তব পরিচয়েয় জন্য বিভিন্ন নদী পরিকল্পন। ও 
শিল্প-শহর গুলি মে সণ কারখানা গড়ে উঠেছে তা৷ দেখিয়ে আনা। দরকার । 
পাশ্চাতা দেশ সমৃতে শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে শিক্ষামূলক পরিভ্রমণ যেভাবে গ্রহণ 
করা হয়েডে আমাদের দেশে শিক্ষার্থীদের জন্য সেভাবে শিক্ষামূলক ভ্রমণের 
নাপস্থ|'£খন৭ হয় নি। | 

এ|মাদের দেশের বিছ্যাালয় গুলির আথিক সঙ্গতি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ছাত্রদের 
পক্ষে য় প্রয়ে।জনীয়উ হোক না কেন ভ্রমণের জন্য বিশেষ কিছু খরচ কর! 
সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। এইজন্য আমাদের সীমাবদ্ধ 
ক্ষমতার মধ্যে যেভাবে সম্ভব সেইভাবে দেশভ্রমণের পরিকল্পন। 
কর। উচিত। শিক্ষামূলক ভ্রমণ পরিকল্পনায় অভিভাবকদের সাহায্য ও সহ- 
যোগিত! যাতে পাওয়। যয সেই চেষ্টা করতে হবে | দূরের পথে যেতে হলে যাঁর 
যাবে তাদের অভিভাবকদের অন্রমতি নিতে হবে| বিশেষ সঙ্গতি সম্পন্ন অভি- 
ভাবকদের কাছ থেকে যাতে আথিক সাহায্য পাওয়| যায় সে চেষ্টা কর। দরকার । 
ত|$লে সপার চেষ্টা ও সহযোগিতায় স্কুলের পক্ষে ভ্রমণ ব্যবস্থ! কর। সম্ভন হবে | 

শিক্ষামূলক পরিভ্রমণের পিছনে একট নিদিষ্ট লক্ষ্য থাকবে । এজক্বা 
পরিকক্নন। অসার সধখ্াবস্থ। করতে হবে । দেশভ্রমণ পরিকল্পনার আমাদের 

খেয়াল রাখতে হবে সব শ্রেণীর শিক্ষার্থীর ন্য একই রকম 
দেশভ্রমণের শিক্ষাগ ত না ? 
চি পাধস্থা হবে না। নিয়শ্রেণার ছেলেমেয়েদের জন্য প্রথম 
প্রয়োজন পরিবেশ পরিচিতির। এজন্য ত|দের নিজেদের 

গ্রাষের মধো বা নিকটস্থ কোন জায়গায় দর্শণীয় কিছু থ।কলে তদের সেখনে 
নিঘ়ে যাওয়া হবে। নতুন জিনিস সম্পর্কে কৌতুহল যাতে তারা নিজেরাই 
মেটাতে পারে সেজন্য তাদের ধীরে ধীরে সুযোগ দিতে হবে। একটু বড় 
হলে শিলেমেয়েদের কাছের শহর বা কোন কলকারখানা দেখবার স্থযোগ 
থাকলে ঘেউ ব্যবস্থ। করতে হধে। বই পড়ে তারা যা শিখেছে এসব দেখে 
তারা দে সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করবে । শহরের ছেলেমেয়েদের গ্রাম 
ও গ্রামের লোকেরা জীবনযাত্র! সম্পর্কে বিশেষ অজ্্রতা থাকে ; তা দূর করতে 
হলে শহরের ছেলেমেয়েদের গ্রামে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া দরকার । গ্রামের 


ও শহরের স্কুলের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিনিময়মূলক বাবস্থায় 
একজাতীম্ন ভ্রণের আয়োজন ওষঠুভাবে করা যায়। 


যুগপত শিক ও 
আননালানড 


আপ্িক অ্বিধা 


শিক্ষা-সহায়ক' উপকরণ ১৫৫ 


বড় ছেলেমেয়েদের জন্য এতিহাসিক স্থান বা বড় শিল্পনগরীতে নিয়ে 

ষাওয়ার ব্যবস্থা করা ষেতে পারে। স্থান নিরাচনে সে স্থানের গুরুত্ব তার 

ইতিহাস প্রভৃতি ছেলেমেয়েদের ভাল করে বুঝিয়ে দিতে 

5 হবে। দেশ দেখতে যাবার যাবতীয় বাবস্থা ও পরিকল্পনা 

ছাত্ঞেরা করলে ভাল হয় । এই জ্ঞাতীয় প্রজেক্টের মাধামে 

অন্তবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া যাঁয়। প্রতিটি ভ্রমণ-পরিকল্পন! শিক্ষামূলক 

ও আনন্দমূলক হনে | - ভ্রমণের মধ্য ছাত্রের] শ্রেণীকক্ষের বাইরে বৃহত্তম মানব- 

সমাজের সাথে পরিচিত হবার স্যোগ পায় । দেহের স্থাস্থ্বোর জন্য, মানসিক 

উন্নতির জন্য, জীবন ও দৃষ্টির প্রসরত।র জন্য শিক্ষামূলক দেশভ্রমণের বাসস্থা 
করণ হলে ছাত্রদের অশেষ কল্যাণ স।ধিত হা, । 


শিক্ষামূলক প্রচ্্নী 
(00086101091 5:1010161015 ) 

বিদ্যালয়ে শিক্ষাূলক প্রদর্শনীর বাবস্থা করলেও তার মাধামে শিক্ষার্গীরা 
অনেককিছু শিখতে পারে, এই জাতীয় প্রদর্শনীতে শিক্ষাীর। সক্রিঘ়ভানে অংশ 
গ্রহণ করবে । 


বিদ্যাঅযরেত্র সংগ্রহ্ণাজ। 
(১০110901 7107520170 ) 

বিদ্যালয়ে খে সংগ্রহশালা থাকবে সেখান থেকে ৪ শিক্ষার্থীর। জ্ঞানার্জন 
করতে পারবে, এই ক্রাতীয় সংগ্রহশালাতেও শিক্ষাগীদের সংগৃহীত উপ্|দান ও 
উপকরণগুলি স্থান পাবে। 


উপক্ত্রণগুর্ পান্ব ক্ষোথায় ? 
(130৬7 00 £০6 00252 9105 ? ) 
উপকরণগুলির প্রয়োজনীয়ত! অন্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এর 
পর প্রশ্ন আসে, উপকরণগ্ুলি পান কোথায় % তিনটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
উপকরণগুলি পাওয়। যায় £__ 
(১) উপকরণপগ্তলি প্রস্তত করা যেতে পারে । প্রয়ে।জনীয়তার দৃষ্টিকোণ 
থেকে বিচার করতে গেলে দেখা যায় যে, প্রস্তত উপরূরণগুলির ব্যবহারিক 
যোগ্যতা সর্বাধিক । শিক্ষক মহাশয় নিজে যেসন উপকরণ 
ডট প্রস্তুত করেন ত! পাঠদানের উপষোগিতার দিক থেকে 
করবেন বিচার করেই করেন। কাজেই সেগুলির ব্যবহারিক 
সাফল্য অনিবার্ষ। অনেক সময় আবার ছাত্রদের দিয়ে 
অনেক উপকরণ তৈরী করিয়ে নেওয়া হয়। শিক্ষক মহাশয় সেখানে 
পরামর্শদাতা ও তত্বারধায়ক। তারই নির্দেশে ও উপদেশে শিক্ষার্থীর) 


১৫৬ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


লিজের।ই এগুলি প্রস্তত করে। এই ধরনের পদ্ধতি অন্যদিক থেকেও 
লাভজনক | শিক্ষার্থীর! এইসব উপকরণ তৈরী করার মধ্যেও অনেক কিছু 
শিক্ষালাছ করে । কোন কোন 790, 80) 00500 81০00: ইত্যাদি 
প্রস্তত কর।র সময় শিক্ষার্থীর অনেক তথ্য সংগ্রহ করে যা তাদের পক্ষে একাস্ত 
প্রয়োজনীয় । প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে হ্ষ্টিশীল মন থাকে যার বহিঃপ্রকাশ 
হয় ফজনশীলতার মাধ্যমে । এই উপকরণগুলি প্রস্ততের সময় শিক্ষার্থীদের 
শিল্পা-মন প্রকাশের স্যোগ পায়। উপকরণগুলি প্রস্তুত করার মাধ্যমে 
শিল্পচর্চ! ও শিল্পল[ধন। সম্ভব হয়। ৃ 

(২) অনেক উপকরণ সংগ্রহ করা যেতে পারে। সমীজের মধ্যে 
শিক্ষাদানের অনেক উপকরণ ছড়িয়ে আছে। কাজেই বিভিন্ন উপকরণ 

নানাদিক থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। বিভিন্ন ছবি, 

সমাঙ্গের বিভিগ্ন জায়গা ম্যাপ, গ্লেব, মডেল, পুরাতন মুন্র। ইত্যাদি বিভিন্ন স্থান 

ি নিত থেকে সংগ্রহ করে শিক্ষাদানের সময় ব্যবহার করা যেতে 

| পারে। অনেক সময় বিভিন্ন 15% 3০০৮ থেকে অনেক 

চিত্ত, 7171-85 প্রভৃতি বড় করে একে তাকে শিক্ষাদানের সহায়ক হিসেবে 

বাবার কর। যেতে পারে। ধার করে ব। ভাড়। করেও অনেক উপাপান 
শিক্ষাদানের সময় প্রয়োগ করা যায়। 

(৩) বাজার থেকে ক্রয় করে নানাবিধ উপকরণ পাওয়া যেতে পারে। 
কিন্ত আম|দের দেশের ব|জারে শিক্ষা সহায়ক উপকরণের যোগান (5215) 
টির খুব কম। এ ব্যাপারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে হবে। 
যোগান খুব অঞ্জ সরকারকে এ বিষয়ে অগ্রণা হতে হবে। সরকার 

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী বিভিন্ন উপকরণ প্রস্তত 
বরে প।জারে অল্পদায়ে সরবরাহ করতে পারেন। বিছ্াালয়ের আথিক অন্দান 
বাভিয়ে পিগ্ালয়গুলির ক্রয়ক্ষমতা এনে দিতে হবে সরকারকেই। বিভিন্ন 
বানসায় প্রতিষ্টান ( পুস্তক বাবসায়ী ইত্যাদি) এ বিষয়ে অগ্রণী হতে পারে। 
তবে তাদের আঘথিকক্ষতির দায়িত্ব দিতে হবে। বাজারে উপকরণগুলির 


চাহিদা (19612870) বেডে গেলে যোগানও বাড়বে । তখন উপকরণগুলি 
সহজে পাপ্রয়। যাবে। 


বাস্তব অনব্বস্থা 


(21506109] 916080100) 


সবত্রই দেখা গেছে ঘে, পদ্ধতির সঙ্গে প্রয়োগের কোন সামগ্রস্ত নাই। 
পদ্ধতির কথ। বলতে গিয়ে আমরা অনেক বড় বড় আদর্শকে টেনে নিয়ে আদি। 
কিন্তু বাস্তব বড় দৃঢ় । তাই প্রতি ক্ষেত্রেই দেখা যায় ঘে, সাধ থাকলেও সাধ্যে 
কুলাচ্ছে ন7। শিক্ষা সহায়ক উপকরণগুলির কথ! বলতে গিয়ে আমরা বড় 


শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ ১৫% 


বড় কথা বলেছি। বাস্তব অবস্থা সম্পুর্ণ ভিন্নরূপ। তাই শিক্ষাদানের সময় 
এই অতি প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি ব্যবহার করা সম্ভব নয়। অস্থবিধা 
তিনদিক থেকে আসে-_ 


(১) অর্থের (2৯7০:65 ) :__-আজ জাতির অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে 
পড়বার উপক্রম হয়েছে । সর্বত্রই “নাই-নাই, রব। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও 
আথিক অভাবের এই মারাত্মক সংক্রমণের মড়ক থেকে অব্যাহতি পায় নাই। 
টাকা দিয়ে উপকরণ  প্রাক্ষ প্রতি বিদ্যালয়েই আথিক সংকট দেখা যায়। নানা 
কেনবার মত অবস্থা . রকম পথ অবলম্বন করেও এই অভাব দূর করাযায় না। 
বি্যালয়গুলির নাই শিক্ষা সহায়ক উপকরণগুলি ক্রয় করতে, ভাড়া করতে 
ও সংগ্রহ করতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। যে সব বিদ্যালয় শিক্ষকদের 
নিয়মিত বেতন দিতে পারে না, শ্রেণী পাঠনের জন্য ন্যুনতম কক্ষ যোগান দিতে 
পারে নাঁতার। এই সব শিক্ষাসহায়ক উপকরণ সংগ্রহ করবে কী ভাবে? 
অনেক উপকরণ সংগ্রহ করা তো রীতিমত ব্যয় বুল ব্যাপার । উপকরণ 
ক্রয়ের ঘেটুকু সামর্থ্য থাকে তাও আবার আবশ্ঠিক বিষয়গুলির উপকরণ ক্রয় 
করতে খরচ করা হয়। 


(২) উপকরণের (4195 ) ₹- অনেক সময় টাকা দিয়েও প্রয়োজনীয় 
উপকরণ পাওয়া! যায় না। সত্যি কথা বলতে কি, শিক্ষাসহায়ক উপকরণ 
উপকরণের অভাবও  প্রস্ততের দিক থেকে আমর! পিছিয়ে আছি। শিক্ষা- 
আছে উপকরণের বাজার খুব ক্ষুদ্র” হোগানও অল্প । কাজেই 
এ ক্ষেত্রে ইচ্ছা থাকলেও উপায় থাকে না। 


(৩) সময়ের (11006 ) £_ বিদ্যালয়ের সময় তালিকা বিভিন্ন বিষয় 
শিক্ষাদানের জন্য যথেষ্ট স্যোগ রাখে নাই । সেখানে আবশ্থিক বিষয়গুলির 
ূ প্রচণ্ড ভীড় অতিক্রম করে পাঠদান অগ্রনর হবাঁর পথ পায় 
উপকরণগুলি খা না । কোন রকমে 50:5৪ শেষ করতে পারলেই যথেষ্ট। 

ব্যাবহারের মত সময় 
সময় তা শিক্ষায় নাই শিক্ষা সহায়ক উপকরণগুলি ব্যবহার করে পড়ালে অধিক 
সময় লাগে। কাজেই তা সম্ভন নয়, শিক্ষামূলক ভ্রমণ 


ইত্যাদি তো রীতিমত সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার ! 


কাজেই দেখা যায় যে, বিদ্যালয়ে শিক্ষা সহায়ক উপকরণগুলি ব্যবহার 
করে পাঠদান করা অসম্ভব ব্যাপার । সরকার যদি এদিকে দৃষ্টি দিতেন তো 
এ সমস্যা অনেক সহজ হয়ে ঘেত। আঘথিক অন্থবিধা সরকার দূর করতে 
পারেন। সরকার নিজেই বিশেধ্জদের পরামর্শ নিয়ে কিছু কিছু শিক্ষাসহায়ক 
উপকরণ প্রস্তুত করতে পারেন। প্রাথমিক ভাবে এ ছু"টে। বিষয়ে ( আথিক 
অঙ্ছদান ও উপকরণ প্রস্তত ) সরকার এগিয়ে এলে পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষা- 
সহায়ক উপকরণগুলির ব্যবহার বেড়ে যাবে। ফলে এইসব উপকরণের 


১৫৮ শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঁরিবেশ 


চাহিদাও বেড়ে যাবে। তখন বাজারেও এইসব উপকরণ কিনতে পাওয়া 
যানে; কারণ চাহিদা যোগানকে ডেকে আনে। 
মাশ্র্যের সঙ্গে লক্ষ্য কর। গেছে ষে, যে ক্ষেত্রে বিভিন্ন 1ব০৮৪-১০০%, 
৩৫৪৫6০৪007, ১01০ 9000699, 17/0806 7729) 
উপদংহার 006501018-2125/615, [3619 00 006 90805 0৫ 47 
পতি দই এর সম্থা। অনেক, সেখানে শিক্ষা সহায়ক উপকরণের একান্ত 
এভাব, না।পারটি বাথ|র বিয়য় | শিক্ষ। আজ 'কোন পথে? 
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সপ্তম অধ্যায় 


পার্ত-পরিকল্পনা 
(5550 ঢা.এব) 


আমরা যখন কোন একটি কাজে আত্মনিয়োগ করি তখন সে কাটি সম্পকে 
আমদের জানতে হয় কাজটি কি--কি করে সম্পন্ন কর। সম্ভব, কাজটি স্ু্টভাবে 
সম্পন্ন করতে হলে আমাদের কিভাবে প্রস্তুত হতে হবে ইত্যাদি । কাজে 
লাগিয়ে দেওয়। হ'ল আর যে করে হোক কাজটি শেষ করে দিয়ে একাম ত৷ 
কখনও ক্রুটি শৃন্যভাবে সুসম্পন্ন হয় না। প্রস্তুতি নেই, পরিকল্পনা নেই__ 
এভাবে কোন কাজ হতে দেওয়। আর উদ্দেশ্তহীন নৌক। চালানে। একই কথ]। 
শিক্ষকের উপর একটি গুরুত্বপৃণ কাঙ্গের দায়িত রয়েছে তা] 
হচ্ছে শ্রে-পাঠন| (01855 70589017176) 1 চিরাচরিত 
শিক্ষ।ব্যনস্থায় শিক্ষক সামনে বই রেখে উপস্থিত মত কিছু বলে আসেন, ছাত্র 
নিক্ষিয় শ্রোতার মত মুখ বুজে বসে থাকে--কতট্ুকু শে|নে বলা কঠিন। এই 
বানস্থার মধ্যে অনেক ক্রটি আছে, কারণ এতে শিক্ষার্থীদের পাঠগ্রহণ সম্পুণ হয় 
ন!। তাই শ্রেণী পাঠনার দাঁয়হ্জ যথাযথ রূপে পালন করতে হলে শিক্ষকের 
একটি পরিকল্পনার প্রয়োজন । একবছরে তিনি যতটা পড়াবেন সেই সমগ্র 
বিষয়টি বিভিন্ন ইউনিটে (00516) ভাগ করে নিয়ে তিনি দিনে কতটা পড়াবেন এ 
সম্পর্কে তিনি একটি ছক তৈরী করে নেদেন। তীকে স্থির করতে হবে, 
তিনি কি পড়াবেন, কি ভাবে পড়াবেন, পড়াবার সময় কোন 
পদ্ধতি অবলম্বন করলে শিক্ষণীয় বিষয়টি শিক্ষার্থী সহজেই 
বুঝতে পারবে ও তিনি য| বোঝাঁবেন ত৷ হৃদকবগ্রাহী হবে। 
শিক্ষকের এই প্রস্তুতির মধ্যে থ|কবে একটা ধার|বাহিকতা। সার! বছরের 
কাজ ছোট টোট অংশে, (9216) ভাগ করে তিনি রোজকার পাঠ পরিচালন 
করবেন। স্ুষ্ঠুৰপে দৈনন্দিন শ্রেণীশিক্ষা। পরিদ্রীলনার জন্য, এই 
যে প্রস্ততি বা পরিকল্পন। এরই লিখিত রূপকে বল! হয় পাঠটাকা 
বা পাঠ-পরিকল্পন। | 


পাঠ-পরিকল্পনান্ন প্রয়োজনীয়ত। 
(06111 ০0181017175 1,5550125 ) 

শিক্ষকের জন্য একটি বিষয় শিক্ষ! দেবার নিদিষ্ট সময় (96719) নির্দরিত 
হয়েছে সেই পূর্বনিণিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনি যখন কৌন একটি বিষক্ষ শিক্ষা 
দেবেন তখন তাকে এমন ভাবে পাঠ-পরিকল্পনা করতে হুবে যাতে 


পাঠ-পবিকল্পন] কি 


১৬৩ শিক্ষা! পদ্ধতি ও পরিবেশ 


তিনি নির্দিষ্ট সমক্পের মধ্যে সে দিনের পাঠ শেষ করতে পারেল । 
পাঠ পরিকরনা কালে তিনি মনে রাখবেন যাদের তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন সেই 
শিক্ষার্থীদের মনে আগ্রহ স্থষ্টি করে পাঠ অম্পর্কে তাদের উৎসাহী 
করে তুলতে হুবে ; তা নাহলে সেদিনের পড়া তাদের 
পাঠে শিক্ষারীর সক্রিয় মনে কোন রেখাপাত করবে না। আজকের দিনে শিক্ষার 
ভূমিকার জগ্য পাঠ" ূ 
টাকার প্ররোগন অর্থ এই নয় যে শিক্ষক বলবে, শিক্ষার্থী শুনে যাবে । শিক্ষা 
একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া (5100121 0:00555) | শিক্ষক 
শিক্ষার্থীদের মনে আগ্রহ কষ্টি করে এমন ভাবে পাঠ পরিচালন করবেন যাতে 
তারাও সমভানে পাঠে অংশ গ্রহণ করতে পারে । পাঠে শিক্ষক সাহায্য-কারীর 
ভূখিকা গ্রহণ করবেন কারণ শিক্ষ।-রঙ্গমঞ্চের নায়ক শিশ্ু। তাদের মে আগ্রহ 
সষ্টি করনার কৌশল জান। না থাকলে তাদের পাঠে উৎসাহী কর। সম্ভব হবে 
ন!। শিক্ষণীয় বিষয় যদি নীরস হয় তবু তাকে যথাসম্ভব আনন্দমধুর করে 
তোলবার চেষ্ট/ পাঠ পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে করতে হবে । পাঠ-পরিচালনার 
সময় ছাত্রের। শুধু কান দিয়ে শুননে কিন্তু সেই সাথে চোখ দিয়ে দেখে বিষয়টি 
ত আরো ভাল ভবে বুঝতে পারে, দরকার হলে সেই বাবস্থা করতে হবে | 
পাঠ পরিকল্পনার সাথে আমাদের ভাবতে হুবে বিমূর্ত বিষয়কে 
মূর্তকরে তুলতে বর্ণনার সাথে কি শিক্ষা! সহাম্নক উপকরণের 
সাহায্য গ্রহণ কর। যাম্স । পড়াবার সময় শিক্ষার্থীর একাধিক ইন্ড্িয় যাতে 
সক্রিয় হয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। 


পাঃ-পরিকল্পনাকালে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে তার মধ্যে যেন অযথা 
পগুতোর প্রকাশ না পাযস। যে শ্রেণীর পাঠটাকা রচনা করা হবে 
রর সেই শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বয্মস, বুদ্ধি, পুর্বজ্ঞান 
শিক্ষার্থীদের অনুখায়ী প্রভৃতি বিচার করে তাদের উপযোগী পাঠটাকা 
টা রচন। করবেন। একদিনের প্রচেষ্টায় কতটুকু তাদের 
উস শেখান যেতে পারে বা কতটুকু তার! বুঝতে পারে সে 
সম্পর্কে পূর্ধারণা না থাকলে অস্থবিধার স্থাষ্টি হয়। পূর্ব- 
পরিকল্পন] ও প্রস্ততি থাকলে এমন কোন বিষয় শিক্ষক অবতারণ! করবেন না 
যা ছেলেমেয়েদের কাছে কঠিন বলে মনে হতে পারে। 


শিক্ষক যদি পাঠটাকা রচনা না করে শ্রেণীতে যান তাহলে তার সামনে 
পাঠের কোন স্থির লক্ষ্য থাকবে না। তিনি কোন দিকে নিয়ে যাবেন, ভার 
টার বক্তব্যের লক্ষা কি এসম্পকে ধারণা করতে না পারলে 
পাঠান লক্ষ তষ্ট হবে। শিক্ষার্থীরা শ্রেণীপাঠ অনুসরণ করতে পারবে না। পূর্ব- 
পরিকল্পনার অভাবে পাঠে লক্ষ্যচাত হয়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় 

পর্যবসিত হবে। ও 


পাঠ-পরিকল্পনা ১৬১ 


শ্রেশীকক্ষে পাঠদানের অনেক ক্রি বিচ্যুতি থাকে সেই সব ত্রুটি বিচ্যুতি দূর 
শ্রেণী-শিক্ষাকে ত্রুটি করার জন্য পাঠপরিকল্পনার প্রয়োজন । কোন বিষয় 
মুক্ত করতে পাঠটাকার কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে তা পূর্ব-পরিকল্পন।র মাধ্যমে 


প্রয়ো্ন শিক্ষা দেওয়া হয়। ফলে শ্রেণী-শিক্ষার অনেক ক্রটি 
অপপসারণ করা যায়। 


পাঠটাকা শিক্ষককে শ্রেণী পরিচালন। ও শিক্ষাদান কার্য সমাধা করতে 
অনেক পাহায্য করে। শিক্ষক তার সময় স্থটী অন্যায়ী কাজ করতে পারেন । 
তার কানকর্মকে একটি স্থনিদিষ্ট রূপের মাধামে নির্ধারিত 
করতে পারেন। তাতে তার শিক্ষাদান কার্ধ স্বসম্পন্ন 
করার অনেক স্থবিপা হয়। পূর্ব থেকে পাঠ পরিকল্পন। থাক!র কলে পাঠদানে 
শিক্ষকের আয্মপ্রত্যয়ও বাড়ে। 
পাঠ সম্পর্কে একটা নিদিষ্ট ধারণা নিয়ে শিক্ষক যখন একটি পাঠটীকা 
রচনা করেন তখন তিনি পৃর্বেই স্থির করতে পরেন পাঠকে আকর্ষণীয় করে 
তুলতে হলে কিকি শিক্ষ! উপকরণ প্রয়োজন, কোন কোন বিষর উপস্থাপন 
সম্ভব, অন্ববন্ধ প্রণানীর সাভাষা গ্রহণ সম্ভব কি না 
হি গুহ. ইতাাদি। শিক্ষার মত একটি জটিল ক]জকে জুসম্পন্ন 
করতে হলে শিক্ষককে আবশ্ঠই প্রস্তত হয়ে শ্রেণীতে যেতে 
হনে। শিক্ষকের প্রস্ততির বাস্তৰ বূপাযসণ হয় পাঠটীকার মাপামে। বিষষবস্ত 
শিক্ষকের সম্পূর্ণ আয্মত্বাধীনে থাকলেই সর্বদা সার্থক পাঠটাকা 
রচনা! করা সম্ভব ল্য । কিভাবে আবুনিক শিক্ষামনোনিজ্ঞান সম্মত 
পাঠটাক| রচন| কর যায় এ বিষয়ে আমাদের হার্বাঙ পণ দেশিয়েছেন। 


বিভিন্ন ধন্ত্রনেত্র পাঠ 
(75025 01 1,2530179) 
মানুষের মনের বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রক্িয়। অন্্ষায়ী পাকে তিনটি ভাগে ভাগ 
কর| হয়। এই তিন ধরনের পাঠের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বিদ্যমান | 
(১) জ্ঞানমূলক পাঠ (0০৬15266 1,259 0159 ) 
নিছ্যালয়ের পাঠক্রমের অধিকাংশই জ্ঞানযুলক পাঠের অন্তভূতি । যে পাঠে 
জ্ঞান ও তথা নির্ভর তাকে জ্ঞানমূলক পাঠ নলে। ইতিহাস, ভূগেল, পদার4ঘবিদ্। 
রসায়ণবিদ্য! জীববিদ্য। গণিতশাস্ত্রের বিভিন্ন তত্বগত অংশ জ্ঞানমূলক পাঠের 
অন্তর্গত। 
(২) রূসানুভূতিমূলক পাঠি (49016508800 [76880185 ). 
কবিতা, গল্প, সংগীত, নৃত্য, চিত্র প্রভৃতি যে বিষয়গুলি শিক্ষার্থীর অনুভূতি- 


প্রবণ মনে আবেদন স্থষ্টি করে সেগুলিকে রসাহ্মতৃতি যূলক পাঠ বলে। মানুষের 
শিক্ষা! পঃ দ্বিতীয় পর্ব__-১১ 


শিক্ষকের হবিধা 


১৬২ শিক্ষা! পদ্ধতি ও পরিবেশ 


মনের স্বকুমার বৃত্তিগুলিকে (5০ 5610576065) বিকশিত করতে ও 
প্রক্ষোভঙজ্রনিত তৃপ্তি (চু/00909081 92615686100) সাধনে রসান্ুভূতিযূলক 
পাঠেও জ্ঞানের বিষয় থাকতে পারে । 


(৩) দক্ষতামূলক পাঠ (9৮111 [.555009) 

শিক্ষার্থীদের কতকগুলি বিষয়ে দক্ষ করে তোলা হ'ল দক্ষতামূলক পাঠের 
উদ্দেশ্য । লেখা, পড়া, আকা, গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোলের ব্যবহারিক অংশগুলি 
(075০0158] 0259) ইত্যাদি দক্ষতামূলক পাঠের অন্তভূতি, | এই ধরনের পাঠ 
শিক্ষার্থীদের নৈপুন্য ও দক্ষত। বাড়ে । কলে পাঠে শিক্ষাগীদের সক্রিয়তা বাড়ে। 
শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞত। কার্যকরী ভূমিক। গ্রহণ করে । 


হার্থার্তেত্ব পঞ্চ সোপান 
(17611021765 [152 ১962199) 


হার্বার্ত বলেন, জন্মের সময় শিশুর মন থাকে শৃন্ত। প্রতি ও সমাজের 
সংস্পর্শে শিশু যে অভিজ্ঞত। অর্জন করে সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই শিশুর 
মানসিক বিকাশ ঘটে । মনের ছুটি ক্ষমতা থাকে, _একটি 
হাধার্ডের শিক্ষাদর্পন হচ্ছে পরিবেশের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করে উপস্থাপিত 
উপকরণগুলিকে ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করার ক্ষমতা (5210০206107) । আর 
একটি হচ্ছে উপলন্ধিগুলিকে আয়ত্ব করে নিজের মধ্যে গ্রহণ করার ক্ষমতা 
(255177115692) | পুরাতন পূর্বসঞ্চিত ধারণা ও চিন্তার প্রয়োগ করে 
সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে নিত্য-নতুন ধারণ! মনের আয়ত্ব হয়। 
এই আয়ত্বকরণকে বলা হয় সমবেক্ষণ (£১1০7027961010) | এই পুরাতন 
ধারণার সাহায্যে নতুন ধারণার আম্মত্বীকরণ অর্থা সমবেক্ষণ- 
বাদের উপরেই হার্বার্তের শিক্ষানীতি প্রতিষ্ঠিত পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানের 
সম্প্রসারণ দ্বারাই নতুন জ্ঞান লাভ হয়। হাবার্তের মতে শিশুকে যে নতুন জ্ঞানের 
সাথে পরিচয় করান হবে সেই জ্ঞানকে তার পুরবসঞ্চিত জ্ঞানের সাথে সংযুক্ত 
করে দেওয়া! চাই। নতুন বিষয় আয়ত্ব করার উপযুক্ত পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানরাশি 
(98002:5200%2107855) শিশুর আছে কিনা। শিশুর জানা বিষষের 
সাথে সন্বদ্ধিত করে নতুন বিষয়ের উল্লেখ করলেই নতুন বিষস্ব 
সম্পর্কে শিশুর মনে আগ্রহ বা উৎস্থ্যক্যের সৃষ্টি হবে। তাই 
নতুন পাঠ শুরু করার পূর্বে শিক্ষককে সেই নতুন পাঠের সঙ্গে স্থকৌশলে ছাত্রের 
আয়ত্বীকৃত পুরাতন জ্ঞানের সংযোগ ঘটিয়ে দিতে হবে। তাহলে নতুন জ্ঞান 
আয়ত্ব করা শিশুর পক্ষে সহজ হবে । 
হার্ধার্ত বলেন, আমাদের মনে কোন ধারণা গঠিত হতে হলে ছুটি ব্যাপার 
ঘটে। প্রথমে কোন বস্তর যূতি মনের সামনে আসে, মন তখন তাতে নিদিষ্ট 


পাঠ-পরিকল্পনা ১৬৩ 


হয়। একে বল। হয় মনোনিবেশ (০01555708000) | তারপর নতুন 
বস্তটির সঙ্গে পূর্বসঞ্ষিত আয়মত্বীরুত ধারণার সংযোগ হয়ে মনে নতুন অভিজ্ঞতার 
টির রেতির সঞ্চর হয় । কোন বস্তর প্রতি মন নিবিষ্ট হলে বস্তটি মনের 
্াার্তের চারট স্তর. সামনে ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে । বস্তটি 
যতই মনে সুস্পষ্ট হতে থাকে ততই মনের পুবপঞ্চিত 

ধারণা'গুলির সঙ্গে তার সংযোগ ঘটতে গাকে এবং ব্যক্তির চিন্তাধারার সাথে 
মিশে যেতে থাকে । চিন্তাবৃত্তে (০1০16 ০ 05০88170) পড়লেই মন নতুন 
ধারণাকে সাজিয়ে গুছিয়ে মনের পূর্বসঞ্চিত একই ধারণাগুলির সঙ্গে এক শ্রেনীর 
করে রাখে। তারপর প্রয়োজন মত বিশেষ শ্রেণীভৃক্ত সেই ধারণ। ব। 
অভিজ্ঞত|কে স্ুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতির মধ্য দিয়ে নাস্থবে প্রয়োগ করা হয় । তাই 
দেখ! যাচ্ছে হাবাতের মনন্তাকিক পিশ্সেষণ আন্পারে শিক্ষ। প্রক্রিয়ার স্তর হচ্ছে ₹- 

(১) স্ুস্প্তা। (0158155658) 

(২) সংযোগ (29৪০০886100) 

(৩) শ্রেণীভু স্তকরণ (0185911108161010 01 95966102809 861010) 

8) প্রয়োগ-পন্ধতি 05567০8) 

হার্বাতের এই শিক্ষাতন্ের চারটি স্তরকে তার শন্ুগমীর। কিছুট। পরিবত্তিত 
করে পাচটি সোপান দাড করান। সুস্পঞ্থুতা (016819655) 
চরধার্ডের নিক্ষাতা্বর শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই স্তুরটিকে 
পর ভিত্তি করে টার ভেঙ্গে জিলার (261116£), আয়োজন (6:29518- 
অনুগামীর। পাচটি. £192) ও উপস্থাপন (6£288:768009) এই ছুটি 
555 ₹শে ভাগ করেন । হাবাতের শিক্ষাতত্বকে অলগুলরণ 
করে তার অন্থগামীর। যে পঞ্চ সোপান শিক্ষাপদ্ধতির ছে? £০08] 
820৪ 01 11586061010) জুটি করেন। তার পচটি সোপান হচ্ছে :- 

(১) প্রস্ততি বা আয়োজন (12:51১81801077) 

(২) উপস্থাপন (51:556068009) 

(৩) তুলনা! (09000818501) 

(8) সুত্র গঠন (615218119861019) 

(৫) প্রয়োগ ও অভিযোজন (4৯011586199) 

(বিস্তারিত আলোচনার জন্য তৃতীয় অধ্যায় দেখুন ) 

হাব নির্দেশিত আদর্শকে গ্রহণ করে বর্তমানে পাচটি সোপানকে সংক্ষিপ্ত 
ডা করে তিনটি সোপানে পরিবতিত করে বর্তমানে পাঠটাকা 
বর্তমানে তিনটি স্তরকে রচিত হয়। এই তিনটি সোপান হচ্ছে (১৯) আযক্বোজন 
স্বীকার কর! হয়েছে (19157817586197), (২) উপস্থাপন (51555565605) 
(৩) অভিযোজন (47718586100) | হার্বার্তের পঞ্চ সোপানের তুলনা ও 
স্ত্রগঠন এই ছু*টি মোপান উপস্থাপনের মধ্যে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। 


১৬৩৪ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


শিক্ষাকে সার্থক করে তোলার জন্য হার্বার্ত নির্দেশিত পঞ্চ সোপান পদ্ধতি 
নীতিগত ভাব গ্রহণ করে পাঠটাকা রচনার প্রণালী বর্তমানে ব্যাপক ভাবে 
প্রচলিত হলেও এই পদ্ধতির কয়েকটি ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন থাকা দরকার । 


অসুনিধ। 
(1216065) 

আধুনিক শিপ্কেন্দ্রীক শিক্ষা! ব্যক্তিমুখীন। ব্যক্তিগত পার্থক্যকে স্বীকার 
করে নিয়ে প্রতিটি শিশুর শন্তি, রুচি, আগ্রহ, প্রবণতা প্রভৃতি বিচার করে 
পাঠটাকার মাধামে. শিক্ষার ব্যবস্থা করাকেই শিশুকেন্্রীক শিক্ষা বলা হয়। 
বাক্তিগত বৈষমকে  পূর্বক্পিত পাঠটাকায় শ্ক্ষিক শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে পূর্ব- 
রক্ষা করা যায়না ধারণ|কে কাজে লাগান । শিক্ষক শ্রেণীগত ভাবে পাঠটীকা। 
রচনা করেন | ব্যক্তিমুখীন শিক্ষ।য় যে ভাবে প্রতিটি ছাত্রের ব্যক্তিগত উতৎকধ- 
সাধনের চেষ্ট| কর! হয়, এখানে তা সম্ভব নয়। পঞ্চ-সোপান শিক্ষাপদ্ধতির 
মলভিন্তি ভাবার্তের শিক্ষাদর্শন | নর্তমীন মনোবিজ্ঞনীগণ মনের গঠন ও ধারণা 
ব্রার শক্তি সম্পর্কে হাতের মতনাদকে অভ্রান্ত বলে মনে করেন না। 

পাঠটাক।নিভর পাঠে শিক্ষক প্রধান ভূমিকা গ্রহণ 
করেন। শিক্ষাথীর। শিক্ষকের উপর নিশরশীল হওয়ায় 
তার! সক্রিয় অন্প গ্রহণ কর।র সুযোগ পায় না। 

এ পদ্ধতিতে যে ভাবে পাঁচাটি সোপানের মধ্যে বিষ্কে সীমাবদ্ধ করে 
শিক্ষা দেওয়ার কথা বল। হযেছে, তার ফলে শিক্ষার মত একটি স্বাভাবিক 
স্বতঃস্ৃরত প্রব্রিয়। কৃত্রিম ছচে ঢালা ও যান্থিক (040০০1২৪- 
11081) হয়ে দাড়ায় । পঞ্চমোপান-পদ্ধভি শিক্ষকের 
স্বাধীনতা হরণ করে নেয়। এই পদ্ধতিকে নিষ্ঠার সাথে 
অন্নসরণ করতে হলে প্রয়োজন মত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা সম্ভব হয়ে ওঠে 
না। এছাড়া বাস্তব দিক থেকে বিচার করলে দেখা! যায় স্কুলের নিদিষ্ট সময়ের 
মধ্যে পাচটি সোপানকে ষথাযথ অনুসরণ করে পড়ান সম্ভব নয়। 


শিক্ষক্েত্র কর্তব্য 


(180125 0 036 022.01067) 


শ্রেণীশিক্ষার বহু দোষ ক্রাটি জেনেও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রেণীশিক্ষা 
ব্যবস্বা মেনে নেওয়া হয়েছে । শ্রেণীশিক্ষাকে যতটা সম্ভব দোষ মুক্ত করার 
শিক্ষক পাঠটাকার. জন্য হার্বা্তের শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োগ কর! ঘায়। পাঠটাকা 
ঘোষ ক্রুটিগুলিকে রোধ রচনায় ও পাঠ পরিচালনায় শিক্ষক যতট1] সম্ভব ছেলে- 
করার চেষ্টা করবেন মেয়েদের সহযোগিতায় তাদের প্রকাশের পথ উন্মুক্ত করে 
দেবেন) পঞ্চমোপান শিক্ষাপত্বতি শিক্ষকের স্বাধীনতা! খর্ব করেছে একথ। বল! 


পাঠটীকায় শিক্ষকের 
ভূমিকাই প্রধান 


পাঠটাকায় শিক্ষাদান 
কৃতজরম ও যাগ্রিক ভয় 


পাঠ-পরিকল্পন ১৬৫ 


ঠিক নয়। পঞ্চসোপান পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের কাঠামেটিই স্থির করে দেওয়া 
হায়ছে। যোগ্য অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষাদ্ানকালে তার প্রয়েজনমত পাঠটাকার 
পরিবর্তন সাধন করতে পারেন। কৌতুহলী শিক্ষার্থীদের সব প্রশ্নই পাঠটাকার 
পরিকল্পিত পথ ধরে যাবে না। সে ক্ষেত্রে শিক্ষকের অবস্থার সাথে সামগ্রশ্য 
নিধানের স্বাধীনত! আছে। পাচটি সোপান অভসরণ সম্ভব নয় বাঁ সর্বক্ষেত্রে 
প্রয়োজন নেই বলেই বর্তমানে তিনটি সোপানের সৃষ্টি হয়েছে । সাধারণ দোষ 
ক্রটি সত্বেও শ্রেণীশিক্ষা-ব্যবস্থায় হার্বঙের শিক্ষাপদ্ধতির উপযোগিতাকে কোন 
ক্রমেই অস্বীকার করা যায় ন|। 


পাঠটীক্ক। প্রস্তুত প্রণালী 


(10191010175 2. 1253017) 
পাঠটাক! হবে শ্রেণীর উপযুক্ত-_ 
কোন একটি বিষয়ের পাঠটীকা রচনার সময় শিক্ষককে কয়েকটি বিষয় মনে 
রাখতে হবে| প্রথমেই ত/কে খেয়াল রাখতে হনে কোন শ্রেণীর জন্য পাঠটাক। 
রচিত হচ্ছে । শ্রেণীভেদে ছাত্রদের বয়স ভেদ হয়, গ্রহণের 
নিভে, ক্ষা রেখে শক্তির তারতমা হয়। অনেক সময় একই কবিতা বা 
পাঠটাকা রচিত হবে গছ্য”শ! উচু ও নীচ শ্রেণীতে পড়ান হয়--পাঠটাকা রচনায় 
শ্রেণীর কথ|। বিবেচনা! করতে হবে। তারপর পময়- 
আমাদের অনেক কিছু বলার থাকতে পারে কিন্ত সময় মাত্র ৪০ মিনিট । 
তই এমন ভাবে পাঠটীকা রচন| করতে হনে ফাতে সেই নিদিষ্ট সময়ের মধ্য 
যেন নির্দিষ্ট পাঠ শেষ কর। যায়। কোন খতুতে পাঠদান হচ্ছে তা খেয়াল 
রাখতে হবে, কারণ খতু অন্তঘায়ী পাঠদান ভিন্ন রকম হবে| 
পাঠটাকা! প্রস্তৃতের মময় অনেকগুলি বিষয়ের উপর নজর রাখতে হবে। 
কখন কখন কোন কে।ন শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহার কর। হবে তার উল্লেখ 
পাঠটাকায় রাখতে হবে। কখন কোন প্রশ্ন করা হবে 
তার পরিকল্পন1ও পাঠটাকায় থাকবে । কোথায় কোথায় 
বোর্ডের ব্যব্হার কর] হনে, কোথায় কোথায় ব্যাখ্যা ও বর্ণন|া করা হবে, 
কোথায় কি কি পদ্ধতি অবলম্বন কর] হবে তা পাঠটীকায় উল্লেখ কর। থাকবে । 
শিক্ষাকে বাস্তব ও জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করার চেষ্ট! পাঠটাকায় থাকবে । 
পাঠটাকায় শিক্ষার্থীকে সক্রিয় কর।র ও তাদের অন্দিজ্রিতাকে কাজে লাগানোর 
প্রচেষ্টা থকবে। 


উদ্দেশ্য (410) 


ছেলেমেয়েদের কি বিষয়ে পাঠ দেওয়| হবে তা আগে থেকেই স্থির করে 
নিতে হবে। শুধু বিষয় স্থির করলেই চলবে না, কোন বিষয়ের কতটুকু পাঠ 


পাঠটীকায় বিভিন্ন শর্ত 


১৬৩ শিক্ষী পদ্ধতি ও পরিবেশ 


দেওয়া হবে, সেদিনকার বিশেষ পাঠ কি সে সম্পর্কে ছাত্রদের জানিয়ে দিতে 
হবে| পাঠের উদ্দেশ্য কি তা স্থির করে পাঠপরিচালনা করতে হবে। শিক্ষার্থীরা 
যেন বুঝতে পারে নিদিষ্ট যে পাঠ তারা গ্রহণ করছে 
তার লক্ষ্য কি? স্থনি্দিষ্ট উদ্দেশ্য সামনে না রেখে কোন 
বিষয়ের পাঠ শুরু হলে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারবে না 
তাদের সামনে প্রতিপাা বিষয় কি? পাঠটাকা লক্ষ্যে পৌছাবার দিকে দৃষ্টি 
রেখেই রচিত হবে| পাঠ্রে লক্ষা বাঁ উদ্দেশ্য ভেদে পাঠপরিকল্পনা ও পাঠ- 
পরিচালনার দপ ভিন্ন হবে। জ্ৰানমূলক পাঠ (500160£6 185507) এব 
রসান্মভৃতিমূলক পাঠের (20020190102) 1595019) উদ্দেশ্য একরকম হতে পারে 
ন।। উদ্দেশ্টের দিকে দৃষ্টি রেখেই পাঠ পরিচালিত হবে এবং সই ভাবেই 
পাঠটীক1 রচিত হবে। পাঠের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উদ্দেশ্য থাকতে পারে, 
পাঠটীকায় তার উল্লেখ থাকবে । কোন পরিকল্পনা উদ্দেশ্যবিহীন হতে পারে 
ন1, পা$দানও উদ্দেশ্যবিহীন নয়, পাঠপরিকল্পনাও উদ্দেশ্যবিহীন নয়। পাঠ- 
পরিকল্পনার উদ্দেশ্য দু'রকমের হয়, মুখ্য ও গৌণ। পাঠদানের মাধামে আশু 
(ঘ ফল লাভ করা! যায় তাকে মুখ্য উদ্দেশ্য বলে, আর গৌণ উদ্দেশ্য হ'ল স্থদূর 
প্রসারী। গৌণ উদ্দেশ্য গুলির চরিত্রের গুণ হিসেবে ধীরে ধীরে বিকশিত হয় | 
উপকরণ (4198) _ 
শুধুমাত্র শিক্ষকের মুখে শুনে ছেলেমেয়েদের তৃণ্থি হয় না । তাই পাঠকে সব 
'দক থেকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য কানে শোনার সাথে চোখে দেখার 
কিকি সরগ্াম বাবহার করা যেতে প|রে তাও পৃবে স্থির 
রা করে নিতে হবে। যে সব শিক্ষ-উপকরণ পাঠকালে 
ব্যবহৃত হবে পাঠটীকায় তার উল্লেখ থাকবে । এই সব শিক্ষা 
সহায়ক উপকরণগুঁল (7290151705 4১105) দ্র রকমের-_সাধারণ ও বিশেষ। 
চক, ডাস্টার প্রভৃতি উপকরণগুলি প্রতি বিষয়ের জন্য প্রতি শ্রেণীতেই লাগে। 
আর মানচিত্র, ছবি, মডেল, গ্রক ইত্যাদি বিভিন্ন উপকরণ বিভিন্ন শ্রেণীতে 
বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ পরিকল্পন| অন্যায়ী সগ্রহ করতে হয় । 
প্রস্ততি (0১1619818010)- 
পাঠদান কালে শিক্ষার্থীর মনকে প্রস্তুত করা এক কঠিন কাঁজ। আয়েক্ন 
ব! প্রস্তাতির উপর পাঠ পরিচালনার সাফল্য অনেকখানি নির্ভরশীল । ছেলে- 
পূরধজ্ঞান পরীক্ষাও মেয়েদের মধ্যে যদি আগ্রহ সৃষ্টি না হয়, তারা যদ নতুন 
2 বিষয় সম্পর্কে কৌতুহলী না হয় তাহলে তারের পড়াবার 
চেষ্টা পণুশ্রমে পর্যবসিত হবে। নিদিষ্ট পাঠ সম্পর্কে 
আগ্রহ সহি করার জন্য ও যে বিষয়ে পাঠ দেওয়া হচ্ছে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীর 
পূর্বজ্ঞান কতটা আছে শিক্ষক প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে তা জেনে নেবেন। পূর্বজ্ঞান 


পাঠপরিকল্পনা 
উদ্দে্থাহীন হবে না 


পাঠ-পরিকল্পন। ১৬৭ 


পরীক্ষার মধ্য দিয়েই প্রশ্ন করে সেদিনকার নতুন পাঠের সাথে পুরাতন অভিজ্ঞতার 
সংযোগ সাধন করে দ্েবেন। যদি বিষয়টি নতুন হয় তাহলে বিষয়াহ্গ প্রশ্ন 
করে আগ্রহ উদ্দীপ্ত করে শিক্ষার্থীর মনকে পাঠ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করবেন । 
আমাদের মনে রাখতে হবে একই শ্রেণীর সমস্ত ছাত্রের পূর্বজ্ঞান ঠিক একই 
রকম নাও হতে পারে । তাই প্রস্তুতি পর্বে আমাদের প্রধান কর্তবা হচ্ছে আগ্রহ 
স্ষ্টি করে পাঠের উপযোগী পরিবেশ স্ৃষ্টি করা । আগ্রহ সঞ্চার করতে শিক্ষক 
কি পন্থ! অবলম্বন করবেন সে সম্পর্কে শিক্ষক তার স্বাধীন রিচারবুদ্ধি ও 
অভিজ্ঞতার সাহায্য নেবেন । 

পাঠ ঘোষণা (4100 00100610922)6 01 05515 1659010)-_ 

পাঠের উপযুক্ত পরিবেশে শিক্ষার্থীর মনকে নির্দিষ্ট পাঠ গ্রহণে প্রস্তত করে__ 

তার মনে কৌতৃহল স্থষ্টি করে শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন । 

পাঠটাকা ও পাঠঘোৎণ; এর পূর্ব পর্সস্ত শিক্ষার্থীদের ঠিক জানা ছিল না কি নিয়ে 
আলোচন| হবে, পাঠঘোষণ।র পর পাঠ একটি স্বনিদিষ্ট পথ ধরে অগ্রসর হবে। 

উপস্থাপন (01556106561017)- 

পাঠ শুরু হলে শিক্ষক ধীরে ধীরে বিষয় বস্তর মধ্যে প্রবেশ করবেন । 
পাঠের সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট পাঠকে কয়েকটি পর্বে (01016) ভাগ করা যেতে 
পারে। শিক্ষক ধারাবাহিক ভডাবে একটির পর একটি 
পর্ব ব| অংশ শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থিত করবেন । বিষয় 
বস্ত ভেদে (জ্ঞানমূলক, রসানুতৃতিমূলক, দক্ষতামূলক) 
পাঠ উপস্থপনের রীতি-পদ্ধতি ভিন্নরূপ হবে। উপস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রশ্বোত্তর 
ও আলো চন জ্ঞানমূলক পাঠে যে ভাবে করা হনে রসান্ুভৃতিযূলক পাঠে সে 
ভাবে কর! হবে না । উপস্থাপন পর্যায়ে বিভিন্ন শিক্ষা সহায়ক উপকরণগুলি 
বাবহার করা হবে। এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিক্ষাদান পদ্ধতি বিষয়বস্তর স্বরূপ ও 
প্রতি অনুযায়ী ব্যবহৃত হনে । উপস্থাপনই হচ্ছে পাঠটাকার সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায়। 
এই পর্যায়ে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, বক্তৃতা, আলোচন। ও প্রশ্থোত্তরের মাধ্যমে 
শিক্ষাদান করা হবে । পাঠদানে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে 
লাগাতে হবে । শিক্ষক সহান্তভূতির সঙ্গে উপস্থাপন পর্যায়ে পাঠদান করবেন। 
এই পর্যায়ে শিক্ষকের পাঠদান ও বিষয়বস্তর পরিবেশন নৈপুণ্যের উপর 
পাঠদানের সামগ্রিক সাফল্য নির্ভর করছে । 

অভিযোজন (42017580100) 

নিদিষ্ট পাঠ আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুনতে পেরেছে এব' 
অভিযোজনে ছাত্রদের যতটুকু বুঝতে পেরেছে ত৷ প্রয়োগ করতে পারে কি না 
নবলৰ জ্ঞান পরীক্ষা জানবার জন্য আলোচ্য বিষয় থেকে শিক্ষক কতকগুলি 
কর! হয় প্রশ্ন করবেন । শিক্ষার্গীর। যদি তাদের অধীত বিদ্যাকে 
সার্থক ভাবে প্রয়োগ করতে পারে তাহলে বুঝতে হবে ছেলেমেয়েদের পাঠ 


উপস্থাপন পাঠটাকার 
গুকত্বপূর্ণ পধায় 


১৬৮ শ্রিক্ষ। পদ্ধতি ও পরিবেশ 


আয়ত্ব হয়েছে । এই প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েদের অধীত জ্ঞানের ভিতিও 
দুঢ হয় । 

বোডের কাজ (9০870 ৬/ ০:15) 

শ্রেণীতে যে পাঠ আলোচনা হ'ল তার কঠিন অংশ বা! আলোচনার সারাংশ 


বোর্ডের কাজে শিক্ষক শিক্ষা্থীদের সহযোগিতায় বেডে লিখে দেবেন। 
ছাত্রদের হযোগিতা . বোর্ডে লিখিত অংশ শিক্ষার্থীরা লিখে নেবে। 


বাড়ীর কাজ (70752 75815) 

পাঠ শ্যে হলে বাড়ীর জন্য শিক্ষার্থীদের কাজ দেওয়া ছবে। বাড়ীর 
কাজের মধো মেন বৈচিত্র থাকে। যেমম আকবরের 
সম্পর্কে অ।লোচন।র পর বাড়ী থেকে যা পড়ান হ'ল তা 
সংন্গেপে লিখে আনতে বলা চলে কিন্ত বাডী থেকে 
আ]কপারর রাজ্যের জীমা নিদেশ করে একখ|না ভারতের মানচিত্র একে 


আমে বল। ভল। 


লাছাব ক[জ 


বিচত্রম্মহণে 


পাঠটীকা প্রস্তত প্রণালীর আলোচনা থেকে আমরা নিম্নরূপ 
একটি পাঠটাকার কাঠামো তৈরী করতে পারি । 


পাঠ-পরিলেখ 
তাঁরিখ-- 
বিছা|লয়ের নম বিষয় £-- 
শ্রেণা_ পাঠক্রম ₹ 
ছাত্র সখা বিশেষপাঠ ₹ 
গড় লয়স-_ 
সময়-_ 
শিক্ষক আজকের পাঠ £ 
উদ্দেশ প্রত্যক্ষ 
পরোক্ষ 

উপকরণ-- 
প্রস্থাতি-_ 
পাঠ ঘোষণা__ 
উপস্থাপন-_ 
বোডের কাজ-_ 
অভিযোজন-__ 

কাজ _- 


পাঠ-পরিকল্পনা ১৬৪ 
পাঠ-পন্িভেথ ৪ 


বিদ্যালয় রামজয়শীল শিশু পাঠশাল। বিষয়_বাংল। ভাষ! ও সাহিত্য 





শ্রেণী-_ সপ্তম “থ? - বিশেষ দ্রতপাঠ 

ছাত্রীনংখ্যা-৪০ জন সাধারণ পাঠ-_ “বেলা? 

গড় বয়স--১১ বছর + পাঠক্রম * বেভুলা কতৃক লখিন্দরের 
সময়-_৪০ মিঃ জীবন আনয়ন এবং মরে 
তারিখ_-৮ ৯:৬৮ মনসাদেবীর পূজা প্রচার 
শিক্ষিকা সন্গ্যা মজুমদার এম-এ. বিটি, * অছ্যকার পাঠ 
উদ্দেশ্য মুখ্য £_ বেহুল। গল্পের বিষয়নস্তব যথাষথ অন্ধাবনে এবং 


দ্রুত পঠনে ছাত্রীদের সহ।য়ত। কর।। 
গৌণ £__গল্প পাঠে এবং সাহিত্ো ছাত্রীদের আগ্রহ কষ্ট 
কর|। 
প্রস্ততি ছাত্রীদের পবজ্ঞান পরীক্ষার্থে এবং ছ্যকার পাঠে তাদের 
মনকে আগ্রভবীল করে ভোলবার জন্য শিক্ষিকা নিয়্লিগিত 
প্রশ্নগুলপি জিজ্ঞাসা করবেন 37 
(১) লখিন্দরের বিবাহ-নাসর কেন লোহার তৈরী করা 
হয়েছিল ? 
(২) মনসা লখিন্দরকে সর্পদ-শন করলেন কেন ? 
(৩) মুত ন্বামীকে বাসর ঘারে দেখে বেহুলা কি করলেন ? 
পাঠসংজ্ঞবাপন আজ আমর] স্বামীর জীনন নয়নের জন্য বেহুলা 
স্বর্গলোকে যাত্রা এবং মনস|র মরে পূজা গ্রচার সম্বন্ধে পড়ব। 
উপস্থাপন £ শিক্ষিকা অছ্যকার পাঠ্যাংশট্রকু শ্রেণীর সকল ছাত্রীদের 
দ্রুত পাঠ করতে বলবেন । পাঠের সময় যাতে ছাত্রীরা 
বিষয়বস্তর ধারানাহিকতাকে অনুসরণ করতে পারে সেজন্য 
শিক্ষিকা নিম্বলিখিত প্রশ্নাবলী বোর্ডে লিখে দেবেন। 
ছাত্রীরা বোর্ডের প্রশ্থের ভিত্তিতে অগ্যকার পাঠ্যাংশটুকু 
নীরবে দ্রুত পাঠ করবে । ছাত্রীর| যখন নীরবে পাঠ করবে, 
তখন শিক্ষিকা সমগ্র শ্রেণীতে ঘুরে ঘুরে ছাত্রীদের নিভূ'ল 
পঠনে এবং কঠিন শবের অর্থগ্রহণে সহায়তা করবেন। 
(১) বেহুল! স্বামীকে নিয়ে কোথায় যাবার প্রতিজ্ঞা 
করলেন? 
(২) বেছুল! লখিন্দরের দেহকে কোন পথে গ কিসে করে 
নিয়ে যাজ। করলেন ? 


১৩৩ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


(৩) গাঙ্ুরের জলে ভামতে ভাসতে বেহুলা কি ঘটনা দেখে 
আশ্চর্য হয়েছিলেন? বেহুলার আশ্চর্য হওয়ার কারণ কি ? 
(৪) নেতা ধোপানীকে বেহুলা কিসের জন্য অন্থরোধ 
করলেন ? ্ 

(৫) বেহুল! স্বর্গে গিয়ে কি করলেন ? 

(৩) বেহুলার নুত্যে সন্তষ্ট হয়ে মনসা কি করলেন ? 

(৭) ন্বামীর প্রাণ, শ্বশুরের চৌদ্দ ভিঙ্গ1! ফিরে পেয়ে বেহুল। 
কাকে দিয়ে মনসার পূজ। করাবেন বললেন ? 

অভিযোজন 2 ছাত্রীদের নবলন্ধ জ্ঞান পরীক্ষার্থে শিক্ষিকা নিযলিখিত 

প্রশ্নগুলি করবেন ৮ 

(১) নেহুল। মৃত স্বামীকে নিয়ে কি করেনম্ব্গে পৌঁছালেন ? 
(২) তিনি কিভাবে মনপাকে সন্তষ্ট করে মৃত স্বামীর প্রাণ 
ফিরিয়ে আনলেন ? 

(৩) চাদসদাগর মনসার পূজো শেষ পর্ষস্ত করলেন কেন ”? 


বাড়ীর কাজ £ বাড়ী থেকে অগ্যকার পাঠের সংক্ষিপ্তসার ছাত্রীদের লিখে 


আনতে বল। হনে। 
পাঠ-পন্িলেখ 

ওরিখ-৮.৮ ৬৮ বিষয়__ব্রাংলা কিতা 
পিগ্াালয়_কা।লকাট। গালল একাডেমি পাঠপরিচর--জন্মভূমির প্রতি 
অেণী_-সপ্ম মাইকেল মধুস্ছদন দত্ত! 
ছাত্রী সংখ্া--৫০ পাঠক্রম * (১) রেখে। মা দাসেরে মনে 
গড় বরস--১১+বৎসর জীবন নক | 
সময়-৪৫ মিঃ (২) কিন্ত যদি রাখ মনে হইতে শে 


শিক্ষিকা-_জ্যোতআা দাস এম.এ.বি.টি. নিদিষ্ট পাঠ-তারক| চিহিত অংশ | 


উদ্দেশ্য 8 মুখ :-_রসসঞ্চারী পাঠের মাধ্যমে চিন্তা, কল্পনা ও ভাবরন্তির 
বিকাশ সাধন করে অগ্যকার পাঠ ও বিষয়ের সারমর্য গ্রহণ ৪ 
কবিতার রসান্াদনে ছাত্রীদের সাহায্য কর|। 
গৌণ $__ভাষাজ্ঞান, শব্দভাপ্তার বৃদ্ধি ও কবরিত। পানে ছাত্রীদে 
মনে আগ্রহ স্ষ্টি কর।। 

উপকরণ £ কবিতার লেখক মাইকেল ধু্থদন দত্তের একথানি ছবি। 

আক্লোজন £ যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করে ছাত্রীদের মনকে পাঠ্যাভিমুখী করার 
জন্য এবং কবি ও কবিতা সম্পর্ক তাদের মনে অনুরাগ সঞ্চারের 
জন্য নিয়রূপ প্রশ্ধ করা হবে £-_ 


পাঠ-পরিকল্পন। 


(১) “নমঃ নমঃ নমঃ সুন্দরী মম 

জননী বঙ্গভূমি”_-এই লাইনটি কাকে উদ্দেশ্টা করে 
লেখা হয়েছে? 
(২) বঙ্গভূমিকে জননী বল। হয়েছে কেন ? 
(৩) এই কবিতাটি কোন কবির লেখা ? 
(৪) রবীন্দ্রনাথের পূর্বে আধুনিক বা'লার শ্রেষ্ট কবির নাম 
বলতে পার? 
(৫) মাইকেল মধুস্ছদন দত্তের ছুই একখ|ন। কাবা গ্রন্থের নম 
বলত ? 


পাঠঘোৌষণ। £ আজ আমরা কবি মধুস্ছদন দত্তের বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে 
জননী বঙ্গভূমিকে উদ্দেন্ত করে লেখ। “জন্মভূমির প্রতি” কবিতাটি 
পড়ে রসাস্বাদন করব । 


উপস্থাপন ? কে) এবার আবেগান্রভূতির সাথে ছন্দ, যতি ও ছের্দের প্রতি 
লক্ষ্য রেখে সমগ্র কবিতাটির একটি রসমধুর পাঠ দেওয়া হবে । 
এই পাঠ ছাত্রীদের মনে কতট। রেখাপাত করেছে জানবার জন্য 
নিম্নরূপ কয়েকটি প্রাশ্্বের অবতারণ। করা হনে /-- 
(১) “রেখে। মা দাসেরে মনে-দ্1স বলতে কবি কাকে 
বুঝিয়েছেন ? 
(২). মনে রাখবার কথ। কবি কেন বলেছেন ? 
(৩) “ম।” বলে কবি কাকে সম্বোধন করেছেন ? 
(খ) এবার ছাত্রীদের বুঝব।র সুবিধার জন্য কবিতাটির প্রথম 
অংশ পাঠ করে শোনান হনে। কঠিন শব্দের অর্থ ও কঠিন 
অংশের ব্যাখ্য। করে বুঝিয়ে দে ওয়া হবে । ছাত্রীদের সহযোগিতায় 
আলোচন। কলে নিম্নরূপ প্রশ্নগুলি করে ছাত্রীদের মন পাঠে 
নিবদ্ধ রাখ] হবে +- 
প্রথম অংখ--রেখে। মা দাসেরে মনে জীবন নদে" 
(১) “সাধিতে মনের সাধ ঘটে মদি পরমাদ_” 
(ক) কবির মনের কি কি সাধ ছিল? 
(খ) পরমাঁদ বলতে কবি কি বোঝাতে চেয়েছেন ? 
(২) “মন কোকনদে”__কথাটির অর্থ কি? 
(৩) কাহার মনকে কোকনদ বল! হয়েছে ? 
(৪) “মধুহীন করোনা?__কি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে? 
এবার ছাত্রীর্দের কয়েকজনকে কবিতাটি পড়তে বলা হনে € 
প্রয়োজন হলে পাঠ সংশোধন করে দেওয়া হবে । 


৪. 
স্পঠি 
চা 


১৭২ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


বোর্ডের কাজ £ ছাত্রীদের সহোযোগিতায় কঠিন কঠিন শব্দের অর্থ ও 
প্রয়োজনীয় অংশের ব্যাখ্যা বোডে লিখে দেওয়া হবে ও তাদের 
নিজেদের খাতায় লিখে নিতে বলা হবে । 

অভিযোজন £ নবলন্ধ জ্ঞানের ভিত্তিকে দৃঢ় কর।র জন্য ও পঠিত কাব্যাংশটি 
ছাত্রীর! জদরঙ্গন করতে পেরেছে কি না জানবার জন্য নিম্নৰপ 
নয়েকটি প্রশ্ন তাদের কাছে উপস্থ!পন করা হবে ১ 
(১) কবি জাবনকে নদীর সাথে তুলনা করেছেন কেন ? 

(১) “জীবন প্রবাহ বহি কাল সিন্ধু পানে ধায়” ূ 
(₹) এই ল[ইনটিতে কি বেঝন হয়েছে? 
1) কেন কি এই লাইনটি রচন। করেছেন ? 

(5) "অমর কে কোথা কৰে? 

(ক) পরথিনীতে অমরতা লাভের কি উপায় ? 

বাড়ীর কাজ : শানুন্তির প্রতি অঙরাগ স্থষ্টির ভন্য ছাত্রীদের বাড়ী থেকে 

পঠিত অণ্শ মুখস্থ করে আনতে বল! হনে । 





পাঠ-পন্রিল্রেখ 
লিদ্যালয়- লেক নালিক] বিছ্য।লয় নিষয়__ভূগোল 
শরণা-সপুম বিশেষ বিষয়__আগ্েয় গিরি 
তরী সংখা।_৪৫ পাঠক্রম-(১) * আগ্েয় গিরির গঠন 
গড় পয়স--১১নহসর (২) * অগ্রন্যৎপাতের কারণ 
সময়--৪০ মিনিট (৩) অগ্রাৎপাতের ফলাফল 
ভারিণ _৮1১০।৬৮ শগ্যকার পঠ__তারক। 
শশ্ষিক লিভ] চৌধুরা এম. এ. বি. টি চিহিত অ্শ 


উদ্দেশ্য £ প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য £__আগ্নেয়গিরির গঠন ও অগ্রযৎপাতের কারণ 
সন্ন্ধে জ্ঞানলাভ করা । 
পরোক্ষ উদ্দেশ্য :_ছাত্রীদের চিন্তা ও কল্পনাশক্তির বিকাশে 
সহায়তা করা ও ভূগেলি পাঠে আগ্রহের কষ্টি করা। 
উপকরণ £ আগ্নেয়গিরির বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে অঙ্কিত চিত্র 
আয়োজন : ছাত্রীদের মন পাঠ্যাভিমুখী করার জন্য শিক্ষক নিম্নরূপ প্রশ্ন 
করবেন । প্রয়োছন বোধে পূর্বজ্ঞানের সহায়তা গ্রহণ করা ভাবে । 
(১) পৃথিবীর অভ্যস্তর ভাগ কিরূপ পদার্থ বার! গঠিত ? 
(২) প্রথিবীর অভাস্তরস্থ পদার্থ উত্তপ্ত কেন? 
(৩) ভু-মভান্তরস্থ উত্তপ্ত পদার্থ কোন কোন উপায়ে ভূ-ত্বকের 
উপরিভাগে আসে ? 


পাঠ-পরিকল্ননা ১৭৩. 


(৪) মাঝে মাঝে পৃথিবীর উপরিভাগ কেন কাপে? 
- (৫) ভূ-কম্পনের ফলে পৃথিবীর উপরিভাগে কি কি পরিবর্তন 


ঘটে? 
পাঠ ঘোষণা: আজ আমরা *আয়েয়গিরি ও অগ্ন শাৎ্পাতের কারণ” সম্বন্ধে 
আলোচন। করব্‌। 


উপস্থাপন 


বিষয় “১৮_ পৃথিবী এককালে জলস্ত অগ্রিপিণ্ডের মতা ছুল। ভূ-ত্বকের 
উপরিভাগ কঠিন ও শীতল হলেও উহার অভান্তরভাগ অত্যান্ত উত্তপ্ত। উপরের 
প্রশ্থর, মাটি ইত্যাদির চ[পে ভিতরের দ্রব্য তরল অবস্থায় পরিণত হতে পারে না। 
যদি কোন কারণে উভয়ের চাপ হ্রাস পান্ধ তাহলে উহা। গলে খ|য় এবং ভিতর 
হতে গলিত পদার্থ জলীয় বাম্প (উহাকে ম্যগম। বল। হয়) ভূক ফাটিয়ে 
উপরে ওঠে এবং স্তরে স্তরে জমে পবতের আকার ধারণ করে। সেই পবতকে 
আগ্নেয়গিরি বলে । 


পদ্ধতি “১” আলোচন।র স্থবিধার্থে সমগ্র পাটি চারটি অদশে বিভক্ত 
করা হবে। শিক্ষিক। গ্রয়োজনমৃত একে দেখাবেন । 

(১) পথিবী ক্ষষ্টির প্রথম অবস্থায় কিরূপ ছিল । 

(২) পথিবীর উপরিভ|গ ও অভ্যন্তরশ।গ কিরূপ ? 

(৩) ভূ-অভ্ান্তরের প্রস্তর মাটি ইত্যাদি কেন গলিত হাতে পারে না? 

(৪) ভূ-অভ্যন্তরস্থ গলিত পদাথ কি করে ভূহ্বকের উপরে মাসে? 

(৫) 'ম্যাগমী? কাকে বলে? 

(৬) আগ্রেরগিরি কিবূপে কষ্ট হয় ? 

বিষয় “২৮ ভূগর্ভের উষ্চপ্ত পদার্থ যখন উপরে আসে কে লাভা বলে। 
ভূ-পৃষ্ঠের এক গোলাকার ছিদ্র দিয়া এই লাভা ব|ঠির হয়। একে আগ্নেয়গিরি 
মধ্যস্থ নালী বল! হয়। নলের নীচে একটি প্রকাণ্ড গহ্বরে গলিত পদার্থ সমূহ 
সঞ্চিত থাকে তাকে ম্যাগম। চেম্বার বলে। আগ্নেঘগিরির শিখরে বাটির আকারে 
এক গহবর থাকে । তাকে জালামুখ বা 0120 বলে। অনেক সময় মূল নল 
দিয়ে লাভা ন। বাহির হয়ে অন্য পথে পর্বত গাজের এক ভিন্ন স্থান দিয়ে উপরে 
উঠে এবং তলায় জালামুখ সষ্টি করে, এইভাবে একাধিক জ্ঞালামুখ স্য্টি হয়। 


পদ্ধতি “২৮ ১। লাভা" কাকে বলে? 

(২) আগ্রেয়গিরির নালী কাকে বলা হয়? 

(৩) ম্যাগমা চেম্বার আগ্নেয়গিরির কোন অংশে থাকে ? 
(৪) য্যাগমা চেম্বারে কোন কোন জিনিস সঞ্চিত হয় ? 
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(৫) শ্াগ্নেরগিরির 'জালামুখ" কাকে বলে? 
(৩) একটি আগ্নেয়গিরিতে একাধিক জালামুখ কিভাবে স্য্টি হুয়? 


বিষয় “৩” কোন স্থানে অগ্র্যৎপাতের পূর্বে ভূ-পৃষ্ঠ ঘন ঘন আন্দোলিত 
চয়। একে কৃমিকম্প বলে। ভূমিকম্পের ঠিক পূর্বে মাটির নীচে গুড়, গুড়, 
+ক্79 শোন। খায় । হঠ|ৎ একস্বান থেকে গলিত লাভা ও ছাই উত্যাদি 
মাকাশের বন্ধুর পিশ্তৃত হয়। পরে স্বরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে মোচাকৃতি এক 
পরছের কষ করে। 

পদ্ধতি “৩৮ (১) শগ্রযংপাতের পূর্বে ভূ-পুষ্ঠের অবস্থা কিরূপ হয় ? 

(১) শগ্নৎপাতের পুৰের আন্দোলনকে কি বলে? ) 
(৩) আগেয়গিরির পারে মোচাকুতি পর্বত কিভাবে সৃষ্টি হয়? 


বিষয় "8৮ যে আগ্মেরগণিটি হতে অপির বা মাঝে মাঝে অগ্রা্পাত 
ঘটে তাকে জীবন্ত (৪০61৮) আগ্রেয়গিরি বলে। যে আগ্নেয়গিরি হতে 
বন্তদিন অগ্রাৎপাত হয় না কিন্ধ যে কোন সময় হতে পারে তাকে সপ্ত 
(4007791)0) আগ্নেয়গিরি এস হে আমেয়গিরি হতে অগ্রযাৎপাতের কোন 
সম্ভাবন। নাউ তাকে মুত গাগ্নেরগিরি বলে। পৃথিবীতে এক হাজারের মত 
আধেয়গিরি আছে, আর মধো ৩০০ জাবন্ত আগ্নেয়গিরি | 


পন্ধতি “8৮” (১) কোন আগ্নেয়গিরিকে "জীবন্ত" বলে? 
(২) ম্প্ু আগ্নেয়গিরি কাকে বলে ? 

(৩) মুত আগ্মের়গিরি কাকে বলে? 

(৪) পৃথিপীতে মোট কতটি আগ্নেয়গিরি আছে ? 

(৫) মোট কতটি জীনন্ত আগ্নেয়গিরি আছে? 


বোডের কাজ-__শিক্ষিক। ছাত্রীদের সহায়তায় আলোচনার সারাংশ 
নবোঁডে লিখে দেবেন । 


আফষ়োজন £ নবলন্ধ জ্ঞান পরীক্ষার্থে শিক্ষিকা নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন | 
(১) পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় কিরূপ ছিল ? 
(২) ভূ-মন্যন্তরস্থ গলিত উত্তপু পদার্থ কিরূপে ভূ-পষ্ঠের 
উপরিভাগে আসে? 
(৩) 'ম্যাগম1 চেম্বার” কাকে বলে? কোন স্বানে এর 
অবাস্থৃতি? 
(৪) অগ্রযাৎপাতের পূর্বে ভূ-পষ্ঠের অবস্থা কিরূপ হয় ? 
(৫) আগ্নেয়গিরিতে একাধিক জলা মুখ কিভাবে স্ছ্টি হয় ? 
বাড়ীর কাজ : একটি আগ্নেয়গিরির চিত্র একে বিভিন্ন অংশ দেখতে বলা হবে। 


প।5-পরিকল্পন! ১৭৫ 


পাঠ-পান্ুলেখ 











১৮, ৮,৩৬৮ 
বিছ্যালয__ক্যালকাট। গলস একাডেমি বিষয় ইতিহাস 
শ্রেণী অষ্টম “ক? শাখ। পাঠ পরিচয়-__নবজাগরণ 
ছাত্রা সংখ্য।২৮ পাঠক্রম £-(ক) নবগ্াগরণ ও 
টড ১৩-4-বৎসর তাহার প্রস্ততি 
সম্য--৪৫ মিঃ (খ) স্থাপতা, ভাক্কধা ও চিত্রশিল্পে 


নবজাগরণের প্রভাল 
শিক্ষিক।[জ্যাৎস। দাস এম. এ.লি. টি. *(গ) ধর্মসংক্কার- মার্টিন লুখার 
গ্যকার পাঠ--তারকা চিহ্কিত অংশ । 
উদ্দেশ্য মুখ £__ননজাগরণের যু মার্টিন লুখার খ্রীষ্টধর্মে খে বিরাট 
পরিবর্তনের স্ুচন। করেন সেই সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে 
ডাত্রীদের সাহায্য কর। | 
গৌণ £-নবসাগরণের যুগের ধর্মসংস্কার সম্পর্কে আলোচন। 
কর ছাত্রদের ইতিহাস পাঠে বু ৪ স্বমধীন বিচারশন্ডি, 
পিকাশের সহ|য়ত| কর। | : 
উপকরণ £ ম।টিন লথ।রর একখানি চিত্র ৪ ইউরোপের একটি মানচিত্র 
আমোৌজন £ এইতিহ|সিক পরিবেশ কষ করতে ছাত্রীদের পুবজ্জানের রর 
নিভর করে নিমবূপ কয়েকটি প্রশ্ন কর। হবে ৮5 
(১) ইউরোপের নবজাগরণ কোথায় শ্ররু হয় ? 


গর ৪ 


) 

(২) নবভাগরণের উপর কোন্‌ দেশের প্রভাব কার্যকরী হয়েছে ? 

(৩) এই ঘুগে শ্রীষ্টানদের ধর্ষ গুরুকে কি বলা হ'ত ? 

) এই পোপ কোথায় বাস করেন? 

পাঠ ঘোষণ। £ নবজ্ঞাগরণের যুগে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ষে পরিবর্তনের স্থচন। 
: ঘ্বেছিল, ধর্মক্ষেত্রে তার কোন ব্যতিক্রম হয় নি। এই যুগের 
নবশ্রে্ঠ ধর্মসংস্বারক মার্টিন লুখ।রের জীবনী আজ শআমর। 
আলোচনা করব । 

উপস্থাপন :£ ছাত্রীদের বোঝাবার হুবিধার জন্য অগ্কার পাঠ নিম্নরূপে "ভাগ 
করে বর্ণন| ও প্রশ্নের মাধ্যমে উপস্থাপণ কর! হবে । আলোচন।- 
কলে প্রয়োজনীয় উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করা হবে। 

বিষয় (ক) মধ্যযুগে গ্রীষ্ঠান পুরোহিতের! এক নীতিভ্র্ই অনাচারীর 
জীবন যাপন করত। ফলে ধর্মক্ষেত্রে নানা অনাচার প্রবেশ করেছিল । 
নবজাগরণের যুগে বাইবেলের অন্গধাদের ফলে সাধারণ মানুষ বাইবেলের যথার্থ 


সি 


৪ 
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কূপের সঙ্গে পরিচিত হয়, এবং দ্বনীতির বিরুদ্ধে তার। প্রতিবাদ শুরু করে। 
স্ব" পে/পও ধর্ম অপেক্ষা অর্থকেই শ্রেয় মনে করতেন এব তিনি অর্থ সংগ্রহের 
যন্য ঘুক্তিপত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা কারন। যেকোন লোক মুক্তি ক্রয় করে পাপ 
থেকে মুক্তি লাভ করতে পারতো | জন ক্যাল্ভিন, ইরাসমাক্‌ প্রভৃতি নেতৃবুন্দ 
এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিনদদ করেন। 

পদ্ধতি (ক) ১। মধ্যযুগের মান্য পুরেহিতদের উপর কেন বীতশ্রদ্ধ 


হয়েছিল । 


২। বাইবেল অন্রবাদের ফল কি হয়েছিল ? 

৩| মুক্তিপত্র কাকে বলে? 

৪। পোপ কিরূপ জীবন যাপন করতেন । 

বিষয় (থ) যাজক সম্প্রদায়ের অনাচারের বিরুদ্ধে জার্মানীতে মার্টিন 


পদ্ধতি (খ) 


বিষয় (গ) 


॥ 


লুখারের নেতৃত্বে এক আন্দোলন দেখ! দেয়। এই তরুণ 
সন্যাসী জার্ধানীর উন্টেবার্ক বিশ্ববিদ্াালয়ের অধ্যাপক 
ছিলেন, তিনি মানৰতাবাদ ও বাইবেলের সরল আদেশে 
অন্তপ্রাশিত হয়েছিলেন । পোপ সেপ্টপিটার গির্জ। নির্মাণের 
ব্য নিবাহের জন্য মুক্তিপত্র বিক্ররের কথ। ঘোষণ! করলে 
(তিনি তার তর প্রতিবাদ করেন। 


১। প্ুরোহিতদের বিরুদ্ধে আন্দোলন কোথায় তীব্র আকার 


ধারণ করে? 

২। এই আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন? 

৩। তিনি কি কারণে পোপের নিরোধিত! করেন ? 

৪ পোপ মুক্তিপত্র বিক্রয়ের কথা কেন ঘোষণ। করলেন ? 
লুথারের আন্দেলনের ফলে চার্চের অনাচারের বিরুদ্ধে প্রবল 
জনমতের স্থষ্টি ভ'ল। লুথার বললেন, অন্তাপই পাপ 
মোচনের একমাত্র উপায়। বাইবেল পড়লেই ধর্মের যূল কথা 
জান] যায়, সেজন্য পোপের অধীনতা স্বীকারের প্রয়োজন 
নেই। পৌপ-্দশম লিও ও পঞ্চম চার্স অনেক চেষ্টা 
করেও জনমতকে দমন করতে পারলেন না। লুথারের 
পক্ষে প্রবল জনমত স্থষ্টি হ'ল। জার্মানী দুটি দলে বিভক্ত 
হয়ে গেল। প্রাচীন পন্থীরা রোমান ক্যাথলিক ও লুথারের 
অল্ুগামীরা প্রোটেস্ট্যাপ্ট বলে পরিচিত হ'ল। 


পদ্ধতি () ১। মার্টিন লুখার পাপ মুক্তির উপায় সম্পর্কে কি বলেছিলেন? 
২। মার্টিন লুখারকে কে কে বাধা দিয়েছিলেন? 
৩। এই সময়কার পোপ কে ছিল্নে? 
৪1 যার্টিন লুখারের অন্ুগামীদের কি বল! হ'ত ? 


পাঠ-পরিকল্পনা ১৭৭ 


বোর্ডের কাজ £ আলোচন! শেষে ছাত্রীদের সুবিধার জন্য পাঠের সারাংশ 
ছাত্রীদের সহযোগিতায় বোডে লিখে দেওয়! হবে ও তাদের 
খাতায় লিখে নিতে বলা হবে। 
অভিযোজন : নিপ্দিষ্ট পাঠ ছাত্রীরা আয়ত্ব করতে পেরেছে কি না জানবার 
জন্য সমগ্র আলোচা অংশটির উপর কয়েকটি প্রশ্ন কর! হবে। 
১। মার্টিন লুথারের পূর্বে ধর্মসংস্কারের জন্য আর কে কে আন্দোলন 
. করেছিল? 
২। মুক্তিপত্র শিক্রয়ের কি উদ্দেশ্য ছিল ? 
৩। লুখারের অন্থগামীর্দের প্রোটেস্ট্যাণ্ট কেন ধলা হত ? 
বাড়ীর কাজ : ছাত্রীদের বাড়ী থেকে নব্জাগরণের একটি “সময় রেখা একে 
আনতে বল। হবে। 


প্রশ্নাবলী 


]. 1) 101 [0 ৫09 00 [01৩0 109 0251 99111 70165 ০0116550179 8110 4179? 
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শিক্ষ। পঃ দ্বিতীয় পর্ব-_--১২ 


অগুম অধ্যায় 


অনুবন্ধ প্রণালী 
(০0২,710 8 0 ১7 01017) 


হান্বার্ডেত্র তত 

(17701700165 71601 ) ৰ 
িক্চার একটি পাঠিকিঞ অন্ত ভয় । এই পাঠে পন বিষয়ের সমাবেশ 
কর] হয়। পাঠঞমের অন্তরক্ পিষয় গুলির গুভোকটিকে একক ৪ অন্য 
ূ নিরপেক্ষ ধরে নিদ্ধে সেই ভানে স্ময় ভানিক। রচনা কনে 
রে রে রর শরেধাতে শিক্ষার বাবস্ত। +৪া হয়। অথাৎ ছানার নয় 
গুলিকে ছিন্ন ভিন্ন করে খণ্ড খণ্ড ভাবে শিক্ষ'থদের 
শিক্গ। দেওয়। হয়। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে দেখ যায় আমর। যে সব 
বিষবে অন্ঞনিরপেক্ষ ব। স্বতন্ধ মনে করি সে সন ব্যিয় অন্‌ সমগ্র স্বতন্্ 
নঘ়। তাদের »ধো একট] থনিইউ যোগস্থত্র রয়েছে । পাঠকমের বিভিন 
বিষয় গ্রলিকে আমরা কিদ্ধনক্ষ (01956ণ0 5020100100721)),-একটির 
সাথে আর একটির কোন সম্পর্ক নে একথ| যেন মনে নাকরি। আমাদের 
শিক্ষণীয় বিষয়গুলি একটির সাথে অপরটি নিঃসম্পকয় 
নম । নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে জ্বীন আমাদের মধ্যে 
সঞ্চিত হয় সেই জ্ঞানরাশি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়ে শৃংখলাবদ্ধ 
ও সুসজ্জিত হয়। হাবার্ত বলেন পুরাতন জ্ঞানের সাহায্যেই 
আমরা নতুন জ্ঞান আহরণ করি |. জীবনের যাত্রাপথে প্রতি- 
নিয়ত আমরা নতুন অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছি,_নতুন অভিজ্ঞতা 
লাভ করছি। এই নতুন অভিজ্ঞতাকে পুরাতন অভিজ্ঞতার 
আলোকে বিচার করে তাঁর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে নেওয়া 
হচ্ছে। এমনি করে পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানরাশির সাহায্যে আমাদের 
জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি পাচ্ছে । কশুংখল যুক্তিসঙ্গত একাধদন্ধ চিন্তাধারাই 
আমাদের চরিত্র গঠন করে। হাবাঙ ললেন আমাদের চরিত্র নিভর করে 
আমাদের ভচ্ছাশক্তির উপর, ইচ্ছাশক্তি আকাজ্বার উপর, আক|জ্ষ। আগ্রহের 
উপর * আগ্রা চিন্তাবৃত্তের উপর। এই চিন্তাধারার মধোই আমাদের 
অন্তনিহিত যত কর্মপ্রেরণা, এখানেই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্ত নিহিত। চিন্তা- 
ধারার বাাপক ও জুসামঞ্রন্পূর্ণ ব্যবহারের মধ্য দিয়েই চরিত্র স্থগঠিত হতে 
পারে-(81766 01419067 7220145 10097111811, 7৮111 00707: ৫2576, 24576 


অন্ুবন্ধ প্রণালী ১৭৯ 


41701 1167৯510710 177197251 80072 10701 07 1/1912/71, 77110517107 
1716 8//016 17771510111) 725 25 ৫৮০০০, 111011015 170£ 1116 71011 
06 91 070861 61151716255 07 2৫4০211077 1125 11676, 1072 5170712 

012700127০7) 76101777162 07110) 0) 04111011770 07 
(৮০7151)0 0/12 00107011014 ০7117011211.) হাবাতের মতে সুশূংখল ও 
সঙ্ঘবদ্ধ চিন্তাধারা কৃষি করাই শিক্ষ-র আসন উদ্দেশ্য (1000001900 910)), 
তান বলেন শিক্ষার পুর্ণশশ্তির ন্যবহাঁর তারই করেন ধার। জানেন কি করে 
শিশ্তর তরুণ মন জুডে দঢ স্বল্প বিস্তৃত চিন্তাবুভের স্য্টি করতে হয় 
+"1/1055 0/7/)7 77712121112 70111 17014'51 01 2211001109111110 /0701£ 1107৮ 10 
04111015171 1112 0)014111141 50%11 2. 140০ ৭71৩ ০1111011611 ০101521)) 
0০077720124 71) 211 16517407151 


শ্রেণী পাঠন 
(0:1755"1752.01011))0) 


তমান শিক্ষ। ন্যাঞ্। শ্রে॥ পাঠনকে দ্বার করে নিঘ়নেছে ।  পিগ্ঞালয়ের 
পিন ছা ভাদের ক ক্ষাগত যোগ্ত। অনুখায়। কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত । 
এই অণ শোর মর্গে ্রনিলিত হয়ে শিক্ষক শিক্ষাদান করেন । 
এই পাঠদান গোসট পাঠদানের (০০টি ৮৩০০1)106) 
রায়ে পল্ড | একজন শিক্ষক একসঙ্গে অনেকগুলি 

শিক্ষা্থীকে পাঠদান করেন। ডিন শশ্রখীব পাঠরম আবার কতকগুলি 
বিষয়ে (35150) নিভক্ত। প্রতি বিষন শিক্ষ। (দগুয়।র জন্য বিষয়- 
শিক্ষক (50১15০0-6520৩0) গাঁকেন | এই পদ্ধতি শিক্ষাতত্-বিরুদ্ধ ) 
কাগণ হাবাতের মতে জান এক, অখণ্ড ৪ অণিভাজা। প্রগাত শিক্ষাপিদ 
পেস্ত।ল্যহস। (১৬৪ ঘ0521) 2 জন িউড (1917 19৩৬৩%) মেনে নিয়েছেন । 
শ্রেণী পাঠন ৪ নিষপ্ন পিভাঙ্গন নাতি তাই শিক্ষ। দর্শনের পরিপন্তা। ভআাছাড়। 
ম।নুষের বাক্তিতর, 5রিত্র ও বোধশক্তির জপ সামগ্রিক । “কোন ব/ক্ডির বাক্তিত্ 
(00159191105) ব। চরিত্র (01১200621) সামগ্রিক ভাবেই বিকশিত হয়। 
এ প্রসঙ্গে 2. 53121 বলেছেন, বি! 75750) 00955 7101 1741) 10112011011 0) 
17001109115, 7107 1576 57407124 &)1/720170/5- 94 24/0246410215077, 
11012 10271 27 ৫ 12750 ৮ 2110 0026 27:422105 864/17712151)7 10 1/71227412 
17615071211). 1০51255 101971055 152 11711), 7101 01) 7511 010172075 
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খেণী পাঠন ও বিবঘ- 
বিভাগন নীতি 


১৮০ শিল্পা পদ্ধতি ও পরিনেশ 


শিক্ষ। দানের সময় তাই বিভিন্ন বিষয়কে সম্পর্কযুক্ত করার প্রশ্ন আসে । 
হার্বাতের শিক্ষাতন্বের উপর ভিত্তি করে তারই অনুগামী জিলার (21115) 
অন্ুবন্ধ প্রণালীর স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন । সেই পদ্ধতিকেই পরবতীক1লে নানাভাবে 
ব্যাখ্য। ও প্রয়োগের গ্রচেষ্ট| হয়েছে | 


নিষয় সমূহ অন্য-নিত্রপেক্ষ নয় 


(90112005 812 1706 11)06121)901)1 ) 


হার্বাতের শিক্ষাতত্বের পূর্বসঞ্চিত ধারণার সাথে স্ুসংবদ্ধ ও 
সম্পর্কযুক্ত হয়ে নতুন ধারণ গড়ে উঠে ও চিন্তাধারার এঁক্য 
সাধিত হয় । এই মতবাঁদকে আশ্রয় ক্ধরেই তার 
আপ অজ এ ভান অনুগামীরা। “বিভিন্ন বিষয় একটি আর একটির 
গরম্পর সম্পক যুদ্ধ. সাথে সম্পর্কযুক্ত” এই মতবাদের অর্থীশ অনুবন্ধ 
প্রণালীর স্যঠি করেন। এই তত্ব অনুসরণ করে 
বল! যায় জ্ঞান অখণ্ড এবং প্রত্যেক বিষয়ের জ্ঞান পরস্পর 
সম্পর্কযুক্ত । পাঠের অন্তঙ্ক্ত শিষয়গুলিকে পরস্পর সম্পর্কহীন স্ব স্ব 
প্রধান মনে করলে ভূল করা হবে। অনেক সময় আমর। অত্যন্ত শিকট সম্পর্ক- 
যুক্ত গ্ষিযগ্তগ্গিকে ও আলাদ1 বরে দেখি। লেখা-পড়া ছুটে। বিষয় অঙ্গাঙ্গিভাপে 
জাঁড়ত। এদেরও ভিন্ন ভিন্ন করে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইতিহাস-ভূগেল, 
অঙ্ক-বীগণিত এদের মধ্যে থে একাস্ত্র ররেছে সেকথা আমরা ভুলেই যাই । 
এই ণ্ষরগুলির একটি পড়াতে প্রাসঙ্গিক ভাদেই আর একটি এসে যায়। 
পাঠ্য প্রতিটি বিষয়কে ছাত্রদের পৃথক পৃথক ভবে ন। পড়িয়ে একই শ্রেণীতুক্ত 
বিষয়সমুহের মধ্যে যোগস্থত্র স্থাপন করে যদি সে খিষয়গুলি একস।থে পড়ান 
যায় তাহলে ছেলেমেয়েদের পক্ষে বুঝতে সৃবিধা হয়৷ * 


অনুবন্ধ প্রণালী কি? 


(৬৬1)৪6 15 (50116180107) 


সমজাতীয় বিষয় সমূহের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে পড়াবার 
প্রণালীকেই অন্ুবন্ধ প্রণালী বল। হয় । অন্ুবন্ধ প্রণালীর শিক্ষাকে 
প্রসঙ্গান্গগ শিক্ষাও বল! হয়ে থাকে । এক বিষয় আলোচনা কালে আলোচনার 
নিরনা। স্থত্র ধরে প্রাসঙ্গিক অন্ত বিষয় অবতারণ করা ও বিভিন্ন 
সংজ্ঞা বিষয়ের মধ্যে যথাসম্ভব বিভেদ ঘুচিয়ে একসাথে পড়ানই 
হ'ল অন্ুবন্ধ প্রণালীর গোড়ার কথা। প্রসঙ্গক্রমে এমন 

[পূর্ণ বিষয় উপস্থিত করতে হবে যে বস্তনিষ্ঠ পদ্ধতি ওয়োগের 

হবে অবিচ্ছেগ্য । অন্থুবন্ধ প্রণালীতে পড়বার সুবিধা উপলব্ধি 

শক্ষাবিদগণের মধ্যে শিক্ষায় বিশেষ করে শিশুশিক্ষায় অনুবন্ধ 


'অন্বন্ধ প্রণালী ১৮১ 


প্রণালীকে অনুসরণ করার একট! প্রবণতা দেখা গিয়েছে । শিক্ষার্থীর পাঠ্য 
নিষয়ের সঙ্গে যখন সম্পকিত কোন নিষয় যা অন্ত কোন বিষয় বা ক্ষেত্র থেকে 
সংগৃহীত হয়েছে তার সামগ্বস্ত বিধান কর। হয় তকে অন্থবন্ধ বলে,_ 
"+097176101197 71627151115 45610712 2770 211115775০7 797715 ০7 ০০071100 
2714 1৩191101751 21710772541 171 01700 10 07172 30041 25500101107 
17 1/13 £7:2721)87010 01 17701122122 277৫, £0 5017160০27০, 07779712176 
151/:045 17071501175 %//141%77. কোন বিষয় পাঠদানের সময় আমর 
অন্য বিষয়ের কোন অংশের বিশেষ সম্পর্ক লক্ষা করি। পাঠদানের সময় 
এ সম্পক্ষিত ব্ষয়গুলি আলোচন! করতে হয়।, অখণ্ড জ্ঞানের রাজতে 
পিভিন্ন বিষয়ের মপ্যোে সম্পক স্থাপন হ'ল অন্থবন্ধ প্রণান্পী। 49. 71.87772 
4. 0১ 73171172-এর মতে 09713101708 15 71011777160 77707 11171711116 
01110177171 10 11০ 21) 1116 /07101116422 11121 12 171)11 15 5184407171617117 1116 
11101118025 112 2 7610164117612 ৮৮ (16601875115 9০০41910165 171 
১2০০71707) ,90/20015) . 


অনুবন্ধ প্রণালীব্ সুধা 
(07100569501 00176190101) 

অঙ্গনন্ধ প্রণালীর প্রথম সবিধ| এতে নিয়-ব|হলা কমান সম্ভব | আমদের 
শিক্ষা বাশস্থার একটা ত্রুটি সম্পর্কে শিক্ষকগণ ললেন, শিক্ষার্থবের “মাথায় বির 
৪ সেই সাথে বইষের বোঝ| এত পিরাট দে ত। নইপার 
ক্ষমত। শিক্ষাগীদের আছে কি না আমর| সে সম্পর্কে খোজ 
নেবার প্রয়োজন বোধ করি না। নিকট-সম্পর্ক-যুক্ত 
শিষয় গুলিকে এক করে ব্ষয়-নাহুলা কানে! যায় কিনা সে কথা চিন্তা কর। 
দরকার । এক বাংল। ভাষার মধ্যেই গদ্য, পঞ্ভ, ব্যাকরণ, রচনা, শাবসম্প্রসারণ 
ইত্যাদি বহু ভাগ করা হয়েছে, এজন্য সময তালিক|র ভিন্ন ভিন্ন সময় নির্দেশ 
করে দেওয়া ভুয়। এই বিভাগের স্বর্থে ভিন্ন স্ডিন্ন বই পাঠা করা হয়। এই 
তীয় নিষর়-নিভাগ স্বাভাবিক নয়। কৃত্রিম লিষঘ-লিভাগ শিক্ষার্গীর মনে 
ভীতির সমষ্টি করে। একই যুল বিষয়কে খণ্ড খণ্ড করে পড়াবার ফলে বিষয়টির 
সামগ্রিক বূপ সম্পর্কে ধারণা করাতে বেগ পেতে হয় । একটু চেষ্টা করলেই বিষয় 
ভাগ না করে গগ্য পড়াবার সময় ব্যাকরণ ও মেই সাথে রচন। শেখানো যায়। 

বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণ নিজেদের বিষয়গুলিকে স্বয়ংসম্পূর্ণঘপে দেখেন। তার 
বিষয়ের সাথে যে অন্য বিষয়ের যোগ হতে পারে একথা অনেক সময় 
অন্ুবন্ধ প্রণালী কুক্তিম চিন্তা করেন ন।। অঙ্কন শিক্ষক ছাত্রদের অঙ্কনের 
বিষয়-বিভাগ দূর করে রীতি-পদ্ধতি শেখাবার সাথে যদি ভূগোলের নানা রূপ 
চিত্র, ইতিহাসের কোন চিত্র, উত্ভিদবিদ্যা ও রসাধ্ণের প্রয়োজনীয় জিনিস- 
শুলি আঁকতে শেখান, তাহলে বিশেষজ্ঞ-শিক্ষক হয়েও তিনি পাঁচটা বিষয় 


এই পন্ধতিতে বিষয়- 
বাহুল্য কম'নো যায় 


১৮২ শিক্ষ1! পদ্ধতি ও পরিবেশ 


শেখাতে সাহাম্য করতে পারেন। পিষয়সঘুকের মধ্যে চুলচেরা ভাগের ফলে 
প্জনার জনবিধ| শিক্ষক মাত্রেই উপলব্ধি করেন। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সে 
একট। স্বাভাপিক যোগস্থত্র রয়েছে এ সম্পর্কে সচেতন না হবার ফলেই পাঠক্রম 
বভ বিষরের সম।নেশ করে অন্পবিধার সষ্টি করা হয়েছে । এক বিষয় যে অব 
বিষয় শিখতে সাহ|য্য করতে পারে, তার উপর নতুন আলোক সম্পাত করতে 
পারে সেদিকে চোখবজে গ[]কার বলেই ক্রত্রিম বিষয় বিভাগের হষ্টি হয়। এল 
নে জান যে অশ্রু 2 আপিভাজ্য মে কথ| ভূলে শিক্ষার্থীরা যনে করতে শেখে 
জন হচ্ছে কঙলগুলি ভিন্ন টিন নিষয় সমষ্টি। এজন্য শিক্ষা লক্ষ্য সম্পর্কে 


ভাজ পন | 5 হত পে ॥ 


“16101 7021201 01 710111701010771111০5 07 1110 511677০0০15 ্ 111511"401107 
1111401101601)' 17076500176 671%11175517107115  ০705620 £)/ 0707/724 
৫1177102416, 11 57101151 0141180710111 01701101107109174৫)' 
টড রা 01101 5/10005 1117011 271011101, 11 16005 10. 07116010111) 
প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা 01 17061771071 0710 19550). 11151251521 90116670161), 
₹িরকরে। 11611151110 17111711101416 21715671674 07 /7101116120 
05 77100 722197710/21191 ০01 171051727725111 102715, 
87101920111 211 1 /22705 70071 797" 017০751115 ০) 2172 11110? 1110 07171 
7 ০55০1114011)" 1110 0৮1০. 27 73217720771, 
ইতিহাসের সাথে ভূগোলের সম্পক অতান্ত খনিষ্ট। ইতিহ।স পাঠাকে সার্থক 
করতে হালে আমাদের মানচিভের সাহাধা নিতে হয়। কোন একটি জাতির 
ী চারিত্রিক বৈশিষ্টা, ত]র জাতীয় ইতিহাসের পটভুঁখিঝ। 
নি *।.. রচনা প্রক্কতির প্রভাব জানতে ভূগোলের সাহাষ্য দরকার 
ইতিভাসের সাথে সাহিতভোর স'ষোগ সাধন কর] সম্ভব । 
পল।শীর যুদ্দের ইতিহাস পড়াতে গিয়ে পল।শর যুদ্ধ' কাবা থেকে অশবিশেষ 
পাঠ করে শোনান যায়। চন্তপতপ্তর ইতিহাস আলোচন। কালে চন্গুপ্ত নাটক' 
ছাত্রদের সামনে আলোচন। করলে পাঠ-সহায়ক হয়, ছাত্ররা আনন্দ পাঁর়। 


অনুব্বন্ধ প্রথালীন্র প্রয়োগ 


(1৬০03090. 01 10110110016 12717)010165 01 0:0115150191)) 


অন্বন্ধ প্রণালীতে পড়াবার স্বাভাবিক সুবিধ। গুলি মনে রেখে আমাদের 
সতক্কভাবে এই প্রণালীকে প্রয়োগ করতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ের সংযোগ 
স্বাভাবিক ও সাবলীল হওয়া দরকার । কষ্টকঙ্গিত কৃত্রিম 
সতর্কভাষ অনুবন্ধ 
সি যোগ স্থাপনের চেষ্টা করলে অহ্কবন্ধ প্রণালীর উদ্দেশ্থাই 
- ব্যর্থ হবে। অন্ুবন্ধ প্রণালীতে পড়াবার সময় কিভাবে বিষয় 
সংযোগ করা ঘায় তা বুঝে নিয়ে আমরা কয়েকটি নিয়ম অনুসরণ করতে পারি । 


অন্ুবন্ধ প্রণালী ১৮৩ 


পড়াবার সময় একই বিষয়ের মধো অন্তবন্ধ গ্রণালীর সাহাধো সেই বিষয়ের 
বিভিন্ন দিক শেখাতে পারি । বাংলাকে-_গগ্ভা, পছ্চ, বাঁকরণ, রচন। প্রভৃতি বু 
_. খণ্ডে ভাগ না করে বাংলা পদ্য ব! গদ্য পড়াবার সময় ব্যাকরণ 
বি (723602] £170010) পড়ান সম্ভব। রচনা শেখা, 
মধো সামগ্রশ্তহাপন ভাবসম্্রনারণ, সারসংক্ষেপ প্রভৃতি একই" সাথে শেখান 
বেতে পারে । এইজন্য সমম্ন তালিকার (71005 02919) 

পরিগ্নড নিদিষ্ট ন| করে বাংল। শিশ্কের উপর দা্িজ দেওয়। হতে । তিনি 


রী 


তার জানগামত নি মত অন্নদ্ধ প্রণানাতত শিক্ষ। দিবেন, এছাডা ভাতিহ।স 
কি গনিত প্রভৃতি বিষরের মবোও্ একটা নিদ্স্ব প্াসাবাহিকত। রয়েছে । 


বা 


গতিভামে এক যুগকে বাদ দিনে ভার পরবতা যুগর নৈশিষ্টা সমৃত আযন্ব কর। 
খায় না| অঙ্কের শিক্ষক জানেন পুরনঞ্চিত জানের নাভামা ন! নিয়ে নতুন কোন 
পদ্ধাভি শেখান যা ন|| এপই প্ষিয়ের অব্য পানর আশের সংমে।গ সাধন 
৪ সামঞ্ল্ত নিপ্ান অরিন পঙ্গাছে গিঘে পা আজোচন। কানে স্বাভাবিক 
ভাবেই একটি বেঝাতে আর একটি অধ্যারেন সাভাষা নিতে সয় এই জাতীয় 
অন্ুনন্ধ শিষয়গত, একে উলম্দ অনুনান্ধ (০0০৭1 ০০219191012] পলে। 
অন্রবন্ধ প্রণালীর আপ একটি জপ জনে এক টিষয় গড়াতে চনে অন্যপিবন্ধ 
প্রসঙ্গরূমে উপস্থাপন কর। |  উভ। ম পড়াতে ভুগোল, হা&ুপিজ্ঞান গড।তে 
উতিহস টি 7. পে এসে পডে। কোন দেশের 
টড উতিহাঁধ পভ শুরুতেই সে দেশের ইতিহাসের উপর 
সম্পর্ন স্থাপন প্রকুত্র প্রভাব কলে €ম অপ্যায়টির আলোচন। করি 
তা সেই দোবের টেগোলিক অনস্থন ৪ নৈশিষ্টাযাকে দেনেই 
আলোচনা কলি । ইতিহাস পড়াতে স।ঠিত্যের অব্ভারণ! করা বহু কেত্রেই 
হয। এতিহাসিক চিত্রা জাশ।নো ৭ পাঠে সরল করে তোলা যায়। 
সাহিতের রসাবাদনের নাণে ৪ ভুগোলের যোগ সাধন কর। যায়। ছিছেক্দুল|লের 
“সেদিন স্থনীল জলধি রর রী পবাঁর সময় ভারছের মন্চিন্রের 
সাহাধা গ্রহণ খুবই স্বাভাবিক ও সঙ্গত । এমনি করে বিভিন্ন পিন পড়াতে 
আমরা শন্ঠবন্ধ প্রণালীর রা নিতে পাদ্ধি। শিক্ষাদানের সময় বিভিন্ন 
বিষয়কে সম্পর্ধযুক্ত কর হয় । এই ছাত্রীয় অন্চবন্ধ 9 বিবয়গ্ত, একে অন্ু- 
ভূমিক তানুবন্ধ (70715017551 2 বলে। 
অগ্বন্ধ প্রণালীর প্রয়েগ্র জপ ও রীতি কি হয়! উচিত সে সম্পর্কে 
সাধারণ একট। নিয়ম থাকদল ও একটি লিলয় পড্ডাবার সময় কি ভাবে অন্য একটি 
নিই বিষারুর সাহাযা নে ওয়] হনে ব। একটি পিষয়কে কেন্ত্র করে 
প্রয়োগে শিক্ষকের ছু'তিনটি বিষয় স্থবন্ধ প্রণালীর মাধ্যমে শিক্ষ। দেওয়। 
কৌশল হবে ত। শিক্ষকের ব্যক্তিগত প্রয়োগ কৌশলের উপর নির্ভর 
করে। শিক্ষকের জ্ঞান যদি সীমাবদ্ধ হয় বা বিশেষজ্ঞ শিক্ষক যদি নিজের 


১৮৪ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


বিষয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে অন্য বিষয়ের সীমায় প্রবেশ করতে প্রস্তত না থাকেন 
তাহলে তাদের পক্ষে যথেষ্ট স্বযোগ থাকা সত্বেও অন্রবন্ধ প্রণালী প্রয়োগ করা 
ধা ভার সাহায্য গ্রহণ করা সম্ভব নহে । 

অঠ্ঠবন্ধ প্রণালীর প্রয়োগ ছু'ভাবে হতে পারে” পুর্ব পরিকল্পিত (9:- 
[318157.60) ও আকন্সিক (55046) | | 

পূর্বপরিকল্পিত পদ্ধতিতে পাঠ-পরিকল্পন| কালে স্থির করে নিতে হবে একই 
মাথে একাধিক উপস্থাপন করে কিভাবে যূল বক্তব্যটি পরিস্ফুট করা হবে ও 
সেই সাথে আনুসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কেও জ্ঞানার্জনে সহায়তা 
করা হনে। সেই কয়টি বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্ত বজায় রেখে 
পাঠ-পরিকল্পন! করে নিলে শিক্ষকের পক্ষে পাঠ পরিচালন 'সহজতর হয়| 
এই জাতায় অন্ুবদ্ধে শিক্খকের পূবপরিকল্পন!| থাকবে | 

পাঠপরিকল্পন। বনে পড়তে গিয়েও আমরা লক্ষ্য করেছি আলোচন। 
কলে নতুন বিনয় উপস্থিত হয়| পাঠকে সহজবোধ্য করে তুলতে দি প্রাসঙ্গিক 
ভানে কোন কথা এসে যায়- ছাত্রের যদি কোন প্রসঙ্গ 
উত্থাপন করে তবে তাকে এডিয়ে ন। গিয়ে তার সাহাযো 
ছেলেমেয়েদের বোঝাব|র চেষ্টা করাই সঙ্গত। বাংলা শিক্ষক “আত্মবিলোপ” কবিতা 
পড়াব|র জময় মধুক্ছদনের জীবনকাহিনী আলোচনা কালে যদি রবীন্দ্রনাথের 
ঘরেও নহে পরেও নহে যে জন অ|ছে মাঝখানে _সন্ধ্যাবেলায় কে ডেকে নেয় 
ত/রে" ল৷ইন দু'টি আবৃত্তি করে মধুস্থদনের জীবনের সাথে তুলনা করেন তাহলে 
অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পলাশীর যুদ্ধের কাহিনী পড়াতে পড়।তে “বণিকের 
মানদগু দেখাদিল-..পোহালে শর্বরী, র|জদণ্ড রূপে” লাইনটি আবৃত্তি করে 
শোন।তে প্রায়ই দেখা যায়-_-এটা সবসময় পূর্বপরিকল্পন| জাত নয় । রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
পড়।তে গিয়ে ইতিহাসের নজীর তুলে ধরা বা ইতিহাস পড়াতে ভূগোলের 
সাহায্য নেওয়া স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায় । অভিজ্ঞ শিক্ষক মাত্রেই জানেন 
কি করে কখন অন্গবন্ধ প্রণালীর সাহাধ্য গ্রহণ করলে পাঠ পার্থক হবে। 
শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান কালে শিক্ষক আকশ্মিক ভাবে ও প্রসঙ্গ ক্রমে বিভিন্ন 
বিষায়র প্রসঙ্গ অবতারণা করে অনুবদ্ধ করতে পারেন । 
প্রয়োগক্ষালীন অতর্তত। 
(61096500102. 0011016 2101011080017) 

অন্ধবন্ধ প্রণালীর প্রয়োগকালে সতর্ক থাকতে হবে । সংযোগ-সাধনে আমরা 
যেন কষ্টকল্পনীর আশ্রয় না নেই ও সংযোগ ষেন কৃত্রিম না হয়। যখন একটি 

বিষয় পড়াতে গিয়ে আর একটি বিষয়ের পাহাষ্য গ্রহণ করব 
অন্ুবন্ধ কইসাধ্য ও ্ 
কুজিদ হবে না তখন সেই অপ্রধান বিষয়টি মূল বিষয়কে বুঝাতে যতটুকু 
প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী স্থান জুড়ে না বসে। মূল বিষয়ের 

সাথে ম্বাতাবিক সম্পর্কযুক্ত স্বত-স্র্ভভীবে যে লব বিষয় আন! সম্ভব সেই.বিষয়- 


পূর্ব পরিকল্পিচ অন্ুবন্ধা 


আপন্মিক অনুবন্ধ 


অন্যবন্ধ প্রণালী ১৮৫ 


গুলির যোগসাধন করতে হবে। মূল বিষয়টি বুঝতে অস্থৃবিধ! হতে পারে বা 
ছেলেমেয়েদের মন মূল বিষয় বিক্ষিপ্ত হতে পারে এমন কোন ব্যিয় উল্লেখ 
করা হবে না। গৌণ ব্ষির যাহাই অবতারণা কর হোক না কেন তার 
লক্ষ্য হবে মূল বিষয়টিকে বুঝতে সহাষ্য করা । পাঠের স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতিকে 
ব্যবহৃত করতে পারে এমন কোন বিষয় অবতরণ করলে অনুবদ্ধ প্রণ।লীর 
কোন সার্থকতা থাকবে ন|। 


অনুব্বন্ধ প্রণালান্র কেজ্ঞাকত্রণ 


(00102080100, 01 00121901012) 


আন্ুবদ্ধ প্রণালী সম্পর্কে ধারা চরমপন্থী এই প্রণ।লীকে কেন্দ্রীকরণের তারা 
পক্ষপাতী | তারা মনে করেন বিভিন্ন বিষয়কে একা স্তরে বাধতে হলে কোন 
একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে অন্য ল্ষিয় সমূহ শিক্ষা দিতে 
রে হবে| কেন্দীভূত অন্তবন্ধ প্রণলীতে কোন নিষয়কে 
শিক্ষাদান (কন্দ্রীয় বিষয়জপে গ্রহণ করা হনে এ সম্পর্কে মতভেদ 
আছে | রেমণ্ট মনে করেন সাতি আট বছরের ছেলেমেয়ে- 
দের রবিনসন ক্রুশেোর কাহিনীকে কেন্্রীয় ন্ধিয়রূপে গ্রতণ করে নানা-বিধ বিষয় 
শেখানো ঘার। রবিনসন ক্রুশের গল্পে জাহাজ, সাগর, দ্বীপ, ভেলা ইত্যাদি 
নিয়ে আলোচনা কালে গ্রসঙ্গরমে এসব বিষয় সম্পবীষ় পু তথ্য ছেলেমেয়েদের 
শেখান যায়। গল্পটি পড়েলেখা পড়া ঢুইই হয়| এ বিষয়ে ছপি আকা, 
মডেলিং, সহজ অঙ্ক প্রভৃতি শেখান যায় । সেহ স।গে এ আটে 05010010100 811 
] 5017৮০%” কবিতাটি শেখান যেতে পারে। 
ইতিহাসকে কেন্দ্রীয় বিষয় রূপে গ্রহণ করে একটু বড়দের শিক্ষাব্যবস্থা 
ূ করার অভিমত্ত কেহ কেহ প্রকাশ করেছেন । যেমন 
না কেন্্রকরে পলাশীর যুদ্ধকে কেন্দ্রীয় পাঠ কপে গ্রহণ কর! হয় ১ এখানে 
ইতিভাম, সাহিত্য, রচনা, ভূগোল, সেই যুগের ঘুদ্ধ প্রণ।লী, 
মানচিত্র অঙ্কন প্রভৃতি শ্রেখান যেতে পারে । এছাড়া গণিত ও জুড়ে দেওয়। 
যায়। 
বুনিয়াদদী শিক্ষার কোন একটি শিল্পকে কেন্দ্র করে (০:9৮ ০৫7706৫) বু 
বিষয় শেখানার ব্যবস্থা আছে। বুনিয়াদী শিক্ষায় অগ্ভবন্ধ প্রণালীকে যে ভাবে 
গ্রহণ করা হয় তাকে ০501006100020101 2060000 বল 
বুনিরাদী শিক্ষা ও যেতে পারে । তবে আদর্শগত পার্থক্য আছে। বুনিয়াদী 
081 ০011115 ৃ 
5৫0০৪07 শিক্ষায় বিষয়সম্লিত জ্ঞান পরিবেশন করাটাই বড় কথা 
নয়,_তার অস্তনিহিত উদ্দেশ্য জীবন ঘনিষ্ট ও ব্যাপক । তাই 
এমন কয়েকটি কাজকে বেছে নিয়ে কেন্দ্রবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা কর! 
হয়েছে যে কাজ উদ্দেশ্টমূলক ও বহু সম্ভাবনাপূর্ণ। 


১৮% শিক্ষা] পদ্ধতি 'ও পরিবেশ 


ল্যান কেন্দবন্গ প্রণালীতে প্ররুতি-বিজ্ঞানকে কেন্দ্রীয় বিষয় রূপে গ্রহণ 
করে শিক্ষা দেন] প্রচেষ্ট। চলেছে__আমেরিকার কর্ণেল পার্কার এই মতের 
প্রধান গ্রন্ক্কা। 

£কশপন্ধ গ্রণানী সম্পর্কে একজন চিন্থাধীল লেখক বলেছেন £-77786 
(49/100111141107 15171011112 517217120 7710 7771260/2771021 671712777210001110 


০1 41752 51411001 77101107" 71710 11165271115 72011211077, 
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চু্গাক্ণেত ক্ুফত ৪ 
(1)1৮65 0 (০010210012010017) 
কেন প্রণালার বাব্রিক গ্রয়েগের ক্ষেঞে দেখ! গিতেছে কষ্-কপ্টন। 
পয়ান্িট সযোগ-সাপনের ফলে এই প্রন।লার কার্ধকারিতা নষ্থ হয়ে যানার 
উ*১-ম হয়েছে | টিশিষজ্ঞ শিক্ষকের (২7০০19]18 €০2.010০) দুটি একটি মাত্র 
বিষ্য়েপ উপর নিপদ্ধ থাকার ফলে বিষয় স+কীর্ণ ক্ষেত্রে আবদ্ধ তয়ে সকার 
মনে।ভবের কৃষ্টি বয়ে । কেন্দ্রীয় অন্ঠবন্ধ গ্রণ|লী (০০02০৮00710 50100010) 
৬.৮ কিটিকে তুল খরার জন্য পয়োগ করা ঘেতে পাড়ে । কিন্তু গেডা কেনুনন্ধ 
পণাল।র আভসাব। শিক যদি মাজ।না রেখে এই প্রণালীর গ্রুয়োগের চেষট। 
কেন তাহলে পঙ্ অন্বিধ। দেখ! দিতে পারে ।  উদ্দেখ। পিছ্ির সহায়ক পিন 
ন। হয়ে শন্য কোন বিষন্ন আনতে গেলেও কষ্টকল্পনার আশ্রয় 
তেলাবন্ধা চস এ 
অহাধির যারিকহা় গিতে হয়। পলানার যুের ইতিহাস বোঝ হে মানচিছের 
পড প্রয়ে।জন হঘ্ু, লাহিতা ও চিত্রাঙ্কনেত সাভাধা নেছা ফা 
কিন্ত যদি এর সাঘে অঙ্কের সমোগ সাধন করতে হয় 
তহসেই কে কষ্টকসন। বা অবান্তর সংযোগ সাধন বলতে হনে। তাছাড। 
যূলাবসন “ধখানে ইতিলান পাঠ, সেখানে অঙ্ক টেনে আনলে ইতিহ।স বুনবার 
পক্ষে স্ঘক বা ইতিহাসের নিদিষ্ট বিষয়ের উপর কোন আলোক সম্পাত 
করতে পারেনা । অশঙ্গুর মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আছে তাও বুক্ষিত হয় 
লা। ঘে শিষয় টেনে শানলে প্রয়োজন সিদ্ধ হবে না সে নি: আনবার কোন 
যৌক্তিকত। নেই । সে নিষয় সযত্ত্রে পরিহার করে চলতে হবে। অন্গবন্ধ বা 
কেন্দ্রবন্ধ প্রণালীতে পড়াবার সময় আমাদের খেয়াল রাঁথতে হবে যাঁদের 
পড়ান হচ্ছে.তাদের গ্রহণ করার বাঁ বোবাবার ক্ষমম্তা কতটুকু । ছাত্রদের 


2৫) 


অন্রবন্ধ প্রণালী ১৮৭ 


মানসিক বিকাশের স্বর অনুষাঁযী অন্বন্ধ প্রণ।লীর গুয়োগ পদ্ধতি নির্ধারণ 
করতে হবে। 

অন্বন্ধ প্রণালীর বাবহারিক দিক গিক কিরূপ হবে তাঁ নিভর করে 
শিক্ষকের যোগাতার উপর | পব পরিক 
অনুষন্ধ প্রণালী'র তার নন নন উদ্ভাবনী শন্তির প্রপ্ন।গ কার লিচিত্ 
সাফল্য শিক্ষকের ধরনের সভ্াবা (লয় সাভাখা গ্রহণ কুড়ুতত গ্যারন। 
বাযবহাবিক 'যাগাতার শিাকুর শ্ক্াদাঁন লেশল শ্িক্ষ[পছভাকে সন কার 
পদ নিব কাব ৮ 
শ্লিকের সাক ধারণা চানেছে। 1 
নিময়ের সাশাধ্া গুণ কবে ভর 


শি অনি সইছে গঠিবাতল ছসসান়ুগ 
স্থল ললে। পোন্ভাগিত পানেন্শ41 
540৫০551011 27011171707 17151710107) 001701105 0/7118101555091671711715011 
27100711110 11111011০07 1115 ০1111170, 111৩ 1105৫ 01০11510104 1771714. 
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সন্বন্ধিত-শ্পিক্ষ। প্রণালী 
(11)05819099 7] 22011113) 


রা 


কেন্ত্রনন্ধ প্রণালীতে কখন কেন্দ্রীয় প্বিয়টিকে আতদ্ধ 1দ্ঘলপে পড়।ন 
হর এবং কেনায় বিষয়টি পড্ডাবার সাথে শন্যান্য গাসপিন। ণিথ্য় শেখান ছয় | 
কোন কোন জায়গা কের শিষয়টিবে ম্বতদ্ধ গণ না 


সন্বন্ষিত শিক্ষা পালা ৫ তা রঃ ূ পর 274০.27875 মিজ্রেছ 
শিখিয়ে আন্যসব বিষয়ের সাথে এক আ।সে পডান সেতে 


৮ রী রে মা শপ ১৮৯৩ ৮৯৩ শে এ শা প্র 
পারে । এখানে কেন্্রীর় পষয়াচকে জার স্বাতী যজবাশে হজ হন | এরি 


পাঠপদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ব্যিয় শুপু মা অন্য শি সভের মানে সংদোগ সাধনে 
শক! গ্রণাল। 000০6181040 67010106) 
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জ্ঞান এক, গড ও অবিভজা। কিস পাশ কপিধাপ চন্য আমর! 
জ্ঞানকে কতকগুলি বিষয়ে বিভক্ত করি । কিন্তু তাই বলে গিভিন বিষয়ের মধ্যে 
যেকোন সামঞ্তন্য থাকলে না ভ। নয়। প্রত্োকটি জা নিস্ব একটি গণ্থা 
আছে। সেই সীমাবদ্ধ গঞডর মধ্যে বিষয়টি ফেন আাবদ্ধ। [কস্ত সে গণ্তী 
অনতিক্রম্য নয় । পাঠদান ব! পাঠ গ্রহণের সময় অনায়াসে সে গণ্ডতী অতিক্রম 
করা যায়। 17/72/6472 80725572074 071 ৮1525 7০741164211 4116 
70477027125 0717 5%/712045. 51822771571) 0955 27121 76207055 21 
%/111.98872015 972 01255110211075 0712 701 725472172111/7115.1” 


১৮৮ শিক্ষ] পদ্ধতি ও পরিবেশ 


বিভিন্ন বিষয় হ'ল সম্পূর্ণ জ্ঞানের এক একটি ধার|। এই বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন 
ধারা গুলিকে শিক্ষার্থীর মনের মধ্যে একীভূত করতে হবে । শিক্ষার্থীর মন হবে 
বিভিন্ন জ্ঞানধারার ত্রিদেণী সঙ্গম | জ্ঞানকে খণ্ডিত করে 
নয়_এক অথণ্ড ও অবিভক্ত জ্ঞানকে শিক্ষার্থীর মন পর্যস্ত 

ছে দে ওয়াই হ'ল সন্বন্ধিত শিক্ষা নীতির মুল উদ্দেশ্ত। 
এন কলে শিক্ষাথার ধারণ। সম্পণ স্পষ্ই হয়। “17122721107 71207151115 
0/0411) 01 1/710015107101110 1701 ৫0151515171 17710270164 77101971015" 07 
11517011071 17071 567০1৫10105 17 01261 10 10172567111 2 11016 1710%76 
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সঙ্বন্দিত শিক্ষা শিক্ষণীয় ন্ষিয় গুলিকে সম্পর্বহীন বা! বিচ্ছিন্ন রূপে 
উপস্থাপন কর] হয় না| পিচ্ছি্ন গ অধুর্ত বিষয়ের মাধ্যমে শিক্ষায় ছাদের 
শিক্ষণায় বিষয় সম্পর্কে ধারণ] স্পষ্ট হয় না। বিষয় সমূহ শিক্ষার্থীদের মনে 
গভীর বেখাপাভ করতে সমর্থ হয় না,._বি্ষিয় গুলি সম্পর্কে তাদের ভাষা-ভাষা 
জ্ঞান জন্মে। নম্বন্ষিত শিক্ষায় ক্রটি দূর করার জন্য বাস্তন ঘটনার সাথে 
শিক্ষণায় পিষয়টিকে যুক্ত করে সজীব মূর্তরূপে বিষয় গুলি উপস্থাপন করে শিক্ষাকে 
সার্ক করে তলনার চেষ্ট| কর। হয়। বাস্তব জীবনের কোন প্রত্যক্ষ ঘটনাকে 
কেন্দ্র করে যদি শিক্ষা দেওয়। হয় তাহলে নানারূপ আচার আচরণ ও কর্মের 
মধ্য দিয়ে শিক্ষাকে জীবনের অঙ্গীভূত করে তোলা সম্ভব । ছোট শিশুদের ঘরবাড়ী 
তৈরী, পুতুল খেলা, পুতুলের বিয়ে খেলাগুলি খুনঈ আনন্দদায়ক--এই খেলা- 
ধলির মধ্য দিয়ে তাদের কল্পনাশক্তি ও জজনাশক্তি দই বিকাশ লাভ করে। 
্‌ শিক্ষা এখানে স্বাভবিক ও জাবনের অঙ্গীভূত করে 
বাব ঈীপের লাখে. তোলায় ভবিষৎ সম্ভাবনাপূর্ণ। একটু বড় ছাত্র 
সম্পক গ্কাপন ২ 7757 
ধারে ধারে জটিল বাস্তর বিষয়ের সাথে পরিচয় ঘটিয়ে 
শিক্ষার বাধগ্কা কর। খেতে পান্রে। কোন জাতীয় উৎসব বা কোন জাতীয় 
নেতার উৎসন পালন, দেশ ভ্রমণ, কোন সামাজিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মধ্য দিয়ে 
সঙ্বন্ধিত শিক্ষার সুষ্ঠু আয়োজন সম্ভব। সম্বন্ধিত শিক্ষায় শিক্ষাীর বাক্তি 
জীবন ও সামাজিক জীবনে শিক্ষামূলক অবলম্বন করে সেই বিষয়সমূহ উপস্থাপন 
করে জীবন ও শিক্ষাকে সন্বদ্ধিত করে তোলা যায়। সম্বন্ধিত শিক্ষায় জীবন ও 
শিক্ষার মধোই শুধুমাত্র যৌগ সাধিত হয় না, শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যেও একটা 
সহজ এক্য সাধন সম্ভব হয়। বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্ক বিরহিত শিক্ষায় 
ষে শক্তির বিরাট অপচয় হচ্ছে সম্বন্ধিত শিক্ষায় সে অপচয় দূর করে জীবন ও 
শিক্ষার মধ্যে একটি সঙ্গতি সাধন সম্ভব |. 


অন্ধুবন্ধ প্রণালী ১৮৯ 


বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ও অনুবন্ধ প্রপ্াল্রী 
(0165000 177071108010178] 5592] 2100 
106 01110010169 0 00116180100) . 


বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যধিক পরিমাণে বিষয়কেন্িক। বর্তমান যুগই 
হ'ল 396০18115-এর যুগ। সকলেই এক একটি নিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে চায়; 
সমাজের প্রয়োজনও তাই। কিন্ত একটি বিষয়ের বিশেষজ্ঞ বাতি অন্যান্য 
বিষয়গুলিকে অবহেলা করে। ফলে সামাজিক দায়িত্ববোধ 
রে ধন কুপন হয়। তাই শিক্ষাীন কালে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে 
সম্পর্ক স্থাপন ; শিক্ষার অন্ুবন্ধ গ্রণালীর মাধামে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে| বিভিন্ন 
সঙ্গে বাস্তব জীবনের বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে প|রলে তাতে 
যোগ শিক্ষার্থীদের ধারণ! স্পষ্ট হয়। শিক্ষাকে বাস্তব জীবনের 
সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করার প্রয়োজনও আছে। বর্তমান শিক্ষ। ব্যবস্থা জীবন বিমুখ 
হয়ে পড়েছে। পুস্তক-নির্ভর এই শিক্ষা ব্যবস্থ! জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই 
অন্থবন্ধ প্রণালীর মাধামে শিক্ষাকে নান্তর ও জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করতে 
হবে। শিক্ষার্থীরা শ্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতার মাধ্যযে শিক্ষাগ্রহণ করে। শিক্ষা 
তখন হবে সার্থক। 


প্রশ্মীবলী 


1. 41701151702] 0 ০0110100101) 808 11102171100 01 5100105? 12%001811 
(11017 0001710005 ৮111) 6)9101)165, 17010210111 ৬170) 116 0931100 16501]13 
[10101 00 (01111 0017)11%, (1909৬10] 001150511, 0) 12৫. 1970) 

2. 08015 910 10009 1100 2104] 0110 05011] 11710001700 0৬৩1 1015 100111 0101 
%/)01) 1100 10110 5/১(0100017505 810 ০0-010)11:1১ 11107) 9107 01010 18015 
01001054305 (10 210 017000060. 101১0551000 ১/01911611 %/1011 55018] 
1600161700 (0 0100 00011176 01 1110 ০0710181101) 01 51010165. 

(0. 0. 8.7. 1964) 

3, $/1105 10665 07 :-- 

(৪) (00119181101 01 51000165 (0.1. 3.7., 1959, 1968, 1969, 1971) 
(9) 10176161/1109095 01 ০0176101101] 8110 11161 20৬21109803 
(0908 001 01105115, 9. 1৫. 1971) 


নবস অধ্যায় 


পরীস্ষা ও ঘুলটায়ণ 
(ুসঞোঞধারঞযাা 0টি 0 ছিভ 7070] 


বিদ্যালয়ে ছেনেমেমের। শিক্ষার জন্য আসে । শিক্ষক যথাসম্ভব যত্র নিয়ে 
তদের শিক্ষা দেন । শিক্ষ!র ফলে তার। নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চদ্ন করে, দক্ষতা লাভ 
তার। নতণ ভান গগন কসে। শিক্ষার ফলে তদের মধ্যে একটা! পরিনতন 
নালে, তার দর্শ1 ও ক্রুতিহ্ধ অজন করে জানে উমতির পথে এগিয়ে যায়| 
শিক! ছার। শিক্ষাণী হে অভিজ্ঞত!। দক্ষতা না জ্ঞান অর্জন করল তার ফলে তার 
কতট। উন্নতি হ'ল তার পরিনাপ কি করে কলা হনে। পরথিবীর যাবতীয় বন্ 
নিচের নিখৃও ভাবে পরিমাপ করা যায়। কিন্তু নি 
নক গর পরিগাপ যত মহজ, মাক্ষের গুণগত. পন্সিমাপ 
ভন্ত সজ নয় । দিগারের লা কির আপে মানুষের খোগ্যতান "পরিমাপ 
সম্ভব নয় । তনু? মাশমের র প। জ্ঞানমুলক অগ্রগতি, ষার পিছনে 
এঘেছে নাগিবের সঞ্ঞঃন 2 শান নিখুত পরিমাপ কষদাপ্য হলেও আমর! 
পরাক্সাণ মানাশে কান পাব নী ক? [যা ক র মাব্যনে পরীক্ষার্থীর অজিত 
জুনে, ভার উমা তর খুলযয়ণ কর। হয়| গরাক্ষ। ৪ মুল্যাঘণ ঢুশট কথাকে 
[খড় ভন ভন কাদে পাবার করনেও ডট কথার মধা দিমে আমর। য। 
এস চা তা হন্ছে শিক্ষাগায শিক্গাগভ ও মানসিক পরিমাপ | 


'পন্রীক্ষা ও মুল্যায়ণ ৪ 
(0505 0011580610910 000 1059]80.010910) 

ণনাক্ষা! ৪ খুলায়ণ চাটি কথা আমর] প্রায় একই অরে ব্যবহার করি। 
কিন্তু পরীক্ষ। ৭ যুপ্যারণ সমাযক নয়। ছাত্রদের উননতি ও কৃতিত্বের পরিমাপ 
মামর! করতে চাই। জানতে চাই একট! নিদিষ্ট স্তরে 
শিক্ষ/ণীর। কতট! আয়ত্ব করল। কি পরিমাণ লিছ্যা 
অলন করল! আমাদের পরীক্ষাসমৃহের উদ্দেশ্য ইচ্ছে 
শি্পাগহ কতিত্ধ অজনের মান নিগারণ। এর মধ্যদিয়ে শিক্ষার্গীর অগ্রগতির 
আর কে টি ্ প্রতাক্ষ পরিমাপ সম্ভব ময় । া 

বার উদ্দেহ্বা ভচ্জে শিক্ষার্থীর বাক্তিতহে নামগ্রিক উন্নরশ (11 0০তবু 
৫5৮ ১:১5 08 080 1৩75015110) 1 বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও 
পরীক্ষা নিফানীত . ক্ষেত অতি ব্যাপক ও বিস্তার্ণ হয়ে উঠেছে। বিদ্যালয়- 
সহীঙ্গাদ উন্নত ৭ ও সীতে শুধুমাত্র শিক্ষাথীত বৌদ্ধিক উদ্ঈতি কতট| হ'ল তার 
পরিমাপ সম্ভব ন়. পরীক্ষা হয়| কিন্ত শিক্ষার আবেগ অন্থভূতি তার 
সামাজিক চেস্তন। তার মানসিক ও দৈহিক বিকাশ, কোন পথ ধরে অগ্রসর 
হ'চ্ছ, কডটা হচ্ছে এই পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে ত1 জান। সম্ভব নম্ব। 


চি 
শে 
ৰা 
তি 


'শঙ্গাধাব শিক্ষাগ হ 
খোখাতার পবিমাশ 


পরীক্ষ। ও মূল্যায়ণ ১৪৯১ 


পরীক্ষা ব্যবস্থাকে যদি সত্যিকারের কার্ধকরী ও সত্যিকারের প্রম়ে!জনীয় 
€০72০0৮০ & 05001) করে ভুলতে হয় তাহলে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক : উপবুক্ত 
নির্ভরযোগ্য পরিমাপের বাবস্থা করতে হবে। 'শক্গাথীর 
ব্যত্তিত্বের সামগ্রিক বিকাশের পরিমাপ করায় থাবস্থাই 
হচ্ছে মূলায়ণ বি | প্রচলিত পরাক্ষ। তোর দোষ ত্রুটি স্বক।র করে 
নিয়েই বলছি) মৃল্যায়ণের বা নামগ্রিক বিচারের একটি পদ্ধতি ৮131 যাঁর 
মাধামে শিক্ষার্থীর বিকাশের রা শক জানতে পারি মান্র। 

বলাক্সণ সম্পকে কোঠারী কমিশন বলেছেন._একথ| আগ বা যে 
মূল্যায়ণ অমগ্র শিক্ষ। বাবস্থার সাথে জড়িত একটি নিন প্রাকয়া 


মুল।ায়ণ 


(০0700100005 00025) 1 শিক্ষা উদ্দেশ্রোৰ লাণে এ প্রস্থ! ঘি ভাবে 
মলায়ণ এম্পদে জাড়ঙ | মুশ্যাযণের মধ্যে রানে আমর। 2৭7৯ পারি 
ডা কামশনের শিক্ষার্থীর উন্নতি পাঞ্চিত পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে ক না। 
রর মূল্যাসুণের গুরুত শিক্ষ। ৪ এভন্ত দেশী তাহ খন্যারণ 
হনে শিভূল, নিতরশল, নস্তনিট ৪ বাস্তব (৮2110 12110119) 0১1০০0০2120 
এ | 
লণ্তণ্তে পরাক্ষার খাধামে আাংশিক মুলায়ণ হয়| বতমও একা 
রা মাধামে বাবস্থ|র ত্রুটি দুর করে একে অধিকতর নিলশীল করে 
আংিক নুল্যারণ সম্ভব ভুলতে পারলে? সবাত্বক প্রিচয় পত্রের সাহাছে। খিক্াখার 
্ নিকাশের ৪ ব্রলিহের পরিাপ করতে পারলে এম হবে 
যুল্যায়ণ। 
পত্ীক্ষান্্ ইতিহাস ও 
€71560915 01 2:9100117901018) 
পরীক্ষার ইতিহাস অতি প্র।চীন। যনট| জান। ফান চীন দেশে প্রথম 
রানা লিখিত পরক্ষার প্রবতন হয়েছিল । আঃ পুঃ দু'হাজার 
রি টি নছর পূর্বে চীঘদেশে খোগ্যতার শিচারের 52] রাজ- 
কর্মচ।র।দের পরাক্ষ। নেওয়। হত টং 
প্রাচীন ভারতের শিক্ষার পরীক্ষার বাবস্থ। ডিন নাকি পিদ্যা-পিবাদ 
বাকোঁধাক্যম প্রভৃতি থেকে নোঝ। খায় টিনিতেতে। য্ড স্থলে রাডসন্ভায় 
টপ না ০৬ আয়োজন হ'ত। তর্কবুদ্ধে ন। বিচারে 
প্রাচীন ২. টপরাহ্গ। যেজরী হ'ত ভাঁকে উপাধি দন ও অন্তান্যভাবে সম্মানিত 
বাব! 
রর ৩ তক্ষণীলয্জি” পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল কি না 
জানা যায় না। কিন্তু বৌদ্দযুগে নালন্দায় ও বিক্রমশীলায় দবারপণ্ডিতের 
কাছে পরীক্ষা ন! দিয়ে কেহ প্রবেশাধিক্মার পেত না। একে বর্তমান যুগের 
24001551020 6০5-এর ' সাথে তুলনা করা ষেতে পারে। মধ্যযুগে মৌখিক 


১৯২ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


পরীক্ষার ব্যবস্থা হয় | মিথিলায় ও নবদ্বীপে উপাধি পেতে হলে কঠিন পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হতে হত । 
মধ্যগগে হউরে।পে তর্কযুদ্ধ বা 101598680101)-এর ব্যবস্থা ছিল । এই 
ন্যবস্থ। থেকেই পরবনতীকালে পরীক্ষ। প্রথার উদ্ভব হয়। (082771086 
বিশ্ববি্া!লয়ে ১৮২৭ শ্বীঃ প্রথম মৌগিক পরীক্ষার পরিবর্তে লিখিত পরীক্ষ।র 
ন্যনস্থ| হয়। উনবিংশ শতকের ষ্ঠ দশকে ইংলগ্ডে 281110 
চা নি [৯1711000101 প্রথ! ব্যাপকভাবে দেখা দের। বত 
08506 00717155101) সর্বপ্রথম পরীক্ষার ফলের উপর 
সরকারা সহাযোর প্রথ| প্রবর্তন করেন। চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রেও 
প্রতিযোগিতামূলক পরাক্গার প্রনর্তন হয়! ভারতবর্ষে ই*লগ্ের উঅনৃকরণে 
বর্তমান পরীক্ষ। ব্যবস্থার গ্রানর্তন হয়! | 


পরীক্ষান্ত উদ্ছেশ্য 
(001000525০0 2:%9.0)110961010) 
॥১॥ কৃতিত্বের পরিমাপ ৪5 ৃ 

শিক্ষক শিক্ষাদান করেই তৃপ্তি হন না। তিনি জানতে চান শিক্ষার ফলে 
শিক্ষথার কতট! অগ্রগতি হ'ল খ|জ্ঞান অর্জন করল। শিক্ষার্থীও জানতে চায় 
তার কতট। উন্নতি হন, অভিভাবক ও জানতে চান শিক্ষার অগ্রগতি কতটা হচ্ছে। 
পরীক্ষার নধা দিয়েই আমর। জানতে পারি। শিক্ষার্থীকে যা শেখান হয়েছে 
দলগত ভ|বে ব। ব্যক্তিগতভাবে পর।ক্ষ।র মধ্য দিয়েই তার পরীক্ষা হয়ে থাকে । 
শিক্ষার্থীর ধোগ্যতা, দক্ষত| ও জ্ঞান পরিমাপই পরীক্ষার প্র।থমিক উদ্দেশ্য | . 
॥২॥ শিক্ষার ত্রুটি নির্ধারণ £__ 

পরীক্ষায় শুধুমাত্র কৃতিত্বের পরিমাপই হয় না, দোষক্রটি ও পরীক্ষার 
মাধামে ধরা যায়। শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়েই বুঝতে পারে শিক্ষার্থীর ক্রটি 
কোথায়, তার ব্যর্থতার কারণ কি? তা বুঝে নিয়ে দোষ-ক্রটিগুলি দূর 
করার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই সচেষ্ট হতে পারেন। 
॥৩) শিক্ষকের যোগ্যতার পরিমাপ ৫ 

পরীক্ষা শুধুমাত্র শিক্ষার্থী কতটা! যোগ্যতা অর্জন করল তার পরিমাপ নয় 
শিক্ষকের শিক্ষাপদ্ধতি কতটা স|ফল্য লাভ করল পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তারও 
বিচার হয়। শিক্ষকের শিক্ষায় ঘদি ক্রুটি থাকে, তিনি বদি দক্ষতার সাথে 
সবার কাজ করে না থাকেন, গন্ীক্ষাঙ্ুতা প্রতিফলিত হতে বাধ্য। শিক্ষকের 
শিক্ষাদানের যোগ্যতার উপর শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভরশীল। 
এইমন্তই ইংলগ্ডে ও ভারতে সরকারী সাহাহোর ক্ষেত্রে 28523506 ৮9 
55058 গার উত্তব হয়েছিল। বর্তমানে ও বাংলাদেশে এই প্রথাকে পরোক্ষ- 
ভাবে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। 


পরীক্ষা ও মূল্যায়ণ ১৯৩ 


॥৪॥ পরিচালনার সুবিধা ৪ 

পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যুৎ শিক্ষা কোন পথে পরিচালিত হবে 
তা নির্বারিত করা বায়। বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর পক্ষে অঙ্কে বিশেষ দক্ষতার 
প্রয়োজন । অঙ্কে একটি নির্দিষ্ট নম্বর না পেলে কোন শিক্ষার্থীকে বিজ্ঞান নিয়ে 
পড়তে দেওয়া হয় ন।। পরীক্ষার মধ্য দিয়েই স্থির কর! সম্ভ€ হয় শিক্ষার্থীর 
কোন একটি নিদিষ্ট বিষয় পড়বার নিম্নতম যোগ্যতা আছে কি না। কারিগরী 
ব। বিভিন বৃত্তি শিক্ষায় 80001551012 ০50 করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে প্রার্থীর সেই 
বিশেষ বিষয়ে শিক্ষালাভের যোগ্যতা আছে কি ন। তর বিচার করা। পরাক্ষার 
নধ্য দিয়েই শিক্ষার কোন বিভাগে শিক্ষার্থীর যোগ্যত! সব।ধিক সার্থকতা লাভ 
করবে ভ]স্থির কর! হয় । 


॥ ৫ ॥ উদ্দীপণার সহায়ক £ 

পরীক্ষ। পরোক্ষভাবে শিক্ষথীর জীবনে উদ্দীপকের ক।জ করে। যেহেতু 
একটি নিদিষ্ট পাঠক্রম শেষ না হলে এবং ভাতে যোগ্যতার নিম্নতম মান 
অর্জন করতে না পারলে পরবতী উচ্চতর পাঠক্রম এন্গসারে স্থযে।গ পাবে না 
তাই শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিদিষ্ট পাঠক্রম শেষ করার আগ্রহ স্থপতি হয়। 
তই পত্রীক্ষ। গ্রহণের কলে শিক্ষাথারা পড়ার প্রেরণ! লাভ করে। এক্প 
অস্বাভাপিক ভাবে আগ্রহ কষ্টি করা 'ভাল কি মন্দ তা পিচার সাপেক্ষ কিন্ত 
পরীক্ষ(র ফলে যে একট। কুত্রিম আগ্রহের কষ্টি হয় ত। অস্বীকার করার 
উপায় নেহ। 
॥॥ ৬ ॥ 01285 79101000101) 2 

পরীক্ষা ০1995 70:090000197)-এ সাহায্য বরে। পরীক্ষায় সফল হলে 
শিক্ষ।খীদের পরবর্তী উচ্চ শ্রেতে উন্নীত করা হয়। এইভাবে শিক্ষার্থীর 
শিক্ষাগত অগ্রগতি সাধিত হয় ও স্গ্ালয়ে শ্রেণ-বিভাঙগন নাতি অব্যাহত 
থাকে । পরীক্ষা হ'ল বিদ্যালয়ের একটি নিদিষ্ট শিক্ষাবর্ষের (56951922) 
সম।প্তি ও শিক্ষাথীদের পরবতী উচ্চ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওরার সুযোগ । 


॥৭॥. শিক্ষার্থীদের শ্রেণীবিন্াঁস ও পরীক্ষার নিদিষ্ট মান রক্ষ। £- 

আমাদের দেশে বিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক, শিক্ষার্থীর সংখ্যাও অনেক । 
এই সব শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত বৈষম্য আছে। শ্শিক্ষাগত অগ্রগতি ও 
যোগ্যতার উপর পরীক্ষা করেই শিক্ষার্থীর শ্রেণাবিন্যান ও শিক্ষাকে একটি 
নিদিই মানে স্থির রাখা সম্ভব হয়। পরীক্ষার মাধ্যমেই প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, 
চতুর্থ, পঞ্চম ইত্যাদি শ্রেণী-বিন্যাস সম্ভব হয়। পরীক্ষার ভিত্তিতেই আবার 
এক একটি শ্রেণীকে &১ 9, 0১70 প্রভৃতি 9০০০০7-এ ভাগ কর! যায় । এবং 
তা ষ্দি করা যায় তো বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতার 

শিক্ষা পঃ দ্বিতীয় পর্ব_-১৩ 


১৯৪ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


একটি মান বজায় রাখ। সম্ভব | ফলে সকলের জন্য পাঠক্রম রচনা, শিক্ষাদান 
পতি নিরূপণ ইত্যাদি সহজ হয়। 
॥৮॥ শিক্ষার্থীর গুণাবলী ও ব্যক্তিত্বের পরিমাপ £_ 

পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর অজিত গুণাবলীর পরিমাঁপই মাত্র হয় না, পরীক্ষার 
মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন গুণাবলী ও ব্যক্তিত্বের পরিমাপ সম্ভব হয়। 
পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে হলে শিক্ষার্থীর ধৈর্য, অধ্যবসায়, মনোষোগ, একা গ্রত!, 
নিয়ঘাঙগবতিত। ইত্যাদি গুণের প্রয়োজন হয়। আধুনিক বিজ্ঞান-ভিত্তিক 
পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর বৃদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, আগ্রহ, প্রবণতা প্রেষণ| প্রভৃতির পৃথক 
পৃথক পরীক্ষা গ্রহণ ও পরিমাপের ব্যবস্থা হয়েছে | 
॥৯॥ যোগ্যতম প্রার্থী নির্বাচন £ | 

পরীক্ষার মধা দিয়ে যোগ্যতম প্রার্থী নির্বাচন কর] যায়। চাকুরীর ক্ষেঞ্রে 
বা কোন পুরস্কার বৃত্তি (9০501875110) দেবার ক্ষেত্রে যেখনে পাস ফেলের 
প্রশ্ন নেই, কয়েকজন মাত্র নিরাচিত প্রার্থীদের মধো কুবিধা বণ্টন করা হবে 
সেখানে শত শত প্রাথীর মধ্য থেকে যোগ্য প্রার্থদের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বাছাই 
করা সম্ভব। 
॥১০॥ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ নির্ণয় £_ 

পরীক্ষার মাধামেই শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ নির্ণয় কর| যায়। পরীক্ষার ফলাফল 
দেখে বিভিন্ন শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন (0085৪-এ ভরতি কর। হয়। এবং তার 
মাধ্যমে তার ভবিষ্যৎ জীবন প্রভাবাদন্বিত হয় । 


জার্থকু অভিষ্ষান্র বৈশিষ্ট্য 
(05200610501 2 (30০90.550) 

সার্থক অভীক্ষার বৈশিষ্ত্যগুলি হ'ল £__ 
॥১॥ নির্ভরযোগ্যত। (61181211165) 2 

পরীক্ষা হবে বাক্কি নিরপেক্ষ সঠিক পরিমাপক যন্ত্র। পরীক্ষার উত্তর পত্রের 
মান ব| নম্বর বিভিন্ন পরীক্ষকের কাছে বিভিন্ন হলে চলবে না। পরিমাপক যন্ত্রটি 
দাড়িপাললার মত এমন নিখুঁত হবে যে কোন দ্রব্যের ওজন যদি এক মন হয় 
ভবে, সর্বত্রই তার ওজন এক মন হবে তা যে কেউ পরিমাপ করুক না 
কেন। নির্ভরযোগ্যতা৷ তাই পরীক্ষার বিশেষ একটি গুণ। 


8 ২॥ নৈর্বযক্তিকতা (0৮15০8%25) 8 
পরীক্ষা একটি পরিমাপক যন্ত্র! তাই পরিমাপের সময় কারো ইচ্ছ।-অনিচ্ছা 


ও পছন্দ-অপছন্দের কথ থাকনে চলবে ন।। পরীক্ষক ঘেন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে 
পরীক্ষার মাধামে শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতার পরিমাপ করতে পারেন। 


পরীক্ষা! ও মূল্যায়ণ ১৯৫ 


৩ ॥ যথার্থত। (৬5110165) £__ 


খথার্থতা হ'ল পরীক্ষার অন্যতম বৈশিষ্টা । শিক্ষার্থীর যে বিষয় বা 
ধোগ্যত। পরিমাপের জন্য পরীক্ষা গ্রহণ কর। হচ্ছে, কেবলমাত্র তারই যথার্থতা 
বজায় রাখা হ'ল পরীক্ষার বৈশিষ্ট্য । সাহিত্যের পরীক্ষায় বানান ও ভাষা- 
প্রয়োগের পরীক্ষা হবে । ইতিহাম পরীক্ষার সময় বা অঙ্কের পরীক্ষার সময় 
পানান ভুল ও ভাষা প্রয়োগকে বড় করে দেখলে চলবে না। 
॥৪॥ মিতব্যমিতা। (£.০০০7৪১) 2 

পরীক্ষার সময় ৪ অর্থের মিতবায়িত। রক্ষা করতে হবে। পরীক্ষা গ্রহণ 
নরৃতে অভিরিক্ত অর্থ ও সময় বায় কর। চলবে ন।। প্রশ্বপত্রর এমনভাবে রচনা 
করতে হবে, যাতে অধিক অর্থ বাদ না হয়, সময়ও বেশী না লাগে; এমনকি 
উত্তরপত্র পরা ক্ষার জন্য অধিক সময় লাগবে না| 
॥৫॥ প্রয়োগধমরতা। (2410850650511155) 2 

পরীক্ষ। এমন হনে খ। প্রয়োগ কর! ও পরিচালনা কর। সহজ হয়। প্রশ্থের 
ভ1ষ। সুস্পষ্ট হবে। প্রশ্নে কি জানতে চ।ওর। হয়েছে তা দ্বাথহীন হবে। উত্তর- 
পাও সঠিকভাবে নহ্গর দেওয়র সুযোগ থাকবে। তবেই পরীক্ষার সহজ 
পরিকল্পন। সম্ভব । 
॥৬॥ স্তর-বিন্যাস (328990103) ৫-- 

শিক্ষার্থীদের বরস অন্যার়ী তাদের সামর্থের তারতম্য হয়, যোগ্যতার ও 
-পার্থক্য হয় । একই বয়সের শিক্ষার্থীর মধ্যে আবার বাক্তিগত বৈষম্য আছে। 
শিক্ষার্থীদের মধ্যেকার এই সমস্ত বৈষম্যের কথ। মনে রেখে স্তর অন্যায়ী 
প্রশ্নপত্র রচিত হবে । 
॥৭॥ বাস্তব-ধম্মীতা হোজিরজনারন 2-_ 

শিক্ষা ব্যবস্থাকে যেমন বাস্তবমুখী করতে হবে, পরাক্ষাকে ও তেমনি বাস্তবঘুখী 
করতে হবে । পরীক্ষা শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই হবে। 


॥৮॥ তুলনীয়ত। (095085111165) ৪ 

পরীক্ষা বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের মধ্যে যোগাতার তুলনামূলক বিচারের শ্রযোগ' 
খাকবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত রা যোগ্যতা যদি যথাযথভাবে 
পরিমাপ করা যায়, তবে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতার তুলনাযৃন্নক 
বিচার করা সম্ভব হবে। 

পরীক্ষার মধ্য দিয়ে কয়েকটি বিষের জ্ঞালের পরিমাপই হুর 
না_-পরীক্ষায় পাস করতে হলে শিক্ষার্থীর পরিশ্রাম অধ্যবসায়, 
লিস্মমানুবত্তিভা, ধৈর্য প্রভৃতির প্রয়োজন ॥ তাই বিষয়গত জানের 
পরীক্ষার সাথে অন্যবিধ প্রয়োজনীয় গুণের পরীক্ষা্ড হয় । 


১৯৬ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 
বিভিন্ন পত্রীক্ষা 


(0166516176 05065 0 21001020012) 

শিক্ষার্থীর বিষয়গত যোগ্যতা ও ব্যক্তিগত নানাবিধ গুণের যুল্যায়ণের জন্য 
বিভিন্নরূপ পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। প্রথমেই পরীক্ষাকে দ্ব"টি ভাগে ভাগ করা 
চলে, (১) মৌখিক (২) লিখিত। 


॥১॥ মৌথিক পরীক্ষা! (0281 7686) £ 
মৌখিক পরীক্ষা অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত আদছে। এটি হচ্ছে 
পরীক্ষার আদিম বূপ। মৌখিক পরীক্ষায় একজন করে পরীক্ষার্থী পরীক্ষকের 
| সামনে উপস্থিত হরে মৌখিকভাবে প্রশ্নের জবাব দেয় ' 
নতি পরীক্ষাথীর সংখ্যা বেশী হলে একাধিক পরীক্ষায় এইরূপ 
প্রশ্নের ছ।রা পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণ করেন। আবার 
একাধিক পরীক্ষকের সামনেও পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা হয়। বর্তমান পরীক্ষা 
ব্যনস্থায় মৌখিক পরীক্ষা গৌণ স্থান অধিকার করে আছে। মৌখিক পরীক্ষা 
থেকেই লিখিত পরীক্ষার স্বষ্টি হল্নেছে । বর্তমানে ছোট ছেলেমেয়েদের মৌখিক 
পরীক্ষার বাবস্থ| অ।ছে। ব্যক্তিত্ব ও উপস্থিত-বুদ্ধির পরিমাপ মৌখিক পরীক্ষার 
মধোই হয়ে থকে । লিখিত পরীক্ষার সাথে কোন কোন দেশে (ফ্রান্স, 
জার্ীনী, ইতালী) মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। যেখানে পরীক্ষার্থীর সংখ্য। 
হাজার হাজার সেখানে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ অত্যন্ত সমর সাপেক্ষ । 
বহিঃপরীক্ষায় উচ্চতম পরীক্ষার ক্ষেত্রে যেখানে পরীক্ষার্থীরা বিভিন্ন স্থানে 
বিক্ষিপ্ত সে ক্ষেত্রে পরীক্ষার পক্ষে বিভিন্ন জায়গ! জুড়ে পরীক্ষা! গ্রহণ সম্ভব নয়। 


॥২॥ লিখিত পরীক্ষা (ভা16650 0581) 2 

লিখিত পরীক্ষায় পরীক্ষাঘীকে লিখিত ভাবে কতকগুলি প্রশ্নের জনাব দিতে 
হয়। লিখিত পরীক্ষার ছুটি রূপ (ক) রচনাক্সক পরীক্ষা! (555৪৮ 
5৫) (৭) নতুন ধরনের পরীক্ষা! (বশভ্ঞ 592 7596) বা বিষম্বাত্মক 
পরীক্ষা (0৮15০0৬০6৪6). 
॥ ক॥ রচনাত্মক পরীক্ষা ৷ 58885 (505 175:812781986502) হ 

লিখিত পরীক্ষার প্রাচীনতম রূপ হচ্ছে রচনাত্মক পরীক্ষা । এই পরীক্ষায় 
নিদিষ্ট পাঠক্রম থেকে কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়, পরীক্ষার্থীর! সেই প্রশ্নপত্র থেকে 
কয়েকটি প্রশ্ন বেছে নাতিঘীর্ঘ রচনার মাধ্যমে নিজ নিজ যোগ্যতার 
পরিচয় দেয়। 
॥খ। বিষয়াজ্সক পরীক্ষা (07036 1856) 8 | 
কমতি আধুনিক কালের স্থষ্টি। রচনামূলক পরীক্ষায় পরিষাপ যেরূপ 
বাযক্তিদুখীন (9৮:০০:৮৩), নতুন ধরনের পরীক্ষায় নির্যক্তিক পদ্ধতি অবলঘন 


পরীক্ষা ও মূল্যায়ণ ১৯৭ 


কর! হয়। নতুন ধরনের পরীক্ষায় বহু প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত সঠিক উত্তরের মাধ্যমে 
পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। 


॥গ॥ বহিঃপরীক্ষা (হড65058] 82011861010) 2 


পরীক্ষা গ্রহণের অধিকারী ভেদে পরীক্ষাকে আভ্যন্তরীণ ও 
বহিঃপরীক্ষা এই দুই ভাশে ভাগ কর! হযে থাকে । প্রচলিত 
বহিঃপরীক্ষা (ছ6075] 01 চ68110 চা০10179002) সরকারী শিক্ষা 
বিভাগ, বিশ্ববিদ্ঠ/লয় বা আইন অনুসারে গঠিত কোন বোর্ড দ্বারা পরিচালিত 
হয়। এইরূপ সংস্থ! বা প্রতিষ্ঠান পরীক্ষার দিন ধার্য করা, পরীক্ষা গ্রহণ, 
প্রশ্নপত্র রচনা, উত্তর পত্রের পরীক্ষার ব্যবস্থ! করান । কোন একটি শিক্ষান্তরের 
শেষে বহিঃপরাক্ষা গ্রহণের বাবস্থা হয়। এছাড়া! ধহিঃপরাক্ষার মাধামে রাষ্ট্রের 
€ সমাজের স্বীকৃতিযূলক উপাধি (08:০2) ন] অভিজ্ঞান-পত্জ (06:000806) 
গ্রভৃতি দেয় হয়। 


॥ঘ॥ আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা (0066:951 81701188600) 2 


বিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষার্থী যে যোগ্যত। অজন করেছে তার পরিমাপ করা! 
হয়, স্কুলের সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রমাসিক, যান্মাসিক, বাষিক, প্রভৃতি 
আভ্যন্তরীণ পরীক্ষায়। স্কুলের পক্ষ থেকে এই পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা 
করা হয় । আভ্যন্তরীণ একটি ব| কয়েকটি পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর 
করে ঘোষণা করা হয় পরীক্ষার্থী পরবর্তী শ্রেণীর জন্য যোগ্য ( উত্তীর্ণ) বা 
তঝোগা (অন্তততীর্ণ )। 


ব্চনাঘর্সী পত্রীক্ষা 


(55585 17512 [759170102610) 


প্রচলিত পরীক্ষা! বা চিরাচরিত পরীক্ষ। বলতে আমর! রচনাত্মক (56535 
£50০) পরীক্ষাকেই বুঝি । রচনাত্মক পরীক্ষায় কোন বিষয়ের নিদিই 
পাঠন্রম থেকে কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্নপত্রে বিকল্প প্রশ্ন থাকে ও 
পরীক্ষার্থীদের সেই প্রশ্নের মধ্য থেকে বেছে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেবার নির্দেশ 
দেওয়। হয়। পরীক্ষার্থীর প্রশ্নের উত্তর নিজের ভাষায় নিজ নিজ জ্ঞান 'ও. 
বুদ্ধিমত লিখে দেয়। উত্তরগুনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছোট ছোট রচনার 
আকারে প্রকাশ পায়। পরীক্ষক উত্তরপত্রগুলি পড়ে শিক্ষার্থী অধিত বিষয় 
কতটা আয়ত্ব করতে পেরেছে বিচার করে সংখ্যা দ্বার! চিন্ছিত করে (5০0:108) 
কৃতিত্বের পরিমাপ করেন। 

রচনাধর্মী পরীক্ষার অন্য একটা অবস্থা হ'ল সংক্ষিপ্ত উত্তর দানের 
প্রম্সীবলী (5150: 405৩: £596 0888650208) | ছোট ছোট প্রশ্ন 


১৯৮ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


করে তার নাতিদীর্ঘ উত্তর দেওয়া হয়। এতে অনেকগুলি প্রশ্নের উত্তর চাওয়া 
সংক্ষিপ্ত উত্তর দানের হয়। ফলে পাঠক্রমের অনেকটা ০০৪ কর। সম্ভব। 
প্রশ্ন ও 91১07. 0005 তাতে শিক্ষার্থীর সমস্ত বিষয়টি পড়েছে কি না তার পরীক্ষা 
নেওয়া যায়। এই জাতীয় প্রশ্ন হ'ল £_ 

(ক) অক্ষাংশ কি? 

(খ) আবুল ফজল সম্বন্ধে কি জান? 

(গ) গণতন্ব কাকে বলে? 

(ঘ) রাষ্ট্রপতির জরুরী ক্ষমতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাঁও। 

কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন £০০£০-এর উপর 91501620056 দখতে দেয়] 
হয়। রচনাধর্মী পরীক্ষায় সাধারণতঃ একটি 5180: 75065-এর প্রশ্ন থাকে । 
৪1৫টি 91১0: 75005 মিলে একটি বড় প্রশ্ন হয়। ফলে পাঠক্রমের অনেকটা 
০০৬০ কর। সম্ভব হয় । এই ধরনের প্রশ্ন রচনাধমী পরংক্ষারই অন্তর্গত । 


ব্রনাধর্মী পত্রীক্ষান্র সুবিধা 
(0৮৪17109895 01 15585 (5192 7:5910117901015) 


প্রচলিত রচনাত্মক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্রে স্বাধীন মতামত 
প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। উত্তরপত্র প্রতিপাগ্ঠ বিষয় যুক্তি ও 
বিচারসহ উপশ্ছিত করার সুযোগ থাকাপ় শিক্ষার্থীর স্বাধীন 
চিন্তাধার। গড়ে ওঠবার সুবিধা হয় । একই প্রশ্থে একটি মাত্র উত্তর 
নাও হতে পারে। ছেলেমেয়েরা তাদের জ্ঞানবুদ্ধিমত প্রশ্নের বিভিন্ন দিক বিচার 
করে যুক্তি দিয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থিত করতে পারে। 
সানাণাতাও' পরীক্ষার্থীদের স্বাধীন মত প্রকাশের স্থযোগ 
থাকায় চিন্তাশক্তি বিকাশের মধ্য দিয়ে তাদের 
একটা নিজস্ব চিন্তাধারা গড়ে ওঠে । নিজের উপস্থাপিত বিষয়টিকে 
যুক্তিপূর্ণ করার প্রয়োজনে শিক্ষার্থীর! শ্রেণীতে নিদিষ্ট পাঠ্য ছাড়াও বাইরের 
বইয়ের সাহায্য গ্রহণ করে। বিষয় উপধোগী বহু প্রয়োজনীয় বই ,পড়ার 
প্রেরণা তারা লাভ করে। ৮ 


রচনাযূলক পরীক্ষায় নিজের বক্তব্যকে সুশৃংখলভাবে উপস্থিত করতে হয়। 

এর ফলে চিন্তাধারা ও সমস্তার যুক্তি গ্রা্ন বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমত| বিকাশ লাভ 

করে। কল্পন। শক্তির প্রকাশ 

প্রকাশ দনতার কার ও রচনায় শিক্ষার্থীর দক্ষতার পরিচগ্ব প্রচলিত 

ঈরীক্ষান্প যেভাবে পাওয়। যাঁয় অন্য কোন পরীক্ষায় সেভাবে 

গায় অন্ভব ময্ব। রচনাত্মক পরীক্ষায় শুধুমাত্র পরীক্ষার্থীর বিষয়গত 
*বাগিঃভাই লয় তার প্রকাশ ক্ষমতায় বিচার হয় । 


পরীক্ষা ও যূল্যায়ণ ১৯৯ 


রচনাত্মক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনা ও পরীক্ষ। গ্রহণ করা সহজ । 
পাঠক্রম নির্ধারিত সমস্ত বিষয়ের পরীক্ষাই এই পদ্ধতিতে গ্রহণ কর! সম্ভব। 
পরীক্ষা পরিচালনা নহজ রাধারুষ্ণণ কমিশনের রিপোটে এই পরীক্ষা সম্পর্কে বল! 
হয়েছে +*:-4701 6559)) 1076 16515 276 52507 10 1772015 
2712 22717215127, 11806 11 25100557516 10 856 11617097৫11 584%760৫5 ০7 
077101470 2772 1101 1112) 70176 01865 7101 1705555524 0) 1116 0%720112 
1654 171 25. 7701011 25 1112)) ০611107 ০0777170775017, 107 1711611)191011071 071 
11970457007 ০1110510 070107 ০17৩1101775 01 11570717977101 2011৮1107,” 


ব্রনাধর্মী পত্রীক্ষান্র ক্রাট 


(1965065 0£ 7:5585 [51৫ [1010961017) 


॥ এক ॥ নৈর্বযক্তিকতার অভাব (৪0 ০: 00160615165) 2 

পরীক্ষার মাধ্যমে যে মল্ায়ণ হয় তা নির্ভরযোগা হবে এই আমরা আশ! 
করি। কিন্তু বর্তমান প্রচলিত রচনামূলক পরীক্ষার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় 
অভিষোগ এই পরীক্ষা ব্যক্তিমুখীন (980150০61৮০) হয়।য় এর নির্ভর যোগ্যতার 
একান্ত অভাব। পরীক্ষার খ।তার নম্বর (707115) দেওয়! অনেকখানি 
“পরীক্ষকের” সময়-মাফিক মেজাজ বা খেম়।ল খুশীর (6615018] 20081002) 
উপর নির্ভরশীল। যদ্দি পরীক্ষকের মেজাজ ভ|ল থাকে তাহলে তখন খাতা 
দেখে যতবেশী নম্বর দেবেন মেজাজ কোন করণে বিগডে গেলে তিনি সেরকম 
নম্বর দেবেন না। অর্থাৎ বেশী নম্বর কি কম নম্বর পাওয়া শুধুমাত্র উত্তরপত্রের 
গুণাগুণের উপর নির্ভর করে না, এটা অনেকটা পরীক্ষকের খেয়াল খুশীর উপর 


নির্তরশীল। 7:96. 358104169£0 কিছুটা ঠাট্টা করে বলেছেন_““1/ (7৮235 
1712110) 01167570077 11004) 10 71041, 0120 2065 7101 77162717116 50777017172 
22097618710 2717 2717 /127107.7 


॥ তুই ॥ নির্ভরযোগ্যতার অভাব (81 ০01 7২০11801180) £ 

বিভিন্ন পরীক্ষকের বিচারের মান আলাদা_-তাই রচনাযূলক পরীক্ষায় 
উত্তরপত্র বিচারে কোন একটা নিষ্দিষ্ট মান রক্ষিত হয় না। ভিন্ন ভিন্ন বিচারক নিজ 
দুষ্টভঙগী থেকে উত্তরপত্রের বিচার করে নম্বর দেন। তার ফলে একই উত্তরপত্র 
বিভিন্ন পরীক্ষক দিয়ে পরীক্ষা করান হলে তাদের দেওয়া নম্বরে বিরাট পার্থক্য 
লক্ষিত হবে। এমন কি একই পরীক্ষক এক খাতা দু'বার দেখলে ছু'রকম নম্বর 
দেবেন। ছুটি ছাত্রের গুণাগুণ বিচারে যদি দেখ! যায় একজন ৪৫ নম্বর পেয়েছে 
আর একজন ৪৭ নম্বর পেয়েছে তা দিয়ে এদের মধ্যে কোন পার্থকা নির্ণয় কর! ধায় 
না। কারণ আর একজন পরীক্ষকের বিচারে হয়ত বিপরীত ফলই হতে পারে। 
এ সম্পর্কে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা! হয়েছে, কয়েকটি পরীক্ষার কথ! এখানে উল্লেখ করা 
হ'ল তা দিয়েই আমরা বিচারের অনিশ্চয়তা পম্পর্কে ধারণ। করতে পারব । 

একবার 107, 9811570 কয়েকজন পরীক্ষক দিয়ে কতকগুলি উত্তরপঞ্জে 


২০৩ শিক্ষা পন্ধতি ও পরিবেশ 


পরীক্ষ/ করালেন। দেখা গেল পরীক্ষকদের দেওয়া নম্বরের মধ্যে পার্বক্য তো 
রয়েছে কিন্তু পার্থক্য এত বেশী যে বিশ্বাস করা যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে 
একজন পরীক্ষক যে খাতায় ২৫ নম্বর দিয়েছেন আর একজনকে সেই খাতায় ৭৫ 
একই স্তর পত্রে নম্বর দিয়েছেন। প্রত্যেকটি উত্তরপত্র বাছাই করা অভিজ্ঞ 
নম্বরের বিভিন্ততা পরীক্ষক দিয়ে পরীক্ষা করান হয়েছিল। এর পর যা! ঘটল 
তা আরে! আশ্র্জনক। তিনি কয়েক বছর বাদে সেই পুরোন উত্তরপত্রগুলিই 
আবার সেই পরীক্ষকদের দিয়ে পরীক্ষা করালেন, এবার দেখা গেল পূর্বে যিনি 
বে খাতায় ৭৫ নম্বর দিয়েছিলেন তিনিই সেই খাতায় ২৫ নম্বর দিয়েছেন । 
7:০1, 98010016010 বলেছেন একটি প্রবন্ধ একবছর লিখে একজন ৮০ 
নম্বর পেয়েছিল । ঠিক সেই প্রবন্ধটিই আর এক বছর লিখে একজন ৩৯ নম্বর 
পেয়েছিলেন। 9০1)0901 0০:0150805 পরীক্ষায় কয়েকটি উত্তরপত্র একই 


০ রকম বিবেচিত হওয়ায় মেই উত্তরপত্রগুলি একই রকম 
881016010-এর নম্বর পাবার যোঁগা বলে ধরে নেওয়া হয়। তারপর সেই 
বক্তব্য উত্তরপত্্রগ্তলিকে অভিজ্ঞ পরীক্ষকদের কাছে পাঠান হয়। 


দেখা গেল বিচারে নম্বরের পার্থক্য হয়েছে ২১-৭০ পর্যস্ত। বুদ্ধি দিয়ে কি এর 
কোন ব্যাখ্যা চলে। 0:০0, 9800160910৭ তাই বিদ্রপ করে বলেছেন,_ “4 
(17101/5) 21101517071 11007 10 11070702025 71017716671 1712 50172011171 
(21015 12110112712 01107 1:17101. 

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করলে খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তখন 
নবম শ্রেণীর ছাত্র, ত্রৈমাসিক পরীক্ষার পূর্বে একটি ব্যাখ্যা প্রাইভেট টিউটারকে 

দিয়ে লিখিয়ে মুখস্থ করেছিলাম । আর একটি ছেলেও সেটি 
৪ লিখে নিয়ে মুখস্থ করেছিল। কপালগুণে ব্যাখ্যাটি পরীক্ষায় 
এসেছিল । দু'জনেই নিভূলিভাবে লিখেছিলাম । আমি 

পেলাম তিন, আর সে ছেলেটি পাঁচ। মাষ্টার মশায়কে বলতে তাড়া খেয়ে পালিয়ে 
এসেছিলাম সে কথ| আজও মনে আছে । সেদিন আমার শিক্ষক য! করেছিলেন 
মাঁজ আমর! খাতা দেখতে গিয়ে ঠিক তাই করি, একথা স্বীকার করতেই হবে । 

অতি আধুনিক কালে আমাদের দেশে পরীক্ষা ব্ষয়ক অনুসন্ধানের ফলে 
যে তথ্য উদঘাটিত হয়েছে তা বিস্ময়কর । বিগত ২রা জানুয়ারী (১৯৬৫ শ্বীং) 
সাতার অমুত বাজার পত্রিকায় 01015615165 18125 (00101201- 
নিল ছি 8101) পরীক্ষা! সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে যে অনুসন্ধান 
ৃ চালিয়েছেন তার ফলাফল কিছুট। প্রকাশিত হয়েছে । 
কমিশন বিভিন্ন বিশ্ববিগ্যালম্বের উত্তরপত্র বিশ্লেষণ করে দেখেছেন ধারা পরীক্ষায় 
কে্গ করে তাদের শতকরা ৬০ ভাগ পরীক্ষাপদ্ধতির ক্রটির জন্য ফেল করে। 
পরীক্ষকের দুলে গুঁতি পত্রে ৭ নম্বর কম পায় (7,397716:5 015 ৪2 
টে চক 0350. 7 083 0৩ 9009) । 


পরীক্ষা ও মুলায়ণ ২০১ 


একই মানের খাতা বেছে নিয়ে দেখা গিয়েছে যেখানে একজন পরীক্ষক 
এতকরা ৬০ জন পাস করিয়েছেন সেখানে অন্য একদ্রন পরীক্ষক পাস 
করিয়েছেন মাত্র শতকরা ১১ 

ঢাক টিচার্স ট্রেণিং কলেজের খ্যাতনামা অধাক্ষ [)7. ৬/০5: অন্সন্ধান 
করে একই রকম তথ্যের সন্ধান পেয়েছিলেন । তাই তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন 
“4155027721710/10715 276 1112 77285. ০07 10971210175. 77211 172 162070754৫9 
1110 25217171215 47220. 


তিন ] যথার্থের অভাব (58015 09£ ৬৪1101) 2 


রচনামূলক পরীক্ষায় ষে নিদিষ্ট বিষয়ের পরীক্ষা নেওয়া হয় মূল্যায়ণের সময় 
বিষয়বস্ত ছাড়া আরো! কয়েকটি উপাদান পরীক্ষকের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। 
শিক্ষক মাজেই বাক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানেন ইতিহাস কি ভূগোলের 
পরীক্ষায় পরীক্ষক বিষয়-জ্ঞনের পরিমাণের সাথে উত্তরদাতার রচন। শক্তি, 
ননানের নিভু লতা, সুন্দর হাতের লেখা, পরিঙ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতিকে উপেক্ষা 
করতে পারেন ন।। ছু"টি ছাত্রের ইতিহাসের উত্তর তথ্যগত দিক থেকে একই 
রকম হলেও যার খাতা স্ব এই ক্রর্টিগুলি থাকবে সে কম নম্বর পাবে | ইতিহ|সের 
পরীক্ষা রচনাশক্তি কি বানানের নিভূ'লতা দ্বার! প্রভাবিত হওয়। কতটা সঙ্গত 
ত। বিচার সাপেক্ষ কিন্ত বাস্থবে যা ঘটেছে তাঁকে অস্বীকার করা যায় না। 


॥ চার ॥ অনুমান নির্ভর পরীক্ষা ঃ 
রচনামূলক পরীক্ষা! সমন্ত পাঠক্রমের উপর স্বিচার করা সম্ভব হয় ন|। 
তিনশত পাতার একখান। বই থেকে ১০ কি ১২টি প্রশ্ন কর হবে, ছেলেমেয়েদের 
তার মধ্য থেকে ৫1৬টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে ললা হবে, সমস্ত বই থেকে প্রশ্ন 
করা সম্ভব নয়। তার ফলে ছেলেমেয়ের] বাছাই করে প্রশ্ন 
নি রনির নির্বাচিত করে মুখস্ত করে। ০০০, 1918650 পু 
পান করার গ্রবণত। 

750299 প্রভৃতির সাহাযো "যেন তেন" প্রকারে পরীক্ষা 
পাসের ফিকির খোঁজে। সার! বছর বই পড়ে একটি ভাল ছাত্র হয়ত কম 
নম্বর পেল, আর একটি স্থযোগ সন্ধানী ছাত্র কয়েকটি মাত্র প্রশ্ন বেছে নিয়ে 
বরাত জোরে? বেশী নম্বর পেল, এর ফলে ছেলেমেয়েরা 01220701775 বা 2006 
1০27705-এর দিকে ঝুঁকে পড়ে। সমস্ত বিষয়টিকে না জেনেও পরীক্ষায় 
পান করতে বেগ পেতে হয় না। 

॥পাচ॥ অনিশ্চিত £ 

রচনামূলক পরীক্ষায় প্রশ্নকর্তা ছাত্রদের কাছ্ছ থেকে কতটুকু জানতে চান 
তা সব সময়ে বোঝা! যায় না। তাই দেখা যায় উত্তর জানা থাকলেও ছাত্রের! 
গশ্রের সঠিক উত্তর লিখতে পারে না। এ ছাড়া প্রশ্নপত্র অনেক সময় দীর্ঘ 
হয়, ছেলের! অনেক সময় নিদিষ্ট সমস্বের মধ্যে উত্তর দিতে পারে ন|। 


২০২ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


এই পরীক্ষায় সঠিক মৃল্যায়ণের পথে অনেক বাধা আছে বলে রাধারুষ্ণণ 
কমিশন বলেছেন । বিষয়াত্মক পরীক্ষার সাথে রচনাত্মক পরীক্ষার ক্ষেত্রে 


রনাধী পরীক্ষার প্রয়োগ করে এই জাতীয় পরীক্ষায় স্তফল পাওয়া যেতে 
শিক্ষার্গীদের যোগাতার পারে। নতুন ধরনের পরীক্ষার বাপক প্রয়োগ যতদিন 
সঠিক মূল্যায়ণ সম্ভব নয় সম্ভব না হচ্ছে ততদ্দিন এই পরীক্ষা ব্যবস্থার কি করে 
উন্নতির সাধন কর] যায় আমাদের সে চেষ্টা করতে হবে। এইজন্য প্রশ্ন 
নির্বাচন 9 নম্বর দে ওয়! পদ্ধতির পরিবর্তন প্রয়োজন । পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি, 
এ সম্পর্কে পরাক্ষক ও পরীক্ষার্থীর ধারণা থাকবে। এই জাতীয় পরীক্ষার 
বিবয়বস্তুর সাথে চিন্ত।, যুক্তি, বিচারপূর্বক উপস্থাপন, স্জন ধর্মী ভাষ্য, প্রভৃতির 
উপর জোর দিতে হবে। কমিশন বলেছেন”8)। 7521178107০ ৫ 
6::2171111011011 7710) 701 ০ ০51720০2 1011101 1176 07510 ০0701110775 07 
7 20061 1251, 6৮41 17 00117101107 77111 71076 0£1০01).০ 1০017710465 11 
710) /০ 11111152010 21০01 701711720. 140700761, 111111 51101117716 ৫5 
0%7০01116 2/71111011075 01 211 ০7402110701 12615 2/6 701)67, 11115 
10770 11111 1910 1116.0617. 11 51109%10, 171610016, 0০ 1716 ০০70০17 ০7 611 
60117110101 01807115011075 117117107611715 1077০ 0150. 71115 117717/076- 
770111০2166. 87082111201 771 11165212107? 011251 ৫০111511, 171 1116 
17277171001 ৫4০511075, 270 11 1110 5৫০07112 ০1725%115. 7716 £১৪০৫ 
17011105607 116 ০:017111011071 71851 02. 11061510906 £) 0111 1116 
৫5017111101 2110116514121715. 7716 277717170515 17 11715 10776 07 23:2111716- 
1107 5701410 0০. ০১071625510 07 £/0%211, ০০৮15 75950711, ০111061 
29170511107, 07621176 1/719117121011071 7712 01/12।117725 01 77127101 2011- 
9110) 11772101107. 10 116 77101211015 07116 ০০756. 11517710171 ০071577 
5/0810 0০ 011) 1017105 11170111712 761011075 2710 17102127715. 


স্তনিষ্ঠ উদ্েশ্যমুলক নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্থ 


(09919001৮৫ '[6509) 


প্রচলিত রচনামূলক পরীক্ষার দৌষক্রটি নিয়ে বহুদিন থেকে আলোচনা 
' হচ্ছে। এর দৌোষক্রটি কি করে দূর করা যায় তা নিয়ে আলোচনার সাথে 
পরচরিত পরীক্ষার ইউরোপ ও আমেরিকায় সঠিক যৃলায়ণের নতুন কোন 
্রটগুলি দূর করার পদ্ধতি অবলম্বন করা ধায় কি না তাই নিয়ে পরীক্ষা- 
্ তনিষ্ঠ পরীক্ষার নিরীক্ষা চলছিল । আমরা! দেখেছি রচনাযূলক পরীক্ষার 
/ "টি প্রধান ক্রটি :--একটি ব্যক্তিমুখীনতা 158৮1০০- 
ক, অপরটি অন্ধর দেওয়ার অনিশ্চয়তা (1055081805 10 108200- 
)। প্রচলিত পরীক্ষণ ব্যবস্থার বাক্তিমুখীনতা দূর করে কৃতিত্বের মূল্যায়ণ 
বতটা সম্ভব 'নিষ্কুলি $ নির্ভন় যোগ্য করে তুলবার উদ্দে্তে নতুন বস্তুনিষ্ঠ 


পরীক্ষা ও যূল্যায়ণ ২০৩ 


(০৮1০৫) পরীক্ষা পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে। পরীক্ষা গ্রহণের বিবর্তনের 
ইতিহাসে নতুন বলে এই পরীক্ষা পদ্ধতিকে তস্ণ 579 ৭650 বলা হয় 
আজকাল এ ধরনের অভীক্ষার ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। বিশেষ উদ্দেশ্য 
নিয়ে এই সকল প্রশ্ন কর! হয় বলে এই ধরনের অভীক্ষ।র যূল্যায়ণ যথাযথ হয় । 

বিষয়ের উপর বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট প্রশ্ন কর! হয় বলে নতুন বস্তনিষ্টা 
পরীক্ষা নানারকম হতে পারে। যেমন,_সত্য মিথ্য। নির্ধারণ (:5৩- 
ব্নিউপরীক্গার :. 2186 05৮০) জল্পুর্ণকরণ বা শূন্যস্থান পুরণ 
বিভিন্ন ধরন (001202016610158 506), অশুদ্ধ উত্তর নিবচন 

(51016 ০১০০০), সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্স (51,07৫ 

28556 ”:€81)১ সামপ্তীত্য সন্ধান (096০2১17675) স্মৃতি মন্থন 
(6০৪11 756), সংজ্ঞা জাঁপক (05517716001 €50€), সম্পর্ক জ্ঞাপন 
(6180101951১), পার্থক্য নির্দেশক (018600692 56), শ্রেণী 
বিন্যাস (01555111086107 56), সাদৃশ্য অনুযায়ী সাজানো 
(101810621002106 "[ড১6), উপমান অভীক্ষা (2051055 56. 
শু'€৪1৪) | একে একে এগুলির বিস্তৃত আলোচনা কর। যেতে পারে ৮ 
॥ এক ॥ সত্য মিথ্য। বিচার র56-[78196 751১৫) £ 

এই জাতির প্রশ্নে একই সাথে কতকগুলি শ্ুদ্ধ' কতকগুলি অশুদ্ধ উত্তর 
দেওয়। থাকে । ছেলেমেয়েদের বল। হয় ফেগুলি শুদ্ধ সেগুলির পাশে »। চি 
ও যেগুলি অশুদ্ধ সেগুলির পাশে পাশে % চিহ্ত দিয়ে দেখিয়ে দাও । যেমন” 

১। হৃর্ষবর্ধন বিভিন্ন দেশে ধর্ম মহাপাত্র প্রেরণ করেন । 

২। ফা-হিয়ান নালন্দায় অধ্যয়ন করেছিলেন । 

৩। আকবর দীন ইলাহি ধর্মের প্রবর্তন করেন । 
॥ ছুই ॥ সম্পূর্ণ করণ (09201216160 25196) £ 

এই জাতীয় প্রশ্নে একটি বাক্যে একটি কি দ্র'টি শব্দ উহা থাকে । ছেলে- 
মেয়েদের বলা হয় উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে বাকাটি পূর্ণ করতে! সম্পূর্করণ 
তথ্যগত হতে পারে, আবার রচনামূলকও হতে পারে । ৫ফমনঃ- 

১। বন্দেমাতরম সঙ্গীত- রচনা করেছিলেন । 

২। বন্েরা বনে ক্ন্দর, শিশুরা 

৩। জন্মিলে_-হবে অমর কে কোথা কবে। 
॥ তিন ॥ শুদ্ধ উত্তর নির্বাচন (8%510915 ০১০০৪ 5০৫) : 

প্রশ্নের নীচে সত্য মিথ্যা অনেক উত্তর দেওয়া হয়ে থাকে তার মধ্যে থেকে 
শুদ্ধ উত্তরটি খুঁজে বের করে নিতে হবে। যেমন,” 

তাজমহল নির্মাণ করেন, আলাউদ্দীন খিলজী, মহ তুগলক, 9954 


বাহাদুর শা। 


২০৪ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


নর্মদা একটি পাহাড়ের নাম, একটি দ্বীপের নাম, একটি নদীর নাম, একটি 
শহরের নাম। 

॥ চার ॥ সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রন্ম (915016809৬6: 7650 

এই জাতীয় প্রশ্ন স্থৃতি নির্ভর হতে পারে। "ইচ্ছা করলে এই প্রশ্নকে এমন- 
ভাবে তৈরী কর যেতে পারে যার ফলে শিক্ষার্থীকে একটু ভাবতে ও ছু'কথা 
লিখতে হয়। 

॥ পাচ | সামণ্তীস্য সন্ধান । 11800171176 7250) £ 

কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর এলেমেলো৷ ভাবে দেওয়া থাকে সে ক ঠিক 
মত সাগিদ্ধে দিতে হয় । যেমন,” ; 

১৭৫৭ খ্রীঃ প্রথম পানিপথের যুদ্ধ | 

১৮৫৮ খ্রীঃ পলাশীর যুদ্ধ। 

১৫২৬ খ্রীঃ সিপাহী যুদ্ধ। 

| ছয়॥ স্মৃতি তি মন্থনমূলক (0২৪০৪11519৫) ঃ 

সম্পর্ণ স্বৃতির উপর নির্ভর করে এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। 
যেমন, 

রাম ইঞ্চিন আবিষ্কার করেন কে? 

পৃথিবীর দীর্ঘতম নদীর নাম কি? 

ভরতে জাতীয় কংগ্রেস কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ? 

॥ সাত॥ সংজ্ঞা জ্ঞাপক অভীক্ষা। (06111010105) [596 1586) 

এই শ্রেণীর প্রশ্নে কতকখলি প্রচলিত 7০:00-এর নং! নির্দেশ করতে বলা 
হয়। যেমন 

সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, ্রবা, অর্থ ইত্যাদি | 

॥আট॥ সম্পর্ক বিষয়ক অভীক্ষা (86181107579 168) ঃ 

এই ভাতীর অভীক্ষায় দু'প্রকার নিষয়ের সম্পর্ক জানতে চাওয়া হয়। 
যেমন-. 

লোকবসতির সঙ্গে জলবায়ুর সম্পর্ক বিচার কর। 

অর্থনীতির সঙ্গে পে'রনীতির সম্পর্ক কি? 

অশোক ও আকবরের ধর্মমতের তুলনা কর। 

॥ নয় ॥ পার্থক্য নির্দেশক অভীক্ষ। (10150506102 শু'ড9০ প556) ? 


শ্ছুই জাতীয় বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করতে বলা হয় এ জাতীয় 
অভীক্ষায়, যেমন-_ 


গণতন্ত্র ও পমাজতন্ত | 
আকবর ও ওরংজেবের ধর্মমত | 
শেরশাছ ৪ আকবরের শাসন সংস্কার । 


পরীক্ষা ও মুল্যাপ্বণ ২০৫ 


॥দশ॥ শ্র্রেণী বিন্যাস (01889261580) 59) ২ 

একই জাতীয় বস্ত, ব্ষিয় বা ব্যক্তিকে শ্রেণীবন্ধভাঁবে সজ্জিত করতে বল! 
হয়। যেমন-- 

(ক) পশ্চিম বাংলার প্রধান কষিজাত ভ্রব্য-_রবার, চা, কফি, পাট, ধান, 
গম, কার্পাস, যব, কোকো । 

(খ) ভারতের দ্রষ্টব্য বস্ত ও স্থান-_ 

তাজমহল, হোয়াইট হাউস, অজন্তা, পিরামিড, কুতুবমিনার, কোনারকের 
মন্দির, কন্যাকুমারিকা, সিমলা, পেট্রোগ্রাড, স্ট্যাচু অব লিবার্টি, অম্বতসহ। 

॥ এগার ॥ সাদৃশ্য অনুযাক্ী সাজানো! (05106 61006181: 76550) £ 

এক্ষেত্রে কতকগুলি ঘটনাকে কালাঙ্গক্রমিক সাজাতে বলা হয়। যেন) 
অশোক, বাবর, বিজিয়া, তিলক, হুমেনশ'হ, টিপুক্থলতান। 

অনেক সময় আবার কতক গুলি বস্তকে প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুসারে সাজাতে 
বলা হয়। যেমন 

বিলাসের দ্রব্য, পানীয় দ্রবা, খাছ দ্রব্য, পোষাক, পুস্তক । 


॥ বার ॥ উপমান অভীক্ষ। (41081085506 71556) 2 
এই জাতীয় অভীক্ষ/য় ছুটি বস্তর মধ্যে বিশেষ সম্পর্কের কথ| দেওয়| থাকে, 
তারপর শিক্ষার্থীদের কাছে ভৃতীয় বস্তির সম্পর্কে ঠিক সেরূপ আর একটি 
বস্ত সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। যেমন-__ 
দিন £ রাত্রি ২: আলো :-- 
গোর £ বাছুর £ £ ব্যাড £-- 
ক্ষুধা £ খাদ্য £ 2 তৃষ্ণা £- 
ভ্তিক অভীক্ষার সুবিধা (4058100886৪ ০ ০১1০০01৮ 
2565) £ 
বস্তনিষ্ঠ পরীক্ষার সর্বপ্রধান স্থুবিধা হচ্ছে এ পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যত। | 
এই পরীক্ষা! নৈর্ব্যক্তিক হওয়ার জন্য উত্তর পত্রের মৃল্যায়ণে 


সময় মাফিক মেজাজ প্রভৃতির কোন স্থান নেই । 


এই পরীক্ষার একটি প্রশ্নের একটি নির্ভুল উত্তর হতে বাধ্য ; তাই 
উত্তরপত্র বিচারের মানের তারতম্য হবার কোন সম্ভাবন! নেই । শুদ্ধ উত্তর 

এ লিখলে সমন্ত পরীক্ষকই সমান নম্বর দিতে বাধ্য। 
নিভু ল উত্তর পরীক্ষকের মনোমত উত্তর হয় নি, তাই তিনি কম নম্বর 
দিয়েছেন ; একথা বলার স্থযোঁগ এখানে নেই | পরীক্ষক পক্ষপাতিত্ব করেছেন 
এই অভিযোগ কেউ করবে না। 


5৩ শিক্ষা পদ্ধতি ন পরিবেশ 


রচনামূলক পরীক্ষায় বিষয়-জ্ঞানের সাথে ভাষা-জ্ঞান, রচনার অন্যান্য দৌষ 
গণ দ্বারা পরীক্ষক প্রভাবিত হন। এছাড়া পরীক্ষক একই সময় সবদিকে 
দক নর ধান. ২ সমান মনোহোগ দিতে পারেন না। বস্তনিষ্ঠ পরীক্ষায় 
শুধু মাত্র একটি নির্দিষ্ট উত্তর ছাড় দ্বিতীক্ব উত্তর 

হবার অবকাশ নেই, তাই মান নির্ণয় সহজ ও নিভূল হয়। 
এই জাতীয় অভীক্ষার নান্িকেন্জ্ীকতা৷ (98160615165) থেকে মুক্ত, 
বস্তুনিষ্ঠ (01০9০) । তাই পরীক্ষকের পক্ষে পক্ষপাতিত্ব করে যা তা নম্বর 
দেওয়া সম্ভব নয়। এই জাতীয় অভীক্ষার যথার্থ 
টা রর (ড811610) আছে। বিভিন্ন শিক্ষার্থীর ম্ তুলনা করে 
প্রয়োগ যোগাত। যথাযথ পার্থক্য নির্দেশ সম্ভব হয়। বস্তুনিষ্ঠ অভীক্ষায় 
তুলনীয়ত৷ (0010198181)111 1 বিছ্যমান | এই জাতীয় 
বস্তনিষ্ঠ অভীক্ষার, প্রয়োগ যোগ্যতীও (8475101808511165) অস্বীকার 
কর|। যার ন|। কারণ উত্তরপত্র সঠিকভাবে পরীক্ষা কর। ও নম্বর দেওয়। এই 

জাতীয় অভীক্ষায় কঠিন ও জটিল নয়। 


এই পরীক্ষায় প্রশ্নের সংখ্যা বছ হওয়ায় সমগ্র পাঠক্রমের উপর 
প্রশ্ন করা চলে। বেছে বেছে সামান্য কয়েকটি প্রশ্ন মুখস্থ করে ভাল নম্বর 
পাওয়ার সুযোগ এখানে নেই। পরীক্ষায় বেশী নম্বর 
পেতে হলে, কি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে সমগ্র 
পাঠক্রম আয্মত্ব করতে হবে। বিষয়টি না জেনে যা ইচ্ছ। 
খুরী লিখলে এখানে নষ্বর পাওয়। যায় ন|| রচনামূলক পরীক্ষায় উত্তর না 
জেনেও বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েরা মূল প্রশ্নটিকে এড়িয়ে এমন ভাবে লিখতে পারে 
যাতে অনেক সময় পরীক্ষক ফাকি ধরতে পারেন না। কিছু নষ্বর দিয়ে বসেন। 
এই পরীক্ষায় পাশ কাটিয়ে জবাব দেবার অবকাশ নেই। 


এই ধরনের অভীক্ষ1 পুস্তক নির্ভরত৷ ও মুখস্থ বিদ্যার হাত থেকে শিক্ষাকে 
পুস্তক নির্ভরতা ও মুক্ত করে। ০০ 0০০15 ৩88£25010125 ইত্যাদির 
মুখ বিদ্যার অবসান দৌবাত্মা বিনষ্ট হয়, শিক্ষা প্রচলিত গতাম্থগতিকত! ও 
কত্রিমতা থেকে মুক্তি পায়। 


এই পরীক্ষায় সময়-পরিশ্রাম কম লাগে । ছোট ছোট প্রশ্নের 

হারার জবাব লিখতে কম সময় দরকার হয় তাই ছেলেমেয়েরা 

কানে চিন্তার সময় পায়। উত্তরপত্র পরীক্ষা করতে তেমন খুব 

বেশী সময় প্রয়োজন হয় না। খাতা দেখতে খুব অভিজ্ঞতার 

শপ হয় না। উত্তরখুলি নিদিষ্ট থাকার জন্য পরীক্ষকের গুরুত্ব কমে 
(গিয়েছে। 


সমগ্র গাঠক্রমের উপর 
প্রঙ্কা করা যায় 


পরীক্ষ। ও যুল্যায়ণ ২০৭ 


নৈর্যক্তিক অভীক্ষার অস্মুবিধ। (10158058008868 0£ 0৮160056 
4558) 2 € 


নতুন পরীক্ষায় প্রচলিত পরীক্ষায় দোষ ক্রটি অনেকটা দূর কর! সম্ভব 
হলেও লি পদ্ধতিরও কতকগুলি ক্রটি রয়েছে। এই পদ্ধতির প্রধান 
এই অভীক্ষায় শিক্ষার্থীর ক্রটি হ'ল শিক্ষার্থীর স্ুশৃংখল চিন্তা-শক্তি প্রক1শের 
সথশুখল চিস্তাশকিও স্থযোগ এই ধরনের পরীক্ষায় নেই। পিভিন্ন বিষয় 
ভাষাঙ্ঞান প্রকাশের আলোচন। করে যুক্তির দ্বার কোন বিষয় প্রতিপাদন 
যোগ থাকে ন! ও 7 
বা উপস্থাপন করার কোন স্থযোগ ও ম্বাবীনত। 
এখানে নেই। ঘটনামূলক জ্ঞান, বিশেষ করে স্মৃতি নিভর জ্ঞানের পরীক্ষ 
নিতু'লভাবে এই পদ্ধতিতে হয়। কিন্তু রচনাশক্তি বিকাশের উপ্র কোন 
জোর এই ব্যবস্থায় দেওয়। হয় না। কোন মৌলিক রচন! যুক্তিমূলক লেখার 
মাধ্যমে প্রকাশ করার বা স্বকীয় চিন্তধার। গড়ে তুলবার সধোগ এই 
পরীক্ষাপদ্ধতিতে নেই। 


৮) প্রশ্নপত্র রচনা পরিশ্রম সাধ্য, এই জাতীয় প্রশ্নপত্র ছাপাঁতে 
ব্যয়ও অধিক হয়। মুদ্রণ খরচ বিদ্যালয়ের পক্ষে বহন কর! কষ্ট সাধ্য । 
এই অভীক্ষায় প্রশ্পন্র সকলেই এই জাতীয় প্রশ্নপত্র রচন। করতে পায়েন ন]। 
রচন! পরিশ্রমসাধ্,.. অভিজ্ঞতাহীন শিক্ষককে নস্তনিষ্ট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনা 
হাপানো বামসাধা . করতে দিলে মামুলি ধরনের প্রশ্নপত্র রচিত হনে । 

বস্তনিষ্ঠ অভীক্ষায় যতগুলি সঠিক উত্তর হয় তত নম্বর পাওয়! যায়, উত্তরও 
খুব সংক্ষিপ্ত । তাই পরীক্ষার হলে অপরের দেখে উত্তর 
প্রবণ পন লেখার মনোৰৃত্তি বেড়ে যার। এইভাবে পরীক্ষার হলে 
অসছুপায় অবলম্বনের প্রবণত। দেখা দেয়। 
”) বস্তুনিষ্ঠ অভীক্ষা! মনস্তত্ব ও শিক্ষাতত্বের বিচারে : অবৈজ্ঞানিক এতে 
শিক্ষার্থীদের চিস্তাশক্তি বাড়ে না, ভাষাঙ্ঞান হয় না, বিচার বিঙ্লেষণী মনোভাব 
বনি অভীঙ্গা . গড়ে উঠে না, কল্পনাশক্তি বিকশিত_হয় না. মননের 
অমনস্তান্তবিক ও তীব্রতা আসৈ না। বার বার সত্যি-মিথ্যা, 7া, কুল উত্তর 
অবৈজ্ঞানিক ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত, হয়ে_ শিক্ষার্থীরা তাদের  ধিশ্লেষণী 
শক্তি হারিয়ে ফেলে । এই অতীক্ষার, মাধ্যমে. শিক্ষার্থীর ব্যর্থতার কারণণুলি 
অনুসদ্ধুন কর যায়না । কলে তা দূর করে তার ব্যক্তিত্বের উন্নয়নের পথ 
দেখান যায় না। এই জাতীয় অভীক্ষায় শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ সম্ভাবন] সম্বন্ধে 
কিছু বলাও খুব মুশকিল। অনেকে তাই এই জাতীয় বস্তনিষ্ঠ নৈর্যক্তিক 
অভীক্ষাকে অমনস্তাত্বিক ও অবৈজ্ঞানিক বলে থাকেন। 
- এই জাতীয় পরীক্ষার প্রশ্থের উত্তর অনেক সময্ব কিছুটা আন্দাজ বা 
বঅনুমীন করে দেওয়া! সম্ভব । একটি দাগ বা একটি ক্রশ চিহ্ন অথবা হ্যা কি 


২০৮ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিনেশ 


না অনুমান করে লিখে দিলেও কোন কোন সময় কাজে লেগে যেতে পারে ॥ 
কোথায় যে উত্তরটি অন্যান নির্ভর এ কথা বলা খুবই কঠিন। তাই 2:০৫ 
এই অতীক্ষার শিক্ষার্গীর 321241010 বলেছেন, পরীক্ষক সব সময় ঠিক করতে 
অনুমান নির্ভরতা পারেন না কোথায় জ্ঞানের শেষ ও অনুমান শুরু হয়__ 
বেড়ে যায় 782. 652777761 ৫27710£ 1211 77127 17707715226 51075 
2714 £45557712 8227175. 


তু্রনাসূলক্ত ঘিছান্ 
(001017861৮9 10022100617) 


নতুন পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে এই ব্যনস্থ] ক্রশৃনয নয়। (0২851770776 
বলেছেন, পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ছুটি উদ্দেশ্ট সার্থক করতে হবে । একটি শিক্ষার্থীর 


বন্তরশি অভীক্ষায় জ্ঞানের নিত লি পরিম[প, দ্বিতীয় হচ্ছে উন্নত $- 

চি ৪ "৮ শারদ ৮ টি সি বি সপ শপ টি ট 
শিক্ষার্গীর জ্ঞানের প্রেরণা যোগান। বস্তনিষ্ঠ পর্নীক্ষার যৃল্যায়ণ যাতে নিভূলি 
পরিকেবগজ . হয়সে দিকে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে । কিন্ত শিক্ষার্থীর 





কর্পার যোগ নে জ্ঞানের পরিধিকে উন! কর! 


দরকার সে দিক থেকে কোন ৫্ররণ] যোগায় না| রচন|মুলক পরীক্ষায় 
বহু গ্রন্থের সাহায্য প্রয়োজন। কিন্তু বস্তনিষ্ট পরীক্ষ/য় নিজের পাঠক্রমের 
বাইরে থেকে কিছু প্রকাশের সুযোগ নেই। তবুও দোব ক্রটিকে মেনে লিয়ে 
বলা যায় নূতন পরীক্ষা কৃতক গুপি ক্ষেত্রে বিশেব.রারকরী;। রাধারুফণ কমিশন 
নতুন পরীক্ষ। পদ্ধতি কাজে লাগানার কথা বলেছেন কমিশন বলেছেন-_..। 
“41222 4 8০115) ০) 175)70/919£1021 272 20712767161 15515 02. 222- 
19752 707 5৪ ৮71 12127 550077297)) 507091 544257715107 4%2 
11714115251 21170 2716 01 17)9106 2275 07 50170901112.” 
72 বচনামুলক পরীক্ষায় একটি ছোট পত্রে অল্প ব্যয়ে ও অল্প পরিশমে প্রশ্ন 
ছাপিয়ে শিক্ষার্থীদের অনেক বড় উত্তর দিতে বলা হয়। পরীক্ষ/র হলে গিয়ে 
নিজের তৈরী প্রশ্নগুলিকে প্রশ্নপত্রে পাওয়া ভাগ্যের 
তি ব্যাপার। বদ্তনিষ্ঠ অভীক্ষায় অনেক পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে 
তুলনামূলক বিচার. অশেক বড় প্রশ্রপত্র রচনা করা হয়। শিক্ষার্থীদের ছোট 
ছোট উত্তর দিতে হয়। অনেক সময় আবার দাঁগ মেরে 
দিলেও চলে ।”৮বস্তনিষ্ঠ অভীক্ষায় সমস্ত পাঁঠক্রমের উপর অনেকগুলি প্রশ্ন 
থাকে ;-_-তাই এখানে ভাগ্যের প্রশ্নই আসে না 1) রচনামূলক পরীক্ষায় উত্তর- 
পত্র পরীক্ষা ও নম্বর দেওয়া কষ্টকর । কিন্তু বস্ধনিষ্ঠ অতীক্ষায় এ কাজ অনেক 
সহজ।. ভাঙা পরীক্ষার লক্ণগুলি রচনাত্মক পরীক্ষা অপেক্ষা বস্তনিষ্ঠ অভীক্ষায় 
বেশী আনেন পরীক্ষায় মুখ্ছের স্থযোগ থাকে, বন্ধপিষ্ঠ অভীক্ষায় তার 





্ 
টি 


পরীক্ষা ও মূল্যায়ণ ২৯৯ 


স্বঘোগ নেই ।$ রচনাত্বক পরীক্ষা ব্যক্তিভিত্তিক, বস্তুনিষ্ঠ অভীক্ষা বস্তুনিষ্ঠ 
দু*টি অভীক্ষারই দোষ্-ক্রুটি আছে। 
রাধাক্ষ্চণ কমিশনের স্পারিশ সত্বেও আমরা রচনামূলক পরীক্ষার 
প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করতে পারি না। ক।রণ সাহিত্য বিষয়ে যেখানে 
ররর রচনাশা কর ঞ€ কল্পনাশক্তির পরীক্ষ[র প্রয়োজন সেখানে 
একেবারে পরি ঠ্যাগ বস্তনিষ্ট পরাক্ষ। খুন উপযোগী নয়। 1১:01. ১৪170160760 
করা যায় ন বলেছেন, দেষণ্রটি থাক সত্বেও এই নতুন পদ্ধত অত্যান্ত 
কার্ধকরী এবং প্রয়ে।জনানুরূপ পুরাতন পদ্ধতির সংমিশ্রণে 
নতুন পদ্দতিকে ক্রটিমুক্ত করা যেতে প|রে। অর্থাৎ প্রচশিত পরাক্ষাপদ্ধতির 
সাথে নতুন পদ্ধ৩র সামঞ্তস্ত পিধান করে পুরাতন পদ্ধতিকে যথাসম্ভব দোষ 
মুক্ত করার চেষ্টা করলে একে অধিকতর শির্ভত্রণীন করে তোলা যায়। 
পরীক্ষা-পদ্ধতিকে ক্রটি মুক্ত করতে হলে, নৈব্যন্তিক করতে হবে; তাহলে 
পরিমাপ নিভুল হবে। অন্তান্য কুশলতা, রচনাশক্তি, ণিচার ও যুক্তি 
প্রয়োগের ক্ষমত| এবং কল্পন। শক্তি পরিমাপের জন্য 
রচনামুলক পত্রীক্ষার সাহাধা নিতে হণে। ছুণটি বাবস্থার 
সংমিশ্রণে শস্থবিধার কষ্টি হতে পারে । কিকরে এই অস্সপিধা দূর করা ঘায় 
তা নিয়ে অনুসন্ধান করতে ভবে । পরীক্ষ/-নির।ক্ষার মাধ্যমে আমাদের স্থির 
করতে ভবে যেশমিএপদ্তিকে আমাদের পরীক্ষায় প্রয়োগ করার উপযোগী 
করে তে|ন। যায় কি না। 
পশ্চিমঙ্গে প্রধান শিক্ষক সমিতির 4ছ:00০80100. & [২2588101)% 
উপসমিতর ৫1১৬৬ তারিখে একটি সভায় রচনাযূলক 9 বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষা 
পদ্ধতির সংমশ্রণে বঙমান পর।ক্ষার সংঙ্গার কর। যায় 
রি কিনা সে সম্পর্কে আলোচন। করে প্রাথমিক পর্যায়ে 
জরে চন) কয়েকটি নিদিষ্ট স্কুলে আদর্শ মিশ্র প্রশ্নের স|হায্যে পরীক্ষা 
গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেছেনস্ কিছুদিন পূর্বে বি্ভানগরে 
(বর্ধমান) পশ্চিমবঙ্গের বহু অজ্িজ্ঞ প্রধান-শিক্ষক “পরীক্ষা পদ্ধতি” সম্পর্কে 
বিচার বিনেচনার জন্য এক আলোচন। চক্রে সমবেত হয়েছিলেন । দেই 
আলোচনায় সকলেই রচনামূলক পরীক্ষার ত্রুটি সম্পর্কে আলোচন। করলেও 
তাকে বাদ দেবার কথ। বলতে পারেন নি। বস্তনিষ্ঠ পরাক্ষার সাথে যুক্ত 
করে প্রচলিত রচনামূলক পরাক্ষাকে “ক করে পোষমুক্ত করা বায় তারা সে 
চেষ্টা কররই পক্ষপাতী । 


মিশ্র প্ধতির প্রয়োগ 


শিক্ষ। পঃ দ্বিতীয় পর্ব-_-১৪ 


২১০ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ ' 


ব্যবহারিক পরীক্ষা 
71২4০071041, দঞোপা]র ঞ7া0খ 


পু'ঘিগত বিদ্যার অবসান করে বাস্তবের সঙ্গে শিক্ষাকে সম্পর্কযুক্ত করতে 
ব্যবহারিক শিক্ষার গুরুত্ব আঙ্গ সবাই স্বীকার করেছেন। শুধুমাত্র বই পড়ে 
কখনও সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। 05110 (০2150010 ০011০80100-এ তাই 
শিক্ষার্থীর 4০:15102৪-কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়। হয়েছে শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে 
কাক্জ করে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করবে, জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত হয়। 
জানবিজ্ঞান আজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। বিজ্ঞান হ'ল প্রয্নে/গসিদ্ জ্ঞান। 
কাজেই বিজ্ঞানের বিষয়গুলির ক্ষেত্রে প্রয়োগ বডকথ। | 5০1978৪-এর বিভিন্ন 
বিষয়ে তাই ব্যবহারিক শিক্ষা :ও পরীক্ষার বাবস্থ। শাছে। বর্তমানে মাধ্যমিক 
শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন 502210-কে স্বাকার কর।| হয়েছে । বিদ্যালয়ে এমন 
কিছু বিষয় আছে যাদের সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষ। ও পরীক্ষ। ওতঃপ্রোত ভাবে 
জড়িত। চ1755105, 013600150, 3101085, 48010010016) [10176 
50121)00,) 086, 05608190155, 15০17010959, [1716 48109 প্রভৃতি 
বিষয়গুলির ক্ষেত্রে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাতেও ব্যবহারিক শিক্ষা ও পরীক্ষার 
ব্যবস্থা আছে। তবে ব্যবহারিক শিক্ষা ও পরীক্ষার জন্য যে ধরনের বাবস্থ। থাকা 
উচিত ছিল বিদ্যালয় গুলিতে তার অভাব দেঁখ। যায় । যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, 
শিক্ষক ও কক্ষের অভাবই তার কারণ। তাই সুযোগ থাকা সত্বেও এই 
বিষয়গুলির ব্যবহারিক শিক্ষা বিপর্ধস্থ হচ্ছে; _ ব্যবহারিক পরীক্ষা নেওয়া 
হচ্ছে, কিন্ত তা কোন রকম দায়সারা ভাবে । এসব বিষয়গুলির উপর যথাযথ 
ব্যবহাঁরক পরীক্ষা নিতে পারলে তাতে শিক্ষার্থীদের প্রয়োগ-যোগাতার পরিমাপ 
সম্ভব হ'ত। বিদ্যালয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা গুলিকে যথাযথ ভাবে গুরুত্ব দিতে 
হবে। 


আভাঁত্তরীণ ও বহিঃপরীক্ষা 
[বা চর], & হলে ছহাব তা, 
নি] 20 

আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা (1062105] 0৫ 501001 [380012583071) 2 
বদ্যালয়ের শ্রেণীশিক্ষায় শিক্ষার্থীরা কি পরিমাণ যোগ্যতা অর্জন করল ত। 
কারা পরিমাপ করার জন্য সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, 
পরীক্ষা গরশকরে . যান্মাসিক ও বাধিক পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। বিদ্যালয় 
থেকে এই পরীক্ষা পরিচালনা করা হয়। এই পরীক্ষার 


ফলাফলের উপর নির্ভর করেই ছাত্রদের উন্নতি অবনতির বিচার ও ক্লাস 
গ্রন্নোশিনের ব্যবস্থা করা হয় । 


পরীক্ষা ও যৃল্যায়ণ ২১১ 


বছিঃপরীক্ষ। (68650081০01: 10180 ঢ:90081086600) 2 বহিঃ- 
পরীক্ষা বা সাধারনী পরীক্ষা বিদ্যালয়ের বাইরের কোন স্বতম্থ প্রতিষ্ঠান 
থেকে কর। হর। আমাদের দেশে বহিঃপরীক্ষা সরকারী শিক্ষা বিভাগ, 


রঃ বিশ্ববিদ্যালয় ব| বো পরিচালনা করে। প্রতিটি স্তরের 
সারসোরেের .. জন্য একটি সাধারণ পাঠক্রম থাকে ঘ। সব স্কুল বা কলেজে 
বিদ্যালয়ের বাইরের অআন্রক্ত হয় । তারপর নিদিষ্ট শিক্ষাকালে সেই স্তরের 
কোন পরীক্ষা শেষে মকলে একটি পরীক্ষা! দেয়। পরীক্ষা গ্রহণকারী 
পরিচালনা কর। হয় 


প্রতিচান প্রশ্নপত্র রচন।, উত্তর পত্রের বিচার ৪ ফলাফল 
ঘোষণার বাণস্থ। কর। থাকে । পরাক্ষায় সাফলোর স্বরূপ পার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা, 
ডিগ্রী প্রভৃতি দেওয়া হয়। 
বহিঃপরীক্ষায় চু"টি উদ্দেশ্য সাধিত হয় -যোগাত। শিঙগারণ ও নিবাচন। 
প্রতিযোগিত[যুলক বহিঃপরীক্ষায় বন্ু প্রার্থার মধা থেকে নিদিষ্ট সংখাক প্রার্থীকে 
পেন্ছে নেওয়। হয়। সাধারণভাবে নঙ্চিংপরীক্ষায় পরিক্ষা্থী 
রি রা একটি নিদিষ্ট মান অর্জন করতে পারলেই ফোগ্যতার 
পরাক্গার দু'টি উদ্দে্ঠ. বিচারে উত্তীণ মোষিত হয়। মুদালিয়র কমিশন এলেছেন, 
1510 1971710501০) 1/6 ০৮1৮7121 ০.১৫/717/10110)) 15 
11$0/1014, 5০1601152714 8%711101110---5৮16611778 17956176110 1126 
510005504111। ০০011171614 4 ০০475০0/1৫ 711211/1)71116 11050010101 0171071£ 
17167117107" 1110 71621 /10/121.7 
সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থায় বহিঃপরাক্ষার প্রভাব 'অসীম। এর ভাল মন্দ ঢুদিকই 
আছে। তাই সহিঃপরীক্ষার প্রশংস| ৪ নিন্দা! দুই শুনতে 
পনি পাওয়| যায়। আমরা এ ব্যনস্থার দোষ গুণ দুদিক নিয়েই 
আলোচন। করপণ। 
মুদানিঘর কমিশন বহিঃপরীক্ষার উপযোগিত। সম্পর্কে বলেছেন, “1575/471 
৮€//1177211011 11250 512/77151211715 67641 9০1/1 ০07 1116 
17811152712 07711612001015 01779912176 17211 
0০160 20215 2714 0/০01116 512112010 ০ 2৮214 


নুধালিয়র কমিশনের 
বন্তব্য 


807." 

ছাত্র, শিক্ষক ছাড়াও একটি দিক রয়েছে তা হচ্ছে স্কুলের দিক। এ সম্পর্কে 
বহিঃ পরীক্ষায় বিভিন্ন কমিশনের অভিমত হচ্ছে, 4777211), 2১০1০1141 2০171- 
বিচ্কালয়ের মধো তুলনা- 17211071705 07101167 07291 74072771026, 171077191)7 11741 
মুলক বিচার করা যার 1 11215 750110011০0 0017117016 715010 ৮10 0161 
.$0/00/5.১” 

আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষাবাবস্থায় বহিঃপরীক্ষার কল শুভ হয় নি। 
পরীক্ষা শিক্ষপব্যবস্থার একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। কিন্ধু পরীক্ষাই শিক্ষণর শেষ 


২১২ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


কথা! নয়। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষাকে শিক্ষার একটি উদ্দেশ্ট সিদ্ধির 
উপায় বলে মনে কর] হয় না। এদেশে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই শিক্ষার 
রাজন, রিনা নহিঃপর ক্ষার সাফলা বর্তমান সমাজে বৈষয়িক 
চাকুরী গ্রহণ কই সাফল্যের একট। প্রধান উপায়। তাই জীবনে অর্থে।প্ন 
সকলে শিক্ষার উদ্দেন্ত ও প্রতিষ্টালাভের জন্য পরীক্ষা পাশ করাই হচ্ছে শিক্ষার্থীর 
০০০৮০ জীবনের শেষ কথা। শিক্ষা নয় পরীক্ষাই যেখানে 
মুখ্য এবং সেই পরাক্ষ। যখন বহিঃপরাক্ষা তাঁকে নিয়ে যে বহু পঙ্কিলতার স্থষ্ট 
হবে তা স্বাভাবিক | প্রচলিত পরাক্ষার দে|ফক্রটি নিম্নে আলোগনা করতে মে 
সব কথা উল্লেখ কর। হয় ত| বহিঃপরাক্ষায় অত্যধিক গুরুত্ব আরেপের জন্য বু 
পরিম|ণে সষ্টি হয়েছে । উিশ্রীর অর্বনাশ। মেহ শিক্ষার কি ক্ষতি করছে সে 
সম্পর্কে রাধারুষ্ণণ কমিশন বলেছেন ''4 %71701571 ৫০07 15 2 /:1716 
07175517071 107 195. 77711 £৮6871 1 ৫০০/10/7710 11955876286 1011৩ 
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5670০, 

সাধারণভাবে পরীক্ষা সম্পর্কে এ মন্তব্য করা! হলেও বিশেষ ভ|বে বহিঃ- 
পরীক্ষা সম্পর্কেই এ মন্তব্য প্রযোজ্য । বহিঃপরীক্ষাকে 
কেন্দ্র করেই শিক্ষাজগতে একট] অর[জকতা সৃষ্টি হয়েছে। 
সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী আজ এই পাপচক্রে কবলিত। শিক্ষাবাবস্থায় 
এর ক্ষতিকর প্রভাব স্থুষ্পষ্ট। 

বহিঃপরীক্ষা সম্পর্কে আলোচন! করতে গিয়ে [২৪5120170 বলেছেন, বহিঃ 
পরীক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকগণ পরীক্ষাকে তাঁঙ্গের সর্ব-কর্মের কেন্দ্রে স্থাপন করে । 

তার পর স্কুলের সময়-তালিকা, পড়াবার গতিপ্রক্কৃতি সব 
সময় শিক্ষা-বাবহা বি বহিঃপরী নিয়তি তিনি 
পরীক্ষাশানীত ক্ছু রাক্ষার দ্বারা সত্রত হয়। বলেছেন 

এই ব্যবস্থায় জীবনে বৈষয়িক সাফল্কে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন 

অপেক্ষা অধিক মূল্যবান প্রয়োজনীয় মনে করার প্রেরণা যোগায়। প্রকৃত 
শিক্ষার উদ্দেশ্ত জানের প্রতি আগ্রহ ও অস্থুরাগ স্থষ্টি করা। কিন্তু এখানে 
কোনকষে পরীক্ষার বাধ! অতিক্রম কয়াই শিক্ষার একমাজ লক্ষ্য 


শিক্ষাজগ.ত অরাজকত। 


পরীক্ষা ও মূল্যায়ণ ২১৩ 
পরীক্ষা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ পরীক্ষক অনেক সময় প্রয়োজনীয় অংশ অপেক্ষা 
অপ্রয়োজনীয় অসার অংশের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি মনে 
করেন যারা অপ্রয়োজনীয় অংশ জনে, প্রয়োজনীয় অংশ 
তারা অবশ্তাই আয়ত্ব করেছে। এই বিশ্বাসের ছার! 
পরিচালিত হয়ে কোন একটি বিষয়ের প্রধান বৈশিষ্টাপূর্ণ 
অংশকেই তার] বাদ দিয়ে চলেন। এর ফল শিক্ষ।র উপর ম।রাত্মক ক্ষতিকর হয়। 
নভিঃপরীক্ষ/য় তথ্যগত ব্যয়ের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া! হয় যা 
শুধুমাত্র মুখস্থ করেই লেখা চলে । শিক্ষ/থীর বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্তে 
আসব!র সুযোগ যেখানে নেই সেখানে শিক্ষ।ণীর| মুখস্থ 
করেই পরীক্ষা পাশ করে। মুখস্থ করে পাশ করার 
শযোগ যেখানে রয়েছে সেখানেই প্র বেছে পড়।র প্রবণতা স্থষ্টি হয়। সম্ভাবা 
প্রশ্নের নাইরে শিক্ষাথথীর! কিছু শিখতে চাইলে ন। | 
এছাড়াও পরীক্ষার সময় অতিরিক্ত দৈভিক ও মানসিক শ্রমে শিক্ষার 
স্বাস্থা ভানি দটে। 
বঠিঃপরীক্ষার কুফলের প্রতিকার সম্পর্কে [৪৮00৮ কয়েকটি স্থবপারিশ 
করেছেন। তিনি বলেছেন, পরীক্ষক স্ুনির্বাচিত্‌ প্রশ্নের মাধায়ে পরীক্ষা ও 
শিক্ষ!দান ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করতে পারেন। পরীক্ষক মনে 
রি বঙ্গ রাখবেন তিনি ফে প্রশ্ন করেছেন ত। দিয়ে শুধু শিক্ষণীয় 
ক্ষাদানকে প্রভাবিত রা 
কিরে জ্ঞানেরই পরীক্ষ। হয় না, পরবর্তীকালে ছাত্ররা কি ভাবে 
পড়বে, কি ভাবে প্রশ্ন তৈরী করবে ও পরীক্ষার জন্য প্রস্তত 
ভবে তাও তার] প্রশ্নের ধরন দেখে স্থির করনে । পরীক্ষার প্রশ্ন শিক্ষককের 
শিক্ষ/দ।ন পদ্ধতি স্থির করতে অনেকথানি প্রভাবিত করে। তাই পরীক্ষক প্রতিটি 
প্রশ্ন নির্বাচন করার সময় খেয়াল র।খবেন যে,তীর প্রশ্নটির প্রভাব সমগ্র শিক্ষা 
বাবস্থায় ভাল হবে কি মন্দ হবে। প্রশ্ন সহজবোপা এবং যে শ্রেণীর জন্য করা 
হয়েছে তার উপযুক্ত হবে। এই প্রশ্ন কি পড়াবার ধারাকে ঠিক পথে চালিত 
করনে? এই প্রশ্ন কি মুখস্থ করতে প্রেরণ! যোগাবে? প্রতিটি প্রশ্ন করার 
“পূর্বে পরীক্ষক এসব কথ। বিশেষভাবে চিস্ত|! করনেন। 
শিক্ষকগণের মধ্য থেকেই পরীক্ষক নিযুক্ত করতে হবে । শিক্ষক যে শিশুদের 
মনকে জানেন, একজন মস্ত পণ্ডিত ধিনি স্কুলে শিক্ষার সাথে যুক্ত নন তিনি 
তাদের সে ভাবে জানতে পারেন না। বহিঃপরীক্ষার 
5৮৮ প্রভাব সম্পর্কে বাইরের লোকের পক্ষে জান! সম্ভব নয়। 
হ্‌বে সাধারণ ছেলের মান ও শিক্ষাগত যোগ্যত। একজন স্কুলের 
শিক্ষক যতটা জানেন স্কুলের শিক্ষার সাথে সম্পর্কহীন 
একজন পণ্ডিতের পক্ষে ত| জান। সম্ভব নয়। তাই স্কুলের শিক্ষার লাথে ধার 
সম্পর্ক নেই তাকে প্রশ্ন পত্র রচন। করতে দেওয়া উচিত নয 


পাঠক্রমের প্রয়োজনীয় 
ও অপ্রয়োজনীয় অংশ 


মুখ লিগ্যায় প্রাধান্য 


২১৪ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


শিক্ষা '৪ পরীক্ষার সাথে ঘনিষ্ঠ যোগ থাকবে । বহিঃপ্রীক্ষা ঘন ঘন 
হওয়া উচিত নয় । শিক্ষার্থীর স্কুলজীবনের শেষেই একবার বহিঃপরীক্ষা হওয়া 
উচিত । 


বহিঃপরীক্ষার বহু দোষ একথা মেনে নিয়েও একে শিক্ষাবাবস্থা থেকে বাদ 
দেবার কথ। কেউ বলেন নি। মুদ্বালিয়র কমিশন বহিঃপরীক্ষার গুরুত্ব হাস 
ু ূ করার কথ! বলেছেন । কমিশনের মতে শিক্ষার্থীর সম্পর্কে 
বাহ পারল শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পৃবে আভান্তরীণ পরীক্ষার কলও 
পরীক্ষায় গুরুত্ব আরোপ বিচার করে দেখ! দরকার "17 11161177101 0555557716711 
011/6 1781)115 4112 ০০০11 5/101114 05 2.6% (0 1/16 
17116771041 12515 0114 17171277101 17200745 ০/ 1/16 171117115. /21'271 176 17411 
০::27)1171011071 71260 7101 05 ০0/717111501)'1007" 011, 11121 15 11 1717115 225176. 
1116), 71080 01 192 10/.011.1? 


ফলচ্চাত 
(7২০30165) 


পরীক্ষা! পদ্ধতির বিভিন্ন দিকি আলোচনা করে একথা! বল! চলে যে, পরীক্ষার 
যত দোষ ক্রটিই থাক ন। কেন, পরীক্ষা শিক্ষাব্যবস্থার একট! অপরিহার্য অঙ্গ । 
একে আমর। তাঁগ করতে পারব না। প্রচলিত পরীক্ষার সংস্কার সাধন করে 
কি করে নির্ভরযোগ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যায় তা নিয়ে যে আলোচনা হ'ল 
মেই আলোচন] স্ত্র ধরে পরীক্ষা-বাবস্থার সংস্কারের জন্য নিম্নরূপ কয়েকটি 
আলোচন। করা যেতে পারে। 


রচনাযূলক পরীক্ষা ও নতুন-পদ্ধতির পরীক্ষার মধ্যে সংমিশ্রণ করে একটি 
নতুন পরীক্ষা-পদ্ধতির স্থষ্টি করতে হবে। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর এমন ভাবে 
_ তৈরী করতে হবে যার উত্তর শুধু মাত্র স্বৃতিনির্ভর হবে না। 

নিট পদ্ধতি” ও. উত্তর সংক্ষিপ্ত হবে কিন্তু কিছুট| চিন্তাশক্তি প্রকাশের 
সংমিশ্রণ করে পরীক্ষা স্থযোগও থাকবে । তাহলে 19006, 17802 585৮, 01890 
ব্যবস্থা পগ্চালনা থেকে উত্তর দেওয়। ' সম্ভব হবে না এবং প্রশ্ন সংখ্য। 
বেশী করার হযোগ থাকায় সমগ্র পাঠক্রম থেকেই প্রঙ্গ 


কর সম্ভব হবে। 


স্কুলের শিক্ষার লাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নেই এমন কোন লোককে 
সলাত বহিঃপরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনার দায়িত্ব দেওয়া হবে ন!। 
টু ইংরেজী ব্যতীত সমস্ত প্রশ্নপত্র মাতৃভাষায় রচিত হবে । 
(রচনা সক প্রশ্নে কোন বিকল্প প্রশ্ন দেওয়া হবে না। প্রশ্নের গোপনীয়তা রক্ষা 
করতে হবে। 


পরীক্ষা ও মূল্যায়ণ ২১৫ 


চূড়ান্ত ফলাফল শুধুমাত্র বহিঃপরীক্ষা নির্ভর থাকবে না। আভ্যন্তরীণ 
ননী পরীক্ষার ফলের উপরও যথোচিত গুরুত্ব দিতে হবে। 
তান মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে একটি মাত্র পরীক্ষা! থাকবে। 
রত আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফলের সাথে সহ-পাঠক্রমিক 
কার্ধাবলী বিচার করতে হবে। সবাঙ্গীন বিকাশের 
মূল্যায়ণের জন্য সর্বাত্মক পরিচয়-লিপির সাহাষ্য গ্রহণ করা হবে। 
আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ক্ষেত্রে একটি মাত্র পরীক্ষার উপর নির্ভর করে কোন 
ছাত্রকে আটকে রাখা হবে না। তিনটি পরীক্ষার ফলাফলের উপর পরীক্ষার্থীর 
রুতিত্বের বিচ।র হবে। পরপর দুইটি পরীক্ষার বা একই 
তি নিও বিবয়ে দুইটি পত্রের নম্বরের মধ্যে অস্বাভাবিক পার্থকা দেখ৷ 
যোগাতার পরিমাণ. গেলে প্রধান শিক্ষক সেই পত্রের পুনরায় বিচারের ব্যবস্থা 
করবেন । যে শিক্ষা উচ্চতর শিক্ষার প্রয়ামী নয় তাকে 
বহিঃপরীক্ষার দায় থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। চাকুরীর ক্ষেত্রে 9০১০০] 
1221075 02:09০2৪-কে যার। বহিংপরীক্ষায় পাশ করেছে তার্দের সাথে 
সমপর্যায়ের বলে বিবেচন। করতে হবে । 


পরীক্ষা সংস্কার 
দঞপ্যাব হাটে ইছছ02% 


আমাদের শিক্ষ। ব্যবস্থাকে ঘে জিনিসটি সর্ব(ধিক প্রভাবিত করেছে ত। হচ্ছে 
“পরীক্ষা” । বর্তমানে মূলযায়ণ (55৪1580101) কথাট| খুব শোনা যায়। কিন্ত 
মূল্যায়ণ আর পরীক্ষা সমার্থক নয় | পরীক্ষা! (5%:800178- 
0010) মুল্যায়ণের একটি পদ্ধতি মাত্র। আমাদের দেশে 
সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাই আজ্ত পরীক্ষাকেন্দ্রীক । পরীক্ষ। 
সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করছে। এর কুফল সম্পর্কে আমরা সচেতন । 
আমরা এই ব্যবস্থার ত্রুটি বিচাতি নিয়ে প্র/ক্‌ স্বাধীনত| যুগ থেকে আলোচনায় 
মুখর । তবু৪ লর্ডকার্জনের সময় থেকে আজ পর্যন্ত সমালোচন।র বেশী আমরা 
অগ্রসর হতে পারি নি। 
দেশ স্বাধীন হবার পর শিক্ষার সংস্কার ও উন্নতির জন্য সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে 
তিনটি কমিশন গঠিত হয়েছে । বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য 
মি পর তিন্টি রাধাকৃষ্ণণ কমিশন, মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য মুদ্ালিয়র 
59 কমিশন, সমগ্র শিক্ষ। ব্যবস্থার (আইন ও চিকিৎসা বাদে) 
জন্য কোঠারী কমিশন | তিনটি কমিশনই প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা 
করে তার সংস্কারের ভন্ সুপারিশ করেছেন । 


পরীক্ষ1 ও মূল্যায়ণ 
সমার্থক নয় 


২১৬ শিক্ষ। পদ্ধতি ও পরিবেশ 


কমিশনের স্রপারিশ সমূহ দি কাজে লাগাবার চেষ্টা হ'ত তাহলে হয়ত 
প্রতি বছর পরীক্ষার হলে দক্ষষজ্জঞের অনুষ্ঠান হ'ত না। 
ডি প্রতি বছর পরীক্ষার সময় যে অবস্থার স্য্ি হচ্ছে তার 
বিত্রাটের কারণ পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে বল। চলে দোষট। শুধু মাত্র 
পরীক্ষাথাদেরই, নয়, পরীক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেও কোন ক্রি 
নিশ্চয়ই আছে। পরীক্ষার ভলে হৈ হাঙ্গাম। কঠোর হস্তে দমন করা প্রয়োজন । 
এই হৈ-হাঙ্গাম!র কারণ পরীক্ষা বাবস্থ|র দে।ষ ক্রটিগুলি দূর করা। . 
কল্পিকাতা বিশ্বধিগ্ালয় পরীক্ষা সংস্কার ও আন্রসাঙ্গিক দিষয় নিয়ে 
আলোচনা করছে। দুটি কমিটি গঠিত হয়েছে। িশ্ববিদ্ঠালয়ের উ উপাচার্য 
অধ্যাপক শ্রীসতোন সেন মহাশয় বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে 
খুবই সচেতন, সম্প্রতি তিনি বলেছিলেন--“বর্তমান পরীক্ষা 
ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে শিক্ষ। পরিচালনার ক্ষেত্রে 
একটা স্থষ্ঠু নীতি গ্রহণ কর।ই হনে আমার প্রথম কাজ।” কিন্তু কিছু প্রচেষ্টা 
সত্বেও পরীক্ষা সংস্কার হবার সম্ভব হয় নাই। 
রাধারুঞ্ণ কমিশন বলেছেন_যদি বিশ্ববি্ালয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা 
একটি মাত্র সংস্কার ও সুপারিশ করি ভাহলে সে হবে পরীক্ষা! সংস্কার । কমিশন 
আরো বলেছিলেন-_পরীক্ষার যদি প্রয়োজন থাকে তার 
ও কথ আযুল সংস্কার আরে! বেশী প্রয়েরজন। কুড়ি বছর আগে 
ছয় নাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সম্পর্কে এ কথ| বল। হয়েছিল । 
আজ কুড়ি বছর বাদে আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই 
রয়ে গিয়েছি। এতদিনে বিষ বুক্ষে ফল ফলেছে তাই চারিদিকে "ত্রাহি 
মধুন্ছদন' রব। 
রাধাকৃষণ কমিশন গঠিত হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা! সংস্কারের জন্য । 
কমিশন পরীক্ষা সংস্কার ও শিক্ষার মান উন্নয়নের কথা একই সাথে চিন্ত। 
করেছেন। কমিশনের অভিমত -শিক্ষা ও পরীক্ষার সর্বোচ্চ মান রক্ষাই হচ্ছে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক কর্তবা। শিক্ষার মান উন্নয়নের 
জন্য বলা হয়েছে বিশ্ববিষ্যালয়ের প্রবেশের যোগ্যত। অঞ্জন 
করতে হলে উচ্চতর মাধাযিক বিগ্ভালয়ে বা মাধ্যমিক 
কলেজে বারে! বছরের শিক্ষা শেষ করতে হবে। কলেজগুলির ভীড় কমাতে 
হবে। 'কলেজে কাজের দিন বাড়িয়ে ১৮০ দিন পরীক্ষার দিন বাদে করতে হবে । 
ছোট ছোট শ্রেণীতে (1011515) ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ব্যবস্থা 
থাকবে । শিক্ষার্থীদের প্রচুর লেখার অন্থশীলন করতে হবে । 
পরীক্ষা সংস্কার সম্পর্কে বল! হয়েছে__রচনাত্মক পরীক্ষার দোষ ক্রুটি থেকে 
পরীক্ষার মুক্ত করতে হুলে বন্ধধর্মী পরীক্ষার একটা! স্নিষ্িষট স্থান পরীক্ষার 
মধ্যে থাকবে । শিক্ষার্থীর শ্রেণীর কাজকে অবহেলা করলে চলবে না। শ্রেনীর 


কলিকাতা বিশবনিগ্ালয় 
ও পরীন্সা সংস্কার 


রাধাকুধণ কমিশনের 
অভিমত 


পরীক্ষা ও যূলায়ণ ২১৭ 


কাজের জন্য প্রতিটি বিষয়ে পূর্ণমানের এক তৃতীয়াংশ নিদিষ্ট রাখা হবে। প্রথম 
ভিগ্রীর তিন বছরের পড়া একটি মাত্র পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিচার করা! সঙ্গত 
নাতি রদানা নয়_-তাই সমগ্র পাঠক্রমকে তিনটি স্বয়ং সম্পূর্ণ :৮এ 
রি ভাগ করে নিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হবে। পরীক্ষা রচনাধ্মী 
না হয়ে যতটা সম্ভব বস্তধ্মী (0১1০০1৬6) কর! হলে নম্বর 
দেওয়ার অস্থবিধা অনেকটা দূর হবে। পরীক্ষক নিস্য়গে সতর্কতা অবলম্বন 
করতে হবে। একটি বিষয় পাঁচ বছর পড়ালেই তিনি সেই বিষয়ের পরীক্ষক 
নিযুক্ত হতে পারবেন । 
বিশ্ববিগ্যালয়ে প্রবেশের যোগাত। অজন করতে হলে ১২ বছরের মাধামিক 
শিক্ষার যৌক্তিকতা মুদালিয়র কমিশন স্বীকার 'করে ও 
৮ কয়েকটি অস্তব্ধি| দেখিয়ে ১১ বছরের শিক্ষার কপারিশ 
প্রবেশের যোগ্যত রগ রি ক 
করেছিলেন । ফলটা খ্য স্রকল হয় নি কোঠারী কমিশন 
ত] বুঝতে পেরে ১২ বছরের মাধামিক শিক্ষার শভপ|রিশ করেছেন । 
স্কুল কি কলেছের কাজের দিন বাড়ানোর শপাঁরশ সন কমিশন করে 
থাকে। এন: তাতে কেউ বান দেয় না। কুড়ি বছর 
ব|দে দেখছি ক।ডের দিন লে নি পর কমেছে । সময়ের 
অভাবে ০০:5০ শেষ হয় ন। ফলে পরীক্ষার হলে চেয়।র 
বেঞ্চ ভেঙ্গে পরীক্ষ। ভগুল হয়। 
9০:81 ০1883 অধিক1"শ কুটিনের শোভাবর্পন করে মাত্র । প্রচুর 
লেখার অন্তশীলন- কোথাও হয় না। আর লিখলেই ব। দেখবে কে? 
পরাক্ষা সংস্কারের পথে [066005] 58555887020 একটি শুরুত্পুণ 
শ্তপারিশ , কিন্তু এদিক থেকে কিছু করার সাহস আমাদের নেই। 
মুদালিয়র কমিশন পরীক্ষ| ন্যবস্থর ক্রর্টি সম্পর্কে প্রথমেই বলেছেন বর্তমান 
পরীক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষার্থীর রুতিত্বের আশিক বিচার হয়__সাধারণ শিক্ষ। ও 
বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে সে কতটুকু অর্জন করেছে 
80806720150 ৪720. 11066116069] 26681107058 শুধু 
মাত্র তাই জানার চেষ্টা হয়। পরীক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
কমিশনের অভিমত-_“11 ০১:277770119715 07510 7৩ 7601 10185 176)) 77484 
1016 17110 ৫০/15102/1107 1%5 /72-14019 270 1251 7৮ /61211 771 211 10804 
02)1017)776171 01 17117115." 
পরীক্ষা শিক্ষক অভিভাবক :ও ছাত্র সবার উপর কি ভাবে প্রাক বিস্তার 
করেছে তা লক্ষ্য করে দুঃখের সাথে মন্তব্য করেছেন--12%2 5717777771108 
091577771765 7101 071) ০০071571501 27/02/1827 221 
পরীক্ষার বিষময় প্রভাব 2150 176 77121110007 12707712--1 00 -176 21776 
£71070207 01224001107. 27507 17075 59 127/7762176 £/11776 61710৬ 


স্কুল-কলেজে কাঙ্জের 
দন বাড়।নো 


পরীক্ষার উদ্দেশ সম্পরকে 
মুদালিয়র কমিশন 


চে 


২১৮ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


1711276 07 57001115112 112) 11016 852001712 1710 77117 17101101172 
10705 01 211 20911 01 1116 10011 01 1115 1711011 251৮০11 25 1500/51. 


ছাত্রদের লক্ষা, কি করে পাশ করা যায়। পাশ করার ভন্ব যে কোন পথ 
বেছে নিতে তার] দ্বিধ| করে ন1!। কারণ পরীক্ষ। পাশের সাথে জড়িয়ে আছে 


বিজিবি রাঃ তাদের ভবিষ্কং। কমিশনের সিদ্ধান্ত “11৮ 15 771016 

17110725161 1/ 71012502110 ০165 11011171161 00015 0710 
0/11711141 010715, /12 20০5 071./01" ০1177111712 7211167 1110)1 101 11110116041 
1/19015101141112 51706 11154111701) 11171 10 17055 1/16 6::77771701101 01 
1611101 00/707145 11191004170,” ) 


শিক্ষক মহাশয়ও যে কোন ভাবে পাশের পাগলামি থেকে মুক্ত 

নন। এট। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের যে শিক্ষকের সাফল্য বিচার হবে তিনি কতঙ্ন 

ছাত্র পরীক্ষায় পস করিয়ে দিতে পারলেন তার উপর। 

না ও স্কুলের বিচার এই একই মানদণ্ডে হচ্ছে। পরীক্ষা পাসের 

পিক্ষকের যোগান. ভিত্তিতে সাহায্যের রীতি বহুদিন বাতিল হয়ে গিয়েছে__ 

বিচার অথচ এই বিচারের মধ্য দিয়ে সেই প্রথাকেই বীচিয়ে 
রাখ। হয়েছে। 


অভিভাবক চান-ছেলে পাস করুক_কি ভাবে পাস করল তা তিনি 
দেখতে, কি জানতে চান ন|। পরীক্ষা পাসের সাথে 
শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে-_তাই পাস হলেই হ'ল। 

এব পর কমিশন মন্তব্য করেছেন--“7%77815 0555 ০7402110117 121775 
0/5//00655 1 ০১777/17019।,'. আমরা একটু বাড়িয়ে বলতে পরি সবাই 
পরীক্ষ। পাশের ম।প কাঠিতেই শিক্ষা ও শিক্ষিতের বিচার করেন । 


বহিঃপরীক্ষ।র উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরে[পের ফলেই আছ এ অবস্থার 

স্্টি হয়েছে । তাই কমিশন পরীক্ষ। সংস্কারের জন্য প্রথমেই বহিঃপরীক্ষ|র 

গুরুত্ব কমাতে বলেছেন। বহিঃপরণক্ষা হবে মাত্র একটি। 

মারা ঠা [00115 63:800180108 সবার জন্য বাধাতাযূলক হবে 

না। স্কুলের কোর্স শেষ হলে তাকে ভার বিভিন্নদিকের 

কৃতিত্ব বিচার বরে রুতিত্বের পরিচয় স্থচক 9০90] ০2:01702:0 দেওয়া 
হবে। 


ূ বর্তমান রচনাত্বক পরীক্ষা ব্যক্তি মুখীন (958৮16০0551 হতে বাব্য। তবু 
এই ক্রটিকে দূর করার চেষ্টা করতে হবে। এ জন্য 
পরীক্ষার রীতি ও প্রশ্নের ধরন (28007৩ 0£ 665৮ 15৫ 
£ড০6 06 4885091,) বদলাতে হবে। বস্তবর্মী পরীক্ষার (০৮15০65৫ 665) 
ব্যরস্থা করতে হবে৷ 


অভিভাবকের আশ! 


' চনাধমাঁ পরীক্ষা 


পরীক্ষা ও মূল্যায়ণ ২১৯ 


একটি ছাত্রের চূড়ান্ত বিচার একটি মাত্র বহিঃপরীক্ষার উপর ভিত্তি করে 
হওয়া উচিত নয়। আভ্যন্তরীণ বিচার (17706179] 02505) ও শিক্ষকদের দ্বারা 
নিত তৈরী ০1900] £৪০০7৭ প্রভৃতি নিচার করে সিদ্ধস্ত নিতে 
টা; হবে। স্বুলের আভাভ্ুরীণ বিচার শুধু মাত্র 30032] 

পরীক্ষা ফল দেখেই করা হবে না। 66110901591] €6955 

ও স্কুলে যে উন্নতির রেক রাএ| হয় সব দেখে চুড়ান্ত বিচার করা হবে । 

সামগ্রিক মূল্যায়ণের ভন্য স্কুলে সবাত্মক পরিচয় পত্র (087701905৩ 
172০010 ০810) রাখা হবে। সবত্মক পরিচয় পজ ও 
আভাস্থরীণ বিচারের সাথে যুক্ত হলে বহিঃপরীক্ষ! দ্বারা 
সত্যিকারের উপকার হবে। 

বৃ্তমানে আমরা যে ভাবে নম্বর দিনে থাকি সে সম্পকে কমিশনের মন্তব্য 
হচ্ছে 15 17190০০6 21170811 10 4151177011151) 06111৮৮1101) 17141)815 0/5 
01 11/10171 0819175, 50) 45171071051 7701/01 4907 47 ১5111171815 
11071671626 2077111100 11101 01001201100 ০14 10)৮ /7107745 071 (1০ 1700671- 
1715 5০210 15 77101601107 01705110701 01141611101 0/ ০৯৫০1 ৫0ো- 
| 17177017071”. কমিশন যা বলেছেন তা একটু ঘুরিয়ে বলা! 
যায় থে ছাত্রটি ২৮ কি ২৯ পেয়ে ফেল করল তার সাথে 
যে ৩০ কি ৩১ পেয়ে পাশ করল তার কি সতা কোন 
পার্থক্য আছে । এ ভন্য কৃমিশন [1৮০ 70106 5০91-এর মাধামে কৃতিত্ব 
বিচারের মাননির্ধারণের স্রপারিশ করেছেন । 

প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরীক্ষার সাথে ক্ষলের কাজের দিন বাড়।নোর 
প্রশ্নটি. জড়িত তাই কমিশন স্কুলে কাজের দিন বাড়ান|র সুপারিশ করেছেন । 

বিশ্ববিদ্াালয় শিক্ষ! মাধ্যমিক শিক্ষার স-ঙ্গার ও উন্নতির জন্য নিয়োজিত 
দুটি কমিশনই পরীক্ষা সংস্কার বিষয়ে একই রকম শ্তপারিশ করেছেন । 

বহিঃপরীক্ষার প্রভাব থেকে শিক্ষাকে মুক্ত কর। , রচনামূলক 

নৈর্ব/ক্তিক পরীক্ষা পরীক্ষায় নির্ভর যোগ্যতার অভাব ; 091০০015526 
7০5৮এর সাহ।যো রচন।ত্বুক পরীক্ষায় ক্রি থেকে শিক্ষাকে মুক্ত করা প্রভৃতি 
বিষয়ে স্থুপারিশসমৃহ প্রায় একই রকম । 

চুড়ান্ত ফলাফল বিচারে আভ্যন্তরীণ মূল্যাম্ণের উপর যথেষ্ট 
গুরুত্ব দেবার সুপারিশ বিশেষ জোরের সাথে দুর্টি কমিশনই 


করেছেন। রি র 
এরপর শিক্ষা কমিশন বা কোঠারা কমিশন । দেশের সমগ্র শিক্ষা, 


ব্যবস্থাকে বিচার করে কোঠারী কমিশন পরীক্ষা সংস্কার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন । 

সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষার ক্ষতিকর প্রভাবের কথা 
পার কিরন সবাই জানেন । পরীক্ষাকে নতুন দৃহিতে দেখতে হবে ॥ 
মূল্যায়ণ হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত একটা নিরবচ্ছিন্ন 


€০. ২. 0. 


পরীন্মার নগ্ধর দান ও 
1৮০ 00117 50216 


২২০ শিক্ষ! পদ্ধতি ও পরিবেশ 


প্রক্রিয়া (0০780105085 69০55) এই মুল্যায়ণের মধ্য দিয়েই আমর] জানতে 
পারি শিক্ষার্থীর বিকাশ বাঞ্ছিত পথ ধরে হচ্ছে কি না। তাই সঠিক মূল্যায়ণ 
পদ্ধতি হবে-_যথার্থ, নির্ভর শাল, বস্তনিষ্ঠ ও বাস্তব (৬৪110, 15118.015 ০001০- 
0৮০ 2150 0:2.0010510165)। 

বর্তমানে লিখিত পরীক্ষাই মুল্যায়ণের একমাত্র পদ্ধতি । এই পদ্ধতিকে 
এমন উন্নত করতে হবে যাতে এই ব্যবস্থা শিক্ষ/র রুতিত্ম বিচারের বিশ্বাসযোগ্য 
নির্ভরশীল পদ্ধতি হয়ে এঠে। কমিশনের মতে পরীক্ষা 
সংন্গারের উদ্দেশ্য হবে-716 81016 17477795615 19 7০10117 
1110 ০151171 ০ 52777177011071 00) 77107101772 11 181977741, 
4৮০81015615 2৮720807110 1)819115711774 474 77101257716 715 11411) 
05 01710758110 01 ৫4407110701 0112071/720571.1? 


লিখিত পক্ষকে 
শি৬গযোগ) করতে হবে 


কোঠীরী কমিশন প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যস্ত 
সকল স্তরের পরীক্ষ। সম্পর্কে তার্দের অভিমত জানিয়েছেন-_ 


প্রাথমিক শিক্ষ| শেষে বাধ্যতামূলক বহিঃপরীক্ষার প্রয়েজন আছে বলে 
প্রাথমিক পযায় শেষে কমিশন মনে করেন ন।। তবে শিক্ষার উপযুক্ত মান রক্ষ। 
বহিঃপগীক্ষার প্রয়োজন ও ক্ুত্িত্বের উপযুক্ত মৃল্যায়ণের জন্য ভেল। স্তরে জেলা 
রা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের পরিচালনায় এরূপ পরীক্ষার 
প্রয়োজনীয়ত। আছে । 

মাধ্যমিক শিক্ষায় বহিংপরীক্ষার ক্রটি সম্পরকে কমিশন বলেছেন -এর প্রধান 
ছুবলতাগুরি রয়েছে প্রথ্থ ও প্রশ্ন পচনার ধরনের মধো। প্রশ্নকত। নিবাচনের 
সময় যোট কার্ধকাল (560101165), শিক্ষাদানে অভিজ্ঞত। 
(15800156650 210161806), বিষয় যোগাত। (59৮1০ 
(5০/2০097০০ প্রভৃতি বিচার করা হয়। তবুও দেখ 
গিয়েছে এদের মধ্যে অতি অন্ন লোকেরই “৬৪120 2150. 161197016 0550" এর 
জন্য প্রশ্ন রচনার অভিজ্ঞতা বা প্রশ্ন রচনার কৌশল জানা আছে। 

প্রশ্ন রচনার উন্নতির সাথে উত্তর পত্রের যৃল্যাষবণ, নম্বর দেবার পদ্ধতি আরো 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিপ্তিত করে যুক্তি সিদ্ধ ও নিভরশীল করে তুলতে 
হবে। 

আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ণকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হবে। শিক্ষার্থীর বিকাশের 
ধারাকে সব দিক থেকে বুঝতে হলে আভ্যন্তরীণ মুল্যায়ণ পদ্ধতির উপর নির্ভর 
করতে হবে। আভ্যন্তরীণ যুল্যায়ণের প্রথম বাধা বা 
 ম্বাান্রীণ ঘুল্যাযণ  অন্থবিধা হচ্ছে স্কুলগুলি অতিরিক্ত নম্বর দেবে (0)%1 
। ও৪উ৩5গর8) 1 কমিশন বলেছেন, পরিদর্শকের! আভ্যন্তরীণ যুল্যায়ণ পদ্ধতির 
. উপর লক্ষ্য স্বাঙবেন। বহিঃপরীক্ষা ও আভ্যস্তরীপ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর তুলন। 


মাধ্যমিক শিক্ষায় বহিঃ- 
পরীক্ষার ভ্রট 
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করে দেখা হবে। যে সব স্কুল অতিরিক্ত নম্বর দেবার দোষে দোষী বলে 
সাব্যন্ত হবে তাদের আধিক সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া! হবে, মর্যাদা হাস পাবে, 
বার বার অপরাধ করলে অন্রমোদন প্রতাহ[র করা হবে। 

উচ্চ শিক্ষা! সম্পর্কে কমিশন বলেছেন-__-অমাদের চেষ্টা কর। উচিত একটা 
নিদিষ্ট পঠঞমের উপর ভিত্তি করে যে বহিংপরীক্ষা বাবস্থা, 
আছে তকে বাতিল করে সে জায়গ় শিক্ষকদের দিয়ে 
নিরবচ্ছিন্ন আভ্তান্তরীণ মূল্যায়ণের বাবস্থ! কর]। 

বর্তমানে ৩] সম্ভব নয়। পরাক্ষ। থাকবেই। তাই বঙমান অবস্থায় 
ত'টে] ব্যবস্থা কর যেতে পারে-ঢুডান্ত পরীক্ষার উপর অত্যধিক গুরুত্ব হাস 
করার জন্য ঘন ঘন 10610901071 72405517610 এর 
ব্যণস্থা! করতে হবে। বহিঃপরীক্ষার সাগে (611001091 
পরীক্ষার ভিত্তিতে আভ্যন্তরাণ যুল্যায়ণ বাধস্থার উপর কমিশন যথেষ্ট গুরুত্ব 
আরোপ করেছেন। 


উচ্চ শিক্ষা 


পণীক্ষ' গাকবে্ 


কমিশন মূল্যাঘণণ পদ্ধতির সংস্কারের (5£010 0£ 65815280100) 
স্থপারিশ করেছেন । 


প্রচলিত পরীক্ষা ব্যনস্থার ত্রুটি নিয়ে তিনটি কমিশনই খিশদ আলোচন। 
করেছেন। তাদের স্থপারিশ-সযূহের মধ্যে 'লক্ষথায় এক্য? রয়েছে । একটি 
মাত্র টড়ান্ত পরাক্ষার ছাত্রদের ভাগা নির্ধারিত হবার 
ও এলিন ফলে স্কুলে কি কলেছে ছাত্রতনা সার। বছর ক্লাশে কি পড়ান 
ৃ হ'ল সেদিকে এনে|যোগ দেয় ন।। পরীক্ষার কিছু দিন 
আঁগে মরীয়! হয়ে মুখস্থ করে পাশ করার চেষ্টায় লেগে যাক । 
বৃহিঃপরীনক্ষ।র অতাধিক গুরুত্বের ফলে সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থ|ই পরীাক্ষ!কেন্দ্রীক 
হয়ে উঠেছে । পরীক্ষার দিকে চোখ রেখেই ক্লাসে পড়ান হয় । কমিশনের 
আলোচন। এই সিন্কান্তেই আমর আসতে পারি । 
পরীক্ষ। সংস্কারের স্থপারিশ কে আর একটি পিদ্ধান্তে আসা যায় তা হচ্ছে 
[00513] 25555706170 এর উপর গুরুত্ব দেওয়]| ভাস্তরীণ যূল্যায়ণের 
আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার কথা তিনার্টি কমিশনই অত্যন্ত জেোরের সাথে বলেছেন। 
সঙ্গে বহিংপরীক্ষার  অস্থবিধার কথ! মেনে নিয়েও বলা ফায় এ ব্যবস্থা অবিলম্বে 
ইতি চালু হওয়। প্রয়োজন । শিক্ষকদের তরফ থেকে আপত্তির 
কথা শুনেছি বেশী নম্বর দেওয়! হবে। এটা লজ্জার কথা হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে 
এটা হবার সম্ভাবনা আছে। কোঠারী কমিশন যে সতর্কতার কথা! বলেছেন 
সে পথে আমরা অগ্রসর হতে পারি! 1১৪72001081 পরীক্ষার সাথে বদি চূড়ান্ত 
বহিঃপরীক্ষাকে যুক্ত করে দেখা হয় তাহলে কিছু উন্নতি হতে বাধ্য। রাধারুফণঃ 
কষিশন ৩৩% মার্ক এজন্ত রাখতে বলেছেন । অবিসঙ্গে ২% বা ২৫% মার্ক জিদ; 


২২২ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


এ কাঙ্গ শুরু কর উচিত। কুল ব৷ কলেজের সততার উপর নির্ভর করেই এ 
কাজ শুরু করতে হবে। কার্ক্ষেত্রে অস্থবিধা দেখ। দিলে অবস্থা অন্ুমারে 
বাবস্থা গ্রহণ করা হবে। 
কলেজ ব! স্কুলের কোর্গ শেষ হয় না-_এ অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। 
কোর্স শেষ হনে না অথচ পরীক্ষায় প্রশ্ন করা হবে এটা 
“পাঠক্রম শেষ করতে ৰ ০ এ 
রে অন্যায় অত্যাচার। কোর্ষ কেন শেষ হয় ন| এর কারণ 
শন্সন্ধান করতে হবে। কোর্ম অত্যন্ত ব্যাপক হলে 
“কোর্স কমাতে হবে। স্কুল কলেছে কাজের দিনও বাড়াতে হবে | 
রচনাত্মক পরীক্ষ| নির্ভরশীলতার গভাব দূর করার জন্য বস্তনষ্ পরীক্ষার 
কথ। প্রায়ই বল। হয়। বর্তমানে বস্তনিষ্ট: পরীক্ষার যে 
রূপটির সাথে আমর। পরিচিত ত] খুব নির্ভরযোগ্য নয় । 
প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের জন্য গবেষণ। ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
প্রয়োদন আছে । কিন্তু এদিক থেকে বাংলাদেশে কোন চেষ্ট। চলছে বলে 
জানা নেই | 
পশ্চিমবঙ্গ প্রধানশিক্ষক সমিতি? পরীক্ষ। বিষয়ক এক সেমিনারে “315০ 
21755/21 (৮9০ 001656107 নিয়ে আলোচনা হয়েছিল । 
কিছু কাজ হয়েছে বলে শুনি নি। রচনাত্মক ও বস্তধমী 
পরীক্ষার মাঝামাঝি একটা পথ খুঁজে নিতে হবে । ছোট 
ছে1ট প্রশ্ন যার বস্তুনিষ্ঠ ভবে পে ভাবে মীচের দিক থেকে চেষ্টা করা যেতে পারে। 
পরীক্ষা সংস্কারের ব্যাপারে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি (4. 9. 7, 4) ও 
পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিহ্যালয় অধাপক সমিতি (ভ/. 9. 0. 0. 7. 4১) 
4১. ৪. না, &,ও অনেক আলোচন। করেছেন, অনেক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, 
৯/. 9. ০. 0. [.4-র সুনিদিষ্ট দাবী নিয়ে আন্দোলনও করেছেন। কিন্তু সবই 
9৫ হয়েছে নিক্ষল। এ ব্যাপারে সরকার ও কর্তৃপক্ষের অবহেলা 
বিস্ময়কর | কেন্দ্রীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের অঙ্কই সরকারী শিক্ষানীতির 
চরিত্র প্রকাশ করে। 
স্কুল কলেজের ভীড় কমান, 75:0719] ক্লাসে লেখার অন্বীলন শিক্ষকের 
সংখা! বাড়ানো এগুলি শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য একান্ত প্রয়োজন । 
প্রশ্ন রচয়িতা সম্পর্কে কিছু বলা ধৃষ্টতা হবে, তারা সবাই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি । 
কিন্ত প্রশ্নের মধ্যে এমন সব অশ্রদ্ধেয় ব্যাপার দেখা যায়, তখন ম.ন হয় এ'র। 
কোন্‌ কোর্সে, এবং কাদের জন্য প্রথধ করছেন তা বোধ হয় 
সেন জানেন না। অনেক সময় বিদ্যান ব্যক্তিরা প্রশ্নে বিদ্যা 
জাহির করেন। তাতে যে তকণ বিদ্যার্থীদের প্রাপাস্ত হয় 
এ কথ। তারা মনে রাখেন না। প্রশ্নে ক্রাটি থাকলে প্রশ্নকর্তাকে অবসর নিতে 


বস্তুনিষ্ঠ অভীক্ষাও 
শির্ভরযোগা নয় 


পশ্চিমবঙ্গ প্রথা ন 
শিক্ষক সশিতি 
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আজকাল বি. এ. ক্লাস পর্যস্ত পড়ান হচ্ছে বাংলায় প্রশ্নের সময় ইংরেজী | 
এই অবান্তন বুদ্ধি কেন? প্রশ্ন ইংরেজীতে যদি হয়, 
আঞ্চলিক ভাষার অচ্চবাদ থাকবে । দেখতে হবে অন্থবাদ 
যেন ঠিক হয় । অনেক সময় পরীক্ষার অনুবাদে অনেক ক্রটি থাকে । 
অতি আধুনিক ছু”টি রোগ সম্পর্কে উল্লেখ করছি ; গ্রেস মার্ক ও পরীক্ষার 
টি তারিখ পরিবর্তন । পরীক্ষার তারিখ সম্পর্কে ডা: সত্যেন 
রে নানার সেনের দুঢভা অত্যন্ত প্রস'শনীয়। গ্রেসমার্ক দি পরিমাণ 
দেওয়া হয় সঠিক জানা নেই ভবে শুনেছি অনেক সময় 
গ্রেসের ধাক্কার পরীক্ষা পাসট। অত্যন্ত ডিসগ্রেস ফুল হয়ে ঈাড়ায়। 
পরীক্ষার ক্রটি কোথায় তাঁ আমর। জানি--সংক্কারের জন্য কি করা উচিত 
সে সম্পর্কেও আমরা একেবারে অজ্ঞ না। তবে কিছু হচ্ছে না কেন? 
কোঠারী কমিশনের ভাষায় তার জবান দিচ্ছি--"45 716 5014 22711071761 
15 10201071515 7101 17911127125, 211 7111 09171150714 17275677706 10 
17017400111 15 177117157716)1101107. 1” 


মূল্যায়ণ 


(75৬21019010) ) 


শিক্ষ/ আজ সম্পর্ণভানে পরীক্ষ।কেক্্রীক | শিক্ষার্থীর পড়াস্তন। করে পরীক্ষান্গ 
পাস করার জন্য । অনেক সময় তারা কোন রকমে পাস করার জন্য মরীয়। 
হয়ে উঠে । তখন শিক্ষার লক্ষ্য ও প্রকৃতি ধুলিলুষ্ঠিত হয় । 
ঈদ পরীক্ষাকেন্দ্রীক এই শিক্ষা ব্যবস্থ। সম্পুর্ণ অবৈজ্ঞানিক, 
প্রচলিত পরীক্ষ। ব্যবস্থাও ক্রটিপূর্ণ | এই পরীক্ষার মাধ্যমে 
শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘথাধ্থ পরিমাপ অসম্ভব। গতাম্থগতিক 
এই ক্রুটিপূর্ণ পরীক্ষার কনলে অধিকাংশ শিক্ষার্থী আজ কবলিত। শিক্ষাকে 
পরীক্ষার শাসন থেকে মুক্ত করতে হবে। 
প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থরি ত্রুটি দেখে বর্তমানে সকলে মূল্যায়ণের (৮৪18- 
001) কথা বলে থাকেন, “পরীক্ষা” ও “মূল্যায়ণ'-_এই শব্দ ছুটি সমার্থক নয়। 
ুল্যাক্ণের পরিধি পরীক্ষার গণ্ডীর থেকে অনেক বেশী। বছরের কোন একটি 
দু*টি সময়ে শিক্ষার্থীকে খন কে।ন বিষয়ের উপর ৪1৬টি প্রশ্নের উত্তর ২৩ ঘণ্টার 
মধ্যে লিখতে ছেওয়। হয় এবং তার মাধ্যমেই যখন তার শিক্ষাগত যোগ্যতার 
পরিমাপ করা হয় তখন তাকে পরীক্ষা বলে। প্রচলিত 
পরীক্ষা! ব্যবস্থা! ত্রুটিপূর্ণ । পরীক্ষা সংস্কারের কথাও অনেকে 
বলেছেন। তাই পরীক্ষার পরিবর্ধে আঁজ মূল্যায়ণের কথা 
বলা হয়। দূল্যায়ণ হ'ল এমন_ একটি বৈজ্ঞানিক পরিমাপ ঘার মাধ্যমে, 
শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত যোগ্য, ব্যক্ষিত বুদ্ধি, দক্ষতা, .মানসিক. প্রবণত! প্রস্ঠৃতি_ 


প্রশ্নের অনুবাদে ক্রুটি 


শিক্ষায় পরীক্ষা নয়, 
মূল্যায়ণ 


২২৪ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


যথ|যথ মূল্যায়ণ সম্ভব হ্য়ু।) শিক্ষার্থীর সমন্ত শিক্ষাকর্মের সময় এই মূল্যায়ণ করা 
হয়| থিক্ষা একটি গতিশীল ধারাবাহিক প্রক্রিয়।। মানুষের জীবন, অভিজ্ঞতা 
৭ ব্যক্তি ধরে ধীরে খিচিন্র সম্ভাবনার পথে বিকশিত হয়। শিক্ষা হ'ল 
শিক্ষাথীর জানে অগ্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, কৌশল, বুদ্ধি, আগ্রহ, প্রবণতা প্রভৃতি 
সম্বন্ধে ঈপ্দি৩ পরিবর্তন সাধন করা৷ এবং সেই পরিবর্তন যথাযথভাবে হয়েছে 
কিনা তার পরিমাপ হয পরীক্ষার মাধ্যমে । কিন্ত প্রচলিত ক্রটিপূর্ণ পরীক্ষায় 
তা! সম্ভব নয়। তা মুল্যায়ণের কথ। বলা হয়। 
পুন্তকণবন্থ প্রচরশিত শিক্ষার আংশিক ও ক্রটিপূর্ণ পরিাপ প্রচলিত 
পরীক্ষার মাধামে সম্ভব। প্রচলিত পরীক্ষায় শিক|ীর বাক্তিত্, | শিক্ষার লক্ষ্য 
€ও উদ্দেশ্য প্রভৃতি গ্রতিফপিত হয় না। তাই প্রয়োজন হয় মূল্যায়ণের | 
মূলা|য়ণের মাপামে শিক্ষাথীর শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক +ও শিক্ষাগত 
স্বিকাশের ধথযথ পরিম।প করা যায়। 0.1]. 170) বলেন, +8/6150119/ 
15 ০5১০/1111 111 1110 10701 ০110110০01০ ০07 10177711/01172 29015, 77107501717 
171707055 107৮0145 111141) 0/14 0০1৮1111715 1110 72615 819415 //1710% ৮710722 
95271051111 0/ 71016. 71277117751 25021061701 1110,0125 
মুলার পদ ও কেস? 170451170710111 01710716275 ০01০০1196 %717/011৮0 
০710০706,19111 1115 17040611197 1710054701710711 2110 17711711651101 
৫0.51001111975 1100 1০০ 27671 10 ৫৮710177 7811165 510720725 7777117121 
171011)10/011)91 01 1110 ০১14077০০ /105 0০677 71296. 171 1112 /12171 ০0/177711- 
০4101 51101401197. শুধু মাত্র পাঠক্ষম (০8101001907) ও তান অন্তভূতি 
বিন বিষ (১৪01০) মব্যে মূল্যায়ণ সীমাবদ্ধ নয়। মৃল্যায়ণ শিক্ষার্থীর 
সাধিক ধিকাশের পরিমাপ | ৬৬. 5. 719010০ এর ভাষায়, “17 771295%1- 
77710111116 ০17112/82515 15 1410011 517210 7517০01 01 5$41715047101101, 2০11122- 
7710171 01 51700100 51071152714 221171125177/151৮ 25 171 27021121107 1115 
61717110515 15 1117017 €7000 17650112111) 01727120521 712)01 0)71201165 
01 29400110791 177027471. কেবলমাত্র কতিত্বের (01716706170) পরিমাপ 
নয়-_সধাত্মক পরিমাপই হচ্ছে যুল্যায়ণ। এই মূল্যায়ণ একটি বৈজ্ঞানিক 
প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিক্ষাথীর শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক প্রভৃতি সর্ববিধ 
বিষয়ের পরিমাপ সম্ভব হয়। শিক্ষার্থী সম্বন্ধে এই পরিমাপ শিক্ষা পরিচালনার 
ক্ষেত্রেও বিশেষ যাহায্য করে। 


সমর্থক মুল্যায়ণেন্র বিভিন্ন কৌশল 

(33185১0 106৮1565 0৫ 7৬915380102) 

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় মূল্যায়ণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই মূল্যায়ণ একটি 
সাঁরাবাহিক ও চলিষু (০0736700055) প্রক্তিয়া। ৷ সার্থক ১8 নে 
' রুফালিল কআান্ছে। সেুলি হ'ল. 


পরীক্ষা ও মূল্যায়ণ ২২৫ 


॥ ১ ॥ লিখিত পরীক্ষা! (165 চু লা)10801077)2 শিক্ষা থীদের 
অজিত জ্ঞান পরীক্ষার জন্য বছরে সাপ্তাহিক, মাসিক, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক 
পরাক্ষা নিতে হবে। এই পরীক্ষা হবে রচনাধ্মী ও নৈর্ব্যপ্ডিক পরীক্ষার 
সংমিশ্রণ । এতে রচনাত্মক প্রশ্ন (হঞ5৪০৬ €৮ 00065010178), টীকাটিপ্পনী 
(317,016 00055), সংক্ষিপ্ত উত্তর মূলক প্রশ্বা (১10016 80১৬০ (91০ 
00055010785), ও বস্তৃনিষ্ঠ নৈব্যক্তিক প্রশ্ন (015০0০ 0590৯) থাকবে। 
তবে এর জন্য প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে । 

॥২ ॥ মৌখিক পরীক্ষা (0:51[586)8 যথাযথ মূল্যায়ণের জন্য 
শিক্ষাীদের মৌখিক পরীক্ষাও গ্রহণ করতে হবে, মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের 
সময় সময়ের উপর গুরুত্ব নাদিয়ে যথাযথ পরিমাপ ও মুল্ায়ণের উপর গুরুত্ব 
দিতে হবে । শিক্ষার্থীদের কর্মদক্ষতা, ভাষার দখল, উচ্চারণ ক্ষমতা, উপস্থিত 
বুক্ধি, মনে রাখার ক্ষমত। প্রভৃতির পরিমাপ মৌখিক পরীক্ষার মাধাঘে সম্ভব । 

॥ ৩.) ব্যবহারিক পরীক্ষা (51500105] চু হ)167)8 10015) 2 বিভিন্ন 
বিষয়ে শিক্ষাীদের কর্মদক্ষতা, বাস্তবজ্ঞান ও প্রয়োগ কে।শল পরীক্ষা করার 
জন্য ব্যবহারিক পরাক্ষ] নিতে হবে। ন্যন্হারিক পরীক্ষার পরিধিকে আরো 
বিস্তুত করতে হবে, এর উপর আরো গুরুত্ব দিতে হবে । ব্যবহারিক শিক্ষা! ও 
পরীক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে পথক কক্ষ, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও ধক্্রপাতির 
যথ|ধথ ব্বস্থ। রাখতে হনে । 

॥ ৪ ॥ পর্যবেক্ষন (06596:586101) 2 বিদ্যালয়ে শিক্ষাখীর! অধিকাংশ 
সময় শিক্ষকদের পর্বেক্ষণে থাকে । তার। শিক্ষক মহাশয়দের সামনে পড়াশুনা, 
ক|জকর্ম ও খেলাধূল। ইত্যাদি করে। তাই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের 
বিভিন্ন বিষয়ের নৈপুণ্য ও দক্ষতা পরিমাপ কর] সম্ভব। এই পরিমাপকে 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে । এই পধবেক্ষণ হবে সমস্ত 
শিক্ষকের ; তা না হলে তা৷ পক্ষপাত দুষ্ট হবে। পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে তথ্য 
সংগ্রহ করে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করে রেকর্ড (7.০০০:) র/খতে হবে। এই 
সমস্ত তথ্যকে বাৎসরিক পরীক্ষা ও ০1959 01:09209010101,এর সময় গুরুত্ব দিতে 
হবে। 

॥ ৫ ॥ গৃহ পরিদর্শন (০206 ৬5865) 2 শিক্ষার্থীর প্রতিদিন গড়ে 
৩1৪ ঘণ্ট। বিদ্যালয়ে কাটায়। বাকী সময় তারা গৃহপরিবেশের মধ্যেই 
অতিবাহিত করে । কাজেই সেই পরিবেশে তাদের ব্যবহার, কর্মদক্ষতা, 
প্রবণতা, ইত্যাদি কতখানি সাফল্য মণ্ডিত বা ব্যর্থ হয় তার মূল্যায়ণ গৃহ- 
পরিদর্শন ছাড়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া বহু ছত্রিছাত্রী বিদ্যালয় পরিবেশে 
স্বাভাবিক হতে পারে না; লজ্জা, ভয় বা সংশয় অনুভব করে। গুহুপরিবেশে 
যে ছাত্ররা বেপরোয়া সে আবার বিদ্যালয় পরিবেশে শান্ত হয়ে থাকে। কাজেই 
গৃহ পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কর্মদক্ষতা, সামাজিক ব্যবহার, পরস্পর 
শিক্ষা! পঃ ছিতীয় পর্ব--১৫ 


২২৬ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


সম্পর্ক, স্বাভাবিক প্রবণতা প্রভৃতি পরিমাপ করা ধায়। এই পরিদর্শন 
বৈজ্ঞানিক করতে হবে এবং তথাগুলি রক্ষা করতে হবে। শিক্ষার্থীর সম্পর্কে 
যূল্যায়ণের সময় গৃহপরিদর্শনের তথ্যগুলির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। 

॥ ৬ ॥ অপিত দাসত্বের পরীক্ষা (2851810056706 550) ৫ 
বিভিন্ন সময় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন 0100০ (৪51 দিয়ে তার উপর গুাপ্য 5০০:৪- 
এর ভিত্তিতে যুল্যায়ণ করা যেতে পারে। এই সন 9০০1০ দ্বারা প্রতিটি 
শিক্ষার্থীর শিক্ষায় অগ্রগতির £901 সংরক্ষণ করা যেতে পারে । তবে গুঁভ- 
কাজের জন্য নিদিষ্ট কাজকর্ম অনেক ভেবে চিন্তে দিতে হবে। 1 

॥ ৭ ॥ সাক্ষাৎকার ও জিজ্ঞাসাবাদ (1661৮ 16৬/ 58120 (0065- 
891281:5 ) £ শিক্ষার্থীদের অভিজ ও বিশেষজ্ঞ 3০4:প-এর সামনে উপস্থিত 
করে বিভিন্ন প্রশ্ন ও উত্তরদানের মাধামে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যত।॥ মানসিকত। 
ও ব্যক্তিত্বের পরিমাপ সম্ভব | এই পদ্ধতিতে সাক্ষাৎকারের পরিবেশের উপর 
গুরুত্ব দিতে হবে । পরিবেশ এমন সহজ, স্বাভাবিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ হবে যে, শিক্ষার্থী 
যেন অকপটে তার মনের সব কথা (গোপন কথাও) প্রকাশ করে। 
[17021515৬ 3০21:09-এর বিশেষজ্ঞদের সহাঙ্কৃভূতি সম্পন্ন হতে হবে, প্রশ্নগুলি 
শিক্ষার্থীদের মান অন্গযাঁয়ী ও মূল্যায়ণের রীতি সম্মত হবে। 

॥ ৮ ॥ সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলীর গুরুত্ব ([0010581)05 ০£ 
(0:০-০8177:05197 4১০0161১) 2 মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর 
বিশেষ গুরুত্ব আছে। সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক, 
মানসিক, বৌদ্ধিক বিকাশ সম্ভব। তাই বিদ্যালয়ে বহুবিধ সহপাঠক্রমিক 
কার্ধাবলীর অবতারণা করতে হবে। শিক্ষার্থীরা এগুলিতে অংশগ্রহণ করে 
তার্দের অস্তনিহিত সত্তাকে বিকশিত করবে । এই সব কার্ধাবলীতে বিভিন্ন 
শিক্ষার্থীর পারদশিতা ও ব্যর্থতাকে মৃল্যায়ণের সময় গুরুত্ব দিতে হবে। 
সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলীতে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ ও পারদশিতা সংক্রান্ত 
বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে যূল্যায়ণকে ষথার্থ করতে হবে । 

॥৯॥ বিভিন্ন কর্মপন্থা (08666575706 4০065760665) 8 শিক্ষামূলক 
বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্যে শিক্ষার্থীদের মানমিকতার প্রতিফলন ঘটে । কাজেই 
মূল্যায়ণের সময় সেগুলিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। 4150, 0০011600107) 
000. ও 5০210 00 বিষয়ে খুবই মূল্যবান । সমাজ দেবা, শিক্ষামূলক 
ভ্রমণ, চ$2]0 *%/০15, 0:০1০০৮ প্রভৃতির মধ্যে শিক্ষার্থীদের কর্মদক্ষতা, 
মানসিক প্রবনতা, আগ্রহ, চিস্তাশক্কি প্রভৃতির প্রতিফলন ঘটে । আবৃত্তি, 
অভিনয়, খেলাধূলা, সংগীত, ছবি-আকা প্রভৃতিকেও মুলযায়ণের সময় গুরুত্ব 
দিতে হুবে। 

78১০৪ বিভিন্ন মাননলিক অভভীক্ষা। (01667526 ৪5৩১০108808] 
 শ্াওাজে) ই অন্পুর্ণ মনস্তাত্বিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিক্ষার্থীদের বু্ধিবৃত্তি, 


পরীক্ষা ও যুল্যায়ণ ২২৭ 


আগ্রহ দৃষ্টিভঙ্গণ, বাক্তিত্ব প্রভৃতির পরিমাপ করা যায়। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন 
[55০10০1981০ 765-এর মাধামে শিক্ষাণীদের মানসিকতার বৈজ্ঞানিক 
মূল্যায়ণ করতে হবে । এব্যাপারে [)061115520620650 10061550755 
[215073211657550, 40000060650, £000096755 ইত্য।দির মাধামে 
এ জাতীয় মূল্যায়ণ সম্ভব । 
॥ ১১ ॥ সর্বাক্সক পরিচয় লিপি (08100018676 [6০010 ০819) 2 
প্রত্যেকটি শিক্ষাথী সম্পর্কে এক একটি সবাত্মক পরিচয় লিপি রক্ষা করে তার 
মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যথাযথ যূলযাম্মণ সম্ভব। এই জাতীয় পরিচয় পত্রে শিক্ষার্থী 
সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য ও বিষয় নৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করতে হবে। 
মুল্যায়ণের সময় এই পরিচয় লিপিকে যথেষ্ট গুরু দিতে হসে। (এ সম্বন্ধে 
পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচন| আছে )। 

যুল্যাযণ শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক বিকাশের যুথাযথ ও নৈজ্ঞানিক পরিমাপ 
এই পরিমাপের মাধামে শিক্ষার্থী সম্বন্ধে সর্ব প্রকার বিবরণ জান! যায়। ফলে 
শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকেও যথাযথ কর] সম্ভব হয়। মৃল্যায়ণের 
সময় কতকগুলি কথা মনে রাখতে হবে | মৃূলায়ণ হবে 
সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পথে। তথ্যগুলিকে যথাধথ ভাবে 
সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণ করতে হবে| এ ব্যাপারে চরম গোপনীয়তা ও 
নিরপেক্ষত| রক্ষা করতে হবে। বিভিন্ন 9০০15 দেওয়ার সময় 4৯) 9, 0, 1), 
ঢু প্রভৃতি ঘা1ডহ 00106 9০315 ব্যনহার কর] ভাল। 'এ ব্যাপারে সমস্ত 
শিক্ষকের সক্রিয় ও আন্তরিক সহযেগিত। একান্ত প্রয়োজন । শিক্ষাক্ষেত্রে 
যূল্যায়ণের বিশেষ প্রয়োজন আছে । যথাযথ যূল্যায়ণের জন্য প্রচলিত শিক্ষা 
বাবস্থা ও পরীক্ষ। ব্যবস্থার আমূল সংস্কার প্রয়োজন | 

পরীক্ষাক্ষেত্রে ছাত্র বিশংখল। এখন একটি জাতী ৪ সামাজিক সমস্যা । 
এর জন্য সমস্ত দায় দায়িত্ব শিক্ষাগীদের উপর চাপিয়ে দেওয়। হয়। পরীক্ষা 
বিপরয়ের ক্ষেজে শিক্ষার্থীদের দার দায়িত্ব কম নয়। কিন্ত 
ত1 বলে অগ্ভান্য বিষয়গুলি অবহেল। করলে চলবে না। 
বর্তমানের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা 

॥ কোন রকমে পাস করতে পারলেই শিক্ষার লক্গা ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ 

হয় বলে মেনে নেওয়! হয় । সমন্ত শিক্ষ| ব্যবস্থাই অবৈজ্ঞানিক ও অমনস্তাত্বিক। 
পরীক্ষা ব্যবস্থা ক্রুটিপূর্ণ। পরীক্ষা সংক্রান্ত পরিচালনা বহু দোষে ছুষ্ট। 
শিক্ষ/ পরবর্তী জীবনে ছৃধ্ষহ বেকার জীবনের জ্বাল! সমাজের এক ব্যাপক ও 
জটিল সমস্যা। সমাজজীবনে যে অর্থনৈতিক সংকট ঘনীস্ভৃত হয়েছে তার 
বিষময়্ প্রভাব অনিবার্য ভাবে ছাত্র সমাজের মধ্যে পড়েছে । ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা 
আজ চরম বিপর্বস্থ। পরীক্ষান্স ব্যাপক গ্গটোকাটুকি তারই 
'অলিবার্ষ পরিণতি | বর্তমানের পরীক্ষার বাস্তব চিন আমাদের সভ্যতার 


মূল্যায়ণ সম্বন্ধে 
কয়েকটি কথ। 


পরীক্ষ। বাবন্থা ও ছাত্র 
বিশৃখল। 


২২৮ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


যূলে কুঠারাঘাত করেছে । এর দ্বায়দায়িত্ব সকলেরই । ছাত্রসমাজকে এ 
সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে । কারণ এর ফলাফলের জন্ত তাদেরই ক্ষতি হচ্ছে 
সর্বাধিক | বিভিন্ন ছাত্র সংস্থাকেও সতর্ক হতে হবে। কিন্তু তারও পুনে 
প্রয়োজন শিক্ষাব্যবস্থা ও পরীক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার । ছাত্র-স্বার্থে, 
শিক্ষার স্বার্থে ও জাতীয় স্বার্থে এই সংস্কার প্রয়োজন | পাঠক্রমের 
সংস্কার, শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিবর্তন, বিদ্যালয় পরিচালক ব্যবস্থার সংস্কার 
প্রভৃতির মাধামে এই পরিবর্তন আনতে হবে। শিক্ষাকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠি: 
করতে না পারলে জাতির অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ব্যহত হতে বাধ্য । শিক্ষাকে 
বৃত্তিম্খী করতে হনে এবং শিক্ষার্থীকে শিক্ষা-অন্তে কাজ 'দিতে হবে । 
ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, নিগ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষানুরাগী ও সরকারকে এ 
ব্যাপারে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে হবে, কারণ এ দায়িত্ব শুধু শিক্ষার্থীদের নয়। 
তাই আমূল শিক্ষ। সংস্কার ও পরীক্ষ! সংস্কারের মাধ্যমেই ছাত্র বিশৃংখলার 
সমস্তার সমাধান সম্ভব । 


প্রশ্নাবলী 


]..1015101020151) 9০(৬561/) 6৯2001100101 21৮0 0৮21001036১), ৬5115 ঠোটে 1100, 
10001) 17161110903 01 ০৬৪10090101 ? (0. 8. 8. £:৫. 1971) 
2. [01076 001 0৩ 9161016০709 01 5৬০10096101 95 276৬4 0010] 11) ০%201- 
1191101) 8710. 00191001 90106 1700011) ০৮৪100201৮0 10100200195, 9100৬/ 110৬ 
5৮৪18191101) (৬ 010016 11100015555 06201112625 ৮611. (0. 0.১ 8- 124. 1969) 


3,.1015117801151) ০০1৬/৩০) 6৬০13107210 6%া17961018. ১170৮ 10 1100 
০৬৪18191101) 910010501) (0 16301)11)0 19905 701 071 10 009 11710516121, 


0 ০8101119010 000 81509 01601090101), (60. হয, 9.1. 1967) 
4. ৬1526 01৩ 07৩ 01106011201 8০90৫ 165? [7০৮ [হিট 12৬6 11869 0০01) 111- 
ঠি1150 69 0 10061) 15৬1 (৮০০ (551? €0. 0.১ ৪.1 1966), 


5. [495৬ 01075 501 072 075 115010101791 53810172010] 355151) 1099 ০6017 
(০0410 (0 06 11065150 ৮/111) ৪ 17129 10117110৩17 01 £955 06650651705) 115৬7 
05৬1055 173৬০ 0601 8091৩ (01 29960951116 10010815 8,01115৬৩17167705. 0০501৮৩ 
৪ ভিজ 98001) 06৬1595 180 5৬181915 11511 ি০১61705%. (0. 0. ও, 25 1965), 


6. [0010966119৩ 5821909706 01 5৬৪10021107 29 2 06৬/ 2010500 271 55811081097 
01010. 108509055 5082875 0 15 16০৩1110 05705 12 0০16071101776 00115 
0:066555 870 07017061010, 8150 0051] 09603121295, 0 8. 0.8. 7. 1968), 


7, 0155 ১০ 50885965005 002 009 ৮৩৮ 01881715315017 0 10৩ ৩5108189007 


িগেটাজতা106 02 0২215৫00200 00 ৫585, হর0গ 0০063 638100110915010 177095২81৩6 
ছাট 9৩028 ৩0০3০0০ ? (0111) 82951 021%815, ৪. হ. 1967) 


দশম অধ্যায় 
সবাতাক পরিঢয় পত্র 
[001%101.4 ৬ চু) ২500) 04২1) 


প্রগতি পত্র 
(0101255 [২০1011) 


বিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা কতটা জ্ঞান অর্জন করতে বি হয়েছে তা 
জানবার জন্য ব| পরিমাপের জন্য সাপ্তহিক, মাসিক ত্রৈমাসিক) ষান্মাসিক ও 
বাধিক প্রভৃতি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। বিষ্ঠালয় কর্তৃপক্ষ 
হৃবিধা ও প্রয়োজন মত পরীক্ষার ব্যবস্থা! করে তার 
ফলাফল অভিভাবকদের জানায় । বিভিন্ন পঠিত বিষয়ের উন্নতি বা অবনতির 
পরিচয় জ্ঞাপক এই পত্তিকাকে প্রগতিপত্র (0109£1655 [20010 বল] হয় । 
এই প্রগতি-পত্রে শিক্ষার্থীর জ্ঞানমুখী বিদ্যার যে পরিচয় দেওয়া হয় তা থেকে 
শিক্ষার্থীকে আমর! অভি সীমাবদ্ধ ভাবে জানতে পারি। বিদ্যালয়ের পাঠক্রম 
নির্ধারিত কয়েকটি বিষয়ে শিক্ষার্থী কত নম্বর পেল তা জেনেই আমাদের 
শিক্ষার্থীকে জান। হয় না। এছাড়া আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে প্রগতিপত্্র পাঠান একট! প্রথা-রক্ষার ব্যাপার হয়ে দীডিয়েছে। স্কুলের 
পক্ষ থেকে কোন ছেলে ত্রেমাসিক পরীক্ষায় বা যান্মামিক পরীক্ষায় ফল খারাপ 
করলে তার ত্রটি সংশোধনের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা করা হয় না। আর 
প্রগতিপত্রে শিক্ষার্থীদের প্রগতি সম্পর্কে একটা আংশিক ধারণ! মাজ হয়। 
প্রগতি পত্রের মাধামে কোন শিক্ষার্থী সম্পর্কে সমস্ত তথা জানা যাঁয় না। 
কয়েকটি বিষয়ে ২।৩ টি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে কোন শিক্ষার্থী সম্বন্ধে 
যূল্যাণ করলে ভূল হবে। প্রচলিত প্রগতি পত্রের এই ক্রটিগুলি লক্ষ্যণীয় । 


সর্বাজন্ত পন্িচয় পত্র 
(081001201৬6 1২6০০010 0৪10) 


আধুনিক শিক্ষার গোড়ার কথাই হচ্ছে যাকে শিক্ষা দেওয়] হবে তাকে 
সম্পূর্ণ ভাবে জেনেই তার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। একটি শিশুকে গডে 
তুলতে হলে তার প্রকৃতিকে জান! দরকার । শুধু জ্ঞানঘূলক 

208 দিকের পরিমাপ নয় সামাজিক ও দৈহিক দিক ও নানাবিধ 
ভাবে জানা প্রয়োজন প্রয়োজনীয় গুণের ও ক্ষমতার বার্তা আমাদের জ্বান৷ 
দূরকার। যে ছেলেটি শিক্ষার জন্য এল তার দেহ, মন ও 

বুদ্ধির ধারাবাহিক বিকাশের খোজ ঘদি না রাখা বায় তাহলে তার জন্য সুষ্ঠ 
শিক্ষার ব্যবস্থা করা নম্ভব নয়। কয়েকটি বিষস্বে কিছু জান অর্জনকেই আমরা 
শিক্ষা বলি না। শিক্ষা হচ্ছে জীবনের র্বাঙ্গীন স্ষ্ঠ'বিকাশ। এই বিকাশ “কি 


প্রগতি পত্রের ক্রুটি 


সব।ত্মক পরিচয় পত্র ২৩১ 


ভাবে হচ্ছে তা আমাদের জান! দরকার | শিক্ষার্থীর সামাজিক পরিচয় নিয়ে যদি 
তাকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য কর! হয় তাহলে সর্বাঙ্গীন বিকাশের 
উন্নতির ধারাবাহিক পরিচয় জ্ঞাপক একটি পত্রের বাবস্থা করতে হবে_-এই পত্্রকে 
বল! হয় অর্বাত্মক পরিচয়পাত্র (1506551২50০: 0819) 


সর্বাত্মক পরিচয় লিপি কিভ|বে রক্ষা করা হবে সে সম্পকে মুদালিয়র 
কমিশন বলছেন-_'£০৮ 17151787705 6 17012" 5)5157101 507001 7৫- 
৫0105 5/10৮10 16 77101771017700 07 ০০717810021 
2 17010717712 1176 1৮071 0070 2) 11717711176 50০০1 
মুদালিয়র কমিশন 170171 24). 10 007)", 77109011111 10 17107111, 12711 10 16777, 
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5011001720010 7111 171256711 7 01০01 010 ০০011117711015 51210177611 07186 
01101/1)770711 01 1115 ০7110 171 2117101০111 1/11211201101 19117574715 11)70112/1081 
11162 51100025515 51025 ০01 1115 ০%৮/071197. 11 01111 2156) ০011017 21710- 
272551762 27214011071 01 42751017771271 171 011101" 017-0011015 0/ 710 1955 
/1711701177106, 5৮০1 6$1110 27011117011115 17101251, 0171114065 2774 17017 
50710111)) 110115 15 50০141 7471151771011, 1116 19720100177 50৫01 
0৫177125171 1711011 16.191:251 1011. 171 01116 11107051181111 £1925 2 
৫0777171616 ০০7667, 5৮01) 7500795 5/10119 19০ 00/717107 1201%75 01 411 
50770915211 ০৮০) 176 ৫০0/4/117),."" £০17071 01 1116 ১০০০797)) £24051207 
€(০01711111551071. 77£5-121) 


সর্বাত্মক পরিচয় পত্র লিপিবদ্ধ করতে যথেষ্ট সতর্ক হতে হবে । তথাগুলি 
যথাষথভাবে ও নিরপেক্ষ দষ্টি ভঙ্গীর ভিত্তিতে সংগৃহিত হয়। স্বাত্াক 
পরিচয় পত্র রচন|র দায়িত্ব থাকবে শ্রেণী শিক্ষকের (01755 
058012৩) উপর | তিনি একবছর ধরে কোন একটি 
বিশেষ শ্রেণীর শিক্ষার্গীদের সকলের সবাজ্মক পরিচয় পত্র 
লিপিবদ্ধ করবেন। এ ব্যাপারে তার দায়িত্ব বিরাট। তিনি সৃবিবেচনা, 
সহানুভূতি, পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ প্রভৃতির ভিত্তিতে কেবল মাত্র শ্রেণীকক্ষের মধ্যে 
নয়, তার বাইদ্বেও শিক্ষ/থীদের নিকশিত বাক্তিত, চরিত্র, বুদ্ধিবৃত্তি ও অন্যান্য 
_ প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি সংগ্রহ করে রক্ষা করবেন। এক বছর পরে তিনি 
তার দায়িত্ব অন্ত কোন শিক্ষকের হাতে অপ্পণ করবেন। এ ব্যাপারে 
কেবলমাত্র দ্রায়সার। কাজ করলে চলবে না । বাপারটিকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে 
হবে| সর্বাত্মক পরিচয় লিপির সংরক্ষণে শিক্ষকদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে 
সাবে। এই পরিচয় পত্র শিক্ষককে শিক্ষাদানে ও শিক্ষার্থীদের নিয়ন্ত্রণে অনেক 
সাহাধ্য করবে। সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের সংরক্ষণের অতিরিক্ত শিক্ষকগণ পালন 
করতে পারবেন কি নাসে প্রশ্ন আসে। এই পরিচস্্ পত্র প্রস্তত ও সংরক্ষণে 


সর্বাজক পরিচয় পত্রের 
সংরক্ষণ 


দশম অধ্যায় 


সবাতাক পারিঢয় পত্র 
[001%01.ঞশশাডদ 500) 04২])' 


প্রগতি পত্র 
(12027595 02010) 


বিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষাীর| কতটা জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে তা৷ 
জানবার জন্য ব। পরিমাপের ক্ষম্য সাপ্তাহিক, মাসিক ত্রৈমাসিক যান্মাসিক ও 
বাধিক প্রভৃতি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। বিষ্বালয় কর্তৃপক্ষ 
স্থববিধ। ও প্রয়োজন মন পরীক্ষার ব্যবস্থা করে তার 
ফলাফল অভিভাবকদের জানায় । বিভিন্ন পঠিত বিষয়ের উন্নতি বা অবনতির 
পরিচয় জ্ঞাপক এই পূত্রিকাকে প্রগতিপত্র (97:9£1055 2:৪০: বল] হয় | 
এই প্রগতি-পত্রে শিক্ষার্থীর জ্ঞানমুখী বিদ্যার যে পরিচয় দেওয়া হয্ন তা থেকে 
শিক্ষার্থীকে আমরা অন্ভি সীমাবদ্ধ ভাবে জানতে পারি । বিদ্যালয়ের পাঠক্রম 
নির্ধারিত কয়েকটি বিষয়ে শিক্ষার্থী কত নম্বর পেল তা জেনেই আমাদের 
শিক্ষার্থীকে জান। হয় না। এছাড়া আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে প্রগতিপত্র পাঠান একট! প্রথা-রক্ষার বাপার হয়ে ঈডিয়েছে। স্বলের 
পক্ষ থেকে কোন ছেলে ভ্রেমাসিক পরীক্ষায় বা ষান্নাসিক পরীক্ষায় কল খারাপ 
করলে তার ক্রটি স'শোধনের জন্য কোন বিশেষ বাবস্থা করা হয় না। আর 
প্রগতিপজে শিক্ষার্থীদের প্রগতি সম্পর্কে একটা আংশিক ধারণা মা হয়। 
প্রগতি পত্রের মাধামে কোন শিক্ষার্থী সম্পর্কে সমস্থ তথ্য জানা যায় না। 
কয়েকটি বিষয়ে ২৩ টি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে কোন শিক্ষার্থী সম্বন্ধে 
যূল্যায়ণ করলে ভূল হবে। প্রচলিত প্রগতি পত্রের এই ক্রটিগুলি লক্ষ্যণীয় । 
সর্থাঅক্ত পান্রিছয় পত্র 
(0030103019016 [২6০০010 0219) 

আধুনিক শিক্ষর গোড়ার কথাই হচ্ছে যাকে শিক্ষা দেওয়৷ হবে তাকে 
সম্পুর্ণ ভাবে জেনেই তার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। একটি শিশুকে গডে 

তুলতে হলে তার প্ররুতিকে জান দরকার । শুধু জ্ঞানমূলক 
8 দিকের পরিমাপ নয় সামাজিক ও দৈহিক দিক ও নানাবিধ 
ভাবে জান প্রয়োজন প্রয়োজনীয় গুণের ও ক্ষমতার বার্তা আমাদের জান 
দরকার । যে ছেলেটি শিক্ষার জন্য এল তার দেহ, মন ও 

বুদ্ধির ধারাবাহিক বিকাশের খোজ যদি না রাখা ধায় তাহলে তার জম্য সুষ্ঠ 
শিক্ষার ব্যবস্থা কর! সম্ভব নয় | কয়েকটি বিষ্বে কিছু জ্ঞান অর্জনকেই আমর] 
শিক্ষা বলি না। শিক্ষ! হচ্ছে ভীবনের সর্বাঙ্গীন সু বিকাশ । এই বিকাশ কি 


প্রগতি পত্রের ত্রুটি 


সর্বাস্রক পরিচয় পত্র ২৩১ 


ভাবে হচ্ছে তা আমাদের জানা দরকার । শিক্ষার্থীর সামাজিক পরিচয় নিয়ে যদি 
তাকে সামনের দ্রিকে এগিয়ে যেতে সাহাযা কর] হয় তাহলে সর্বঙ্গীন বিকাশের 
উন্নতির ধারাবাহিক পরিচয় জ্ঞাপক একটি পত্রের ব্যবস্থা করতে হবে--এই পত্রকে 
বলা হয় সর্বাকজক পরিচয়পত্র (00501510155 [২৩০1৭ 0819) 


সবাজ্মক পরিচয় লিপি কিভাবে রক্ষা করা হবে সে সম্পর্কে মুদালিয়র 
কমিশন বলছেন_-£০17 1715 17%11705৩ 6 19101761 5)১51271 01 5011901 76- 
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5০19০915011 ০৮০।" 1112 ০0%1)117). 7০1)0/1 0) 1116 ৯০০০/77) 12740971107 
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সর্বাত্মক পরিচয় পত্র লিপিপদ্ধ করতে যথেষ্ট সতর্ক হতে হবে । তথাগুলি 
যথাযথভাবে ও নিরপেক্ষ দষ্তি ভঙ্গীর ভিত্তিতে স'গৃহিত হয়। সর্বাত্মক 
পরিচয় পত্র রচন|র দায়িত্ব থাকবে শ্রেণী শিক্ষকের (01893 
€6৪০132) উপর | তিনি একবছর ধরে কোন একটি 
বিশেষ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সকলের সর্বাত্মক পরিচয় পত্র 
লিপিবদ্ধ করবেন। এ ব্যাপারে তার দাপিত্ব বিরাট । তিনি সুবিবেচনা। 
সহানুভূতি, পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ প্রভৃতির ভিত্তিতে কেবল মাত্র শ্রেণীকক্ষের মধ্যে 
নয়, তার বাইবেও শিক্ষার্থীদের বিকশিত বাক্কিজ, চরিত্র, বুদ্দিরৃত্তি ও অন্যান্য 
_ প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি সংগ্রহ করে রক্ষা করবেন। এক ন্ছর পরে তিনি 
তর দায়িত্ব অন্য কোন শিক্ষকের হাতে অর্পণ করনেন। এ ব্যাপারে 
কেবলমাত্র দায়সারা! কাজ করলে চলবে না। বাপারটিকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে 
হবে। সর্বাস্রক পরিচয় লিপির সংরক্ষণে শিক্ষকদের দাক্ষিত্ব অনেক বেড়ে 
যাবে । এই পরিচয় পত্র শিক্ষককে শিক্ষাঙ্দানে ও শিক্ষার্থীদের নিয়ন্ত্রণে অনেক 
সাহাধ্য করবে । সর্বাস্মক পরিচয় পত্রের সংরক্ষণের অতিরিক্ত শিক্ষকগণ পালন 
করতে পারবেন কি ন!সে প্রশ্ন জাসে। এই পরিচয় পঙ্জ প্রত্তত ও সংরক্ষণে 


সর্বাস্ক পরিচয় পত্রের 
সংরক্ষণ 


২৩২ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


শিক্ষকগণের বিদ্ভিন্ন বিষয় জানবার প্রয়োজন আছে, ও দায়িত্ব পালন করৰে 
শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিগ্যালয়গুলি (758010615% 7208121706 1 05116555) । 
সরকারকেও এই ব্যাপারে দায়িত্ব নিতে হবে এবং গবেষণ। ইত্যাদির জন্য অর্থ 
বরাদ করতে হবে। মুদালিয়র কমিশন বলেছেন 37777 01267 10 17707771577 
1110 ৫1712410117 7০00/05 177017211)) 172 16701167571 11075 10 845৫ 2 
71817711091 ০01 12515 01 21/1676711 1077275 171121172277106 12515, 01121777712771 
12515, 0]7711106 12515 074 017075- 776 6560217011772 51916 
13011620407 7/07110717771011 71111067155 11121077775 0/ ৫2/71%101112 
7০০০705 11111 0150 19761)676 117255 12515 17 0০11220721708) 1৮111) 1115 
776711772 09112265. 277676 15 7220101 ৫0711740865 7250770 2717256 
1০175. (73510710110 5১০০০070427) (007717777551977 17086 122) ৷ সর্বাতক 
পরিচয় পত্রগুলিকে লিপিবদ্ধ করে আলমারী ইত্যাদিতে দায়িত্বের সঙ্গে 
বৈজ্ঞানিক গ্রণ|লীতে সংরক্ষণ করতে হবে। 


সর্বাত্মক পরিচয় পত্রে প্রত্যেক শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে আসবার পর থেকে 
দিনের পর দিন, মাসের পর মাম কি করেছে সেই সব প্রয়োজনীয় সংবাদ 
রাবি লি লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। বিছ্যাথী তার সমগ্র বিছ্যালয়- 
শিক্ষার্থীর স্ধিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে কি অর্জন করল তার পরিচয় এই 
ক্রমবিকাশের পত্র থেকে পাওয়া যাবে। শুধু মাত্র জ্ঞানমূলক বা বৌদ্ধিক 
ধারাবাহিক বিধরণ বিকাশের তথ্যই নয় তার বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ, প্রবণতা, 
ব্যক্তিত্বের পরিচয়, সামাজিক সঙ্গতি বিধানের ক্ষমতা, বিভিন্ন সামাজিক কর্ম 
যাতে দে অংশ গ্রহণ করেছে সব কিছুর পরিচয় এই লিপি থেকে পাওয়া যাবে। 
যদ্দি শিক্ষার্থী বিদ্যালয় ছেড়ে যায় তাহলে তার পরিচয় জ্ঞাপক পত্রটি সেখানে 
পাঠিয়ে দেওয়া হবে। পঞ্জাট হবে এখানে গোপনীয় । প্রগতিপত্র যেরূপ 
পরীক্ষার শেষে অভিভাবকের কাছে পাঠান হয় সর্বাত্মক পরিচয়পত্র সে ভাবে 
পাঠান হবে না। অভিভাবক যদ্দি বিদ্যালয়ে এসে ছেলের সম্পর্কে জানতে 
চান তাহলে তিনি তা দেখতে পারেন। প্রধান শিক্ষক যদি কোন বিষয়ে 
জানান প্রয়োজন বোধ করেন তাহলে এই পত্রের অংশবিশেষ অভিভাবকের 
কাছে পাঠাতে পারেন । পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক পর্যদের উপদেষ্টা কমিটি ৬, 
৭ম, ৮ম শ্রেণীর জন্য একটি ও ৯ম, ১০ম, ১১শ শ্রেণীর জন্য একটি কার্ডের ব্যবস্থা 
করতে বলেছেন । 


সর্বাঅক পব্রিছয় লরি শ্নাখান্্ উদ্ধেশ্য 
(৮5০01%55 0: 119175051150736 00, 1২. 0) £ 


প্রচলিত পরীক্ষা বিশেষ করে বহিঃপরীক্ষা! সম্পর্কে সবদিক থেকেই বনু 
অভিযোগ উঠেছে। অথচ বহু দোষ ত্রুটি থাকা সত্বেও বর্তষান শিক্ষাব্যবস্থা 


সর্বাত্মক পরিচয় পত্র ২৩৩ 


থেকে বহিঃপরীক্ষাকে বাতিল করে দেওয়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন 
তাই বহিঃপরীক্ষার গুরুত্ব কমিয়ে অন্য কোন উপায়ে শিক্ষার্থীদের যোগাতা 
সবাত্মক পরিচয় লিপি পরিষাপের ব্যবস্থা করার স্থপারিশ করেছেন। সবাত্মক 
প্রচলিত পরাক্ষা ব্যবগ্থার পরিচয় লিপির মাধামে আভ্যন্তরীণ পরিমাপের সুষ্ঠু 
টির বরে ব্যবস্থা সম্ভব। বহিঃপরীক্ষার ফলাফলের উপর নিভর করে 
চড়াস্ত সিদ্ধান্ত না করে যদদি-সবাত্মক পরিচয় পত্রের সহায়তা গ্রহণ করা যায় 
তাহলে বর্তমান প্রচলিত বহিঃপরীক্ষার ক্রটি থেকে শিক্ষাকে কিছুটা মুক্ত রাখা 
সম্ভব হয়। (007001905 [20070. ০87 অর্থাৎ সঞ্চয়মূলক পরিচয় পত্রের 
সিদ্ধান্ত যেহেতু একটি মাত্র পরীক্ষার উপর নির্ভর করে হুয় না ইহা বনু 
পরিমাপের সমষ্টি, তাই সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের উপর অধিকতর নির্ভর 
করা যায়। 


বর্তমান বহিঃপরীক্ষার স্থানে বিদ্যালয়ের দেওয়া 3০17001 19715 
সরবাত্রক পরিচয় পত্রই 56:019০20 কে স্কুল শিক্ষা শেষের চূড়ান্ত অভিজ্ঞান 
হবে শিক্ষাধীদেব যোগ্য বলে গ্রহণ করার দাবী উঠেছে বিভিন্ন স্কুলের পরীক্ষার 
পরিমাপের চূড়ান্ত মধ্যে যে মনের তারতমা তার মধ্যে সামঞ্স্ত বিধান 
বিডি করতে হলে সর্ধাত্রক পরিচয়পত্রের মাধামেই সম্ভব । 


এই পরিচয়পত্রে সাধারণ লেখাপড়ায় শিক্ষার্থী কিরূপ যোগ্যতার পরিচয় 
দিল, শুধু তাই থাকবে না; তাতে শিক্ষার্থীর জীবনের বিভিন্ন দিকের সামশ্রিক 
সরধাত্ক পরিচন্ন পত্রে পরিচয় লিপিবদ্ধ থাকবে । বহুধুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবতিত 
শিক্ষার্থীর সামগ্রিক হ্বার পর শিক্ষার্থীকে সামগ্রিক ভাবে জান আমাদের 
হরির বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে । কোন শিক্ষার্থী কি জাতীয় 
শিক্ষার ব| বৃত্তির উপযোগী তা নির্দেশ করতে হলে ছেলেমেয়েদের ক্ষমত| আগে 
জানতে হবে। শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রবণতা, দক্ষতা, প্রভৃতি বিষয় থাকার 
ফলে সে কোন শিক্ষা নিলে জীবনে সাফল্য ও প্রতিষ্ঠ। লাভ করতে পারবে 
সে সম্পর্কে পথ নির্দেশ করা সম্ভব হবে। 


শিক্ষার্থীর সাধারণ পাঠে অবনতি ঘটলে তার কারণ অশ্ুসন্ধান করে, তা দূর 
করা সহজ হবে। যদি দেখা যায় যে,_সে ক্লাসের পড়ায় পিছিয়ে যাচ্ছে; 
তখন দেখতে হবে অন্যদিকে সে কিরূপে ফোগ্যতার পরিচয় 
র্বা্থক পরিটো গা দিচ্ছে । যদি সর্বাত্মক পরিচয়-পত্র পর্যালোচনা করে দেখা 
খেকে পিছিয়ে-পড়। 
শিক্ষার্থীদের সন্বদ্ধে. যায় অন্য সব দিক থেকেই তার দক্ষতার পরিচয় পাওয়া 
্যবস্। নেওয়া যেতে যাচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে যোগ্যতা থাকলেও সে তা পড়ার 
যত দিকে কাজে লাগাচ্ছে না। তখন যাতে সে পড়ায় 


মনোযোগী হয়ে সেদিকে সচেষ্ট হতে হবে। 


২৩৪ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ সম্পকীয় খবর এতে লিপিবদ্ধ থাকায় কোন ছাত্রদের 
যদি স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখা না যায় বা অব্নতি পরিলক্ষিত 
রা হয় তাহলে স্কুলের পক্ষ থেকে যা করণীয় সেই বাবস্থা 
অবলম্বন করা হবে ব। অভিভাবককে জ্ঞানান হবে যাতে 

তিনি বথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন। 

সর্বাস্রক পরিচয়-পত্রকে যেন উন্নত ধরনের প্রগতি পত্র বলে মনে না কর! 
হয়। ছেলেমেয়ের পড়াশুনার উন্নতি অবনতির খবর পিতামাতাকে জানান, 
শিক্ষার্থীর সধাঙ্গীন. বা! তাদের পড়ায় উৎসাহিত করা" বা শিক্ষার্থীদের উপর 
বি্কাশ সাধনে সাহায্য বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ কঠোরতর করা._এর কোনটাই 
করাই সপা্মক পয সর্বাত্মক পরিচয়-পত্রের উদ্দেশ্য নয়। শিক্ষক যে 'ছাত্র্টিকে 
588 নানাভাবে, নানাদিক থেকে দেখার স্থযোগ পেয়েছেন 
তাকে জীননের চলার পথে যাতে সাহায্য করতে পরেন, সঠিক পথ বেছে 
নেবার নির্দেশ দিতে পারেন সেইজন্যই ছাত্রের সর্বাঙ্গীন পরিচ়জ্ঞাপক এই 
লিপির প্রয়েজন । 
নিনিকাে ক্রমবিকাশশীল শিশুজীবনের সাথে পরিচয় রাখতে 
স্তরগুলি সধাম্নক হলে বছরের পর বছর শিশুর বিকাশের স্বরগুলি এতে 
পরিচয় পত্রে লিপিবদ্ধ লিপিবদ্ধ থাকায় শিশুর মধো কোন অস্বাভাবিক লক্ষণ 
হা দেখ। দিলে তার সম্পর্কে কি করা উচিত £স কর্তব্য 
'নির্ধারণেও এই মন্তবা-লিপি থেকে সাহাযা পাওয়। যায়| 

বিদ্যালয়ে একশ্রেণী থেকে উব্বতম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার পর নতুন শ্রেণী- 
হা ৫ শিক্ষক এই পরিচয়-লিপি থেকে তাকে চিনে নিয়ে তর 
জগ্য সর্বাত্থক পরিচরর কাজ শুরু করতে পারেন । চাকুরীতে নিয়েগের ক্ষেত্রেও 
পত্র প্রয়োজন সর্বাস্ক পরিচয় লিপিকে গুরুত্ব দে ওয়। যেতে পারে । 


সর্বাঅন্ত পরিচয় পত্রেন্র বিষয়বস্তু 
(90516010906 0£ 2 0০. ২. 0.) 


সর্ধয্মক পরিচয়-পত্রে শুধুমাত্র কয়েকটি পরীক্ষার ফলাফল লিপিবদ্ধ থাকবে 
না। ছেলেমেয়েদের সর্ববিধ পরিচয় যাতে জানা যাবে সেইভাবে এই পরিচয়- 
প্জ রাখা হবে। 

বাক্তিগত বৈবমাকে (801510.15] 10185152০০) স্বীকার করে নিয়ে যদি 
শিক্ষার বাবস্থা করতে হয় তাহলে এই পত্রে ব্যক্তির সামগ্রিক পরিচয় লিপিবদ্ধ 
করে রাখতে হবে। 


পাধারণ তখ্য ((6196151 [158010৭8856) 


প্রথমেই ছাজ্ের নাম, বয়স, জন্ম তারিখ, বিশ্যালয়ের ভতি হ'বার তারিখ, 
শ্রেণী ইত্যাদি থাকবে । এরপর পারিবারিক পরিচয় লিপিবদ্ধ কর! হবে । 


সর্বাত্মক পরিচয় পত্র ২৩৫ 


অভিভাবকের পরিচয়_-তার আথিক অবস্থা শিক্ষা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, পারি- 
বারিক ও সামাজিক পরিবেশ ইত্যাদি বিশদভাবে লেখা থাকবে । 


স্বাস্থ্যের পরিচয় 36516 [২6০০19) 

উচ্চতা, শরীরের ওজন, কোঁন অন্তুখে ভুগছে কি না, দেহগত কোন ক্রটি 
আছে কি না, বছরের পর বছর এগুলি লিপিবদ্ধকরে দৈহিক নিকাশ ও সাধারণ 
স্বাস্থ্যের খবর রাখ! হবে । 


বুদ্ধির পরিচয় (1706111667506 [২ ০০০19) 

বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ কতটা হয়েছে, আদশীকুত পরিমাপের (51878191590 
7556) সাহাঘো ভার পরিমাপ করতে হবে এ বুদ্ধাঙ্ক ( 0) স্ষির করতে হবে। 

ভাব, উপস্থিত, দায়িত্ববোধ প্রভৃতি সম্পর্কে সংবাদ লিপিবদ্ধ করে 

রাখতে হবে । 

পাঠোন্নতির বিবরণ (60508110118 1] 4 00017) 2) €2)1) 

নিভিন্ন পরীক্ষায় শিক্ষার্থী কি নম্বর পেয়েছে এই অংশে ত। লিপিবদ্ধ থাকবে, 
প্রচলিত প্রগতি-পত্রে যে সন ব্যয় লিপিবদ্দ থাকে এই অ"শে ভার উল্লেখ 
থাকবে । 

পাঠবহিভূত কার্যভ্রম (06511010057106 চো) 00-00-1100] 82 
4৯061510155) 

শিক্ষার্থী সাধারণ পাঠা বিষয়ের বাইরে বিডিন্ন কার্ধে কিরূপ যোগাতার 
পরিচয় দিল ত| থেকে ত।র যে সব কার্ষঙ্গমতা, রুচি, প্রবণতার পরিমাপ 
করার জন্য নানারূপ তথা সংগ্রহ করে রাখতে হবে । 


অভিনয়, সঙ্গীত (10181709610 9779. 0১109] 19671 01720879068) 

চিত্রকলা, চাকুশিল্প 'প্রভৃতি বিষয়ে আগ্রহ, ভাচ্ছে কলমে কাক করায় 
দক্ষতা কতট। অর্জন করেছে সে সব লিপিবদ্ধ থাকবে । 

সামাজিক ক্রিয়াকর্মে অংশ গ্রহণ করে কি না, খেলাধুলায় ও স্কুলের বিভিন্ন 
অনুষ্ঠান সম্পর্কে উৎসাহ ও কর্মক্ষমতার পরিচয়, নেতৃত্ব, আত্মবিশ্ব(স, সংগঠন 
ক্ষমত। প্রভৃতি জানতে হবে। 

শ্রেণী-শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষক কাজ থেকে খে|জ নিয়ে ও আলোচন। করে 
বিভিন্ন সম্পর্কে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করবেন । 

বিভিন্ন বিষয়ের উন্নতি-অবনতির পরিমাপ গণিতের সংখ্যা দিয়ে স্থির না 
করে চ1%৩ 70106 5০516 দিয়ে ঠিক করা অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলে মনে 
[বদ ৮০:০৫ 9০6 হয়| 2? 8৮০ 0১ ৪. এই পাচটি প্রতীকের সাহায্যে 

গুণাগুণ বিচার ও একটি ছাত্রের থেকে অপর ছাত্রের মানের 

পার্খকা বোঝান থেতে পারে। 4-খুব ভাল, ৪--ভাল, 0 সাধারণ, 
[)--খারাপ, খুব খারাপ এইভাবে ছাত্রদের মান নির্ণয় করা হয়। 


২৩৬ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


প্রচলিত ক্রটিপূর্ণ পরীক্ষাবাবস্থাকে দৌষমুক্ত করতে হলে সর্বাত্বক পরিচয় 
পত্রের ব্যাপক প্রচলন প্রয়োজন । এই পরিচয় পত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন 
হয়ে বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করলেই এর মূলা স্বীকৃত হবে। 
বাধিক পরীক্ষ। শেষে দায়সারা ভাবে ৪৮০:৪৪০-কে; যে রকম টিক মারা হচ্ছে 
তাই যদি চলতে থাকে তাহলে সর্বাজ্মক পরিচয় পত্র রাখার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে 
ব্যর্থ হবে। এই সম্ভাবনাপূর্ণ পরিচয় পত্জিকর সঠিক ব্যবহারে শিক্ষকদের 
উপর অভিভাবকদের নির্ভরতা বৃদ্ধি পাবে। তারা তাদের 
ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে কর্তব্য নির্ধারণে র 
মহযোগিত| ও পরামর্শ গ্রহণ করবেন। ছাত্রদের সম্পর্কে 
প্রয়ে।জনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করার প্রয়ে'জনীয়তায় শিক্ষক-অভিভাবকদের মধ্যে 
সহযোগিতামূলক মনোভাবের স্বষ্টি হবে। শিক্ষা যদি হয় শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ 
উন্নতি, তাহলে তার মূল্যায়ণ সাধারণ গ্রচলিত পরীক্ষার মাধ্যমে সম্ভব নয়। 
শিক্ষার্থ সামগ্রিক ভাবে ধীরে ধীরে কিভাবে উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে তার 
পরিমাপ সর্বাত্মক পরিচয়-পত্রের মাধ্যমেই রাখা সম্ভব । 


একটি সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের নমুনা পরের পাতায় দেওয়। হ'ল :__ 


সবাগ্ুক পরিচয় লিপির 
প্রয়োজনীয়ত 


সর্বাত্বক পরিচয় পত্র ২৩৭ 


গোপনীয় নিয় 

রিল রে তারিখ চলি রাদের অলি লিও 'বগ্ালয় 
প্রবর্তনের উচ্চ 

শ্রেণী 

সর্বাজক বিবরণ পত্র 
(08170019116 [২০০০10 0810) 
সাধারণ বিবরণ 
(65 01619] 70101008101) 

ছাত্রের নাম (আগে পদকী 2868 878 ছাত্র ভাত, ৮০০০৪ 
জলা তারি 22555852555555575725177255557555877557555755548, 
সিভাি ভিজা ররের নামা 85548555585 85857428878 
চির নি 55277757555555186274575545544 
বিহালির়ের' রাম হিকীন2755555555558557555555885 
ভর্তি বহির নম্বর 68855585885 তারিখ 8:58: 3:45. 5৯ 8:8755 55 85: 
বিদ্যালয় পরিবর্তন 82 847585247588555588557485554755228-- 85588525 
ভর্তি বির নম্বর্‌-**---১১১১০০০০০০০৭ তারিখ-:,*.১১১০১০ত০৩ত০ তত 


(প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বৎসরের শেষে একবার মাত্র বিবরণের উল্লেখ করিতে হুইবে) 
১। স্বাস্থ্যের বিবরণ (765100 05০০7.) 


সাধারণ স্বাস্থ্যের মান (& 2 
বৎ্লর ৫1 রঃ ঢত 
ভাল সাধারণ খারাপ ঠি 2 
১৯৪৯৭, 
১৯৭, 


১৯৭, 


২৩৮ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


২। দায়িত্বশীল পদ ও অজিত পুরস্কার প্রভৃতি 
(09051000 01 159109018551911865 19210 £0 ৪০1,001 812৫ 


£5/8105 €€০. 006811060) 








১৯৭,,, 





৩। আগ্রহ (05168) 





১৯৭... ১৯৭... ১৯৭.. 





বিভিন্ন শ্রেণী ূ 
) ভাষাগত 


ূ 
খ) বিজ্ঞান সম্পকিত ৷ 
গ) যান্ধিক ূ | 


'ঘ) শিল্পকল। সম্পকিত 


চ) কৃষি সম্বন্ধীয় 
ছ) বাণিজ্যক 


র 
ৰ 
উ) সঙ্গীত সন্বন্ধীয় | র | 





৩৪ 


স্বাত্মক পরিচয় পত্র 


৪1 বিষ্ভালয়ে কৃতিত্ব (5০0০0০01 40016560061) 


121 1 
৮12 
22 [উব্ুতহী জগ 525. 


2৫1০ 1511 131-1 


ডি 
শা টু ৃ 
1৮৪1৫ 
ৃ 112 ূ 
৯1121 3:1০ ১১০ ৰ 
21 -&৬ ঝি আিও। 
৬৯1১ 5 ৬৪112481 
(৮21 
112 
215 155901৮ 5৯০ 
815 ডি] 15135115 
২৬১1৮ ৪. ১৪11ঠি15 


| ৪ 





সপ শ ৮ ৯ স্পাএশি সী পা পেস স্সপী 


চি 


শারঃ্রাররারারারারারএরররারারাররররারররাররররারারাটরাহরাহরহাররররররচরাররারররাররারারাারার 
সর তেতনিহ জরে 





আজও সজনযো 


নি এ শে ্প্পপ্পি্াা্সাশীশািি সিন পাপী তিশা 7 শি শাশীশীশাশীশীশীশি 
শিস সপ সা 

৮ 

স্পেস 





রি ০০. মা পপি শস্পি শাপ্প পা প্াসপে্পপ শপ পপ শ" 
-শাশীশ্শ্পশাশী াশাাোটািশী সি 
ৰা. রঃ 


১৯৭... 


স্পা 





1 চি 


। 
[ 1৯ 
চা 
|] 
1 


২৪০ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 
৫1। সহ চি কর্মাঙ্গ ।00-0010705191 40601510155) 
সি. সি. স্কাউট 


। 
| ॥ 
রা 8 র 


৬। ব্যক্তিত্ব সর 








পিস পিপাসা 
উপ টিলপাশিপণাশি পি তিপিপিশপীশি ০ শশা 


রাজা 
| ৯ 
টি 
৮2 | 

গ_ [1 ছি 


বিভাগ পা 
(ক) খেলাধুল। 
(খ) বুদ্ধিগত ও 


রঃ হাশর ৰ 

















সাহিতা সম্পকিত ৰ 
(গ) প্রমোদভনক 

(ঘ) সম।দ্র সেব। 

(৬) অন্যন্য (এন্‌. 








০১ 





১০৭.০, ৰ ১১৭+*, ূ ১৯৭.*, 


এশা শা শীশীপিস্স্পসসি 
শি শা পল সপ শপীশীতি 





বৃত্তি না হাভার রা 


গড়ের সাধ।- |গড়ের ,গড়ের সাধা- গড়ের গড়ের | সাধা-। গড়ের 
রণ ই 


রিয়ার উর্ধে রণ | নীচে [উর্ধে | রণ নীচে] উর্ধে 
কে) উদ্ভোগ| 17777717777 
(খ) শ্রম- 
শীলতা 
(গ) দায়িত 


(ঘ) সহ- 
যোগিতা 





(ঙ) আবেগ- 
গত সাম্য 


(5) আত্ম- 
বিশ্বাস 


ছে) কাজে 


স্বভাব 
টি 0000 


সর্বাতবক পরিচয় পত্র ২৪১ 
৭1 অন্যান্য বিবরণ (06086. [060179860105) 
১। ঘর্দি আচরণগত সমস্ত থাকে, তবে তাহ উল্লেখ করুন : 


২। খঘর্দ ছাত্রের উল্লেখযোগ্য কোনও ক্ষমতা বা অক্ষমতা থাকে তাহার 
উল্লেখ করুন £ 





বৎসর ূ দক্ষতা ূ অক্ষমতা 





গল লাজ 


১৯৭." | 








৩। ছাত্রের কোন্‌ বিভাগে স্থপারিশ করেন £ সাধার/বৈজ্ঞানিক/যাস্ত্রিক 
৪। আপনার মনোনয়নের কারণ নির্দেশ করুন 


৫ | কোন্‌ ধনের বি ছাবের পক্ষ উপযোগী য়া বিবেচনা করেন 


৬। সংক্ষেপে এই মনোনয়নের কারণ নির্দেশ কন. 


"| ছাত্রের প্রতি নির্দেশ দানের জন্য ষে তথ্য প্রয়োজন মনে করেন""' 
১৯৭:.,১৯৭--১৯৭** 


ঝা প্রধান শিক্ষক বা! শিক্ষয়িত্রীর ব্বাক্ষর 


প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার ক্রটি লক্ষ্য করে আজকে সকলেই সর্বাত্মক পরিচয় 
পত্রের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। সর্বাত্মক পরিচয় পত্রে শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত 
উপল বিকাশই কেবলমাত্র থাকে না, বাক্তির শারীরিক, মানসিক 
প্রভৃতির সামগ্রিক বিকাশের কথ! লিপিবদ্ধ থাকে । ফলে 
তার মাধ্যমে কোন শিক্ষার্থী সম্বদ্ধে যথাযথ মূল্যায়ণ কর! সম্ভব হয়। সর্বাত্মক 
পরিচয় পত্রের একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও বিষ্লেষণ আছে। এই পত্রকে 
কাজে লাগিয়ে 01555 210012002 দেওয়া যেতে পারে, শিক্ষক তার 
শিক্ষাদান পঞ্তি নিয়পণ করতে পারেন, বিজ্ঞান পরিচয় বাবা করা যেতে 
শিক্ষা পঃ দ্বিতীয় পর্ব-_১৬ 


২৪২ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


পারে। এই পরিচয় পত্রের ভিত্তিতে বিস্তালয্বের সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে তাদের 
অস্তনিহিত সত্বার পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া ষেতে পারে। সর্বাত্মক 
পরিচয় পঙ্জের এত গুরুত্ব থাকা সত্ধেও বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের দেশের 
বিদ্ভালয়গুলিতে এর প্রচলন নেই। অবিলম্বে আমাদের দেশের বিষ্যালয়- 


গুলিতে এর প্রচলন করতে হবে। এমন কি চাকুরীতে নিয়োগের সময় ও 
সর্বাত্মক পরিচয় পত্রকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। 


প্রশ্নাবলী ৰ 
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০৩ 179110911160. ৬181 816 119 1563? (1208$001 10101$05119, 9. 64. 1970) 
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শ্িক্ষা! স্রভি ও পন্থ্িনেস্প 








শসা টিপিপি 


তৃতীয় পর্ব 


্বান্্য-তিক্ক। 
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্বাস্থ্য-শিক্ষা 


প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবন্থায় কৃচ্ছসাধনই মবচেয়ে বড় কথা ছিল। 
প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষ। ব্যবস্থায় ঘখন ত্যাগ, তিতীক্ষা, বৈরাগ্য ও শারীরিক 
থা মধ প্রা কচ্ছসাধনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তখন পাশ্চাত্য 
দেশওপাশ্চাতা. দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার যূল মন্ত্র ছিল, শক্ত শরীর গড়ায় 
রা ও বিপরীত প্রাচীন গ্রীম দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় 5০80 1005-র কথা 
বলা হয়েছে। প্রাচীন যুগে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ও 
পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বাস্্যশিক্ষা ও শরীর চর্চা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
বিপরীত ছুটি চিন্তাধারা ছিল। এই পরম্পর বিপরীত চিন্তাধারার মধ্যে কোন 
পথটি সঠিক ছিল তা বলা খুবই কঠিন। তবে পাশ্চাত্য দেশের জান- 
বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষার এত অগ্রগতি প্রমাণ করে যে তাদের চি্তাধারাই সঠিক 
ছিল। 
তারপর ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যশিক্ষ। সংক্রান্ত ধারণার পরিবর্তন হয়েছে । শিক্ষা- 
বিজ্ঞানের মধ্যে স্বাস্থ্যতব্‌ স্থান পেয়েছে। স্বাস্থ শিক্ষ! ছাড়! শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় 
না বলে সকলেই বলেছেন। শরীর ভাল না থাকলে মন 
১২৯৬ ভাল থাকে না। আর মন ভাল না থাকলে শিক্ষা গ্রন্থ 
সন্তধ নয়। অসম্ভব | স্বাস্থ রক্ষার জন্তেই স্বাঙ্থাশিক্ষার প্রয়োজন 
ব্যক্তিগত ও সম্রিগত স্বাস্থ্য কিভাবে রক্ষা করতে হয় তার 
মৌলিক নীতিগুলি সকলেরই জানা গ্রয়োজন। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সাধারণ ধারণ! 
না থাকলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। 
মানের জীবনের পথে বহু বাধা বিপত্তি আসে। মানুষের জীবনে চলে সেই 
সব গ্রতিকূলত! ও বিরুদ্বশক্তির সঙ্গে অবিশ্রাম সংগ্রাম। সভ্যতার উাদ 
সেই থেকেই মাহুষ গ্রকৃতি ও বিরুদ্ধক্তির সঙ্গে রা 
টন করছে। লড়াইয়ের যধা দিয়ে একদিনের অসভা-বর্বর, মা 





ইতিহাস বিরুদ্ধ 
পভির সঙ্গে সংগ্রামের আজ নভোচারী সভ্য মান্্যক্ূপে স্বীকৃতি ও 
ইতিহান 


পেয়েছে। প্রকৃতির এই প্রতিকূলতার নন্গে সংগ্রাম করতে 
মানুষের যাহবনের প্রয়োজন ছিল, এখনও আছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বান্থাতঘ 


ভাই এখনও জপরিহার্য। | 


৪ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


এশ্বান্থ্য কি? 
[ড৬/178015 7০810) 1) 


আমরা ছেলেবেল। থেকেই শিক্ষা পেয়েছি স্বাস্থ্যই সম্পদ । কথাটা আমরা 
মুখস্থ করি কিন্তু যথোচিত গুরুত্ব সহকারে এই সম্পদ রক্ষা করার চেষ্টা আমাদের 
শরীর ও মন তাল মধ্যে দেখা যায় ন!। স্বাস্থ্য বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কেও 
থাকলেই স্বাস্থাও আমাদের কোন হুম্পষ্ট ধারণ নেই। কোন একটি লোক 
ভাল থাকে নীরোগ অবস্থায় থাকলেই তাকে স্বা্থ্যবান্‌ বলা যায় না। 
স্বাস্থ্য হচ্ছে আমাদের দেহ ও মনের এক অমৃল্য স্থায়ী সম্প। চেষ্টা ও 
নিয়মিত অভ্যান করে এই সম্পদ লাভ করতে হয়। কোন লোককে 
স্বাস্থাবান বলতে হলে আমাদের দেখতে হবে যে সে সম্পদ তার আছে কি না। 
্বাস্থের বিচারে প্রথমেই দেখতে হবে যে, ষে প্রকৃত স্বাস্থ্যবান তার দেহ ও মন 
সম্পূণ স্ব ও নিরোগ কি না। দেহকে স্তস্থ রাখলেই চলবে না, মন অস্থশ্ 
থাকলে কখনও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়৷ যায় না। স্থাস্থাবান ব্যক্তিদের দেহ 
হবে সবল, সক্ষম ও কষ্টসহিষুঃ। দেহে রোগ প্রতিরোধের একটা স্বাভাবিক 
ক্ষমতা থাকবে । সহজেই সে রোগাক্রান্ত হবে না। কিছুটা অনিয়ম সহ 
করবার মত শক্তি তার থাকবে। একরাত জাগলে, একটু জলে ভিজলে, একটু 
বেশী খেলে যে অন্ুস্থ হয়ে পড়ে তাকে স্বাস্থ্যবান বল! যাক 
না। তার জীবনে সবদ্দিক থেকেই একট! আনন্দ বোধ 
থাকবে! দেহে, মনে সুস্থ হলে সে স্বাভাবিক ভাবেই দীর্ঘ জীবন লাভ করবে। 
যার মধ্যে এলব লক্ষণ রয়েছে আমর! ভাকেই স্বাস্থ্যবান বলতে পারি। স্বাস্থ 
কোন সং! নির্দেশ করা যায় না। মাহ্ষের দেহের কতকগুলি লক্ষণ বিচার 
করে আমর! হত্বাঙ্থ্ের অধিকারী নির্দেশ করতে পারি। দেহে ও মনে 
সুস্থ, সবল, নীরোগ, কর্মক্ষম থেকে দীর্ঘ জীবন লাভ করাকেই আমর! সুস্বাস্থ্যের 
লক্ষণ বলে গ্রহণ করতে পারি। 2%0)010726282. ০0 70802660% 
+1768107-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন--“1762127; £5 270 5622 1 
27507 076 22925174011 151 2016 60 75051126211 785 1650%৮০৪$-- 
27766116151, 677061001 0154 71052021100 00747 22110) 18708.” 
18/. 2.0. (00770147257 07855210%) সংজ্ঞা! দিতে পিষে 
বলেছেন যে, স্বান্থ্য ছল “526 ০ ০0750166715, 7167401 
2152 50082 9/৪1/-66726, 206 88261) (78 2056605 0 2156256 গে 
$717775), 


স্বাস্থোর সংজ্ঞ। 


স্বাছ্যতেত 
[17951616] .১ 


গ্রীস দেশের স্বাস্থ্যের অধিষ্ঠান্্রী দেবী ছিলেন ”[35£619*, সেই থেকে গ্রীক 
শব 754161885, শকটির হ্যটি। সেখান থেকেই ইংরেজী 
রি 4[75£1615০) শব্দটির চিত হয়েছে । [78166 হ'ল 
স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, ঘে বিজ্ঞানচর্চ! করলে শরীরকে রোগমুক্ত 
রাখা যায় তাকেই স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বলে। স্থাস্থ্যতত্ব একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ বিজ্ঞান । 
নিজেকে ও সমাজের অপর সকলকে সুস্থ ও রোগমুক্ত রাখার উপায় সযৃ 
নিয়ে ষে বিজ্ঞান আমরা অধ্যয়ন করি তাকেই স্বাস্থাতত্ব বলে থাকি। সুস্থ, 
সবল, নীরোগ দেহ কি করে লাভ করাধায়, কি করে 
৮১৮-সী কর্মক্ষম দীর্ঘ জীবন লাভ কর! যায়, কি করে প্রত্যেক মানুষ 
সমাজের সম্পদ হয়ে উঠতে পারে স্বাস্থ্যতত্বে আমর মেই 
শিক্ষালাভ করি। স্বাস্থ্যতত্ব একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান । অন্য সব বিষয়ের মত 
শুধু জানার মধ্যেই এর কোন সার্থকতা নেই । বাস্তব জীবনে কাজে লাগাবার 
জন্ঠ এই বিষ্যা শেখার প্রয়োজন । 
একটি সুস্থ সবল প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর জাতি গড়ে তুলতে হলে জাতীয় 
ত্বাস্থ্যের উন্নতি সম্পর্কে সমাজ ও রাষ্রকে মচেতন হতে হবে| স্থপ্বান্থোর 
অধিকারী না হলে অকালমৃত্যু, মহামারী, সংক্রামক ব্যাধিয় 
বাতত্ব ও সসাজস্বাহ্থ। প্রাছুর্তাব সমাজে দেখা দিবে । জাতীয় সংকট যুদ্ধ বিগ্রছের 
মাঝে স্বস্থ সবল মান্ধষ দেশকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা! করতে পারে। 
বাক্তিত্বাস্থা রক্ষায় ও জনস্থান্থ্য রক্ষায় রাষ্ট্রের ও ব্যক্তির একট! নৈতিক দায়িত্ব 
আছে। এই দায়িত্ববোধ থেকেই নিজেকে স্থস্থ রাখা ও নীরোগ রাখার চেষ্টা 
কর! উচিত। ব্যক্তিম্বাস্থ্য সম্পর্কে মনোধোগী হওয়ার সাথে সাথে আমাদের 
দেখতে হবে আমাদের চার পাশের পরিবেশ, যে সমাজে আমর1 বাস করি 
সেখানেও স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া হৃঠি হয়েছে । 17581676 এর সং! প্রসঙ্গে 
তাই বলা হয়েছে যে, “12014686776 151 67162 5016706 07765675576 215৫ 
10707770658 ৪৫) ০ 


স্রান্ছ্যাশিক্কান গুরুত্ব 
[01202012102 0৫ 176910) 20008010177 


স্বাস্থ্যশিক্ষার গুরুত্ব আলোচনার পূর্বে “স্বাঙ্বাশিক্ষা কি? (৬7128 5 
738810) £:00528005 1) সে সব্বন্ধে আলোচন! করার প্রয়োজন আছে। ে 


4. 9980০] 7055188 জা [রি স্া88০৪৪৩৪ গু, 92135, 50188, 


৬ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যতত্বগুলি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়। যায় তাকে স্বাস্থ্যশিক্ষা বল! 
হয়। 6182৫ শ্বাস্থাশিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন,-০1726 27215126501 
07 2৮726 55172150271 20025 7682167 20 26252 2016 
27257525520 2772 0017217257156)) 06777720887 10266571775 
0) 77716217506 62026075211 1700655.৮ [10521801152 -920010) 
তাদের “১০1)09০01 [76810 2150 76910) 7000920101৮ গ্রন্থে বলেছেন, 
“1762161) 2040266017 25672 512 00 8261067521)065 27071 122/02 2017) 
212776656 7:2085, 222625১2120. 1180219222 7612774 ০০ 
00771172281226)), 2150 7205217221277১” ) 
স্বাস্থ্যতত্ব (77516186) ও স্থাস্থ্যশিক্ষা (75910 80385800) এই 6৪123 
ছুটি সমার্থক হিসেবে প্রচলিত হলেও এদের অর্থ আলাদা] ও ব্যাপক্ষ বিস্তৃত 
শ্বাস্থ্যরক্ষার বিধিগুলি স্বাস্থ্যতত্তের মধ্যে আছে। স্বাস্থযতত্‌ 
হ'ল এমন একটি বিজ্ঞান যার মধ্যে স্বাস্থ্য সংক্রাস্ত বিভিন্ন 
বিধি, নিয়ম ইত্যাদি লিপিবদ্ধ আছে। আর স্বাস্থ্যতত্বের বিভিন্ন দিক থে 
পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়৷ হয় তা "স্বাস্থশিক্ষ1 বলে বিখ্যাত । স্বাস্থ্য- 
শিক্ষার মাধ্যমে স্বাস্থ্যরক্ষার কলা কৌশলগুলি শিক্ষ। দেওয়৷ হয়। 
আমর] বলে থাকি স্বস্থ দেহই স্থস্থ মনের আধার । এই কথার মাধামেই 
স্স্থ দেহের প্রয়োজনীয়ত। ও দেহকে সুস্থ রাখার জন্ত স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষার 
গুরুত্ব নিহিত আছে। দেহ ঘদি স্বাস্থ্যবান হুয় তাহলে 
৪8 ঈই নন্দ মনও হৰে সতেজ ও সবল। শিক্ষাক্ষেত্রে এর বিশেষ গুরুত্ব 
আছে-_অস্থস্থ মন নিয়ে শিক্ষালাভ হয় না। আর সুস্থ 
সবল দেহ ন৷ হলে সুস্থ মনের অধিকারী হওয়া যায় ন|। হারবাত-স্পেন্সার 
তাই বলেছেন--“?'0 6৫ 4০০2 2%:77%21 15 056 156 7272£5£9 0০ 500855 
22126692182 20 06 2 15268075০00 £0০02 25785775215 £5 £7%5176756 00159620% 
00 18265077211 03106760). 
পশুর একমাদ্র সম্বল তার শক্তি । মান্ধষ আর পণশুতে পার্থক্য হচ্ছে-_ 
মাচ্ষ বুদ্ধি ও বিচার শক্তির অধিকারী । বিচারশীলতা 
বাক্তজীবন ও সমাগত মনের বিশেষ শক্তি, এই বিচার বুদ্ধি কার্ধে রূপদদিতে 
াস্থাশিক্ষা প্রয়োজন প্রয়োজন শক্ত দেহের । সমাজজীবন ও ব্যক্তিজীবনে 
সাফল্যের জন্য প্রয়োজন ক্ু্বান্থ্ের। কুম্বান্থযের 
অধিকারী হু'বার জন্য জীবনকে সার্থক করে তোলার জন্তই ্বাস্থ্যনীতি শিক্ষার 
প্রয়োজন । 
মৃধাজিয়র কষিশন স্থাস্থ্য শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে ্পই্ভাবে বলেছেন- এটা 
আমাষের লত্রিষধার ভাবে বুঝতে হবে দি দৈহিক শিক্ষাকে লাধারণ শিক্ষার 


স্বাস্থাশিক্ষ্াা কি? 


স্বাস্থযতত্ব ও স্বাস্থ্য শিক্ষ। 


কি সী, 
1 ছা এ বারী ও 


স্বাস্থ্য-শিক্ষা ণ 


অবিচ্ছেন্ত অংশরূপে গ্রহণ কর! না হয় এবং বিষ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষ বদি এর 
প্রশ্নোজনীক্পতা বুঝতে না পারেন তাছলে আমাদের দেশের যুবশক্তি-_ঘ! দেশের 
মুদ্বালিয়র কমিশনের. অভিমূল্যবান সম্পদ-_তারা জাতীয় কল্যাণে সর্বশক্তি 
বক্তব্য নিয়োগ করতে পারবে না। এতর্দিন কেতাবী শিক্ষার 
দ্বিকেই গুরুত্ব আরোপ কর! হয়েছে, ছাত্রদের দেহ গঠন ও স্বাস্থারক্ষা সম্পকে 
কোন চিস্তাই কর! হয় নি। 


[41 1725 06 01601 0৮06 2171655 112051021 62140260115 200610660 
25 21 76821211270 0 9224026201) 2770. 676 22026501751 21461,0156265 
7600472159 ££5 1860 £% 211 5070015, 076 0047 0 676 ০০৮18), 10107 
1071) £5 78056 21520162556) 25111 7621 66 212 10711 8782 1%11 
2/68676 57172201721 5/610276. 27776 27017152555 5০010271725 6687) 206 
01 176 2029917010 676 ০ 2৫0261077 78679627067 00155267207 
চ6/78 7৮6 60 107)55021 2/610216 2172. 15220612776 0 12010061 
56272212. 01 7,622167, ০ 016 17%115.৮] 

কমিশন আরে! বলেছেন--দৈছিক শিক্ষা ও স্থাস্থাশিক্ষা সম্পর্কে খরচ 
বাচানোর চেষ্ট। স্বস্থ অর্থনীতি জ্ঞানের পরিচায়ক নয়। দৈহিক শিক্ষা! ও স্বাস্থ 
শিক্ষার জন্ভ কোন হৃপরিকল্পিত নীতি গ্রহণ ন! করার ফলে রাষ্ট্রকে চিকিৎসা 
বিভাগের জন্ত অনেক বেশী অর্থ ব্যয় করতে হয়। 

সারা! বিশ্বের প্রগতিশীল দেশ সমূহে আজ স্বাস্থ্য শিক্ষার (76210 ৪৫0০৪- 
বিশ্বের প্রতিট দেশই. 6102) গুরুত্ব স্বীকৃত। বিভিন্ন দেশের স্থাস্থাশিক্ষার লক্ষ্য 
্াসথ্য শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যায় বিষ্ভালয়ে স্থাস্থাশিক্ষার 


খবাকার করেছেন লক্ষ্য নিয়রূপ বলে প্রায় সব দেশেই স্থির করেছে। 

॥১॥ ছাত্রদ্দের মানসিক ও দৈহিক বিকাশের স্বান্থ্যরক্ষার 
নিয়ম সমু শিক্ষ। দেওয়া । 

॥২ ॥ ছাত্রদের বিভিষ্্র রোগ ও দৈহিক অন্ুস্থভার কারণ লু 
ও তার প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে শিক্ষ। দেওয়া। 

॥ ৩॥ ছাত্রদের স্বান্্যের নিয়ম সমূহ শিক্ষ। দেওয়া ও তা প্রত্তি- 
পালনে উৎসাহিত কর1। 

॥৪॥ স্বান্থ্যশিক্ষা বিষয়ে গমাজ ও পরিবারের সহযোগিতা! 
প্রার্থনা করা । 


্বাস্থ্যশিক্ষা পরিকজ্ন! ও কার্যসূচ্ী ব্যাপক ও বিস্তৃত হবে। এই 
ব্যাপক কার্ধসুী গ্রহণের ফলে ভবিস্তৎ বংশধরণাণ নন্ছ ও সবল 
ছেকের জধিকারী হুবে। 


শিক্ষা পক্ষঘতি ও পরিবেশ 


যাকতিতস্বান্থ্য 


[76150291 17621615] 


প্রত্যেকটি লোক যাতে নিজ নিজ দেহ সম্পর্কে বত্তবান হয় ও আপন চেষ্টায় 
্বস্থায সম্পদ অর্জন ও রক্ষা করতে পারে তাকেই বলা যায় ব্যক্তিস্বাস্থ্য । প্রতিটি 
ররর লোক একট! নির্দিষ্ট নিয়ম ধরে জীবনকে পরিচালিত করবে। 
রক্ষার নিয়মগুলি মেনে ব্যক্তি স্বাস্থাযরক্ষার গোড়ার কথাই হচ্ছে নিয়ম, মেনে চলা । 
চলতে হবে নিয়মিত পরিশ্রম, বিশ্রাম ও পুষ্টিকর খাস্ঠ পেতে হুবে। 
খাওয়ার একটা নিদিষ্ট সময় থাকবে। ঘুম সম্পর্কেও একটা 
নিয়ম মেনে চলতে হুবে। খাওয়া ও ঘুমানো! সম্পর্কে অনিয়ম স্বাস্থ্যের পক্ষে 
অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে। ব্যক্তিত্বাস্থা রক্ষা করতে হলে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম 
আমাদের মেনে চলতে হুবে। রোজ ঘুম থেকে উঠে পায়খান! যাওয়া, দাঁত 
মাজা, মুখ ধোয়!। প্রভৃতি অভ্যাস করতে হবে। গরমের দেশে নিত্য স্নান করা 
অবশ্ত কর্তব্য। চুল কাট, চুল পরিষ্কার রাখা, নখ কাটা, নখ পরিষ্কার রাখ, 
চামড়ার বত্ব করা, কাপড় চোপড় পরিফণার করা, এসব সম্পর্কে সচেতন থাকতে 
হুবে। নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাল করলে দেহ সুস্থ ও সবল থাকে । পরিশ্রম ও 
বিশ্রাম উভয়ই দেছের জন্ত সমান প্রয়োজনীয় । সব সময় ঘরের মধ্যে বসে ন। 
থেকে কিছুক্ষণের জন্ত বাইরের মুক্ত বাতান গ্রহণ কর! উচিত। স্বাস্থ্য সম্পর্কে 
এই সাধারণ নিয়ম গুলি মেনে চললে স্ধস্থ শরীরের অধিকারী হওয়া সভ্ভব। 


জনস্বান্থ্য 


[00002019165 [79 £16136) 


জনসাধারণকে সমষ্টিগত অস্থস্থতার হাত থেকে মুক্ত রাখ, রোগের আক্রমণ 
থেকে রক্ষা করা জনম্থাস্থ্যের অস্তর্গত। ব্যক্তিগত ভাবে ছাড়াও সমবেত ভাবে 
। সমাজের সবাই ধাতে স্থস্থ থাকে জনন্থাস্থের তাই আলোচ্য 
ও বিষয়। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও জনন্বাস্থ্য পরস্পর নির্ভরশীল । 
ব্যক্তিশ্বাস্থয ভাল হলেই সমষ্টিগত স্বাস্থ্য ভাল হবে । একটি 
দ্বেশের জনস্বাস্থ্য কিন্ধপ তার বিচার হুবে সেখানের ব্যক্তিস্বাস্থ্য কিরূপ তা৷ বিচার 
করে। ব্যক্তিত্বাস্থ্য খারাপ হলে জনম্বাস্থ্য খারাপ হতে বাধ্য । 
জনন্বাস্থ্য রক্ষার জন্ত ও ব্যক্তিত্ান্থোর স্বার্থে স্বাস্থ্যকর পারিবারিক ও 
লামাজিক পরিবেশ ছৃষ্টি করতে হবে। বস্তীর দূষিত পরিবেশে চেষ্টা করেও 
খ্বাস্থাকর পৃর্ধিবেশ . ব্যক্তিস্বাস্থ্য রক্ষা কর! সম্ভব নয়। বক্র স্বান্থাকে রক্ষা 
গড়ে ভুলতে হবে করতে হলে ফেব নিজে দেহকে পরিষ্কার পরিচ্ছন় 
ঝাখজেই চলবে না, তার পারিপাস্িক অবস্থার উন্নতির কথাও ভাবতে হুবে। 


সনে 
এ ॥ 


তি, 


্বাস্থ্য-শিক্ষা ৯ 


্বাঙ্্কর পরিবেশ রচনার জন্ত আলো! বাতাস যুক্ত বাঁসগৃহ নির্মাণ করতে 
হবে। নির্দোষ, ভেজালহীন নিরাপদ খান্ ও পানীয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। 
লা কোদ মলমৃত্রাদি ও আবর্জনা পরিষ্কারের ব্যবস্থা থাকবে। 
লা সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ব্যবস্থ! থাকবে । 
ব্ক্তি্বাস্থা রক্ষার জন্ পরিচ্ছন্ন পরিবেশ রচনা করতে 
হবে। সমাজের প্রতিটি লোক ষদ্দি পারিবারিক জীবনে স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি মেনে 
চলার সাথে অপরের স্থবিধা অন্থবিধার দিকে দুটি রাখে তাহলেই গণশ্বাস্থ্যের 
উন্নতি হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে গণস্বাস্থ্যের সাফল্য ব্যক্তির নিজ 
নিজ স্বাস্থ্য রক্ষার চেষ্টার উপর নির্ভরশীল । পারিপাশ্বিক অবস্থার উন্নতি ও 
জনসাধারণ সবার পক্ষে গ্রহণঘোগ্ায কোন ব্যবস্থা অবলম্বন কর! ব্যক্তিবিশেষের 
পক্ষে সম্ভব নয়। জনস্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব রাষ্টেরে। প্রত্যেক রাষ্ট্রে সরকারের 
জনস্থাগ্্যবিভাগ থেকে সর্বসাধারণের স্থাস্থ্যরক্ষার জন্ত নানারূপ ব্যবস্থা! গ্রহণ করা 
হুয়। বড় বড় শহরে কর্পোরেশনের ও ছোট শহরে মিউনিসিপ্যালিটির স্বাস্থা 
বিভাগ পৌর-স্থাস্থ্য রক্ষার জন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা! অবলছ্ধন করে। রান্তাঘাট, 
ড্রেন পরিষ্কার রাখ! ও সংস্কার করা, মলমৃত্রাদি ও আবর্জনা অপসারণের ব্যবস্থ। 
করা, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা, ভেঙ্গালহীন তাজা খাগ্ঠ বিক্রয় 
হচ্ছে কি না দেখা, রোগ প্রতিরোধের জন্ত টাক! ও ইন্জেকসনের ব্যবস্থা করা, 
চিকিৎসার জন্ত হাসপাতালের ব্যবস্থা করা, বস্তি অঞ্চলে স্থস্বাস্থোর পরিবেশ 
যাতে হি হয় সে জন্য গ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কর। নরকারের জনস্বাস্থ্য 
বিভাগ ও পৌরকর্তৃপক্ষের অবশ্থা পালনীয় কর্তব্য । 
জনন্থাস্থ্যবিভাগের আর একটি কাজ হচ্ছে জনসাধারণকে স্বাস্থ্য রক্ষার 
নিয়ম সম্পর্কে শিক্ষাদান ও প্রচার | জনস্থাস্থ্য রক্ষায় জনসাধারণের শ্বেচ্ছামূলক 
সহযোগিত1 অপরিহার্য, শুধুমা্জ আইন করে জনস্বাস্থ্য রক্ষা 
বিভাগের কর! সম্ভব নয়। সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের জন্ত টাকা ও 
ইন্জেকসনের ব্যবস্থা আছে; তবু সাধারণ লোক অনেক 
সময় টাক! নেয় না। মহামারী দেখ! দিলে আইন করে চীক! নিতে বাধ্য কর! 
হয়) তবু লোক এড়িয়ে চজে। প্রচার করে বদি এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
শিক্ষা দ্নেওয়া যায় তাহলে আর আইনের দরকার হয় না। আমাদের দেশের 
অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত। আধুনিক বিজ্ঞান অপেক্ষ। চিরাচরিত সংস্কারের 
প্রতি তাদের আস্থা অনেক বেশী | গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে যদি 
লোকদের আধুনিক স্থাস্থাবিজ্ঞানের নিয়ম পালন সম্পর্কে রোগ প্রতিরোধের 
ব্যবস্থা! অবলম্বনের শিক্ষা দেওয়। যায় তাহলে সরকারের পক্ষে জনন্বাস্থা রক্ষার 
দায়িত্ব পালন কয! সহজতর হবে। 


১০ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


শিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষান্র প্রয়োজলীয়ত। 
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সমাজের স্বাস্থারক্ষার ব্যবস্থ। রাষ্ট্রের একটা বিরাট দাস্সিত্ব। বিদ্যালয় সমাজের 
একটা অংশ । এখানে যার! শিক্ষালাভ করছে তারাই দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক । 
তারাই জাতির মেরুদণ্ড। পাশ্চাত্য দেশসমূহ বুঝতে 
পেরেছে ষে স্থস্থ সবল জাতি গড়ে তুলতে হলে শিশুর দেহ 
ও মনের স্বাস্থ্যের উন্নতির প্রয়োজন সর্বাধিক । শিশু পরে 
ব্যক্তিতে পরিণত হবে | ছোটবেলার স্বাস্থ্যচর্চা পরবর্তীকালে কে স্থম্বাস্থযের 
অধিকারী করে তুলবে। ব্যক্তির স্বাস্থ্য জাতীয় উৎপাদনে, (ট20101721 
চ0:09017001018) জাতীয় সম্পদ (5610179]1 ০৪101) হি করবে । শিশু ও 
বাক্তির স্বার্থ তাই রাষ্ট্রের পক্ষে কার্যকর । তাই স্কুলের ছাব্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যের 
উন্নতির প্রয়োজন সর্বাধিক । এজন্য স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য 
তার! নানাভাবে চেষ্টা করছে । বয়স্ক ব্যক্তির স্বাস্থ্যকে নতুন করে গড়ে তোলা 
যায় না, কিন্তু চেষ্টা করলে শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে 1/স্থুল থেকেই 
যদি ছাত্রদের স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন অভ্যাস করবার শিক্ষা দেওয়! হয়, তাহলে 
পরনবতণ জীবনে স্বাস্থারক্ষ। কর। তায় পক্ষে কোন সমস্যার কারণ হয়ে উঠবে ন1। 
স্কুলের শিক্ষায় ছাত্রদের স্বাস্থা সম্পকীয় সাধারণ নিয়মগুলি পালন করতে 
শেখানে। হবে । কি কি কারণে দৈহিক ত্র্টি স্ষ্টি হতে পারে সে সম্পর্কে সতক 
করে দ্বিতে হবে। রোগ হলে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা কি করে সম্ভব সে 
বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে। ছেলেবেলায় সাধারণতঃ অস্থখ বিস্বথ থাকবেই এ 
ধারণা থেকে অনেক অভিভাবক ছেলেমেয়ের স্থাস্থ্য সম্পর্কে পিতামাতার কি 
কর্তব্য সে সম্পর্কে তাদের সচেতন করে ততোলাও স্কুলের স্বাস্থ্য শিক্ষ! পরিকল্পনার 
মধ্যে থাকবে। 
ব্যক্তিজীবনে স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। মাহ্ছষকে প্রতিনিক্পত 
নানাবিধ রোগ-জীবাণুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। তবে মানুষের মধ্যে এইসব 
রোগ-জীবাখুর প্রতিরোধের ক্ষমতা থাকে । স্বাস্থ 
বাকি দিকথেকে. শিক্ষার মাধ্যমে এই- প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। 
প্রয়োজনীয়ত। | অস্থথ করলে ভার প্রাথমিক অবস্থা শিক্ষার্থীরা ধরতে পারে 
না। বিভ্ভালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষার ফলে তার এই রোগের 
আক্রমণ ধয়া পড়বে । তখন তার চিকিৎসার ব্যবস্থ। কর। হবে । শারীরিক 
স্বাস্থ্য মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবান্িত করে। শন্বীর ভাল থাকলে মনও ভাল 
খাক্ষে। কাজেই বাক্তির শরীরও মনের জন্ত প্বাস্থ্যনর্চ। প্রয়োজন, শরীর ও 
মন ভাল না থাকলে বাক্তির পক্ষে শিক্ষা! গ্রহ্ণ যণ্তভব নয়। কাজেই বিস্ঞাঙয়ে 


বাক্তির সুন্থাস্থ্ের 
রাষ্ট্রীয় মূল্য 


স্বাস্থা-শিক্ষ] ১১ 


শিক্ষাকার্ধকে সার্থক করতে হলে এবং শিক্ষার্থীকে ঘখাধথ শিক্ষা দিতে ছলে 
দবাস্থাশিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে । স্বাস্থাশিক্ষ! শিক্ষার্থীর মানসিক 
স্বাস্থ রক্ষা করতেও সাছাধা করে। শিক্ষার্থারা তাদের অবসর সময় যাতে 
স্বাস্থ্যকর কোন অভ্যাসের মধ্যে বা শরীর চর্চার মধ্যে কাটায় তার জন্তও স্বাস্থ্য- 
শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। শিক্ষার্থীর] যে বয়সে বিস্তালয়ে শিক্ষাগ্রহণ করে 
তা হ'ল শারীরিক ও মানসিক বিকাশের সময় । এই বয়সে শরীর গড়ে উঠে, 
্বাস্থা গড়ে উঠে। কাজেই এই সময়ে তাদের ্বাস্থাশিক্ষা দেওয়ার প্রয়ো- 
জনীয়তা আছে । বিষ্ালয়ে শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন ও তার মানসিক বিকাশের 
কাল। এই সময় তার বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হয়, চরিত্র গঠিত হয়, বাক্তিসত্তা 
সংগঠিত হয়। এ সময়ই তার বয়:সদ্ধিকাল ও প্রবৃত্তি গ্রক্ষোভের সমস্যার 
সময় । কাজেই এ সময শিক্ষার্থীকে ভাল করে স্বাস্থা শিক্ষা দিতে হবে। তা 
না হলে তার শরীর ও মনের স্বাস্থ রক্ষা কর! সম্ভব হবে না। ফলে সমস্ত 
শিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা! আছে। স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তাই 
সাধারণভাবে দেখলে চলবে না; একে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হুবে। 
ছাত্রদের ম্বাস্থাশিক্ষায় আমাদের মনে রাখতে হবে ছেলেদের স্থাস্যশিক্ষার 
লক্ষ্য হচ্ছে তারা এ শিক্ষালাভ করে দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতির বিধান ও স্বাস্থ্য 
রক্ষা করতে পারবে । স্কুলের শিক্ষার মধ্য দিয়ে ভার! 
এমন কতকগুলি নিয়ম অভ্যাস করবে ষ! তাঁদের পরবর্তী 
জীবনেও প্রচুর শক্তি ও সামর্থ্য যোগাবে । ছাত্রদের 
স্বাস্থ রক্ষা ও স্বাস্থ্যকর অভ্যাস খেখাবার বিভিন্ন কার্ধক্রমের মধা দিয়ে 'অভি- 
ভাবকদের মনে স্বাস্থা রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে প্রভাব বিস্তার করতে হবে। ব্যক্কি- 
স্বাস্থ্য ও জনম্থাস্থ্যের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রশস্ত হবে | স্কুলে যার! শিক্ষা পাবে 
তারাই পরবর্তীকালে একটা স্ব সবল শক্তিমান জাতি গঠনে সহায়ত] করবে । 
সমাজের দিক থেকে বিচার করলেও স্থাস্থ্যশিক্ষার প্রয়োজনীয়ত] স্বীকার 
করতে হয়। সমাজের স্বাস্থ রক্ষিত হয় তখনই যখন ব্যক্তি তার স্বাস্থ ভাল 
রাখে_সকলেই স্বাস্থ্য রক্ষার নীতি ও রীতিগুলি যথাহখ 
0 থেকে ভাবে পালন করে তার জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রয়োজন ৷ 
প্রয়োজনীয়ত। সমাজকে রোগ মুক্ত করতে, সংক্রামক রোগ ও মহাঁমারীর 
হাভ থেকে বাচাতে, রোগ প্রতিরোধ করতে, রোগ হজে 
তার ঘথাধথ চিকিৎসা করতে ্বাস্থাশিক্ষার প্রয়োজন । সমাজের স্বাঙাকর 
পরিবেশ রক্ষা করতেও স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রয়োজন । পরিষ্কার-পরিচ্ছক্নত 
সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্ত প্রয্নোজন এবং তার জন্য প্রয়োজন স্থাস্থ্যশিক্ষার। 
সমাজের প্রতিটি মানুষকে ন্থাস্থ্য-সংক্রাস্ত অভ্যানগুলি ও নিক্মমগুলি ঘথাধথ 
ভাবে পাঁধন করতে হবে, তায় জন্তও স্বাস্থ্শিক্ষার প্রয়োজন । বিভি দিক 


পরবতী কালে একটি 
সবল জাতি গঠিত হবে 


১২ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


থেকে বিচার বিশ্নেষণ করলে দেখ! যাক যে সমাজের দিক থেকেও স্বাস্থাশিক্ষার 
প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশ গরীব ও অশিক্ষিতের দেশ |, এখানের 
অধিকাংশ মানুষই শ্বাঙ্থয রক্ষার বিষয় জানে না। অথচ স্াস্থযশিক্ষ! তাদের 
কাছ পর্যন্ত পৌছে দিতে না পারলে সমাজে স্থাস্থ্য রক্ষা করা মুশকিল, তাই 
বিস্যালয়গুলিতেও অন্ততঃ খ্বাস্থ্যশিক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে। 
আমাদের দেশে ধর্মসাধনার উপরে স্বাস্থ্য সাধনার স্বান দেওয়! হয়েছে। 
যার ত্াস্থ্য নেই তার জীবনে কোন সাধনাই নেই। দেহ ও মানে যে ুস্থ নয় 
রিনার তার জীবন ৰিষাদময়। স্থাস্থ্যহীন ব্যক্িল্প জীবন তার 
শিক্ষার গুরুত্ব দেওয়া কাছে ও সমাজের কাছে একটা বোঝার মত । দেহ সুস্থ 
হয় নাই ন। থাকলে মানসিক শাস্তিও থাকে না, সুস্থ দেহ স্থস্থ মনের 
আধার | যে স্থাস্থ্যহীন, চিররুগ্র তার মনে শাস্তি 
কোথায়? সবল স্স্থ যার দেহ প্রাণের প্রাচুর্যে সে স্দা প্রফুল। তার 
জীবনে নিক্ানন্দের স্থান নেই। স্বাস্থ্যের দিক থেকে দেহ ও মন পরম্পর 
নির্ভরশীল। ছাত্রদের স্বাস্থ্যের শিক্ষায় শুধু সুস্থ সবল দেহের কথা ভাবলেই 
চলবে না। শ্বান্যতত্বেরে আলোচনায় মানসিক শ্বাস্থোর কথাও আমাদের 
বিবেচনা করতে হবে । 


মানসিক স্বাস্থ্য 
[৬1610151735 5161)2] 


স্বাস্থ্য বলতে সাধারণভাবে আমর! দৈহিক স্থাস্থোর কথাই বুঝি। শিক্ষা 
প্রচেষ্টা হচ্ছে বৌদ্ধিক, দৈহিক, ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াস। তাই 
স্বাস্থ্যতত্ব জানতে হলে মনের কথা বাদ দিয়ে শুধু দেহের 
স্বাস্থ্য নিয়ে থাকলে সে জানা হবে আমাদের পূর্ণকে বাদ 
দ্বিয়ে খগ্ডকে জানা । দেছের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হুলে 
মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থাও করতে হবে । মানসিক দিক থেকে স্বস্থ না 
হলে শিশুর জীবনে বছ বিপর্যয় দেখা দিতে পারে । তাই মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে 
ও শিক্ষাবিজ্ঞানের ছাত্রদের জানতে হবে। দেহের ব্যাধি দেহকে কিছুক্ষণের 
অন্তু অন্ুস্থ করে তোলে । কিন্ত যানসিক অস্থস্থতার ফল জীবনে সুদূর প্রসারী । 
মানসিক স্বাস্থাতত্ব (60051 [7581506) শিক্ষক শিক্ষণের একটি শ্বতন্ত্র প্র । 
সাই এখানে আমরা ভুস্চারটি কথায় দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষান্্ মানলিক স্বাক্ছযের 
শ্রাষ্ভাব সম্পর্কে আজোচন! করব । 
 * আমর জানি নুন্থ দেহই হচ্ছে সুস্থ মনের আধার । আবার যন খারাপ 
কছজে ভার প্রতিক্িয়া দেহ অন্ুস্থ ছয়ে পড়ে । মনে হি ভুঃশ্চিন্কা খাকে, 


মানসিক স্বাস্থযতত্ব 
কাকে বলে? 


পা 
2৮৭ 
হত 


কটি আছ ১০০ ০৯ 


স্বাস্থা-শিক্ষা ১৩. 


কোন কারণে ভ্রাসের সৃষ্টি হয় তাহলে ক্ষুধা নিজ্রা মব কিছু লোপ পেয়ে যায়। 
খুব স্কুধার মুখে যদি কোন ছুংসংবাদ আসে ভাহলে মৃহূর্ত মধ্যে স্কুধা! লোপ পেকে 
বায়। পরীক্ষার সময় দেখা যায় পরীক্ষার্থাদের আহারে রুচি থাকে না এট! 
সম্পূর্ণ মানসিক কারণে হয়। ভয় মানমিক ব্যাপার কিন্ত 
হঠাৎ ভয় পেলে মানুষ হার্টফেল পর্যস্ত করতে পার়ে। 
তাই দেহ ও মনের অতি নিকট সম্পর্ক রয়েছে । দেহকে 
সবস্থ রাখতে হলে মানসিক হৈর্য বজায় রাখতে হবে । জীবনে স্বখী হতে ছলে 
যেমন স্ুন্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে, তেমনি জীবন ধাতে বিড়ম্বনাপূর্ণ না 
হয়ে ওঠে সেজন্ত সুস্থ ও সবল মনের অধিকারী হতে হবে। 
শিশুর মানসিক বিকাশের পথে যর্দি কোন বাধার স্থষ্টি হয় তাহলে তার 
মানসিক শক্তিগুলির বিকাশ স্বাভাবিক পথ না ধরে অবদমিত হয়ে বিকৃত 
ভাবে প্রকাশ পায়। ছাত্রদের বয়স 'বৃদ্ধির সাথে সাথে 
ভিত রা ভাদদের আবেগ ও প্রক্ষোভ সমূহ যাতে ঠিক পথে প্রকাশিত 
কিরবেলা। হয়ে জীবনের ধারাকে সুস্থ পথে পরিচালিত করে সেদিকে 
লক্ষ্য রাখতে হবে। হর্দি কোন কারণে তার মনের ভার- 
সাম্য নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সে মানমিক দিক থেকে অন্ুস্থ হয়ে পড়বে । শিক্ষা 
আজ শিশু মনোবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ভিত। যাকে শিক্ষ! দেওয়া! হবে সবচেয়ে 
আগে তাকে জানতে হবে, তার মনের গতি গ্ররুতিকে সঠিক ভাবে জেনে 
নিলেই তার জন্ত সুষ্ঠু শিক্ষার ব্যবস্থা কর! সম্ভব। শিশুর মনের খোজ করতে 
হলে তার মন সুস্থ কি অন্ুস্থ ছুই জানা দরকার। শিশুর বু অসামার্ডিক 
আচরণের পিছনে রয়েছে তার অসুস্থ মনের প্রতিক্রিয়া । শিশুকাল থেকেই 
পিতামাতার উচিত ছেলেমেয়ের মানসিক স্থস্থতার দিকে লক্ষ্য রাখা। শিশুয় 
স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হতে পারে এমন কিছু কখনও কর] হুবে না। শিশুকে 
খেলতে ন৷ দিয়ে ঘরকুনো৷ করে রাখা, সব বিষয়ে ভয় দেখান বা সাবধান কর! 
শিশুর চরিত্র গঠনে ও মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে ক্ষতিকর । 
শিশ্তকে কখনও অতিরিক্ত আদর দেওয়া হবে না বা অতিরিত্ত শাসন 
করাও উচিত নয়। ছেলেমেয়ের! পিতামাতার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখে, 
বাপ মায়ের আচরণ ছেলের মনে গভীর রেখাপাত করে। 
শিক্ষার্থীদের জন তাই ছেলেমেয়েদের সামনে মিখ্যাকথ! বলা, ঝগড়1 করা, 
ফা টিন ,. ভীরুতা প্রকাশ করা, ভাই বোনের মধ্যে হিংসার ভাৰ 
জাগাতে পারে এমন কথ। বল! বা কাজ কর! উচিত নয়। 
পারিবারিক ও নামাঙ্জিক জীবনে সামঞজশ্ত-বিধানের শিক্ষা! তাকে দিতে হুবে। 
হি সে সামগ্রশ্ত-বিধানে ব্যর্থ হয়, তাহলে মানসিক ভারসামা নই হয়ে তার 
জীবনে প্রতির্িত হবার লম্‌ত্ব সম্ভাবন। লোপ পেয়ে ঘাবে। 


ঘ্বেহ ও মনের সুস্থতা 
পরস্পর নির্ভরশীল 


১৪ শিক্ষা! পদ্ধতি ও পরিবেশ 


বালে; যেষন পারিবারিক জীবনে পিতামাতার প্রভাব বেশী তেমনি শিক্ষা- 
কালে শিক্ষকের প্রভাবে শিশুর জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। স্থলে গিয়েই ছেলে- 
মেয়েন্রা পাচজনের সাথে মিশে এবং এর মধ্য দিয়েই 
সামাজিক জীবরূপে গড়ে ওঠবার স্থষোগ পাঁয়। পাঁচ 
জনের সাথে মিলে-মিশে যে শিক্ষা মানসিক সুস্থতার স্ষটি 
করে নেই হচ্ছে প্রথম শিক্ষা] । 
ছেলেদের শিক্ষ। দেবার সময় মনে রাখতে হবে ছেলেদের কতকগুলি নিজন্ব 
বৈশিষ্ট্য রয়েছে । শিশুর আশ-আকাজ্ষা। ইচ্ছা-অনিচ্ছা, রুচি-প্রধূণতা সব কিছু 
জান! শিক্ষকের দিক থেকে প্রয়োজনীয়) ব্যক্তিত্বের 
বিকাশ মানপিক বিকাশের সে জড়িত। মানসিক সুস্থতা 
ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্ত সর্বাধিক প্রয়োজনীয় । ছাত্রদের 
স্বাস্থ্য রক্ষা বলতে দেহের স্বাস্থ্যের সাথে মনের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা 
শিক্ষকের মনে রাখতে হবে । জীবনে সাফল্য লাভ করতে হলে ব্যক্তির নিজের 
ব্যক্তিগত বশিষ্ট্য অনুসারে পারিপাশ্থিকের সাথে সামণগ্ুশ্ত-বিধান করে চলতে 
হবে। পরিবেশের সাথে মানসিক সামপ্রশ্ত বিধান কিছুটা চে্ট। ও অভ্যাসের 
উপর নির্ভরশীল । জীবনের প্রয়োজনের তাগিদে শিশুকাল থেকেই কতকগুলি 
প্রবণত! শিশুর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে--যেমন স্বীকৃতি লাভের চেষ্টা 
(0551: 0: 15০০0016010) পরিবারের ছোট সীমার মধ্যে নিজেকে জাহির 
করতে চায়। পরিবারের সীমাবদ্ধ গণ্ডি পার হয়ে ঘখন সে স্কুলে আসে তখন 
সে প্রথম সংঘাতের সম্মু্ধীন হয়। নিজেকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টার সাথে সামাজিক 
বোধের সার্মপ্রশ্ত বিধান করতে না পারলেই এর প্রতিক্কিয়ায় 
অপরাধ প্রবণতার হুঙি সে হতাশ হয়ে পড়বে। নিজেকে প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ প্রয়াসে 
আশাভঙ্গজনিত ক্ষোভ তার মনকে পীড়িত করে তুলবে । কখন কখন এই 
বার্থতার ফলে ছেলেদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা দেখ। দ্েয়। আইন-শৃঙ্খলা 
ভঙের মধ্য দিয়ে তার অবচেতন মনের ক্ষোভ প্রকাশ করে । কখনও ছাত্রের 
অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রীক হয়ে ওঠে । ছুই ক্ষেত্রেই তার শ্বাভাবিক বিকাশ বাধা 
পাওয়ায় ভার মধ্যে সমাজ বিরোধী কাজের আগ্রহ দেখা দেয়। ছেলেদের মধ্যে 
দেখা যায় কোন ছেলে অতি বিমর্ষ কারে! সাথে মিশতে চায় না। কারো 
মধ্যে ভাঙ্গাচুন্নার অভ্যাস দেখ! বায়, কোন ছেলের মধ্যে চুরি করার প্রবণতা 
দেখ! ধায়, কেউ অগ্রক্নোজনেও মিথ্যা বলে, কোন কোন ছেলে সমস্ত অন্তায় 
কাজের পিছনে একটা! যুক্তি স্ট্টি করে অগ্তায়ের সমর্থনের চেষ্টা করে। শিক্ষার 
'অন্ততম উদ্দেশ্ট যদি হয় চরিত্র গঠন তাহজে যে কোন রকম মানদিক অসুস্থতার 
গ্রতিকানের ব্যবস্থা করতে হবে । দেহের অনুস্থত। অঙ্গ চেষ্টায় দারিয়ে ভোল। 
বায় কিন্ত মনের অন্থখেক্ন সঘ লময় সহজে প্রতিকার করা স্ব নয়। এ. জন্ত 


শিক্ষার্থীর জীবনে 
শিক্ষকের প্রভাব 


পরিবেশের সঙ্গে যান- 
পিক সামগ্রস্ত বিধান 


স্বাস্থ্য-শিক্ষা ১৫ 


প্রয়োজন হলে মনোরোগ বিশেষজের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। মনের কোণে 
ধর্দি একটি ব্যাধি বাস! বাধতে থাকে তাহলে তার বিষময় ফল সমত্ত জীবনকে 
ছুবিসহ করে তুলতে পারে। আমাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে শিক্ষ! শুধু মাত্র দৈহিক 
স্বাস্থ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না! সে ঘাতে সুস্থ্য সবন্দর মনের অধিকারী 
হতে পারে আমাদের বিস্যালয়সযূহে সের্দিকে ও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে । 


স্বাস্থ্য তিক্াদানেত্্র মৌলিক নীতি 


[(0881179] 15101)0110155 101 7768100 [00050610177] 


বিভালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সকলেই ম্বীকার করেছেন। 
মামাদের দেশের বিদ্যালয় গুলিতেও স্বাস্থ্যশিক্ষ! দেওয়ার প্রয়োজনীয়ত! আছে। 
সেই প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষাদানের যৌলিক নীতিগুলির সম্বন্ধে জানা 
প্রয়োজন । সেগুলি হ'ল,__- 

॥১॥ স্বায রক্ষার বিভিন্ন স্থ-অভ্যাসগুলিকে সকলের সঙ্গে একত্র করে 
দিতে হবে। এগুলি যেন পরবর্তাকালে সকলের শ্বভাবে গিয়ে দাড়ায় । 

॥২॥ স্বাস্থ্য রক্ষায় ধারাবাছিকত প্রয়োজন। স্বাস্থ্য চর্চা, খাস গ্রহণ, 
বিশ্রাম, পরিশ্রম, চিকিৎসা, অভ্যাস সবই ধারাবাহিক হুবে। 

॥ ৩ ॥ শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার কথা ভাবতে 
হবে। 

॥৪॥ স্বাস্থ্য শিক্ষ। দেওয়ার সময় শিক্ষার্থীদের কাছে স্বাস্থ্য হীনতার 
কুফলগুলি বেশী ব্যাখ্যা না করে স্থস্বাস্থ্যের উপযোগিতার উপর বেশী জোর 
দিতে হবে। তাতে স্বান্থারক্ষায় শিক্ষার্থীর! আগ্রহী ও উৎসাহী হয়। 

॥ ৫॥ সমাজের সকলকেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নত ও স্বাস্থ সম্মত অভ্যাস- 
গুলির চর্চ| সম্বন্ধে ব সময় পূর্ণ সচেতন থাকতে হবে|, এক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক 
কোন ব্যাপার থাক! উচিত নয়। যে কক্ষে পরিষ্কার পরিচ্ছঞ্জতার শিক্ষণ দেওয়া 
হবে ত অপরিষ্কার থাকবে ;--সে পথ ঠিক নয়। সকলকেই সব সময় পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে । ফলে স্থান্তাবিকভাবে পরিফ্ষার পরিচ্ছন্ধতার ধার! 
শিক্ষার্থদের মধ্যে সংক্রমিত হুবে। 

॥৬॥ স্বাস্থ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ শিক্ষার চেয়ে পরোক্ষ শিক্ষার উপর 
বেশী জোর দিতে হবে। তাতে শিক্ষার্থীর যনে দাগ কাটে বেশী। স্বাস্থাযশিক্ষ! 
দেওয়ার সময় সব সময় এটা কর, ওটা কর,_-এট1 কর না» ওটা কর ন]7-- 
এই তথ্যগত নির্দেশ শিক্ষার্থীর মনে বিরক্তির স্ি করে। কিন্ত পরোক্ষভাবে 
যদি এমন অবস্থা! হৃতি কর! যায় যাতে শিক্ষার্থীর স্বাঙ্থ্য রক্ষার: বিধিগুলি 
আপনিই শিক্ষালাভ করে তবে ত! খুবই কার্ধকরী হয়।- তাই বিভ্ভালম্বগৃহ ও 
পহ্থিবেশ, শিক্ষকদের জামা-কাপড়-নখ-চুল ইত্যাদি এমনই পরিষ্ার পরিচ্ছন্ন 


১৬ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


রাখতে হবে যা শিক্ষার্থীদের কাছে দৃষ্টান্ত শ্বরূপ হয়ে থাকে । স্বাস্থ্য শিক্ষা্ধানের, 
এই পরোক্ষ পথ খুবই কার্ধকরী। 

॥৭॥ স্থাস্থা শিক্ষাকে বিস্তালয়ের পাঠক্রম ও সহপাঠক্রমের অস্ততৃ্ধ 
করতে হবে। 

॥৮॥ স্থাস্থয শিক্ষাকে সম্পূর্ণ আধুনিক ও বিজ্ঞান সম্মত করতে হবে। 

॥৯। স্বাস্থ্য শিক্ষাদানের সময় শিক্ষার্থীদের জীবনের বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে 
সচেতন থাকতে হুবে। ৰ 

আমাদের দেশে স্বাহ্য শিক্ষা এখনও যথাযথভাবে প্রচলিত হয় নাই। 
শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাস্থ্য শিক্ষার গুরুত্বকে কিন্তু সকলেই শ্বীকার ফরেছেন। তাই 
আমাদের দেশেও তার প্রচলন করতে হুবে। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য চর্চ 
সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসাহ ও আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে । এবং এ ব্যাপারে! 
ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সরকারকে ঘথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ | 
সূমিক নিতে হবে। 


স্বান্গ্য ঠিশিক্ষান্্ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 


[4৯11075 210 091০০0%25 0: 1768161 700086109285] 


বিদ্ভালয়ে স্বাস্থ শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সকলেই শ্বীকার করেছেন। 
এখন এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ নিয়ে আলোচন। কর। ষেতে পারে । 

50108] 00096101) 900165 06 12161105 স্বাস্থ্য শিক্ষার 
তিনটি জক্ষ্য ও উদ্দেস্ক নিপিভ করেছেন? সেগুজি হ'ল-_ 

॥১॥ শিক্ষার্থীদের এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে তার! তাদের স্বাস্থ রক্ষা 
করতে পারে। 

॥২॥ বিষ্ভালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষ]। কর্মশুচীতে অভিভাবক ও সমাজ হাছে 
অংশগ্রহণ করে তার জন্ত তাদের উৎসাহিত করতে হুবে। 

॥ ৩। স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করবার মত ম্ন্দর অভ্যাসগুনি যাতে 
শিক্ষার্থীর রক্ষা! করতে পারে তার জন্ত সচেষ্ট হওয়!। 

অধ্যাপক 8:০৫. স্বাস্থ্য শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেন্ত নিরূপণ করতে গিয়ে 
বলেছেন যে, স্বাস্থ্য শিক্ষার লক্ষ্য হ'ল ;-_ 

॥১৪॥ স্বাস্থারক্ষ। করা ও তার উন্নতি কর1। 

॥২ ॥ মানসিক স্বাস্থ রক্ষা ও তার উন্নতি কর]। 

॥৩। শিক্ষার্থাদের প্রক্ষোভব্জনিত লমন্ডার লমাধান কর! এবং গ্রবৃতি 
ও প্রক্ষোভগুলি যাতে শিক্ষার্থীদের মানসিক উন্নতিতে সাহাব্য করে তার অন্ত 
চেষ্টা কর]। 





স্বাস্থয-শিক্ষ। ১৭ 


বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, পর্ডিত ও শিক্ষক স্থাস্থ্যশিক্ষা সন্বদ্বে ছে দব কথ 
বলেছেন, তার ভিত্তিতে বিভালসে স্বাস্থ্যশিক্ষার জক্য ও উদ্দেস্ঠগুজি 
নিরূপণ করা যেতে পারে । সেগুলি হ'ল ;-- 

॥১॥ শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য তত্ব ও তার নিয়মগুলি শিক্ষ। ঘেওয়া ও 
শিক্ষার্থারা যাতে সেগুলিকে জীবনে অহুদরণ করে তার জন্ত উৎসাহিত করা । 

॥২॥ বিভিন্ন রোগের কারণ ও চিকিৎস। বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অবহিত 
কর] 

॥৩$ শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক ও প্রবৃত্তি-প্রক্ষোভজনিত স্বাস্থ 
রক্ষ। করা ও উন্নতি করার বিভিন্ন বিধি নিয়ম শিক্ষা দেওয়া । 

॥৪8$ শিক্ষার্থাদের মধ্যে স্বাস্থারক্ষার ভাল অভ্যাসগুলি আয়ত করবার 
শিক্ষা দেওয়! যাতে ভারা সুন্দর জীবন ধাপন করতে পারে । 

॥ ৫ বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা! কর্মক্ষচীতে অভিভাবক ও সমাজের অন্তত 
ব্যক্তিদের সাহাধ্য ও অংশ গ্রহণে উৎসাহিত করা 

॥ ৬৪ স্থাস্থ্যশিক্ষা কর্মস্থচী ব্যাপক ও বিস্তৃত হবে। এই কর্মশ্চীর ছধ্য 
দিয়ে ভবিষ্যতের হ্ুম্বাস্থ্যের অধিকারী বংশধার1 গঠিত হুবে। 

॥৭॥ শিক্ষার্থাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন কর] । 

॥৮$ পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন থাকবার ও পরিক্ষার পরিচ্ছন্প রাখবার মত 
মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে তোল! । 

॥৯॥ স্থাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষার্থীদের নামাজিক দায়িত্ব বোধ শি 
করা । 

এই সব লক্ষ ও উদ্দেস্টের উপর ভিত্তি করে বিভালয়ে শ্বাস্বযশিক্ষার 
ব্যবস্থা! করতে হুবে। 


ব্যক্তি, স্বাস্থ্য 
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এক একটি ব)ক্তিকে নিয়ে গড়ে ওঠে সমাজ । ব্যক্কিজীবন সমাজজীবনক্ষে 
সৃষ্টি করে। কাজেই স্বাস্থ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্াস্থাকে সর্বাগ্রে গুরু দিতে 
হবে। বিদ্ভালয়ে যদিও শ্রেণী শিক্ষা (০1955 662.019/28) 
ভূমিকা ও গোষ্ঠি শিক্ষা (8:00 €652.101989) ব্যবস্থা প্রচনিত 
আছে। তবুও শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্কি শ্বাতঙ্্যবাদ প্রতিষ্ঠালাভ করবার সঙ্গে সঙ্গে 
ব্যক্তি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যকে 
শ্বীকার কর! হয়েছে । আর যথাবথভাবে শিক্ষা দিতে হলে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে 
ভান করে জান! প্রয়োজন । কিন্ত শিক্ষার্থীর দেহ বদি ভাল ন। থাকে, ভবে 
ভার মনও ভান থাকে না। তাই শ্বাহা ভাল ন| হলে বাথ শিক্ষাদান সন্ধাব 
, শিক্ষা পদ্ধতি তৃতিক্ন পর্ব-_ং 


১৮ শিক্ষা! পদ্ধতি ও পরিযেশ 


ময়। বিদ্যালয়ে ভাই স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, এবং সেই স্াস্থা শিক্ষা 
বাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যকে উন্নত করে তার চেষ্টা করতে হুবে। 
বিভ্ভালয়ে আমর] নান! বিষয়ে শিক্ষা দিই, কিন্তু সাধারণ বিষয়লমূহ শেখবার 
সাথে সাথে স্বাস্থ্য সন্বদ্ধীক্প শিক্ষার একট] পার্থক্য আছে। স্বাস্থ্য শিক্ষায় শুধু 
রানী শিক্ষা! দিলেই চলবে না, শিক্ষার্থীরা যাতে সে শিক্ষা ভাদের 
জীবনে কার্ষে প দেয় তা দেখতে হবে। স্বাস্থ্য শিক্ষা 
বাহারিক বিজান . কতকগুলি নিয়ম মুখস্থ করার মধ্যে সীমাবন্ধ নয়। স্াই 
বিস্তালয়ে স্বাস্থ্যের মূল নীতিগুলি শেখান হবে সাথে সাথে বাবহীরিক জীবনে 
ছাত্রের! মে নীতি ঘাতে মেনে চলে সে ব্যবস্থাও করতে হবে। 


্ত্যাক্ত্গত স্বাস্থ্যেত্র সাধান্্রণ বৈশিষ্ট্য 
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ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল. 


॥১।॥ ভালে ও স্বাস্থ্যকর অভ্যাস :_ ব্যকি যাতে স্বাস্থা রক্ষার 
অভ্যাসগুলি নিজ জীবনে অনুসরণ করে স্বাস্থ্য শিক্ষ। সে বিষয়ে গুরুত্ব দেবে। 
জীবনের অভ্যাসের গুরুত্ব অনেক। কথায় বলে 7916 15 81160 006 
86000 80016 0৫6 1081). স্বাস্থ্য রক্ষার অভ্যাসগুলি পরে মানুষের স্বভাবে 
পরিণত হয়। ফলে ব্যক্তিজীবন প্রভাবান্বিত হুয়। স্বাস্থ্যকর অভ্যাসগুলি 
অন্ুণীলন করতে হবে, এবং খারাপ অভ্যাসগুলি দূর করতে হবে এ ব্যাপারে 
শিক্ষকের দাক্সিত্ব অগাধ। তিনি নিজেও স্বাস্থ্য রক্ষার অভ্যাসগুলো! আয়ত্ব 
করবেন ও দেই অনুযায়ী আচরণ করবেন। শিক্ষার্থীর! তার কাছ থেকেই 
শিক্ষ। গ্রহণ করবে । শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের সময় সহান্থভৃতি দিয়ে বিচার 
করতে হবে ॥ শিক্ষার্থীদের খারাপ অভ্যাসগুলি দুর করবার সময় মনস্তাত্বিক 
উপায়ে সংশোধন করতে হবে। অভ্যাদগুলি ছোট বেল। থেকে গড়ে উঠে। 
কাজেই মে সময় থেকেই এ ব্যাপারে হত্ব নিতে হবে। যেখানে সেখানে থুথু 
ফেলা, দাঁতে নখ কাটা, যখন ৬খন ঘুমানো, পায়খানার অনিয়মতা, দেরী করে 
তুম থেকে ওঠ] ইত্যাদি স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর অভ্যানগুলি দূর করতে হবে। 

॥২॥ ত্বকের ঘত্ব £--ত্বক হ'ল দেহের বাইরের আবরণ। এই আবরণ 
রোগের সংস্পর্শে আসে । কারণ রোগ জীবাগুগুলি জালে। বাতাসে ঘুরে বেড়ায় 
তাই ত্বকের যত্ব নিতে হবে। ছু*ভাবে ত্বকের ঘত্ধ নেওয় যায় ১ 

(ক) ধোওয়া ও আন :--ঠ1৩1 জল ও গরম জলে প্রয়োজনমত জান 
করতে ছবে। সাবান দিয়ে ময়ল! পরিষার করতে হবে। ত্বকের উপর নিয়মিত 
লৌনর্ধ চর্চ। করতে হবে । ত্বকের হত নেওয়াকে প্রতিদিনের অভ্যেসে পরিণত 


স্বাস্থ্য-শিক্ষা ১৯ 


করতে হবে। খেলাধূলা, কাজকর্ম ইত্যাদি করার পর খাওয়ার আগে ত্বান 
করতে হবে। 

(খ) যূর্য জান__বিশেষ করে শতগ্রধান দেশে কুর্ধের আলোকে অধিকক্ষণ 
থাকা ত্বকের পক্ষে উপোযোগী । আমাদের দেশে শীতকালে ূর্যালোকে স্নান ত্বকের 
পক্ষে ভাল । শুর্যালোকে ভিটামিন 1) ও ৫ আছে তা শরীরের পক্ষে উপকারী । 

(৩) চুল-চোখ-কান-্ধীত-নাক-নখ-আছুল-গলার যত :__শরীরের 
এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি শিক্ষার পক্ষে খুবই উপযোগী 
অন্গ প্রত্যঙ্গ। এই অল প্রত্যঙ্গগুলির সাহায্যেই ব্যক্তি শিক্ষা গ্রহণ করে । 
এগুলির যত্ব নিয়্লিখিতভাবে নেওয়া ষেতে পারে-_ 

চুল__নিয়মিত চুল কাটতে হবে, চুল পরিষার রাখতে হবে, তাহলে চুলে 
কখনই খুস্কি পড়বে না। 

চোখ-_শিক্ষা। গ্রহণের ক্ষেত্রে চোখের গুরুত্ব অপরিসীম | ওই অঙ্গকে তাই 
থাযথভাবে রক্ষ। করতে হবে । নিয়মিত চোখ ধুতে হবে। চোখ খারাপ হলে 
ভাক্তার দেখাতে হবে । দুধ-মাখন-শাকসজী (যাতে ভিটামিন 4 0 থাকে ) 
খেতে হবে। 

কান _কানও শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ । তাই যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে 
কানের ষত্ব নিতে হবে। কানে ধূলো-ময়ল! যাতে ন। পড়ে তার ব্যবস্থা করতে 
হবে। কানে পুজ পড়লে ডাক্তার দেখাতে হবে। 

ধাত__অনেকের দাত দূর্গন্ধ হয়, রক্ত পড়ে, দাতের জন্ত হজমের গণ্ডগোল 
হয়। দাতের ষত্ব নিতে হবে। রাতে খাওয়ার পর দাত মাজতে হবে । অনেকে 
প্াতের জন্য ব্রাশ ও 70০00 5950 ব্যবহার করেন। 

নাক- নাকও শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে উচ্চারণের ক্ষে্রে 
নাকের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভবমিকা আছে । নাকে সর্দি জমলে তার অস্থবিধা 
হয়।' এ ব্যাপারে অবিলম্বে ভাক্তার দেখানো প্রয়োজন | 

নথ-_নখে ময়ল। জমে । ভাই নিয়মিত নথ কাটা প্রয়োজন । 

জাঙ্কুল__সাবান দিয়ে হাত ও আছুল পরিক্ষার রাখ প্রয়োজন । 

গলা উচ্চারণের জন্ত গলার প্রয়োজন । গলায় কাশি ও ব্যথা ইত্যাদি 
'অন্ব্ধ। হলে ডাক্তার দেখানো প্রয়োজন । 

(৪) পোবাক-পরিচ্ছদ ও ভুতো-ব্যক্তিকে সব সময় পরিষ্কার 
পোষাক পরতে হবে। 'পোষাক মাক্গযকে সৌন্দর্ষশালী করে। ভেতরের 
জামাও পরিষ্কার রাখতে হুবে। বিভিষ্ন খতৃতে বিভিন্ন পোষাক পরলে ভাল 
হয়| পোষাক খুব 80 হবে ন1। পোষাক শিশুর! নিজেরাই পরিষ্কার রাখবে । 
স্ুতে। মাটির ধূলোবালি থেকে শন্বীরকে রক্ষা করে। জুতে| পায়ের ঠিকমত 
মাপের হবে। পোষাক ও ভ্বুতো। ব্যক্তিকে 5582 করবে। 


২০ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


বিভ্ভালয়ের স্বাস্থ শিক্ষা দেবার সাথে শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্য শিক্ষার মূল্য বোধ 
7. স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষায় ছাত্রদের কার্ধকরী 
গতার প্রয়োজন। ছাত্র! বিষ্তালয় পরবর্তী জীবনে 
শিক্ষাকে শহাশিঙ্গার হাতে সুসাসথোর অধিকারী হতে পারে নেন তানের স্বাস্থ 
শিক্ষা দেওয়। ও স্বাস্থানীতি পালনে অভ্যস্ত কর! প্রয়োজম। 
ছাত্ররা! যদি শ্বেচ্ছায় স্বাস্থ্যনীতি বিষয়ক নিয়মকাহ্ছন মেনে না চলে ও দেহ চর্চা 
ংশ গ্রহণ ন। করে তাহলে স্বাস্থ্য শিক্ষার সম্ত আয়োজন ব্যর্থ ₹ুতে বাধ্য । 
পাঠক্রম নির্ধারিত বিষয়-সমূহের মধ্যে স্বাস্থ্-শিক্ষা দেওয়া হজ । কারণ 
্বাস্্যতত্বের নীতি সমূহ শিক্ষার্থীর। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সপ এনে 
তাকে বুঝতে পারে। বিদ্ভালয়ের শিক্ষার মধ্য দিয়ে 
মাসের সথো মাহা ছাত্রদের মধ্যে সাথ রক্ষায় প্রয়োজনীয়তা বোধ জন্মানেই 
কর তারা স্বেচ্ছায় স্বাস্থ রক্ষায় সচেষ্ট হবে। ছাত্রদের বোঝাতে 
হবে সমাজের একজন সভ্যরূপে সমাজস্বাস্থ্য রক্ষার একটা 
নৈতিক দায়িত্ব তার রয়েছে। জনম্বাস্থের প্রয়োজনে, তার পারিবারিক কল্যাণে 
তাকে স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে এ বোধ তার মনে বদ্ধমূল কল্পে 
দিতে হবে। 
বিষ্ভালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষ্যর মধ্য দিয়ে ছাত্ররা কতকগুলি অভ্যাম আত্বত্ব 
করবে। স্থাস্থারক্ষার নিয়ম সম্পর্কে যে কথাগুলি ক্লাসে বলা হ'ল শিক্ষার্থার 
জানত: অপির জাদুর ব্যক্তিগত জীবনে তাকে কাজে পরিণত 
গুলি আয়ত্ব করা করলেই স্থাস্থ্য শিক্ষার উদ্দেশ্ত সার্থক হবে। পরিফষার 
পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে আমর] শিক্ষা! দেই । দেখতে হবে ছাত্ররা 
'অপরিক্কার হয়ে পান না করে স্কুলে আসছে কি না| ছোট থাকতেই ছাত্রদের 
নানারকম অভ্যাস গঠন করান সহজ | বাপ-মা, শিক্ষকদের কর্তব্য ছেলেবেলার 
কতকগুলি প্রয়োজনীয় অভ্যাস আয়ত্ব করতে ছাত্রদের উৎসাহ দেওয়া ও কু- 
অভ্যাসগুলি থেকে বিরত রাখা । 
নিদ্দি্ট সয়ে ঘুম থেকে উঠে পার়খানায় যাওয়া, রোজ দাত, মুখ পরিক্ষার 
করা, ান করা, চুল পরিষ্কার রাখা, নখ কাট ও পরিষ্কার রাখা, নির্দিষ্ট সময়ে 
খাওয়া, জাম কাপড় পরিষ্ষার-পরিচ্ছন্গ রাখ! ইত্যাদি লাধারখ 
ক্ষার নিতিরহ- অভ্যানপুলি হয়তো একদিনে আয়ত্ব করতে চাইবে না। 
| কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের এই অভ্যাসগুলি আয়ত্ব করিষকে 
নিতে হবে। মুক্ত বায়ু গ আলোর উপকারিতা সম্পর্কেও দেছের পক্ষে কাজ ও 
 প্রয্লোজমীয়ডা সম্পর্কে তাদের বুবিয়ে বলতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের রোজ 
ব্যায়ামের জভ্যাস করান ঘরকার। দ্রিল কক্স! তাদের একট! ভাল ব্যায়াম! 
এছাড়া নানারকম খেলায় ভাবের উৎসাহ দিতে হবে। দেহের অন্গ লব 


স্বাস্থ্য-শিক্ষা ২১ 


নিয়মিত চালনার সাথে খেলাধূলাও ড্রিলের মধ্য দিয়ে চরিত্রে গঠনের উপযোগী 
শিক্ষা দেওয়া! যায়। ছেলের] স্থলে কিভাৰে বসবে, কিভাবে লিখবে, ক্লাসের 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও তাদের কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষা 
নিবে। বিস্তালয়ের শিক্ষার মধ্য দিয়ে প্রাত্ছিক জীবনের যে অভ্যাসগুজি 
ভার! আয়ত্ব করবে কতকটা অভ্যাসের বশে কিছুটা প্রয়োজন বোধে সেই 
অভ্যাসগুলি পরবর্তী জীবনেও তার! ত্যাগ করবে না। 

বিস্তালয়ে স্থাস্থ্য শিক্ষায় ছাত্রদের নিজেদের দেহের ঘত্ু নেবার অভ্যান 
আয়ত্ব করবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে তোলার সাথে রোগের 
আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার উপায়, কিকরে রোগ হয় 
ইত্যাদি সম্পর্কেও শিক্ষা দিতে হবে। একজন থেকে কি 
করে আরেকজনের মধ্যে রোগ সংক্রামিত হয় এবং সংক্রামিত রোগ প্রতিয়োধ 
ব্যবস্থা ছাত্রদের জান। দরকার । প্রত্যেক রোগের কারণ বিভিক্ন জীবাণু, 
ভাদ্দের রোগ সঞ্চার প্রণালী বিভিন্ন । কি তাবে চললে কলেরা, বসম্ত, হাম 
প্রভৃতি রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পারে ও সংক্রামক রোগ দেখ! দিলে 
কিকি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন কর! উচিত এগুলি প্রতোক ছাত্রের জানা 
দরকার । 

ব্যক্তি স্বাস্থ্য শিক্ষ1 দেওয়ার তিনটি 968 আছে । সেগুলি হ'ল,__ 

॥১| [0111] 5688০ £ খুব ছোট বয়সে ছেলেমেয়ের! অনুকরণ করে | 
একে [02111 9658০ বলে। এই সময় স্বাস্থ্যরক্ষার ভাল অভ্যাসগুলি আয়ত্ব 
করতে শেখাতে হবে। 

॥ ২ ॥ ৮165 98865 0: 59018] 705৮6101018; ভালো! পোবাক 
পরলে মন ভাল থাকে, ভাল পোষাক অন্তান্ত ব্যক্তির সপ্রশংস দৃষ্টিকে আকর্ষণ 
করে ;--এই বোধ ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা দেয়। তখন নে হ্বাঙ্্য চর্চা 
সম্বন্ধে নিজেই সচেতন হয়ে ওঠে । 

॥৩॥:77)5 96882 01 86]1£ 769196০ £ ক্রমশঃ শিক্ষার্থীর নিজেরাই 
্বাস্থ্যরক্ষার ভাল অভ্যানগুলির সঙ্গে রপ্ত হয়ে ষায়। তখন সেটা তার স্বভাবে 
পন্নিণত হুয়। সে লময় সে সামাজিক মর্যাদা পায়। তখন স্বাস্থারক্ষার 
নিয়মগুলি পালন না! করলে তার নিজেরই ভাল লাগে না। এ সম্বন্ধে সে তখন 
নিজেই পূর্ণ সচেতন । 

ছাত্র-ছাত্রীদের স্থাস্থাবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার আসল উদ্দেশ হ'ল যাতে তারা 
ভাদের জীবনও পারিপার্থিক আবেষ্টনীতে স্বাস্থ্য সম্মতভাবে গড়ে তুলতে পায়ে । 

ছাদের স্বাস্থ্য বিজ্ঞান পড়াবার লময় শুধু কতকগুলি নিয়ম 
া্থা-তন্ব শিক্ষাদান মুখস্থ না করিয়ে প্রত্যেকটি স্বাস্থ্যের নিয়ম মানার 
প্রয়োন্ষনীয়তা উদ্দাহরণ দিয়ে দ্বেখাতে হবে। কি ভাবে চললে ভাল ফল পাও! 


রোগ প্রতিরোধ 


২ শিক্ষা! পদ্ধতি ও পরিবেশ 


হায় হাতে কলমে তা দেখাতে হবে। ছায্াচিত্র ও 1:5510 19176617) এর 
সাহায্যে চিত্বাকর্ষকভাবে ছাত্রদের স্বাস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষ! দেওয়া যেতে পারে। 
ৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে বিষয়টিকে মনোজ করে তুলতে পারলে বিষয় সম্বদ্ধে 
ছাত্রদের একট! আগ্রছের স্ষ্টি হবে ও ব্যবহারিক জীবনে শ্াস্থোর নিয়ম সমূহ 
মেনে চলার উৎপাহ দেখা দেবে। 

ব্যক্তি স্বাস্থ্যের সঙ্গে পরিশ্রম, থাস্ঘগ্রহণ ও বিশ্রাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। 
বস্থারক্ষার জন্যে নিয়মিত পরিশ্রম করতে হবে । সেই পরিশ্রমের ফলে শরীরে 
ষে ক্ষয় হবে তার জন্য যথাযথভাবে খাস্বগ্রহণ,করতে ছবে। 
রাত্রে নিয়মিত বিশ্রামও শরীরের পক্ষে একাস্ত প্রয়োজন । 
পরিশ্রম, খান্গ্রহণ ও বিশ্রাম--এই ভ্রিবিধের সংমিশ্রণে 
স্স্ম ও সবল শরীর গড়ে উঠে। কর্মে যদি তৃপ্তি (92015906101) থাকে তবে 
পরিশ্রম কম অনুভূত হয়, মনও সতেজ হয়। ব্যক্তিন্থাস্থ্য শিক্ষাদীনের সমক্ষ 
তাই পরিশ্রম, খাগ্গ্রহছণ ও বিশ্রামের উপর জোর দিতে হবে। 

স্বাস্থ্য শিক্ষা যদি থাধথভাবে ব্যক্তিত্থাস্থ্য রক্ষা করতে পারে তবে তার 
ফলে বিষ্ালয়ে শিক্ষাদান যথাযথ হয়, ব্যক্তি স্বাস্থোর সঙ্গে সঙ্গে জনম্বাস্থ্যও 
রক্ষিত হয়। 


পরিশ্রম, খাছগ্রহণ ও 


ভন স্বাস্থ্য 
[০071 7521712] 


ভূমিক! (0700:০45০405) ₹ প্রাচীনকালে জনসংখ্যার এত প্রাবল্য ছিল 
না। নগর সভ্যতার তখনও পত্বন হয় নি। মান্য তখন প্রকৃতির মুক্তঅঙগনে 
. বসবাস করতো । খোল! বাতাস, পুষ্টিকর খাগ্, নিয়মিত 
৮৮05 পরিশ্রম ও বিশ্রাম ইত্যার্দির কোন অস্থবিধা ছিল ন1। 
কিন্তু নগর সভ্যতায় আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এ সমস্যা জটিল 
আকার ধারণ করেছে। শহরের পরিবেশে মুক্ত বাতান ও আলে পাওয়ার 
নানাবিধ অন্বিধা দেখ। যায়। পুষ্টিকর খানও পাওয়া যায় না। খাদ্য সমস্ত! 
ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে । ফলে ভাল খাস, পুষ্টিকর খান্ত যেই পরিমাণে 
পাওয়। হায় না। খান্তে ভেজাল এখন আরো! একটি সমস্যা ঘা স্বাস্থারক্ষার 
প্রচণ্ড বাধ! হিসেবে দেখা! দিয়েছে। জনসংখ্য। বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের 
বাসস্থান নির্ধাণের স্বাচ্ছন্দ্য দূরে চলে গেছে । একটি জনবহুল শহরে স্বাস্থ্য রক্ষা 
কয়া এটি বিরাট সমন্তা। গ্রামের পরিবেশ ও বসতি ক্রমশঃ ঘন হচ্ছে । 


জন স্বাস্থ্য ২৩ 


তাই চিকিৎস! বিজ্ঞান অনেক উন্নত হওয়া সত্বেও আধুনিককানে সমাজে 
্বাস্থ্য রক্ষা কর] একটি বিরাট সমস্ত! 
জনস্বাস্থ্য কি 9 (৬1781 19 ০00010019165 [75816106) ১ জনস্থাস্থয 
কি? জনন্বান্থ্য হ'ল পরিকল্পনামাফিক এমন এক সুশৃঙ্খল অবস্থা যেখানে 
সমাজের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধি দূর করা যায়, বিভিন্ন রোগ 
ঈনস্বাসথা কাকে বলে? প্রতিরোধ করা! যায়, স্বাস্থ্য রক্ষার অভ্যাসগুলি ঘখাহথতাবে 
পালন কর! যায়, জীবনের আয় ও শরীরের ক্ষমত| বেড়ে যায়। জনন্বান্থোর 
সংজ্ঞ। দিতে গিয়ে 77. 77. 0. (07/012 76216 07421785210) বলেছেন, 
--128015017252107 25676 50287069170. 0116 21৮ ০0 70/6776278 
2156259) 17701017221) 16) 2120 27207 0112 752167)1 270 20106170), 
£7,70%7, 0/£2701262 ৫707৮.” যে শানে মমাজ সমন্ত ব্যক্তির স্বাস্থ রক্ষায় 
এইসব উপায় শিক্ষ। দেয় তাই হ'ল 00107000105 [75 £16106. 


জন স্বান্ঠ্য ও রযাক্তিস্বান্থ্য 
[00710018165 17755101)6 2100. 1১215010721] [75 £16176] 


জন স্বাস্থ্যের সঙ্গে ব্যক্তিস্বাস্থ্যের একটি বিরাট মম্পর্ক আছে। এক একটি 
ব্যক্তি নিয়েই সমাজ । ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমাজ হয় না। কাজেই ব্াকতিস্বাস্থ্য 
যদি ভাল রাখা যায় তবে সমাজের স্বাস্থ্যও ভাল থাকতে 
জনন্থাস্থা ও ব্যত্তিস্বস্থা বাধ্য । আবার সমাজের সকলের জন্য স্বাস্থারক্ষার সমত্ত বিধি 
পরম্পরের পরিপূরক | 
ও উপায়গুলি ঘদি মেনে চল! যায় তাতে সমাজের সকলের 
স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাস্থা ভাল থাকবে। সমাজে ঘদি স্বাস্থ্যকর 
অবস্থা ট্টি কর! না যায় তবে ব্যকতিস্বাস্থ্য রক্ষা কর! মুশকিল। আবার ব্যক্তি 
যদি স্বাস্থ্য রক্ষার আচরণগুলি মেনে ন চলে তবে জনন্বাস্থা রক্ষা! করা অসম্ভব । 
জনস্থাস্থায ও ব্যক্তিস্বাস্থ্য তাই পরস্পরের পরিপূরক । 


ভন স্বাস্থ্যের পন্রিধি 


(9০06 06 00100001015 [25 £16176) 


জন স্বাস্থোর পরিধি বিশাল । বহু বিষয় জন স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় । লেই 
বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা কর! যেতে পারে । জন স্বাস্থা রক্ষা করতে হলে পানীয় 
জলের সুবন্দোবন্ড করতে হবে, এবং পানীয় জল সরবরাহের 
বাবস্থা করতে হবে। জলই মান্থষের জীবন । আবার জঙ্গের 
মাধমে রোগ বিস্তার লাভ করে। মলমূ্জ ও আবর্জনা 
সমাজের আবছাওয়াকে অস্বাস্থ্যকর করে। এর মাধ্যমে রোগ বিস্তানও হয় । 


জনস্থান্ত্বোর পরিধি 
বিশাল 


২৪ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


কাজেই মলযুত্র ও আবর্জন1 পরিফার জন স্বাস্থ্যের জন্ত প্রয়োজনীয় । যথেষ্ট খা, 
পুটিকর থাগ্য।টিভেজালহীন খাস, জন দ্বাঙ্ের জন্ত বিশেষ প্রয়োজন । সংক্রামক 
ব্যাধি প্রতিরোধ (টীকা) ও নিরাময় ( চিকিৎস! ) জন স্বাস্থ্যের অস্তভূতি বিষয়। 
জন স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আধুনিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (762105০2105) ও হাসপাতাল 
(795151) খুবই প্রয়োজন । মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র গু শিগুমঙ্গল কেন্দ্রও জন স্বাস্থ্যের 
জন্য প্রয়োজন । বাসগৃহ ও বাসগৃহ সংক্কাস্ত ব্যবস্থা জন স্বাস্থ্যের অস্তর্গত। জন্ম 
মৃত্যুর পরিসংখ্যান জন দ্থাস্থ্য রক্ষায় বিশেষভাবে সাহায্য করে| জন স্বাস্থ্য 
রক্ষার সবচেয়ে বড় দিক হ'ল, জন স্বাস্থ্য বিষয়ক বা শিক্ষার প্রনার কর! । 
কাজেই দেখা যায় যে, জন স্বাস্থ্যের পরিধি বিশাল। জন স্বাস্থ্য যথাযথভাবে 
রক্ষা করতে হলে ওই বিশাল ক্ষেত্র জুড়ে কাজ করতে হবে । 


জন স্বাস্থ্য সংরক্ষণ 


[019521:59.6101) 0: 00101700101 175 5112) 


জন স্বাস্থ্য রক্ষা! করতে ভুলে নিয়লিখিত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দিতে 
হবে ।- 

(১) জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য সন্বদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। স্বাস্থ্য 
রক্ষার গুরুত্ব সকলেই ঘেন উপলব্ধি করতে পারে। 

(২) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য চর্চার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ ব্যক্তিকে 
নিয়েই সমাজ । ব্যক্তি যদি স্বাস্থ্য রক্ষা! করে, সকলে যদি স্বাস্থ্য রক্ষার বিধিগুলি 
মেনে চলে তবে গণশ্থাস্থ্য রক্ষা কর। শক্ত হয় না। 

(৩) ব্যাধিকালীন লাবধানত অবলম্বন করতে হবে। রোগ প্রতিরোধ ও 
রোগীর চিকিৎসার জন্ত ধথাষোগা আয়োজন করতে হবে। 
সংক্রামক ব্যাধির জন্ত পৃথক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। 
চিকিৎসার স্থঘোগ সুবিধা সমাজের সর্বস্তরের মাস্গষের 
কাছে সমানভাবে পৌছে দিতে হৰে। 

(৪) সর্বসাধারণের মধ্যে যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গঠিত হয় 
তার জন্ত সচেষ্ট হতে হবে । কারণ পরিফার পরিচ্ছন্গত। অনেক রোগের আক্রমণ 
থেকে রক্ষা করে। সকলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে সমাজ এক ভিন্নরূপ ধারণ 
করে। 

(৫) জনস্বাস্থ্য রক্ষ/ করতে হলে সমাজে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ হি করতে 
হবে। পরিফার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, পানীয় জল সরবরাহ, 'আবর্জন। অপনারণ, 
ষ্লমৃতের স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, খান্তের উপযুক্ত লরবরাহ, 
এম ও বিশ্রামের ব্যবস্থা, বাসস্থান ও বাসগৃহের ব্যবস্থা! ইত্যাদির উপর যথেষ্ট 
গুরুত্ব দিতে হবে। 


জনন্থাস্থা রক্ষায় 
অন্কভূতি বিভিন্ন বিষয় 


রাষ্ট্রের দাত্বিত 


[96965 [২০51001531011165 


জন স্বাস্থ্য রক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব অসীম | রাষ্ট্রকেই জন স্বাস্থা রক্ষার সর্বাধিক 
দায়িত্ব বহন করতে হুবে। জনন্থাস্থা রক্ষায় রাষ্ট্র নিয়লিখিত দায়িত্বগুলি 
পালন করবে 3 


(১) স্বাস্থাকর খাগ্যের আয়োজন, 

(২) বিশ্তুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, 

(৩) স্বাস্থ্য সম্মত বাসগৃহ নির্বাচন, 

(৪) আবর্জন! দূরীকরণ, 

(৫) শৌচাগার ইত্যাদির ব্যবস্থা, 

(৬) জনগণকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন করা, 

(৭) স্বাস্থ্য রক্ষার জন বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা, 

(৮) সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, 

(৯) স্বাস্থ্ের পরিসংখ্যান রক্ষা 

(১*) স্বাধ্যশিক্ষার ব্যবস্থা করা। ইত্যাদি । 

কাজেই দেখ! যাচ্ছে যে, জনন্থাস্থয রক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব অনেক, রাষ্ট্ী তাই 
এজন 7000110 [35810 10602160767 গঠন করেন। তাই সরকারী এই 
বিভাগ জন স্বাস্থ্য রক্ষার এই সব ব্যবস্থা! গ্রহণ করেন। 


জিনসাধান্ণেত্র কব্য 
[10006165 01 617০ [2201016) 


জন স্বাস্থ্য রক্ষায় জনগণ ও তাদের ব্যক্তিগত ও সমট্টিগত দায়িত্ব অন্থীকার 
করতে পারেন না। এ ব্যাপারে সকলেরই দায়িত্ব আছে। ব্যক্তিস্থাস্থ্য যথাঁষথ- 
ভাবে রক্ষা করতে হবে । সকলেরই ভালভাবে পরিষ্কার- 
পারস্পরিক নির্ভরশীলতা পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। স্বাস্থ্যারক্ষার অভ্যানগুলির সকলকেই 
অস্থসরণ করতে হবে| পানীয় জল, আবর্জনা, মলযূত্র পরিহার সংক্রান্ত বিষয়- 
গুজিকে প্রতিকারের জন্ত সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে | রোগ প্রতিরোধ ও 
নিরাময়ের ব্যাপারে সকলেরই সহযোগিতা! সমানভাবে প্রয়োজন | স্বাস্থ্য সম্বন্ধে 
সকজকেই সচেতন থাকতে হুবে। নিজের কোন রোগ হলে তার জন্ত বাতে 
অন্ত্রের স্বাস্থ্যের ক্ষতি না হয় তার জন্ত স্দাসতর্ক থাকতে হবে। সমাজে 
্বাস্থযসপ্মত পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব লকলেরই; নকলকেই এ ব্যাপারে সহযোগিতা 
কয্পন্তে হুবে। 


২৬ শিক্ষা! পদ্ধতি ও পরিবেশ 


বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 
৬৬. . 0. ৬৬০:10 772810) 00152171520102] 


জন স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞজের (00 [.0.) কর্তৃত্বাধীনে 
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গঠিত হয়েছে । তার তিনটি শাখা তিনভাবে কাজ করে; _ 
কাজের পরিধি বিশ্বজোড়া। 


(১) 0208] 50070108]  961৮:০€-বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ, 
নিরাময়, চিকিৎসা ও ওধধ ইত্যাদি সংক্রান্ত ব্যবস্থ। গ্রহণ এই সংগ্ার কাজ। 

(২) 701160% 96:৮:০০--এই সংস্থা রাষ্রপুণ্রের সভ্য রাষ্্রগুলিকে স্থাস্থ্য 
সংক্রান্ত পরামর্শ দান করে| বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিশেষজ (ছ8০7:0) 
পাঠিয়ে সে দেশের জনন্থাস্থ্য রক্ষায় সাহাধ্য কর! এই সংস্থার কাজ। 

(৩) ছ:05080012 ৪150. 110:0100801018 96158০6-_বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 
এই শাখা বিভিন্ন দেশে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জনশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। বিভিন্ন দেশ 
থেকে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা এই বিভাগের কাজ । 


ভন স্বাস্থ্য ও স্বান্থ্য শিক্ষক 
[001000011ে 7755101)2 2170 1792161) 7000801010] 


জন স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্র ও জনসাধারণ সকলেরই দায়িত্ব আছে । এ 
ব্যাপারে সকলের দায়িত্বের সমন্বয় করতে হবে। রাষ্ট্র আইন করে স্বাস্থ রক্ষার 
কতকগুলি বিধি প্রচলিত করতে পারে। কিন্তু জন স্থাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে 
জনশিক্ষার গ্রসারই সবচেয়ে বড় প্রতিষেধক | স্থাস্থ্যসংক্রান্ত জনশিক্ষার প্রসার' 
করতে হুবে। স্থৃশিক্ষা স্বাস্থ্য রক্ষায় সাহায্য করে। নিয়লিখিত উপায়ে 
স্বাস্থযসংক্রাস্ত বিষয়ে জনশিক্ষার ব্যবস্থা কর! যেতে পারে । 


(১) প্রদর্শনী :_ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা 
যেতে পারে। 

(২) রেভিয়ো-_রেছিয়োর মাধ্যমে স্বাস্থ্য রক্ষার বিধিসমূহ জনসাধারণের 
মাধামে প্রচার কর। ঘেতে পারে। 

(৩) চজচ্চিন্্র-_বিভিন্ন তথ্য চিনের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ স্বাস্থ্য 
রক্ষার বিভিন্ন পন্ধতি প্রচার কর! যেতে পারে। 

(8) জংবান্গপত্র--বিভির সংবাদপত্রে বিভিন্ন সময় স্বাস্থাসংক্রাস্ত বিভিন্ন 
বিষ্ক্ন প্রকাশ করে জনশিক্ষার গ্রচার কর! যেতে পারে। 

(৫) বিস্তিন্ন ০৮১--বিভিন্ন ০10 জনন্বাঙ্থায সন্ধে শিক্ষাপগরচারে অগ্রনী 
সুমি! নিতে পারে। 


জন স্বাস্থ ২ 


(৬) স্বাস্থ্য অগ্তাহ-_বছরের যে কোন একটি সপাহকে স্থাস্থা মধ্তাহ 
হিমেবে নরকারী ঘোষণা করে এ বিষয়ে জনশিক্ষার গ্রসার কর! যেতে পায়ে 

(৭) পরিচ্ছন্পতা অভিবান--বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানকে 
কেন্দ্র করে নানা জায়গায় পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালিয়ে স্বাস্থ বিষয়ে জনশিক্ষার 
প্রসার কর! যেতে পারে। 

(৮) বয়স্ক শিক্ষা__ব্যস্ব শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, এবং তার মধো 
স্বাস্থ্য শিক্ষা অস্ততূতি করতে হবে। 

(৯) 96. ছ৫0০৪610- যৌন সমন্যা অনেক সময় জন স্বাস্থাকে 
ক্ষতিগ্রস্থ করে। ভাই যথাযথভাবে 567 ৫0008001-এর বাবস্বা1 করতে 
হৰে। 


বিদ্যালয় ও জন স্বাস্থ্য 
[১০000] 8190 0010010011 175101)6] 


জনম্থাস্থ্য রক্ষায় বিদ্তালয়েরও একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা আছে। বিষ্তালয় 
সমাজের ক্ষুত্রসংস্করণ। বিষ্ালয় সমাজের কেন্ত্রবিশু। সমাজের মধো শিক্ষ1- 
গ্রসারে বিষ্ভালয়ই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। স্বাস্থাদংক্রান্ত 

নগন্য রক্ষায়. বিষয়ে জনশিক্ষা গ্রসারে ও বিষ্তালয়কে বিশেষ ভূমিকা নিতে 
তর হবে। বিষ্ভালয় শিক্ষার্থীদের ব্যকিগত স্বাস্থ্য চর্চার বাবস্থ 
আছে করবে। তার মধ্য দিয়ে সমাজে স্বাস্থ্য শিক্ষার গ্রসার হবে । 
বিদ্যালয়ের পরিবেশ হবে স্বাস্থা রক্ষার আদর্শ পরিবেশ। 

সমাজ সেখান থেকে শিক্ষাগ্রহণ করবে। সমাজ সেবা, পানীয় জল সংরক্ষগ, 
সংক্রামক ব্যাধি গ্রতিরোধ, মহামারীর সময় সেবাকার্ধ ইত্যাদির মাধামেও 
বস্তায় সমাজে জনন্বাস্থয়ক্ষার কাজ করতে পারে। বিস্যানয় শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে স্বাস্থাসংক্রাস্ত বিভিন্ন অভ্যাসগঠনে দায়িস্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। লমাজ ও 
মেখান থেকে শিক্ষাগ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষকর্দেরও একটি ভূমিকা! আছে। 
শিক্ষকগণ হলেন সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তি। তাদের মাধামে সমাজে স্বাস্থা়ক্ষার 


বিষয়গুলি গ্রচারিত হবে ফলে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষিত ছবে। 


ছা 
[50010] 


থাদ্যেত্র প্রয়োজনীয়তা 


[55551 201 50০0) 


আমাদের জীবনধারণের জন্ত খাস্ছের প্রয়োজন । মাতৃগর্ভে ষে্দিন জীবকোষ 
(০০11) প্রথম সৃষ্টি হ'ল সেদিন থেকে জীবকোষ একের পর এক নিজেকে বাড়িয়ে 
চলতে থাকে । এর ফলেই হয় মানুষের বৃদ্ধি। মানুষের 
দৈহিক-বৃদ্ধি পচিশ বছর বয়স পর্যস্ত চলতে থাকে । এই 
বৃদ্ধির জন্ত গ্রয়োজন থান্যের, ঘ। আমাদের শরীর-বৃদ্ধি ও শরীর রক্ষার প্রয়োজনে 
লাগবে, যা থেকে আমাদের শরীরের শক্তি ও উত্তাপ জন্মাবে, শরীর গড়ে উঠবে 
তাকেই বলবো খাস্ভ। খান্সের সাথে ইঞ্জিনের কয়লার সাথে তুলন! কর! হয়, 
তুলনাটা আংশিক সত্য । খাস্ হচ্ছে দেহের জালানী। এই জালানী পুষ্ঠিয়েই 
আমরা দেহের তাপ রক্ষা ও কর্মশক্তির যোগান পাই। যথেষ্ট খানের অভাবে 
আমাদের দেহ ছুর্বল, রুগ্ন ও রোগপ্রবণ হয়। মানসিক বিকাশ বাধাগ্রাথ্থ হয় 
ও শক্তির অভাব ঘটে । কোন খান্ঠ গ্রহণ ন! করে আমর! কিছুদিন বেঁচে 
থাকতে পারি। কিন্তু বেঁচে থাকতে হলে খাস্ত অত্যাবন্তক। থাস্ছের প্রয়ো- 
জনীয়ত। ও খ্ান্ত আমাদের দেছের কি ০০০৮০৪৫ বিচার 
করে দেখ! যাচ্ছে খান 

॥১।॥ দেহের পুষ্টি সাধন করে, বাল্যকাল থেকে আমাদের দেহ বেড়েই 
চলছে এই বৃদ্ধির কাজে খাস্ত সহায়তা করে। প্রতিনিয়ত মানব দেছের ভিতরে 
ও বাইরে থে কাজ চলছে তার ফলে যে ক্ষয় হচ্ছে সেই ক্ষয় পূরণ খাদ্ছ দ্বারা 
সাধিত হচ্ছে। 

॥২॥ দেহকে কর্মক্ষম রাখতে হলে ও দেহের ভাপ রক্ষ/ করতে খান্যের 
গ্রয়োজন। ইঞ্রিন চালু রাখতে জল, কয়ল। ষে কাজটি করে এই দেহ যন্ত্রটি চালু 
রাখতে খান্ত সেই কাজ করে। খাত্যের দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে দেহের তাপ রক্ষ। 
ও কর্মশক্তি যোগান। 

॥৩। দেহকে বলা হয় ব্যাধিমন্দির | খাস্ত শুধু দ্বেছই গড়ে তোলে ন! দেহে 
যাতে ফোন রোগ দেখা ন! দেয় ও রোগ কৃষ্টি ছলে তার বিরুদ্ধে গ্রতিরোধ 
শক্তি গড়ে তোলাও খান্ধের কাজ। উপযুক্ত খান্তের অভাবে দেহ ছুর্বল হলে 
মাঘ অন্ন্থ হয়, নানান রোগ দেখ। দেয়। খানের তৃতীয় কাজ হ'ল দেছে রোগ 
প্রতিরোধ শক্তি সুটি করে দেহকে সুম্থ রাখা । 


থা কাকে বলে? 


খাত ২৯ 


খাভের উপাদান (.16006768 0£ ০০৫): দেহের বিভিন্ন প্রক্নো- 
জন মেটাতে আমর। খাস্তগ্রহণ করি । কোন একটি খাছ ছবারাই দেহের সব 
মিনির প্রয়োজন মেটান যায় না। বিভিন্ন রকম খাগ্ভে বিভিন্ন গুণ 
থাকে । আমাদের দেছের জন্য শ্বেতসারের প্রয়োজন। 
ভাত এই প্রয়োঙজ্জন মেটাতে পারে বলে আমর। ভাত খাই। তাই শ্বেতসার 
ভাতের উপাদান । এমনি এক একটি খাগ্যের মধ্যে এক একটি উপাদান রয়েছে। 
এই উপাদানের বিচারে কোন থাগ্য দ্রব্যের খাস মুল্য (০০৭ ৬৪1০০) 
স্থির হুয়। দেহের নানাবপ প্রয়োজন মেটাতে খাস্ঘ-মূল্য বিচার করে আমরা 
নানাবিধ খান্ত গ্রহণ করি। যে সবখাগ্য পরিমিতভাবে গ্রহণ করলে দেহের সব 
প্রয়োজন মেটানে। সম্ভব, আমরা তাকে সুষম খাস্ত (98191০60466) বলি। 
ক্যালোরি (081916) : দেহের পুষ্টির জন্ত সবদিকের সামগ্জন্ রক্ষা করে 
খাস্ভের ব্যবস্থা! করতে হুলে তাহা খান্ের পুষ্টিমূল্য অহ্সারে কর] হয়। অর্থাৎ, 
কোন খান্তের কতট। ইদ্ধন-শক্তি আছে ত। দেখতে হয়। 
খান্ডের ক্যালোরি মূল্য খাগ্ের এই ইন্ধন শক্তি বা মূল্যকে বল! হয় ক্যালোরি 
(0:910119)। নির্দিষ্ট পরিমাণে কোন খাপ্ঠ কি পরিমাপ তাপ উত্পাদন করতে 
পারে তা থেকে ক্যালরির পরিমাণ স্থির করতে হয়। এক গ্রাম জলের উষ্ণতা 
১* ভিগ্রি সেন্টিগ্রেভ করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন তাকে ১ ক্যালোরি 
ভাপ বলা হয়। আমরা যা কিছু খাই তার তাপ উৎপাদনের ক্ষমতা! অনুযায়ী 
ক্যালোরি মুল্য মাপা হয়। ঘেমন £-- 


১ গ্রাম প্রোটিন ৪১ ক্যালোরি তাপ উৎপাদন করে। 
১ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট ৪.১ ক্যালোরি তাপ উৎপাদন করে। 
১ গ্রাম চবি ৯'৩ ক্যালোরি তাঁপ উৎপাদন করে। 


খাপ্ত থেকে তাপ উৎপাদন ছাড়াও আমাদের চলাফেরার মধ্য দিয়ে যে অঙ্গ 
সঞ্চালন হয় তার মাধ্যমেও কিছু তাপ সৃষ্টি হয়। 

দেহের ক্যালোরির প্রয়োজন অনুসারে আমাদের খাস্ত গ্রহণ করতে হয়। 
হিসেব করে দেখ! গিয়েছে একটি শিশুর ১ বছর বস্সে তার দেহের ওজন 
অন্থসারে প্রতি পাউণ্ডের অন্ত প্রতিদিন ৪৫ ক্যালোরি গ্রয়োজন। বয়স 


বাড়তে থাকলে এই প্রয়োজন কমতে থাকে । 
৩ বছর পর্যন্ত প্রতি পাউপ্ত ওজনে ৪* ক্যালোরি তাপ দরকার 
১৪ বছন্ » ও ২৪ » % * 
পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির ৮ ১৬ ০ *. * 


সাধারণ হিসেবে দেখা গিয়েছে আমাদের ঘেহের জন্ত রোজ প্রায় ৩**, 
ক্যালোরি প্রয়োজন । অলস ব্যক্তির জন্য প্রশ্নোজন ১৫৪ ক্যালোরি | ার!। 
'অতিরিজ পরশ্রম করে তাদের গ্রয়োঙ্গন ৩৫** ক্যালোরি । 


৩* শিক্ষ! পদ্ধতি ও পরিবেশ 


জৈব ও অজৈব খাস £__আমরা যে সব খাস্ঘ গ্রহণ করি গুণ অনুসারে 
সেগুলিকে ছুটি ভাগে ভাগ কর যায়, জৈব খাস ও অজৈব 
খান্। জৈব খাদ্য দেহের পরিপুষ্টি সাধন ও তাপ উৎপাদনে 
সহায়তা করে। অজৈব খাদ্য জীবনীশক্তি দানে ও 
সংরক্ষণের শক্তি জোগায় । 
খানের ক্রিয়ার প্রাধান্ত ছনুসারে সমস্ত খান্তকে ছটি ভাগে 
ভাগ করা হয়েছে ৫ র 
(ক) দেহের পরিপোষক খাস্ত 
১। প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় ধাছ্য। 
২। কার্বোহাইড্রেট ব! শ্বেতসার জাতীয় খাছ । 
৩। চবি বান্সেহ জাতীয় খাস্ত। 


খাছ/কে ছ'টি ভাগে ভাগ 
কর যায় 


(খ) জীবন শক্তিদ্বায়ক ও সংরক্ষক খান :_ 
১। বিভিন্ন ধাতব লবণ। 
২। জল। 
৩। ভাইটামিন। 


প্রোটিন 


[12101021185] 


প্রোটিনের কাজ হচ্ছে দেহের যাবতীয় ক্ষয়পূরণ, দেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধন, 
দেছের যাবভীয় রস উৎপাদন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রোটিন কর্মশক্তি 
বৃদ্ধি করে ও কর্ষে প্রবৃত্তি দেয়, দৈহিক উত্তাপ ও চাঞ্চল্যর 
সষ্ট্ি করে। আমাদের দেহের জীবকোষ গঠনে প্রধান 
উপাদান প্রোটিন। এ জন্য একে চ০5 1১8119178 


78০00 100119110% 
1070০) 


01108 বলা হয়। 

প্লোটিনকে আমিষ জাতীয় খাস বল। হয়েছে । প্রোটিন উত্তিদি ও প্রানী 

উভয় জগৎ থেকেই পাওুয়। যায়। এজন প্রো 

প্রোটনের শ্রেণীবিভাগ দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে-_ 

উদ্ডিজ্জ প্রোিন (৬ ৩৫০৮৪৮1৬ 7০651) £ উত্ভিদ থেকে এই প্রোটিন 
পাওয়া যায় যেমন, ভাল, বাধাম, কীট, শালগম, সোয়াবিন প্রভৃতি । 

প্রাণীজ প্রোটিন (401051 [:06580) ২ প্রানী জগৎ থেকে এই 
“প্রোটিন পাওয়। ধায় ধেষন--মাছ, মাংল+ ডিম, ছানা, ছুধ, পনীর প্রভৃতি । 

' দুই জাতীয় প্রোটিনের মধ্যে আমাদের দেহের পক্ষে অত্যাবশ্তক আযমিনো 

'্স্যাসিঙ সমূহ প্রাধীজ প্রোটিন খেকে-পাওয়া! যায়। একে সম্পুর্ণ (0:027166) 


খা ৩১ 


বা গ্রথষ শ্রেণীর প্রোটিন বল! হয় । সবুজ শাক সবজি গু সোল্নাবিন থেকে 
সাষান্ত পরিমাণ প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন পাওয়া বায় । আমরা দৈনিক যে খাস্ 
গ্রহণ করি সেই খাস্তের শতকরা দশ ভাগ প্রোটিন। 
শরীরের বৃদ্ধিতে 
ডিসি যতদিন আমাদের শরীর বৃদ্ধি হতে থাকে ততদিন দেহ 
গঠনের মূল উপাদ্দানরূপে প্রোটিনের প্রয়োজন খুব বেশী। 
আমাদের শরীরের বৃদ্ধিকাল ২৫ বছর বয়স পর্ধস্ত অব্যাহত থাকে । এই সময় 
পর্ধস্ত প্রোটিনের প্রয়োজনীয়ত৷ খুব বেশী। এর পর থেকে প্রোটিনের প্রয়োঙ্গন 
কমতে থাকে । প্রাপ্ত বয়স্বের তুলনায় কিশোর ও যুবকের প্রোটিনের প্রয়োজন 
বেশী । শিশুদের খাছ্যে প্রোটিনের অভাব হলে দেছের পুষ্টি হয় না। ওজন 
কমে যায় ও মেজাজ খিট খিটে হুয়। প্রোটিনের অভাবে দেহের রোগ প্রতি- 
রোধের ক্ষষত। কমে ষায়। রক্তাল্পত। ও পেটের গণ্ডগোল প্রভৃতি দেখা যায় । 
যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রোটিন গ্রহণ কর! ষায় তাহাও শরীরের পক্ষে 
ক্ষতিকর। অতিরিক্ত প্রোটিন শরীরে বাত রোগের হুষ্টি করতে পারে এ ছাড়! 
মাথ! ধরা, অবসাদ প্রভৃতি দেখা যায়। 


বিভিল্প বয়সে নিন্মদপ প্রোটিন গ্রহণ করা প্রয়োজন :__ 
শি ২৬ বছর নিক ৪০।৫* গ্রাম 


শিশু ৬৯ বছর দৈনিক ৬* গ্রাম 
বালক ১০১৭ বছর দৈনিক ৮* গ্রাম 
বালিক। ১.।১৭ বছর দৈনিক ৭ গ্রাম 
পুরুষ ১৮।৬* বছর দৈনিক ৬৫ গ্রাম 
নারী ১৮৬, বছর দৈনিক ৫০ গ্রাম। 
জাবোহাহঞ্েগ 
[08100150195 


জমি থেকে আমর! ঘত রকম শশ্য ব। শম্ত বীজ পেয়ে থাকি তা লমত্ত এ 
জাতীয় খান্ভ। আমরা রোজ ঘে খাস্ গ্রহণ করি তার মধ্যে কার্বোহাইফ্রেটের 
পরিমাণ সব চেয়ে বেশী। এ জাতীয় খান্ত দামেও সম্ত।| চবি জাতীর খানের 
পর এই জাতীয় খাস্য থেকেই আমর! বেশী শক্তি ও তাপ লাভ করি। যে বড 
বে পরিশ্রম করে তার তত বেশী কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খানের প্রয়োজন | 

কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খান্তকে সাধারণতঃ তিনটি ভাগে ভাগ 
কর। হুয়। | 

১ শর্করা তথা গকোজ, ইচ্ছু, দুগ্ধ, মধু ইত্যাদি শর্করা জলে ভরবনীয় 


ও মিষ্টি ত্বাদ যুক্ত। 


৩২ শিক্ষা! পদ্ধতি ও পরিবেশ 


২। গ্বেতসার- চাল, গম, বালি, আলু প্রভৃতি । আমরা রোজ যে 
কার্বোহাইড্রেট খাই তার বেশীর ভাগ শ্বেতলার জাতীয় । উদ্ভিজ্জ শ্বেতসার ছাড়। 
প্রাণীদেছে বিশেষ করে লিভারে এক জাতীয় শ্বেতসার পাওয়া যায় একে প্রাণীজ 
শ্বেতসার বলে। ধান, ষব, গম আলু প্রভৃতির মধ্যে যে শ্বেতসার আছে স্কা 
রান্না করলে সহজ পাচ্য হয় । 

৬। সেল্যুলোজ-_ঘাস, তুলা, কাগজ, কাপড়, পাট ও শাক সবজি । 
খাস্থ হিসেবে এর যৃল্য খুব কম। | 

আমাদের রোজকার প্রয়োজনীয় অধিকাংশ কার্বোহাইড্রেট উদ্ভিদ ও প্রাণী 
জগৎ থেকে আসে । এই জাতীয় খাদ্য সম্ত। বলে আ এই গরীব 
দেশের অধিকাংশ অধিবাসী তাদের প্রয়োজনীয় ভাপ ও শক্তির 
শতকর। ৮০ ভাখ এই জাতীয় খাস্ থেকে গ্রহণ করে। 

খাদ্যে যদি প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট থাকে তাহলে পেট 
ফাপা, অজীর্ণ, উদরাময় প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়। দাতের ক্ষয় রোগ ও এই 
জাতীয় খাগের আধিক্যের ফল। দেহের প্রয়োজনের অতিরিক্ত কার্বোহাইস্রেট 
চবিরূপে জমে, দেহকে মেদ বহুল করে তুলে । 


চবি ব। স্ষেহ জাতীয় খাদ্য 
[৪0] | 


দেহের প্রয়োজনীয় তাপ ও শক্তি এই জাতীয় খান্ থেকে পাওয়া ধায় । 
ঘি, মাখন, তেল, বনস্পতি জাতীয় খাস্ত প্রভৃতির মধ্যে ইহ! পাওয়! যায়। 


ভ্রেহ জাতীয় খাস্ত উদ্পত্তি অনুসারে দুই ভাগে বিভক্ত £__ 

১। উদ্ভিজ্জব সেছ (৬55০০91০786) ২। প্রাণীজ তেহু (4.0170981 
৪) । 

উদ্ভিদ জগৎ থেকে পাওয়া যায় বলে সরিসার তৈল, নারিকেল তৈল, 
বনস্পতি প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ েহ পদার্থ । প্রাণী জগৎ থেকে পাই বলে দ্ধি, মাখন, 
মাছের তেল চবি প্রভৃতি প্রাণীজ জেহ পদার্থ । 

স্বেছ জাতীয় পদার্থ আমাদের রোজ কিছু গ্রহণ কর! প্রয়োজন । তবে 
দেহের পক্ষে কতটুকু দ্মেহ জাতীয় পদার্থ প্রয়োজন তা৷ সঠিক ভাবে বল কঠিন। 
এই জাতীয় খাস্ত শ্বেতসার অপেক্ষ। দ্বিগুণ মাত্রা তাপ উৎপাদন করে বলে শী 
প্রধান দেশের লোকেরা প্রচুর পরিমাণে এ জাতীয় খাস্ত গ্রহণ করে। একজন 
রয়স্ক ও কর্মক্ষম ব্যক্তির রোজ ৭০1৮* গ্রাম দ্ষেহ জাতীয় খান্ড গ্রহণ কর! 
উচিত । 


খান ওও 


খান্তে ন্নেহ জাতীয় দ্রব্যের অভাব হলে শরীরের চামড়া শুক ও খস্‌ খসে হয়, 
ভিটামিন এ, ভি, ই ও কে এর অভাব ঘটে । দেহে একজিম। জাতীয় রোগ দেখা 
দিতে পারে । 

স্বেহ জাতীয় খাগ্যের উপর দেহের মন্ণতা ও সৌন্দর্য অনেকট! নির্তর 
করে। আবার এর আধিক্য হলে অজীর্ণ ও কোষ কাঠিগ্ত রোগের সৃতি হয়। 
দেহের অতিরিক্ত মেদ সৃষ্টি করে দেহকে কুতৎসিৎ ও অকর্মন্ত করে তোলে। 
অত্যধিক প্রাণীক্জ ম্বেহে বহুযুক্্র ও হৃদরোগের ক্ষ্টি হয়। 


প্রান ভন্বণ 
[1/111)212,] ১210] 


সাধারণ লবণ ছাড়া আরে! কয়েক প্রকার ধাতব পদার্থ আমাদের দ্বেছে 
প্রয়োজন হুয়। আমাদের দেহের প্রায় ছয় ভাগ ধাতব লবণ। আমাদের 
দেহে বিভিক্ন লবণের মধ্যে প্রায় কুড়িটি মৌলিক পদার্থ দেখা ঘায়। আমাদের 
দেহ থেকে নান৷ ভাবে ষেমন মল, যৃত্র, ঘাম প্রভৃতির মধ্য দিয়ে কিছু লবণ রোজ 
বের হয়ে যায়। এই ক্ষয় পূরণের জন্য রোজ খাগ্ছের মধ্য দিয়ে আমাদের ধাতব 
লবণ গ্রহণ করতে হয়। 

আমাদের প্রয়োজনীয় নান! প্রকার ধাতব লবণের মধ্যে ক্যালসিয়াম, 
ফস্ফরাস ও লৌহ্‌ঘটিত লবণই প্রধান। ক্যালসিয়াম লবণের অভাব ঘটলে 
হাড় ও দাতের ক্ষতি হয়। এ দু'টি গঠনে ক্যালসিয়াম অপরিহার্ষ। গর্ভবতী 
নারী ও স্তন দানকারী মায়ের এবং শিশুর থান এজাতীয় লবণের অভাবে ছাড় 
অপুষ্ট ও দূর্বল হয়। পটাসিয়াম ও সোভিয়ামের অভাব ঘটলে হৃৎপিণ্ডের কাজের 
ব্যাঘাত ও পেশী সমুহের দৌর্বগ্য, পরিপাক শক্তি হাস ও চর্মরোগের সম্ভাবনা 
থাকে। লৌহ, তাত্্র ও ম্যাঙ্গানিজের অভাব ঘটলে রক্তাপ্রত! দেখা দেয়। 
ফস্ফরাস দেছের সর্বাঙ্গীন পুঠির জন্ত প্রয়োজন । 

খান্ের লবণের জন্ত বিশেষ কোন খাগ্চের প্রয়োজন নাই। বদ্দি খান্ডের 
মধ্য থেকে অন্তান্ত উপাদান উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ কর! যায় তাহলে এর মধ্যে 
থেকে লবশ জাতীয় খানের অভাবও পূর্ণ হয়ে যায়। কোন একটি খান্ছে সব 
রকম লবণ পাওয়া যায় না তাই দেহের লবণের অভাব পূরণের জন্ত মিশরখাড 
খাওয়া উচিত। 

নিন্মলিখিত খাভে বিভিন্ন প্রকার ধাতব লবণ প্রচুর পাওয়া বায়; 

ক্যালসিয়াম £__ছধ, দই, পনীর. ভিমের কুহ্থম, বাদাম, বিভিন্ন প্রকার 
ভাল ফল, সবুজ শাক নবজি, ষ্ঠ ছুধ। 

ফস্করাস- ছধ। দই, ভিম, সয়াবিন, জল, বাদাম, গম, জোক্লার, বায়? 
রাগী, পাল, মূলা, গাজর, ফুলকপি, মাছ, মাংস ইত্যার্দি। 

শিক্ষা! পদ্ধতি প্রথম পর্ব- 


৩৪ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


লৌহ্‌--মাংস, মাছ, ডিম, লিভার, জল, চে কিছাট। চাল। আটা” বাজরা, 
পালং শাক, পেয়াজ, মূলা, তরমুজ, শশা। শালগম, টমেটো, সয়াবীন, পান, 
লালশাক, নটেশাক, করলা, তালমিশ্রি ইত্যাদি । 


ভিটামিন ঘা খাদ্যপ্রাণ 


[102101185) 


খান্তে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট প্রভৃতি ছাড়াও এক বিশেষ প্রকারের সুক্ছ 
জাতীয় উপাদান আছে যা আমাদের জীবন ধারণ ও দেহকে হু'্থ রাখার জন্য 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । এই শুক্র উপাদানটির অভাব হলে বেরি 'বেরি, স্কাভি, 
রিকেটস্‌ প্রভৃতি নানা রোগ দেখা দেয় । এই সুক্ষ ব্রব্যটিই ভিটামিন বা খাস্ 
প্রাপ। যদি দেখা যায় উপযুক্ত খান্ঠ গ্রহণ করেও শরীর দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে 
তাহলে পরীক্ষ। করে দেখ! যাবে সে ধে খান্ঠ গ্রহণ করছে তার মধ্যে খাস্ত- 
প্রাণের অভাৰ ঘটেছে । নীরোগ থাকতে হলে আমাদের খাক্ে উপযুক্ত পরিমাণে 
ভিটামিন চাই। টাটকা! খাস্তেই বেশী পরিমাণে খাস্াপ্রাণ থাকে । অন্যান্য 
খানের তৃলনায় থাস্ে ইহার প্রয়োজন যথেষ্ট হলে পরিমাণে খুব কমই দরকার। 
ভিটামিন প্রত্যক্ষভাবে দেঁহ-গঠনের কাজে অংশ নেয় না। কিন্তু, এর অভাবে 
দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি সাধন বাদ্দেহে তাপশক্তি উৎপাদন প্রভৃতি কাজগুলি 
সম্পন্ন হওয়া! সম্ভব নয়। ভিটামিন এক প্রকারের নয় । দেহের মধ্যে 
ভিটামিনের কাজ-কর্ষের তারতম্য অন্থসারে ভিটামিনকে নান! নাম দেওয়। 
হয়েছে। বহু প্রকারের ভিটামিন আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে ছয় রকম 
ভিটামিন আমাদের নিত্য প্রয্নোজনীয়। 


ভিটামিনকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে (১) জলে ড্রবীস্ভূত হয় 
ভিটামিন বি, বি-কমঞ্লৌক্স, সি, (২) জলে দ্রবীভূত হয় না! ভিটামিন 
এ, ভি. ই, কে। 

ভিটামিন 'এ- দেহের পুটি ও বৃদ্ধিতে, রক্তের স্বাভাবিক অবস্থ। বজায় 
রেখে শরীর সুস্থ রাখতে, খান্তের পরিপাক ও ক্ষুধার উত্রেককে সহায়তা .করতে, 
দেহকে বিভিন্ন সংক্রামক রোগের আক্রমণ থেকে মুক্ত রাখতে “ভিটামিন এ"র 
সহায়তা প্রয়োজন । 

এ ভিটামিনের অভাব হলে চস্করোগ হয়। সর্দি, কাশি, ইন্ফুয়েখা 
পাকস্থলী ও অস্ত্রের রোগ দেখ! দিতে পারে, এছাঁড়। দেহের পুষ্টির ব্যাঘাত ঘটে। 
_ কত মাছ ও শার্ক যাছের তেল, তৈল জাভীয় মাছ, ডিমের কুন্থম, মাখন, 
দি, জিড়ার, চবি, ভুধ, সবুজ শাক-সবজি প্রসৃতি গ্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ' 
পঙ্থয়া যায়। | : 


খান্ক ৩৫ 


ভিটামিন 'বি" বি)? বি২, পনেরোটি ভিটামিনের সমন্বয়ে গঠিত 
বলে একে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স বলে। 

এই ভিটামিন আাঘুকে সতেজ ও সবল রাখে। বেরিবেরি রোগের হাত থেকে 
রক্ষা করে, পরিপাকের সহায়তা করে ক্ষুধ! বৃদ্ধি করে। নারীর স্তনে ছুধ বৃদ্ধি 
করে। 

থান্ধে ভিটামিন “বির অভাব ঘটলে বেরিবেরি হয়। লিভার, প্লীহা, 
পাকস্থলী আকার ও আয়তনে বেড়ে যায়। জিহ্বায় প্রদাহ ও মৃখের কোণে 
ঘায়ের হ্ঙি হয়। এছাড়া অবসাদ দেখ। দেয়। 

ডিম, লিভার, টমেটো, শালগম, মূলা, লেটুল প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে 
“বি ভিটামিন পাওয়া যায়। এছাড়! আটা, সোয়াবিন, ডাল, ছোলা, সিম, 
বাধাকপি, পেয়াজ, দুধ গ্রভৃতিতে কিছু পরিমাণে “বি' ভিটামিন পাওয়া ঘায়। 

ভিটামিন “জি'__খাছ্যে “সি' ভিটামিন স্কাভি রোগ নিবারণ করে। গ্লাত 
ও হাড়ের পুষ্টি সাধনে সহায়তা করে । রক্তের শ্বাভাবিক অবস্থ! বজায় রাখতে 
সাহাধ্য করে। পাকস্থলী হস্থ রাখে ও রোগ বাঁজাধুত্ হাত থেকে দেহকে 
রক্ষা করে। 

“সি+ ভিটামিনের অভাব হলে অলসতা, ক্ষুধার অভাব হাত ও পায়ের গীঁটে 
ব্যথা হওয়া, ফুলে যাওয়া ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায় । মেজাজ খিটখিটে হয়, 
ওজন কমে যায়, অল্প পরিশ্রমে ক্লান্তি দেখা যায়, অনেক দিন এই ভিটামিনের 
অভাব হলে দাতের মাড়ি ফুলে দাত দিয়ে রক্ত পড়ে। 

বাধাকপি, পালংশাক, অস্কুরিত ছোলা, কমলালেবু, লেবু, টমেটো! 
প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন “সি' পাওয়া যায়। এছাড়া! গাজর, লেটুস, 
আলু, শালগম, আনারস, ম্াসপাতি প্রভভৃতিতে এই ভিটামিন কিছু পাওয়া ঘায়। 
আগুনের তাপে এই ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়। টাটক! ছুধে এই ভিটামিন আছে 
কিন্ত আগুনের তাপে দুধ থেকে “সি” ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়। 

ভিটামিন এড" _এই ভিটামিন, ক্যালসিয়াম ও ফস্ফরাসের কাজে 
সাহাষ্য করে। চামড়ায় সুর্যের আলো লাগলে এই ভিটামিন সি হয় ও 
রিকেট রোগ নিবারণ করে । আমাদের দেশে প্রচূর হুর্যালোকের ফলে পাশ্চাত্য 
দেশ থেকে রিকেট রোগ অনেক কম দেখা যায়। এই ভিটামিন শিশুদের পক্ষে 
বিশেষ প্রয়োজনীয় । শিশুদের এই ভিটামিনের অভাব হলে শিশু ভীরু ও 
অস্থির-চিত্ত হয়। হাড়ের পুর অভাবে হাটতে অনেক দেরী হয্ব। বয়স্কদের 
দেহে “ভি” ভিটামিনের অভাব হলে প! ছূর্বল হয়ে যায়, কোমরে ও পায়ে বাতের 
ব্যথার মত ব্যথা হয়। শেষ অবস্থায় পায়ের হাড় ও মেরুদণ্ড বেঁকে যেতে 
পারে। গর্ভবতী ও স্তনতধানকারী মেয়েদের জন্য এই ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে 
খপ্রুয়োজন। 


৩৬ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


কড মাছের তেল, ও শার্ক মাছের তেলে এই ভিটামিন সবচেয়েবেশী পাওয়া 
যায়। মাখন, ঘি, ছুধ, ডিমের কুক্থম, বিভিন্ন প্রকার মাছের তেলে গড 
ভিটামিন পাওয়া যায়। 

ভিটামিন "ই'__এই ভিটামিনের অভাব হলে স্ত্রীলোকের সন্তান ধারনের 
ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। “ই? ভিটামিনের ব্যবহারের ফলে মৃত বস। নারীরা সুস্থ 
সবল সম্ভানের জননী হতে পারেন। পুরুষের দেহে এই ভিটামিনের অভাব 
হলে শুক্রাশয় ছোট হয়ে আসে । এই ভিটামিনের ব্যবহারে রক্তে জমাট বাধা 
ও করনারী থন্বোসিদের উপকার হয়। ধারা চশম৷ ন! হলে দূরের জিনিস 
দেখতে পান না| এই ভিটামিনের ব্যবহারে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া যায়। 
অপরিণত মন ও বুদ্ধির শিশুরা এই ভিটামিন ব্যবহার করলে উধকার পায়। 
অকাল বার্ধক্য দেহ ও মন নিষ্ভেজ হয়ে পড়লে এই ভিটামিনের ব্যবহারে 
আনন্দ ও উৎসাহ ফিরে আসে । 

লয়াবীন, লেটুস, টাটক1 শাক-সবজি, গম, ডিমের কুন্ম, লিভার, বাদাম, 
অন্কুরিত ছোলা প্রভৃতিতে এই ভিটামিন প্রচুর পাওয়! ঘায়। 

ভিটামিন 'কে" রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে এই ভিটামিনটি অতি কার্যকরী । 
গর্ভবতী নারীকে গর্ভের শেষ মাসে ভিটামিন “কে দিলে অতিরিক্ত রক্তপাতের 
ভয় থাকে না । পালংশাক, বাধাকপি, ফুলকপি ইত্যার্দিতে “কে ভিটামিন প্রচুর 
আছে। চাল, আটা বাঁজরা, জোয়ার গ্রভৃতিতে ইহা। কিছু পরিমাণ আছে। 

ভিটামিন “পি'-আম, জাম, কমলালেবু, টমেটো প্রভৃতিতে “সি, 
ভিটামিনের আহ্ষঙ্গিক ভিটামিন বল! যেতে পারে । আমর ফল খেয়ে ষে 
ছিবড়া ফেলে দেই সেই ছিবড়ার মধ্যেই থাকে “পি” ভিটামিন। ছিবড়া সমেত 
ফল খেলে এই ভিটামিন পাওয়। যায়। থম্বোসিসের প্রথম অবস্থায় “পি' ও 
€ই” ভিটামিন খেলে সুফল পাওয়া ঘায়। 

টাটকা সব রকম খাস্ঘেই কিছু না কিছু ভিটামিন আছে। বানি হলে বা 
বেশী দিন রাখলে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আগুনে জাল দ্বিলে ভিটামিন নষ্ট 
হয়ে যায়। বর্তমানে কৃত্রিম ভাবে নান! ভিটামিন তৈরী ও নানা! রোগের 
প্রতিরোধে ব্যবহৃত হচ্ছে। 


সুত্ম খাছ 
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দেহের পুটি, ক্ষয়পূরণ, তাপ রক্ষা ও কর্ম শক্তি যোগানের জন্য আমাদের 
খানেক প্রয়োজন । খাস্ের মধ্যে বিভিন্ন উপাদান রয়েছে । সেই সব উপাদান 
গ্রহ করে আমর দেছের নানাবিধ প্রয্বোজন মেটাই। যে সব উপাধান 
আমাদের ফেহের পক্ষে প্রয়োজনীয় তার হাদ-বৃদ্ধি ছুইই আমাদের ক্ষতির কারণ 
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হতে পারে। আক্রপাতিক হারে প্রতিটি ব্রব্ই যাতে আমর! খান্ছের যাধযমে 
পেতে পারি লে ব্যবস্থা! আমাদের করতে হুবে। 

আমাদের দেহের প্রয়োজনীয় তাপশক্তির জন্ত ২৫** থেকে ৩*** ক্যালোরী 
তাপ উৎপাদনকারী খান্ডের প্রয়োজন । শুধু একজাতীয় খান্ত থেকেই হয়ত সেই 
পরিমাণ তাপ সংগ্রহ কর। যায়, কিন্তু তার ফল ভাল হবে না। শরীরের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় সমন্ত উপাদান তার মধ্যে নেই। পেট ভরে খেলেই সব সময় স্বাস্থ্য 
তাল হয় না। দেছের গঠনকারী ও তাপশক্তি রক্ষাকারী সমস্ত উপাদান 
থাকলেই দেহের পুষ্টি হবে ও দেহ নুস্থ-সবল থাকবে। 

বয়স ও বৃদ্ধি অন্সারে খাঞ্চের পরিমাপ কম বেশী হবে । একজন শ্রমিকের 
জন্ত যে পরিমাণ খাছ্ের দরকার, একজন কেরাণীর জন্ত সেই পরিমাণ খানের 
প্রয়োজন নেই। যার ষতটুকু পরিমাণ তাপশক্তির প্রয়োজন দে ততটুকু পরিমা 
তাপশক্তি ষোগাবার উপযুক্ত খাছ গ্রহণ করবে। 

খান্য তালিকা স্থির করতে গিয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে আমাদের 
দৈনন্দিন খাস্ত তালিকায় আমাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদান যেন তার মধ্যে 
থাকে। দেহের পুষ্টির জন্য যে উপাদান ধতট! খান্তের মধ্যে থাক উচিত তা৷ 
থাকলেই আমর তাকে হুষম থাস্ক বলব। 

আমাদের দেছের পক্ষে প্রয়োজনের তারতম্য আছে। তবু একজন স্ন্থ 
স্বাস্থ্যের অধিকারী পরিশ্রমী ব্যক্তির প্রয়োজন নিমরূপ হবে-_ 

প্রোটিন-_-১** গ্রাম গ্বেছ_-১** গ্রাম 

কার্বোহাইড্রেট--৪**-৫** গ্রাম ধাতব লবপ_-৩* গ্রাম 

জল--৪-_-৪২ পাইণ্ট। 

খান্তের এই উপাদানগুলি পেতে হুলে আমাদের রোজ কোন জিনিস 
কতকটা খেতে হবে তার একটা তালিকা দেওয়া হ'ল। আমাদের দেশের 
অবস্থা বিচার করে ্যাশান্তাল রিসার্চ ল্যাবরেটারী এই তালিকা প্রন্থত 


করেছে। 
চাল-_ ১৪ জাউন্স 
ডাল-- 
মাছ বা মাংস-- 
সবরকম তরকারী ও টাটকা সজী-__ ১ 
তেল, দ্বি-_ ২ 
ছুধ-_ রি 
চিনি, গুড়া ৮ 
ফজ-- ত 


ভিম-_ ১টি। 


৩৮ শিক্ষা! পদ্ধতি ও পরিবেশ 


যে খাস্ত তালিকা এখানে দ্নেওয়া হ'ল এই তালিক। অঙ্ুষায়ী খান সংগ্রহ 
খুব কম বাঙ্গালী পরিবারের পক্ষে সম্ভব। বাঙ্গালীর খান্ধের প্রধান উপাদান 
কার্বোহাইড্রেট । প্রোটিন যেটুকু পাই তা বেশীর ভাগ উদ্ভিদ থেকেই পাই। 
মাছ, মাংস, ছুধ, ভিম, আহারের তালিক। থেকে প্রায় বাদই থাকে । সাধারণ 
ভাবে ছাত্রদের দিকে তাকালেই দেখা যায় ভার! অপুষ্টিজনিত রোগে তৃগছে। 
উপরের তালিকা অন্থসারে থান্য যোগাঁন সম্ভব ন! হলে খাস্ যাতে থাসভব 
সুষম হয়ে ওঠে সে চেষ্টাই আমাদের করতে হবে । | 
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| 
দেহকে স্থৃস্থ ও সবল রাখতে হলে আমাদের কি জাতীয় খানের প্রয়োজন 
তা আমর! আলোচনা করেছি। আমাদের রোজকার খাস্য তালিকায় কি কি 
জব্য স্থান পেলে দেহের প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদানের অভাব পূরণ সম্ভব সেই 
তালিক। আলোচনায় আমর] দেখেছি সাধারণ বাঙ্গালী পরিবারের পক্ষে তালিকা 
অনুযায়ী থান্ত সংগ্রছ সম্ভব নয়। নানার্দিক থেকে অনেক অস্থবিধা আছে 
স্বীকার করে নিয়েও ধদি আমরা আমার্দের খান্ঠ প্রস্তত ও গ্রহণ সম্পর্কে 
কয়েকটি অতি সাধারণ নিয়মকে মেনে চলি তাহলে আমার্দের খাদ্কে কিছুট। 
উন্নত করা ও দেহকে সুস্থ রাখা সম্ভব। 
সারা ভারতে বাঙ্গালী রান্নাঘরে ঘে পরিমাণ সময় ব্যয় করে অন্ত কোন 
প্রদেশের অধিবাঁসীর! তা করে না। এর ফলে আমর! মুখরোচক খাবার তৈরী 
করি। কিন্তু তা দেহের পুষ্টি সাধনে কতটুকু কাজে লাগে তা চিন্তা কন্ি না। 
অতিরিক্ত তেল মসলা বাদ দিয়ে রান্না করতে হবে। সেখাবার সহজ পাচ 
হবে ও সে খাবারে খাস্যের গুণণ্ড বজায় থাকবে । অতিরিক্ত সেদ্ধ ও বেশী 
ভাজা ছুইই খানের খাস্ঘপ্রাণ নষ্ট করে দেয়। তরকারির খোসা ফেলে দিলে 
তার নাথে খাস্গ্রাণ ও ধাতব লবণ ছুই বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। কলছাট 
চালে বিশেষ করে থাকে না; ফেন ফেলে দিয়ে যেটুকু থাকে তাও বাদ দিয়ে 
দেওয়া হয়| অর্থাৎ রান্নার প্রণালীটা বদল করতে পারলে বর্তমান অবস্থায়ও 
খানের উন্নতি কর। সম্ভব । 
দেহের পুটির জন্ত খান্ প্রয়োজন কিন্ত অতি ভোজন ব। অসময়ে ভোজন 
স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর । খেতে হবে পরিমিত ও রোজ একট। নির্দিষ্ট সময়ে । 
এর সাথে মনে রাখতে হবে বাসি, ঠাণ্ডা, খাবার স্বাস্থ্যের পক্ষে কতিকর। 
ঘেখানে সেখানে বিশেষ করে হোটেল রেস্ট,রেপ্টে খাওয়া ঘতটা সম্ভব 
এড়িয়ে চলতে হুবে। এসব জায়গ! থেকে অনেক সময় রোগ ছড়ায় । 
খোল! বা আচাক। খাবার বাড়ীতে, দোকানে রেস্ট রেন্টে কোথাও খাওয়া 
উচিত মগ্ব। বাড়ীতে এ সম্পর্কে সতর্কতা-আবলক্বন কয় যায়, কিন্ত দোকান 
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থেকে খোলা খাবার ছাত্রের! সব সময় কিনছে । আইসক্রীম, লোড়া প্রভৃতি 
বাজার থেকে ছাত্রের ঘা কিনে খায় ত প্রায়ই স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর । 

পাতের খাবার বা মুখের খাবার স্বাস্থোর পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। এভাবে 
রোগ ছড়ায় । হাত দিয়ে খাদ্য পরিবেশনও ক্ষতিকর। এসব পরিহার করে 
চলতে হবে। 

পুষ্টিকর খান্ধ সংগ্রহে অনেকেই অক্ষম হতে পারেন, কিন্ত এই নিয়মগুলি 
পালন করা কঠিন নয়। পারিবারিক জীবনে এই অভ্যাসপ্ুলি করতে 
ছেলেমেয়েদের অল্নবয়ম থেকেই শিক্ষা দিতে হবে। নিয়মণ্ডলির গুরু সম্পর্কে 
ছেলেমেয়েরা! সচেতন হলে পরবর্তী জীবনে এসব নিয়ম মেনে চলা তাদের 
পক্ষে কষ্টসাধ্য হবে ন|। 


বিদ্যালয়ে জলযোগেন্ন ব্যবস্থা 
জজখাবারের প্রয়োজনীয়তা (বৈ ৪5৫ 1০: 111610) £ 
ছাত্র-ছাত্রীর! ষে বয়সে ক্লে আসে সে বয়সটা হচ্ছে তাদের বাড়বার সময়। 
ছেলেমেয়েদের দৈহিক পুণ্টির জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খানের । 
শিক্ষার্থীরা বালো ও উপযুক্ত হিরা ভুবল হয় ও দেহে 
নার রোগ প্রবণতা দেখা দেয়। দৈহিক পুষ্টির অভাবে 
গেলে তার স্বাস্থ মানসিক শক্তির ও সম্যক বিকাশ লাভ ঘটে না। দেহকে 
সুগঠিত হয় ন। কর্মক্ষম রাখতে, দৈহিক পুষ্টির জন্ত, দেহের ক্ষয় পুত্রের 
জন্য দেহের তাপ-রক্ষা ও রোগ-প্রতিরোধের জন্য খান্ধের 
প্রয়োজন। ইঞ্জিনের যেমন জল ও কয়লার প্রয়োজন দেহের পক্ষেও কর্মশক্কি 
অর্জনের জন্ত খাছ্ের প্রয়োজন । শিক্ষার্থীদের বাল্য ও কৈশোরে যদি পুঠিকর 
খান্ের অভাব ঘটে তাহলে দেহ সথগঠিত হবে না, তারা চিরকুণ্ন হবে জীবন 
হবে তাদের কাছে একট! বোঝা, সমাজও তাদের গলগ্রহ মনে করবে। 
আমাদের দেশের ছেলেমেয়ের! সাধারণতঃ ১০টার মধ্যে স্কুলের দিকে রওনা 
হয়। স্ছুলে ৪ট1 থেকে ৪-৩*টায় বাড়ী ফেরে । "ছলে তার! কিছুটা! ছুটোছুটি 
করে, খেলা করে ফলে তাদের পরিশ্রম হয়, দেহের ক্ষয় 
বিভ্ালয়ের পরিশ্রমে সাধিত হয়। সকাল ১*টার মধ্যে যারা খেয়ে আমে ১টার 
৯ মধ্যে তাদের থিদে পায়। দেহের পুষ্টি ও তাপ রক্ষার 
জলযোগের প্রয়োজন প্রয়োজনেই তখন তাদের জন্ত কিছু খাবার ব্যবস্থা করা 
প্রয়োজন । স্কুলের সময় তালিকায় এজন বিরতির 
ব্যবস্থ। আছে। বিরতির ঘণ্টাকে বল! হয় টিফিন পিরিক্ষভ (201) ০610৫) 
বা জল খাবারের ঘণ্টা । ধরে নেওয়া হয় ঘে, ছাজের! এ সময়ে কিছু খাবে। 
কোন কোন শহ্রাঞ্লের ছেলে হয়তো বাড়ী থেকে ধাবার মিয়ে আলে। গ্রামের 


৪ শিক্ষ। পদ্ধতি ও পরিবেশ 


খবর যার। রাখেন তারা জানেন বছরে একটা সময়ে বেশ কিছু ছেলেমেয়ে কিছু 
ন। খেয়েই স্কুলে আলে । তাদের পক্ষে টিফিন নিয়ে আসা ব! কিছু কিনে খাবার 
জন্ত পয়সা নিয়ে আস! কল্পনার বাইরে । অথচ ৪টা বা 
নিতে ৪|টা পর্যস্ত না খেয়ে থাকা এই অল্প বয়সের ছেলেদের পক্ষে 
বি্ভালয়ে আসে অত্যন্ত ক্ষতিকর। দেহের ক্ষয় পূরণের ব্যবস্থা! ন! হলে 
স্বাভাবিক ভাবেই অপুষ্ি দেখ! দিবে । ইংলগ্ড ও আমেরিকার 
ছাত্রদের জন্ত 210 985 2069] এর ব্যবস্থা আছে। সে অসপ্ব চিন্তা করে 
আমাদের লাভ নেই। জাতির ভবিষ্যতের কথ! চিন্তা করে আ্বামাদের লাভ 
নেই। জাতির ভবিষ্যতের কথা চিস্ত। করে ব্যাপক স্বাস্থ্যহীনতার (হাত থেকে 
ছাত্র সমাজকে রক্ষা করতে হলে বিদ্যালয়ে টিফিনের সময় কিছু খাবার ব্যবস্থা 
কর! দরকার । ছাত্রেরা নিজের! কিছু কিনে খাবে এ ভরস। 
টিনের বতহা কর থাকলে চলবে না। ছাত্রদের কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে 
তাদের দেহ-মন পড়ার উপযোগী রাখতে, ছাত্রের। স্কুলে 
থাকাকালীন কিছু খাবার যাতে পান্ন সে চিন্ত। দুল কর্তৃপক্ষকে করতে হবে। 
প্রগতিশীল দেশ-সমূছে স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের খাবারের ব্যবস্থা তাদের অন্যতম 
কর্তব্য বলে মনে করে। শিক্ষা শুধু পড়ান নয়' দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থাও 
শিক্ষার একটি অঙ্গ । 
বিস্যালয্ের বহু ছেলেমেয়ে ৩৪ মাইল দৃর থেকে আনে । তাদের মধ্যে 
অধিকাংশ গরীব বাড়ীর ছেলেমেয়ে । আমাদের দেশের শতকরা »*জন 
লোকই গরীব । ঠিকমত না খেয়ে ৩1৪ মাইল হেঁটে এসে 
দেশের অর্থনৈতিক বিষ্যালয়ে ৫1৬ ঘণ্টা মনোযোগ দিয়ে শিক্ষ! গ্রহণ করা 
৯৬৪ সম্ভব নয়। দেশের অর্থনৈতিক ছুরবস্থা আমাদের 
মর্মমূলে বসে সব কিছুর ক্রোধ করে দিচ্ছে। দেশের 
ভবিষ্যৎ নাগরিকদের স্বাস্থ ও শিক্ষা! ব্যবস্থাও তার থেকে রেহাই পায় নাই। 
তাছাড়া চঞ্চলমতি ছেলেমেয়েরা বিস্তালয়ে এসে দৌড় ঝাপ করে। তাতে 
তাদের শরীর ক্ষয় হয়। তা! পূরণের জন্ত খাওয়! প্রয়োজন। তাই বিদ্যালয়ে 
জলযোগের ব্যবস্থা রাখা উচিত। 
আমাদের দেশের বিভালয় গুলিতে অনেক ধনী ও উচ্চমধ্যবিত বাড়ীর ছেলে 
মেয়ের! পড়ে । বিস্তালয়ে জলযোগের ব্যবস্থা না! থাকলে তার। টিফিন সঙ্গে আনে, 
অথবা বাড়ী থেকে পয়স! নিয়ে এসে খাবার কিনে খায়। 
ছাত্রদের মধো বৈষমা কিন্তু গরীব বাড়ীর ছেলেমেয়ের! সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত। 
ফলে একটি বিদ্বালক্কের ছাজছাত্রীদ্ের মধ্যে বৈষম্যের কৃষ্টি হয এবং জনেক 
ক্ষেঙে অনেকের মধো মানদিক জটিলতার হি হয়ে মানসিক ব্যাধি দেখা দেয়। 
তার়োধ করবার জন্তে বিদ্তালয়ে জলযোগের ব্যবস্থা! কর? প্রয়োজন । 


খান ৪১ 


বিচ্চ গয়ে জলযোগের ব্যবস্থা থাকলে বিস্তালয় একটি পরিবারে পরিণত 
ব্ুপূর্ণ মনোভাব হয়| খাওয়ার সময়ের আনন্দ, সহযোগিত। ও বন্ধুত্বের 
টি ওস্বাস্থাতত্বের পরিবেশ শিক্ষা ও সমাজজীবনের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। 
টানা বিস্তালয়ে জলযোগের ব্যবস্থা প্রবতিত থাকলে ভার মধ্য 
দিয়েই শিক্ষার্থীর! স্বাস্থ্যতত্বের জ্ঞান অর্জন করতে পারে। 
খা নির্বাচন (96165061015 ০01 ৮০০৫) ৪ 


ছাত্রদের জলখাবারের ব্যবস্থার সময় প্রথমেই দেখতে হবে, ষে খাবার 
ছাত্রদের দেওয়া হবে তা৷ যেন পুষ্টিকর হয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার দিলেও 
হয়ত দেখা যাবে ছাত্রদের মধ্যে পুষ্টির অভাব জন্মাচ্ছে। 
রা বৈচিত্র. খাস্ক প্রচুর হলেই হবে না__পুষ্টিকর খাস্ত বেছে নিতে ছবে। 
কুলের টিফিনে পেট ভরে খাবার ব্যবস্থা সম্ভব নয়। তাই 
পুিকর খাবার তারা যাতে পায় সে চিস্তা করে খাছ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। 
থান পুষ্টিকর হলেই চলবে ন! সেই সাথে বৈচিত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। একই 
রকম থাস্ক ঘত পুষ্টিকরই ছোক না কেন ছাত্রদের রুচিন্ন সাথে সঙ্গতি রেখে 
পুষ্টিকর খানের ব্যবস্থা কর! সম্ভব হতে পারে। খাঘ্যের পুষ্টির লঙ্গে সঙ্গে 
রসনাতৃপ্তির দিকটিও দেখতে হবে। খাদ্য ষেন খেতে ভাল লাগে, খেয়ে 
শিক্ষার্থীরা ঘেন তৃপ্ধি পায় । আঞ্চলিক অবস্থ। ও অর্থ এ-ছুয়ের সমন্বয়ে চিন্তা- 
ভাবনা ও পরিকল্পন করে খাদ্য নির্বাচন কর! উচিত। 


আঘধিক দ্বায়িত্ব (ছ10815018] 13.68901581911165 ) ১ 

ক্ধুলে টিফিনের লাথে যে প্রশ্নটি ঘনিষ্টভাবে জড়িত তা হচ্ছে টিফিনের ব্যাক 
ভার বহন করবে কে? আমাদের দেশের স্কুলগুলির পক্ষে এই ব্যয় ভার বহন 
করা সম্ভব নয়। তাই অন্তর অর্থের সন্ধান করতে হবে । তারপর অভিভাবকদের 
উপর এই ব্যয় ভার চাপান যায় কি না সে কথা ভাবতে হয়। আমাদের দেশের 
অধিকাংশ লোক অতি কষ্টে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যয় ভার বছন করে। পল্লী 
অঞ্চলে স্কুলের মাইনে কম তবু দেখা যাবে মাসের পর মাস ছাত্রের! সুলের 
মাইনে দিতে পারছে না। তার উপর বদি টিফিনের খরচ বাবদ অতিরিক্ত 
বোঝা তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তার! আর ছেলেমেয়েদের স্কুলে 
পাঠাতে পারবে না । সবদিক বিবেচন। করে এই ব্যয় ভার বহন করবার ছগাস়িত্ব 
সরকারের গ্রহণ কর! উচিত। বর্তমান স্কুল থেকে অর্ধেক ব্যয়ভার বছন করতে 
রাজী হলে বাকী অর্ধেক সরকার থেকে দেওয়া হয় । কিন্ত বর্তমানে অর্ধেক 
খরচ দেবার মত শক্তি অধিকাংশ স্কুলের নেই। যে নীতি বরকার অনুসরণ 
করছে এভাবে চললে অধিকাংশ স্কুলে কোনদিনই টিফিনের ব্যবস্থা গ্রবাতিত হবে 
না। দীর্ঘসময় ব্যাপী কিছু ন। খেকে ছাত্রের দিনের পর দিন ত্কুলে থাকলে 


৪২ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


ছাত্রদের মধ্যে যে অপুর ও ম্যাক্ছাহীনত! দেখ! দেবে যেটা! জাতীয় ক্ষতি। এই 
ক্ষতি রোধ করতে হলে সরকারকে নীরব দর্শকের ভূমিক] ত্যাগ করে একটা 
টার কার্যকরী ব্যবস্থ! অবলম্বন করতে হবে । আমাদের দেশের 
শহরাঞ্চলের অভিভাবকদের আঘিক অবস্থ1] পল্লী অঞ্চলের 
থেকে কিছু ভাল। স্কুল টিফিনের ব্যয় ভার থেকে গ্রামের স্কুলগুলিকে সম্পুর্ণ 
রেহাই দেওয়া উচিত। শহরের অভিভাবকদের অর্ধেক ব্যয় ভার বহন করার 
ব্যবস্থা করতে হবে। শহরের ক্বুলেও গরীব ছাদের জন্ম ক্রি টিফিন দিতে 
হবে। : 
ছুটির দিন ও শনিবার বাদ দিলে আমাদের দেশের স্কুলগুলিতে ১৬৫ 
(৫২ রবিবার +৫২ শনিবার +৯৬ অন্তান্ত ছুটি-২০* দিন) দিনের বেশী 
দারা টিফিনের ব্যবস্থার প্রয়োক্গন হয় না। ধদি দৈনিক প্রতি 
থেকে? ছাত্রের জন্য কুড়ি পয়সার মধ্যে টিফিনের ব্যবস্থা কর! 
| ধায় তাহলে বছরে মাথা পিছু তেত্রিশ টাকার প্রয়োজন । 
মাসে প্রত্যেকটি ছাত্রের জন্য দেড় টাক! ধর্দি সরকার থেকে দেয় তাহলে বাকী 
অর্থ অভিভাবকর্দের কাছ থেকে নেওয়া! যেতে পারে । শহরের শিক্ষিত 
অভিভাবকের! ছাত্রদের স্বাস্থ্যের কথা চিস্তা করে এই অতিরিক্ত ব্যায় বহন 
করতে রাজী হবেন বলে আশ কর! ধায় ৷ কিন্তু গ্রামের স্কুলের ছেলেদের জন্ব 
টিফিনের দায়িত্ব পুরোপুরি সরকারকে গ্রহণ করতে হবে । শিক্ষাবিভাগ ছাড়াও 
সমাজ কল্যাণ বিভাগেরও এ সম্পর্কে একট! দায়িত্ব রয়েছে। সযাজ কল্যাণ 
বিভাগ ষদ্দি আংশিক ব্যয় ভার বহন করে তাহলে সমস্যার সমাধান সহজতর 
হুয়। শিক্ষার্থীর! নিজেরা জঙযোগ প্রস্তত ও বিতরণ করে কিছু অর্থের সাশ্রয় 
করতে পারে। 


খাদ ভাজিক1 (70605 ) 


স্থল ট্রিফিনে কি খাবার দেওয়া হবে এ সম্পর্কে একটা পূর্ণ নির্দিষ্ট খাস 
তালিক। করে দেওয়। সম্ভব নয়। আঘথিক সামর্থ্য কুলালে ছুধ, ভিম, ফল, 
মাংসের শ্যাণ্ডউইচ, রুটি মাংস প্রভৃতির একটা খান্ত তালিকা 

জলযোগের বিভিন্ন খা করে ম্নেওয়া কঠিন কাজ নয়। কিন্তু গরীব দেশের ছাত্রদের 
কয় খরচে যাতে পুষ্টিকর ও বৈচিত্রপূর্ণ খান্স দেওয়! যায় সে ব্যবস্থা করতে 
হবে| স্থানীয় অবস্থা বিচার করে খতু ভেদে খাস্য ভালিক! বিভিন্ন প্রকার 
হবে । ক্রমবর্ধমান যুলাবৃদ্ধির যুগে একটা নির্দিষ্ট খরচের মধ্যে কিছু ব্যবস্থা কর 
কষ্টলাধা। শ্বানীয় বান্ধারে কি পাওয়া যায় ও দর সীমার মধ্যে কি না, ত। 
বিচার ক্ষরে স্কুল, বর্থৃপক্ষ দৈনিক টিফিনের ব্যবস্থা করবেন। সাধারণভাবে 
কয়েকটি জিলিল সর্বত্র না খরচে ব্যবহার কর! যাঁয়। চিড়ে ভান! ও নারকেল, 


খাসা ৪৩. 


আটার রুটি ও আলুর তরকারী, অস্কুরিত ছোলা কা চিনে বাদামের সাথে মুড়ি, 
সময় উপযোগী ফল, বিশেষ করে কল! ও কমলা, নিম্মমিত ভুধ দ্বিভে পারলে 
ভান হয়। তা যখন সম্ভব নয় তখন মাঝে মাঝে ছুধ ও ভিমের ব্যবস্থা কর! 
যেতে পারে। পাশ্চাত্য দেশে চার ধরনের খাস্ত গ্রহণ করে)-(১) 3169 
(2) 8৫৮০, (3) মাছ) (4) 01615 আমাদের দেশেও পুটিকর উপাদান, 
রসনাতৃপ্তি, বৈচিত্র্য ইত্যাদি যেনে নিয়েও উল্লিখিত চারটি শ্রেণীর খাস্ছের 
সংমিশ্রণে বিস্তালয়ে জলঘোগের ব্যবস্থা করা ঘায়্ কি না তা ভেবে দেখা উচিত। 


পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন (01651011658) ৫__ 


টিফিনের ব্যাপারে যথা সম্ভব বাজারের খাবার বাদ দিয়ে চলতে হবে। 
বর্তমান ভেঙ্জালের যুগে ছাত্রদের খাঁটি পুষ্টিকর খাবার দিতে হলে স্কুলেই 
শিক্ষকদের তত্বাধানে টিফিন প্রস্তত কর! হবে। টিফিন 
তৈরীতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে সব সময় লক্ষ্য রাখতে 
হবে। টিফিন তৈরীর জন্য বিভিন্ন লোক থাকবে । প্রতিদিন একজন শিক্ষকের 
উপর ভার থাকবে তিনি তর্দারক করবেন। স্কুলের স্বাস্থা পরিদর্শক থাকলে 
তিনি লক্ষ্য রাখবেন ঘাতে স্বাস্থ সম্মত খাছ ছাত্রদের দেওয়। হয়। খাবার 
তৈরী হলে সেগুলি ধূলে! মাছি প্রভৃতির থেকে রক্ষার জন্ত আলমারীতে জাটক 
রাখা হবে| যে খাবারই দেওয়া হোক না কেন তা ঘেন বিশুদ্ধ ও টাটকা ছয়। 
পরিবেশন (10186216019 ) ১ 

টিফিন দেওয়া! ঘাতে হুশৃংখল হয় সেঙ্জন্ত শিক্ষকেরা টিফিন দেবার সময় 
উপস্থিত থাকবেন । ছাত্রের! সারিবদ্ধভাবে দীড়াবে, প্রতি ক্লাসের দু'একটি 
বড় ছাজ্রের সাহাযঘো খাবার ভাগ করে দেওয়। হছবে। পাতি! 
কি অন্তান্ত আবর্জন! যেখানে সেখানে ফেলতে ফেওয়া হবে 
না। একটি নিদিষ্ট জায়গায় পাতা বা খাবার ঠোঙ্গ! ফেলা ছবে সেখান থেকে 
ঝাড় ধার সেগুলি পরিষ্কার করবে । খাওয়ার আগে শিক্ষার্থীর! হাত মুখ ভাল 
করে ধুয়ে নেবে, 79০61: 01206- খাবার দেওয়া ঘেতে পারে, তবে তাতে খরচ 
বেশী । পানীয্ব জল সন্বদ্ধে সতর্ক থাকতে হুবে। 


উপসংহার €( 05015015102 ) £-- 

আমাদের মত গরীব দেশে বিষ্ালয়গুলিতে জলঘোগের ব্যবস্থা! কর! একাস্ক 
প্রয়োজন । কিন্ত আমাদের দেশেই এর প্রচলন খুব কম। খুব কম বিষ্যাজয়েই 
এ ধরনের ব্যবস্থা আছে। এ ব্যাপারে সয়কার, ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক ও 
বিভালয় পরিচালক সমিতির দৃষ্টিভগীর অভাব আছে । লকলে এই লমস্তা। বুঝতে 
চান না। ফলে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের! চরমভাবে ক্ষতিগ্রন্থ হয়। তাঁদের 
শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, ভবিস্তৎ জীবন ক্ষতিগ্রস্থ হয়। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক 


খাছ প্রস্তুত 


পরিবেশনে সতর্ক তা 


৪ শিক্ষ। পদ্ধতি ও পরিবেশ 


কতকগুলি সংস্থা বিভ্ভালয়ে জলযোগের বিভিন্ন খাণ্ঠ ইত্যাদি দেওয়ার দায়িত 
নেন। তবে আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলিতে খানের নামে যে বস্ত 
ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ত1 বিল্ময়ের ব্যাপার | গরীব দেশের 
অরহীন, বৃতুষ্ক ছেলেমেয়ে তাই পরমানন্দে গ্রহণ করে। কিন্তু যেমহান 
সাআ্রাজাবাদী ও পুঁজিবাদী দেশ থেকে এই জাতীয় খান আমাদের দেশের 
শিশুকল্যাণের জন্্র আনীত হয় মে দেশে এই খান্ত পশুরা-ও গ্রহণ করে না। 
সমাজকল্যাণের নামে এমন বিম্ময়কর অবমাননা! আধুনিক সভ্যাজগতে ৃষ্টাস্ত- 
বিহীন। এ সমঘ্ত ভিক্ষাবৃতি বাদ দিয়ে সরকারকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে বিদ্যালয়ে 
জলযোগ দেওয়ার আথিক দায়িত্ব ও সাংগঠনিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হুবে। 
একটি সমাজতান্ত্রিক ধাচের রাষ্ট্রের সরকার তার দেশের ছেলেমেয়েদের জন্য 
এটুকু করবেন,-_-ত। কি আশা করা অন্যায় ? . 


করয়েক্াটি সংক্রামক ভোগ 


[১০00০ (5010000]2 11690610119 1)1568565] 


বি্ভালয়ের ছেলেমেয়েদের মধ্যে সংক্রামক ও অসংক্রামক ছু'রকম রোগই 
দবেখ! ঘায়। সংক্রামক রোগের মধ্য হাম, হুপিং, কাশি, জলবপস্ত, বসন্ত, 
মাম্স, ইনক্লয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া, কলেরা, যক্ষা! ও নানার কম চর্মরোগ যেমন দাদ, 
খোসপাচড়া, একজিম। প্রভৃতি ছারা ছাত্রের! আক্রান্ত হয়। সংক্রামক রোগ 
মাত্রই বীজাণু ঘটিত। উদ্ভিদ, জল ও প্রাণীদদেহে বীজাগণুগুলি হৃষ্টি হয় এবং 
কোন বাহকের মাধ্যমে এর। সুঙ্থ শরীরে প্রবেশ করে। মানের দেহ রোগ 
বীজাণুর পক্ষে অনুকূল আশ্রয়স্থল । সংক্রামক ব্যাধি কি করে সারানো যায় তা 
জানার আগে আমাদের জান! দরকার যে, এই রোগের কি করে প্রসার হয়। 
মান্ছষের দেছে হতক্ষণ রোগ প্রতিরোধক ক্ষমত। থাকে ততক্ষণ সে কোন রোগ 
দ্বারা আক্রান্ত হয় না । শরীর কোন কারণে ছুর্বল হলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা 
কমে গেলে মানব রোগাক্রান্ত হয়। কিন্তু জীবাণু তে! আপন! আপনি আসতে 
পারে না কেউ তাদের বছন করে নিয়ে আসে। আর তা কোন একট! পথ 
ধয়ে আসে । তাহলে দেখা যাচ্ছে (১) রোগ লংক্রমণের পথ (01591006] ০£ 
$06606105) গু (২) সংক্রমণ রীতি (১০45 ০0£ 17£50007) ছুটি বিষয়ই 
আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। 

রোগ লংক্রষণের পথ £-(১) নাক- লব রকম বাস্ুবাছি ও ব্যাধি 
শ্বীন প্রশ্বাসের সাথে নাক দিবে প্রবেশ করে। জুঙ--খান্ত ও পানীয়ের সাথে 
জলবাকিত ব্যাধির জীবাণু আমাদের দেহে প্রবেশ করে। (৩) চর্ধা-_চামড়ার 
ক্ষত পথে আমাদের দেহ যোগাক্কাস্ম ছয় । 


খাস ৪৫ 


রোগ সংক্রমণের রীতি ০১) রোগী থেকে, €২) তৃতীয় ব্যক্তি 
ব৷ প্রাণীর সঙ্থায়ভায়। 

রোগী থেকে- রোগী থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুই ভাবেই রোগ সংক্রামিত 
হতে পারে । প্রত্যক্ষভাবে বসস্ত, দাদ, পাচড়া প্রভৃতির রস সুস্থ ব্যক্তির চামড়ার 
ক্ষতের মধ্য দিয়ে শরীরে প্রবেশ করলে এই রোগ হয়। এসব রোগাত্রান্ত বাক্তির 
ব্যবহৃত কোন জিনিম ব্যবহার করতে নেই। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির আলিঙ্গন, 
চুম্বন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে, এমনকি করমর্দনের মাধ্যমেও রোগ ছড়াতে পারে। 

পরোক্ষ ভাবেও রোগ ছড়ায়। রোগীর মলমৃত্র ও তৃত্ত বিশেষ খান্ভ ও 
পানীয়ের সাথে রোগ জীবাণু থাকে । এগুলি ধরলে ভাল করে হাত না ধুয়ে 
খাচ্চন্রবা গ্রহণ করলে ব। অপরকে দিলে স্থস্থ ব্যক্তির রোগ হতে পারে। 
রোগীর থুথুর মধ্যে রোগ জীবাণু থাকে । যেখানে সেখানে থুথু ফেললে ত ধৃজি- 
কণার সাথে মিশে বাতাসের সাথে আমাদের দেছে প্রবেশ করে। একে-_ 
07:00166 20:650007) বলে। যক্ষা) নিউমোনিয়া, ডিপ.থিরিয়া, ইন য়ে 
থুথু ও কাশির সাথে হুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে। কলেরা, টাইফয়েড ও 
আমাশয় জলবাছিত হয়ে দেহে প্রবেশ করে। 

আমর! জানি অনুস্থব্যক্কির সাহায্যেই রোগ সংক্রামিত হয়। সুস্থ ব্যক্তির 
দ্বারাও রোগ সংক্রামিত হতে পারে। যাদের দেহে রোগ জীবাণু প্রবেশ করেছে 
কিন্ত তখনও রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায় নি তার] নিজেদের অজ্ঞাতেই রোগ 
ছড়িয়ে বেড়ায় । আরেক শ্রেণীর রোগী আছেন ভার নিজের স্ব হয়েছেন কিন্ত 
তাদের দেছে রোগজীবাণু আছে-_ন! জেনে সবার সাথে মেলামেশা করে তারা 
রোগ ছড়ান। ডিপিরিয়া, নিউমোনিয়!, মেনিগ্াইটিস, টাইফয়েড, কলের। 
প্লেগ, ম্যালেরিয়।, ফাইলেরিয়! বক্রকমি প্রভৃতি রোগ-বাহছক (০8116) মাধামে 
সংক্রামিত হতে পারে । 

প্রাণীবাছিত হয়ে রোগ বিস্তার__মশা মাছিরা রোগ্জীবাগু বহন করে 
আমাদের খান্েবদে ও আমাদের দেহে রোগজীবাগু প্রবেশ করিয্ে দেগ্স। 
এইভাবে আমাদের দেহে অনেক রোগের আক্রমণ হয়ে থাকে । 


সংক্রামক ক্রোগ নিববান্রণেত্র উপায় 
[01:09050000 882150 [17650010005 115695€9] 

সংক্রামক রোগ সম্পর্কে শুরুতেই সতর্ক না হলে এ রোগ মহামারীরপে দেখা 
দিয়ে লোকের প্রাণহানির কারণ হতে পারে। সংক্রামক রোগের প্রতি- 
রোধের চারটি ব্যবস্থা অবলম্বন কর! ঘেতে পারে-- ১। প্রজ্ঞাপন (2002- 
0809) ২। স্বতশ্ত্রীকরণ (1801301) ৩1 অনাক্রম্যতা (150000105)- 
৪। জনশিক্ষার প্রসার (5059৫ ০0৫ 7000০868910) 


শ্৬ শিক্ষ1 পক্ধতি ও পরিবেশ 


1১৪ প্রজ্ঞাপন ( ই 06155856608) £ 


কোন একটি রোগ সংক্রামক স্থির হুলে সঙগ্নিষ্ই চিকিৎসক বা পরিবারের 
লোকদের প্রথম কাজ হ'ল স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগকে এই খবর দেওয়া । খবর 
দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে সংক্রামক রোগটি যেন প্রসার লাভ করতে না পারে 
সেজন্ত যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা। সংক্রমণের প্রধান উৎস যদি বন্ধ করে 
দেওয়া! যায় তাছলে সেখান থেকে জীবাণু ছড়িয়ে রোগ বিস্তারের সম্ভাবন] থাকে 
'না। স্বাস্থ্য বিভাগ খবর পেলে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ও তাকে 
আলাদ। রাখ! নির্বাজনের ব্যবস্থা] প্রভৃতি করবে। 


॥২॥ স্বতন্ত্রীকরণ ( 19০18601) ) ৪ 


কোন ব্যক্তি সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে বোঝ। গেলে অবিলম্বে 
তাকে আলাদ। জায়গায় রাখবার ব্যবস্থ। করতে হবে। বাড়ীর একটি শ্বতন্ত্র ঘরে 
তাকে রাখা হবে। শুশ্রধাকারীণী (5:56) ছাড়। কেউ সে ঘরে যাওয়! আসা 
করবে না । রোগীর ঘর থেকে অপ্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলতে 
হবে। রোগীর ব্যবহার কর! জিনিসপত্র বাইরে আন হবে না। ঘর সবসময় 
বন্ধ রাখ! হবে-_ন! হয় দরজায় নিবাঁজিত পর্দা! দেওয়। হবে । মশা-যাঁছি থেকে 
সতর্ক থাকতে হবে। তার মল, মুত্র জীবাণুনাশক লোশন দিয়ে ঘরের বাইরে 
আন! হবে। সর্বোপরি শুশ্রধাকারীকে সতর্ক হতে হবে । সব সময় সে রোগ- 
জীবাণুনাশক লোশন দিয়ে হাত পা ধুয়ে বাইরে আনবে, নিজের ব্যবহার করা 
কাপড় জাম! ফুটিয়ে নেবে, কাউকে রোগীর ঘরে ষেতে দেবে না, তারপর রোগী 
সুষ্থ ছলে রোগ সংক্রমণের সময় পার হয়ে যাবার পর তাকে নান করিয়ে বাইরে 
আমতে দেওয়া হবে। রোগীপ্ন ব্যবহার কর! জিনিসপত্র নিবাজিত করে 
নিতে হুবে। 

বাক্ধীতে সব সময়ে রোগীকে সম্পূর্ণ শ্বতন্ত্র রাখা সম্ভব হয় না। যতটা 
সাবধানত। অবলম্বন কর। উচিত তাও হয়ে ওঠে না। এজন্ত মারাত্মক সংক্রামক 
রোগে রোগীকে হামপাতালে পাঠান উচিত। বড় বড় শহুরে সংক্রামক রোগের 
জন্ত ভিন্ন হাসপাতাল আছে। 
॥৩॥ নরোধন (03557215006) 2 


এক দেশ থেকে অন্ত দেশে যাতে রোগ ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্ত 
সতর্কতামূলক ব্যবস্থা রূপে বহিরাগত রোগাক্রাস্ত বা সন্দেহজনক ব্যক্তিকে 
বন্দরে সরালরি প্রবেশ করতে না দিয়ে কিছুক্ষণ আটকে রাখা হয়। এরূপ 
স্বতঙ্ীকরণ সব দেশের বড় বড় বন্দরে 'আাছে। এ ব্যবস্থায় যাত্রীদের থে 
'অন্ুবিধা ভোগ করতে হয় বলে যাত্রীর! নিজ ফেশ ত্যাগ করবার আগে সংকামক 
রোগের টিক। বা ইন্জেকশন নিয়ে তার সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন ! 


খাস ৪৭ 


॥8 ॥ অনাক্রম্যত (10510700165) ও 


আমাদের রক্তে রোগ প্রতিয়োধের একটা সহজাত ক্ষমতা আছে । এই 
ক্ষমতা আছে বলেই সহসা! আমাদের কাবু করতে পারে না। এই সহজাত রোগ 
প্রতিরোধ ক্ষমতাকে আবার কৃত্রিম উপায়ে বাড়িয়ে তোলা ধায় | অনেক সময় 
দেহে রোগের আক্রমণ হুলে স্বাভাবিক ভাবে প্রতিরোধ শক্কি বেড়ে যায়। 
আক্রমণকারীর শক্তি ঘদ্দি গ্রতিরোধকারীর শক্তির চেয়ে শক্তিশালী হয় তাহলেই 
আমর! রোগাক্রান্ত হই । দেছের রোগ প্রতিরোধের জীবাণু ধ্বংসকারী ক্ষমতাকে 
অনাক্রম্যতা বলে। এই শক্তি ছুই প্রকার--(১) সহজাত (0781) ও 
(২) অজিত (4১০০51:50) 


সহুজাত-_শ্বাভাবিক ভাবে বা জন্মস্থত্রে আমাদের দেছে যে রোগ গ্রতিয়োধ 
শক্কি জন্মায় তাকে সহজাত অনাক্রম্যতা বল! হুয়। দেশ, জাতি ও জন্মগত ভাবে 
এ শক্তির পার্থক্য হয়ু। 

ভজিত- দেহে রোগের বীজ প্রবেশ করিয়ে যখন স্ায়ী বা অস্থায়ী ভাবে 
রোগ প্রতিরোধ শক্তি সৃষ্টি কর। হয় তাকে অঞ্জিত অনাক্রম্যত। বলে। টাকা ও 
ইনজেকশন দুইভাবেই কৃত্রিম অনাক্রম্যত। সৃষ্টি কর! হয়। এছাড়াও আপন৷ 
থেকে টাইফয়েড, হাম, বসস্ত, প্লেগ প্রভৃতির জীবাণু দেহে প্রবেশ করে প্রতিরোধ 
শক্তি গড়ে তোলে । একে স্বাভাবিক অজিত অনাক্রম্যত বলে । 


॥ ৫ ॥ জনশিক্ষার প্রসার (51580 0£ 70010806079) 2 


সংক্রামক রোগ এভাবে ছড়ায় না। কি করে রোগ ছড়ায়, কি করে 
প্রতিকার করা যায় এ সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার প্রয়োজন আছে। 
কলের ও ম্যালেরিয়া ছুইই সংক্রামক রোগ। একটির বাছুন মশা, অপরটির 
বাহন মাছি। তাই ছুই রোগের প্রতিরোধের ব্যবস্থ। হুই রকম হবে। ভিঙ্গ 
ভিন্ন সংক্রামক রোগ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ছড়ায়। কি করে কোন রোগ সংক্রামিত 
হচ্ছে এ সম্পর্কে পরিফার ধারণ। লা থাকলে রোগের প্রসার বন্ধ কর! যায় ন1। 
জনসাধারণ রোগের কারণ সম্পর্কে সচেতন না থাকার ফলে যখোচিত সাবধানত। 
অবদস্বন করতে পারে না । অনেক সময় গ্রামবাসীর! নিজেদের অজ্ঞতার জন 
না৷ বুঝে রোগ প্রসারে সহায়তা করে। গ্রামে যখন নলকৃপের ব্যবস্থা ছিল ন৷ 
তখন গ্রামে কলেরা দেখা দিলে তা মহামারী রূপ ধারণ করত। পোজ করে 
দেখ! গিয়েছে কোন অজ্ঞ গ্রামবাসী না বুঝে পুকুরের জলে রোগীর মোংর1 কাপড় 
চোপড় ধুয়ে রোগ প্রসারে সহায়ত! করেছে৷ মাঘ যাতে সচেতন হয় লেগ 
প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামে গ্রামে সিনেমা ব৷ ম্যাজিক জ্যান্টানের 
সাহায্যে গ্রামবাসীদের জানিছ্ছে দিতে হবে, কি করে ফোগের প্রসার হয়, কি 
করে এই প্রন্ার রোধ কর! যায়। যাক এখনও টীক। নিতে বা ইন্জেকশ 


৪৮ শিক্ষ1 পদ্ধতি ও পরিবেশ 


নিতে ভয় পায়। ব্যাধির প্রকোপ দেখ! দিলে প্রচার করে লোকদের প্রতিরোধ- ; 
মূলক ব্যবস্থ। গ্রহণে তৎপর করে তুলতে হবে । সমগ্র দেশ যদি এ বিষয়ে সচেতন 
ন1 হয় তাহলে সংক্রামক রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া দম্ভব নয়। ব্যক্তিগ্ত 
ভাবে ও সামাজিক ভাবে নবাই সচেতন হলে সংক্রামক ব্যাধির প্রসার অনেকটা 
রোধ কর! সম্ভব । 


সংক্রামক ব্রোগেন্ত চান্বা্টি অবস্থা 


[0০01 509£25 ০0: [15650610191 


মান্গষ দেহে রোগ সংক্রমণ বিভিন্ন ভাবে হতে পারে_যেমন, পরস্পর 
মেলামেশার দ্বার। হাম, বসন্ত, মাম্পস, খোস, পাচড়। প্রভৃতি রোগ ছড়ায়। 
খান্ত ও পানীয়ের মাধ্যমে- যেমন কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় প্রভৃতি ! 
কীটপতঙ্গ বাহিত হয় যেমন ম্যালেরিয়া, কালাঁজর, ফাইলেরিয়া। জীব- 
জন্তর দ্বার! ধনু্টঙ্কার, কমি। বাস্ুবাহত হয়ে__সদি, ইনফ্,য়েঞা ইত্যাদি। 

রোগ জীবাণু মানুষের দেহে প্রবেশ করবার পর থেকে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাত 
পর্যস্ত অবস্থাটাকে চারটি ভাগ করা চলে ;__ 

১। উপ্তিকাল (25০01086000 960)। ২। রোগ জক্ষণাবলীর 
প্রকাশ (951060708) ৩। রোগের উপশম (091:6) ৪। সম্পুর্ণ 
আরোগ্য লাভের পুর্বাবন্থা! (0০13৬281500) 

রোগ-জীবাণু দেহে প্রবেশ করলেই রোগ হয় না| দেহের যদি যথেষ্ট 
প্রতিরোধ শক্তি থাকে তাহলে আক্রমণকারী জীবাণু ধ্বংস হয়ে ঘায়-_দেহে 
রোগ হুষ্টি হতে পারে না। দেহ দুর্বল হলে জীবাণুর্দেহে বংশ বৃদ্ধি করে। 
এদের পংখ্যা যথেষ্ঠ পরিমাণে বৃদ্ধি হলে এর! এক প্রকার বিষাক্ত রস নিঃসরণ 
করে। তখনি দেছে রোগ লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পেতে থাকে । দেহে রোগ 
জীবাণু প্রবেশ করা থেকে রোগ সমূহ প্রকাশ পাওয়া! পর্যস্ত সময়কে বল! হয় 
রোগের উত্ডিকাল। এরপরের অবস্থায় রোগের লক্ষণসযূহ প্রকাশ পায়। 
রোগী যখন অনুস্থ হয়ে পড়ে তখন তাকে বল! হয় রোগের আক্রমণকাল। এর 
পর রোগীর দেছ থেকে বিষাক্ত রস বেরিয়ে গেলে রোগ ধীরে ধীরে কমে আসে 
এবং যোগী ত্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। 

রোগের এই চারটি অবস্থাতেই সংক্রমণের সম্ভাবনা কমবেশী থাকে । তবে 
তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থায় রোগ সংক্রমণ সম্ভাবনা সর্বাধিক । এ অবস্থায় রোগী 
সেরে উঠতে থাকে, কিন্তু লে তখন রোগ বিস্তারের প্রধান বাহক হয়ে দাড়ায় । , 

ছাজদের মধ্যে ঘে কোন রকম সংক্রামক ব্যাধির ক্ষণ দেখ! দিলে তর্থনি 
স্কাকে অন্ত ছাত্রদের থেকে পৃথক করতে হবে, ঘাতে তার ছোক্কাচে এলে জন্য 
ছেলেমেয়েদের ম্যে বে যোগ ছড়িয়ে পড়তে ন। পারে। হতবিন পর্যস্ত ন1 যে সম্পূর্ণ 


স্বাস্থ্য ৪৯ 


নীরোগ হয় ততদিন তাকে স্কুলে আসতে দেওয়। হবে ন1। কলেরা, বসস্ত প্রভৃতি 
মরশুমে এসব রোগের প্রতিষেধক টীক1 ও ইন্জেকশমের বাবস্থা স্কুল থেকে 
বাধ্যতামূলক ভাবে করা প্রয়োজন । 


ক্ুয়েক্াটি সংক্রামক বরো 


[১০10০ [15001005 115695957 
হাম (7/1689165) $ 


অত্যন্ত মারাত্মক রকমের এই সংক্রামক রোগটিকে থোচিত গুরুত্ব দেওয়া 
হয় না। অথচ সময় মত সাবধান না হলে এতে রোগীর প্রাণহানি পর্ষস্ত হতে 
পারে। জরের সাথে সারা গায়ে 1591 দেখা দেয়। নাক চোখ দিয়ে জল 
পড়া, মাথার যন্ত্রণা, শীত শীত ভাব হামের প্রথম উপসর্গ । অনেক সময় গলায় 
ক্ষত ও কাশি দেখা যায়। প্রথম অবস্থায় জর খুব বেশী হয়। ফুসকুড়ি (950) 
কমে গেলে জর কমে যায়। 

ছোট ছেলেদের এই রোগ বেশী হয়। এক জায়গায় হাম শুরু হলে অতি 
অল্প সময়ে এই রোগ ছড়িয়ে পড়ে । এই রোগের উপ্তিকাল ৭-__১৪ দিন। এই 
উপ্ধিকালেই এই রোগ অত্যন্ত ছোঁয়াচে । রোগীর গ্রতাক্ষ সংস্পর্শে এলেই রোগ 
সংক্রমিত হয় । জনবহুল জায়গায় এই রোগ সহজে ছড়ায়। রক্ত, কফ ও চর্মে 
হামের জীবাধু থাকে । হাম সেরে যাবার পর নিউমোনিয়া, কাশি, পেটের 
গপ্ডোগোল প্রভৃতি হবার সম্ভাবন! থাকে । 

এ রোগের প্রসার রোধ কর! কঠিন। কারণ রোগ হয়েছে টের পাবার 
আগেই এ রোগ ছড়িয়ে পড়ে । তবুকারে! হাম হয়েছে জানা গেলেই তাকে 
আলাদা ঘরে রাখতে হবে । রোগীকে মশারির নীচে রাখাই নিরাপদ । রোগ- 
মুক্ত হবার পর রোগীর ব্যবহৃত জিনিস নিবাঁজিত করে ঘরের বাইরে আনতে 
হবে। রোগীর বাড়ীতে অন্ত কোন লোকের আসা-যাওয়া উচিত নয়। এবং 
রোগীর বাড়ীর লোকদেরও বাড়ীতে থাকা উচিত নয়। রোগীকে অন্তত: তিন 
সপ্তাহ পৃথক করে রাখতে হবে। | 

হাম হলে এ রোগের বিশেষ কোন চিকিৎসা! নাই। এ রোগের ভাইরাস 
আবিডত হয়েছে। ভ্যাকমিন দিয়ে যাতে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায় 
সেজন্ত গবেষণ। চলছে । 


জল বসভ্ত (01585561. 295) £ ্‌ 
এক প্রকার নুন্্ম ভাইরাস থেকে জল বসন্ত রোগ হয়। রোগের উত্িকাল 
২৩ সপ্তাহ । প্রথমেই জর হয়। পিঠে ও গায়ে বেন! দেঁধা দেয়। জয়ের 
২)১ দিনের মধ্যেই ফোসকার মত জল নিয়ে গুটি বের হয়। বৃক, পিঠ, হাত্ছের 
শিক্ষা-পন্ধতি-_-৪ 


৫০ শিক্ষ! পদ্ধতি ও পরিবেশ 


দিকে বেশী হয়। মুখেও কপালে কয়েকটি গুটি বের হয়। ফোস্কাগুলি ধীয়ে ধীরে 
শুকিয়ে যায়। জল বপন্তের খোস! পাতল। হয় ও উঠতে দেরী হয় না। জল 
বসন্ত অত্যন্ত ছোক্সাচে তবে কখনও মানুষের প্রাণহানির কারণ হয়ে ওঠে না। 
এই রোগের বিশেষ কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। লেবু, পুষ্টিকর খাচ্য রোগীকে 
দিতে হয়। ফোসকাগুলি কখনও চুলকোতে নেই। পাত্র অয়েল বা বরিক 
অয়েপ্টম্ণ্ট ব্যবহার করলে ফোসকাগুলি তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। 

অত্যন্ত ছোয়াছে রোগ বলে এ রোগ অতি ভ্রুত প্রসার লা করে। টিক। 
নিয়ে জল বসস্ত রোগ থেকে রেহাই পাওয়া ঘায় না । যাদের একবার জঙবসন্ত 
হয়েছে তাদের আর এ রোগ হয় না। তাদের দেহে স্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তি 
জন্মায়। এ রোগ হলে রোগীকে আলাদ ঘরে রাখতে হুবে। রোগী সারাক্ষণ 
মশারির নীচে থাকবে। শুশ্রধাকারী ভিন্ন কেহ রোগীর ঘরে যাবে 'না। রোগীর 
ব্যবহার কর! জিনিস নির্বাজিত না করে বাইরে আন হবে না। 


ইচ্ছা! বসভ্ত (970811 7১0) : 


ইচ্ছা বসম্ত জলবসস্ত থেকে সম্পুর্ণ আলাদ। ও অত্যন্ত মারাত্মক রোগ । এক 
-সময় প্রতি বছর হাজারে হাজারে লোক এই রোগে মার যেত। এখন ব্যাপক 
ভাবে টীকা! দেবার ফলে এই রোগের প্রকোপ কিছুট! হাস পেয়েছে । জল- 
বসন্তের মত একবার রোগ হলে তার আর এই রোগ হবার ভয় থাকে না। 

বসন্তের শুক্ষ ভাইরাস থেকে এ রোগ সংক্রামিত হয় । সাধারণতঃ এ রোগের 
উদ্তিকাল ১২ দ্িন। যে কোন বয়সে এ রোগ হতে পারে। প্রথমেই প্রবল 
জর হয়। লারা শরীরে ব্যথ৷ ও মাথার হন্ত্রণ। হয়। মুখ ফোলে ও চোখ লাল 
হুয়। জরের চারদিনের দিন প্রথম গুটি বের হয়। প্রথমে মুখে, পরে হাতের 
বাইরের দিকে ও গায়ে বুকে শক্ত ওটি বেরহয়। পরে পুঁজে ভরেষায়। 
গুটি সেরে গেলেও দাগ থাকে । চোখে বসস্ত হলে অন্ধ হয়ে ঘাবায় ভয় থাকে । 

ইচ্ছ। বসন্তের প্রতিরোধের সর্বোত্তম উপায় ছচ্ছে টিক নেওয়া । টিকা 
নেবার পরও যদি বনস্ত হয় তাহুলে তা খুব মারাত্মক হতে পারে না। বসন্তের 
জীবানু নাক মুখ দিয়ে প্রবেশ করে তাই গরম জলে নিরীজক ওষুধ দিয়ে গার্গেল 
কয় ভাল। 

 ববস্ত হয়েছে বোঝ। মাত্র আলাদ। থরে মশারির মধ্যে রোগীকে রাখতে 
হযে । অপ্রয়োজনীয় জিনিম বের করে ফেলতে হবে । শুক্ষাকারী ভি্ন 
রোগীর ঘরে কেউ ছাবে না। বাড়ীতে অন্বিধা থাকলে রোগীকে হামপাতালে 
স্থাদাস্বপ্মিত কর! ভাল । মশা, মাছি প্রভৃতির মাধ্যষে এ রোগ বিস্তার লাভ 
করে । ভাই মশা। মাছি যাতে রোগীর গায়ে কি যলমুজে বলতে ন1 পানে সেদিকে 
বজর রাখতে হবে। আরোগা লাভ করবার সময়গড এ রোগ ছড়ায় । হাই গুটি 


গ্বাস্থা ১ 


গুলির খোসা সম্পূর্ণ উঠে ন! যাওয়! পর্যস্ত রোগীকে কারো! সঙ্গে মিশতে দেওয়া 
উচিত নয়। 


মামপজ্‌ (2101998) £ 

অত্যন্ত ছোঁয়াচে ধরনের রোগ | ছোট ছেলেমেয়েদের এই রোগ খুব বেঈ 
হয়। এই রোগের বীজান্ু গলার মধ্যকার লালাগ্রন্থিকে আক্রমণ করে। কানের 
নীচে থেকে চোয়াল গলা পর্যস্ত ফুলে ওঠে । এ রোগের উপ্তিকাল ১৪।২১ দিন। 
রোগ লক্ষণ প্রকাশ পাবার পর পনের দিনের মধ্যে রোগের উপশম হয়। যেহেতু 
রোগটি অত্যন্ত ছোঁয়াচে তাই রোগীকে সাবধানে রাখতে হবে ঘাতে সে অন্যের 
রোগের কারণ না হয়ে ওঠে। ছোট ছেলেদের রোগ সেরে গেলেও অন্তত: 
পনের ধিন স্কুলে আসতে দেওয়া উচিত নয়। যেবাড়ীতে রোগ হয়েছে সেই 
বাড়ীর ছেলেমেয়েদের মাধামে বিস্তার হতে পারে তাই সে বিষয়েও সতর্কত। 
অবলম্বন কর! দরকার । 


ভিপথেরিয়া 0010,01018) 


ক্লাবনী ফার্স ব্যাসিলাস নামক জীবাণু থেকে এ রোগ হয়। এ রোগের 
উত্থিকাল ২-১* দিন। জরের সাথে কাশি হয়। কোন কিছু গিলে খাওয়ার 
অস্থবিধা দেখা! দেয়। রোগীর টন্সিল বা কনালীর উপর এবং কখন কখন 
নাসারক্ধে একট! সাদাটে ব৷ ছাই রংয়ের পর্দা! পড়ে। এরপর রোগীর শ্বাসরোধ 
হয়, ও মুখ নীল হয়ে যায়। শেষে শ্বাসরোধে রোগীর মৃত্যু হয়। 

মুখের লাল! থেকে এ রোগ ছড়ায়। এই রোগের অনেক রোগ বাহক 
আছে। তাদের মাধ্যমে রোগ ছড়ায় । ছোট ছেলেমেয়েদের চুষি কাঠি, কলম, 
আইসক্রীম, ফলক, পেন্সিল প্রভৃতি মুখে দেবার অভ্যান আছে। তা থেকে 
অনেক সময় রোগ ছড়ায়। ক্ষুলে একই গ্লাস থেকে জল খাবার ব্যবস্থায় এ 
(রোগের প্রসার ঘটে। 

ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে এ রোগের প্রসার অত্যান্ত বেশী দেখা যায়। খুব 
ছোয়াছে বলে রোগীকে পৃথক রাখা উচিত, এ রোগের প্রতিষেধক ভিপখোরিয়। 
দিরামের টিকা সব ছেলেমেয়েকে দেওয়া উচিত । 


ইনফুয়েজ। (07561061328) ণ 

বান বাহিত এই রোগটি অত্যন্ত ছোয়াছে। আমাদের দেশে এ রোগকে 
খুব সাধারণ বজে মনে করে এর সম্পর্কে যথেষ্ট সাবধানতা গ্রহণ কর! হয়না। 
তের দেশে এটি মারাত্মক ব্যাধি; নিউমোনিয়! এর সাথে দ্বেখ! দিলে প্রাণ 
বাচান কঠিন হয়। ব্যাদিলাল ইনফুয়েধা নামক বীজাছ খেকে এই রোগ হয় 
এই রোগের উত্িকাগ করেকঘণ্টা থেকে কয়েকদিন! 


৫২ শিক্ষা! পদ্ধতি ও পরিবেশ 


জর, সায়া গায়ে ব্যথা, খুব মাধ! ধরা, ল্দি, হাচি গ্রসৃতি এই রোগের 
প্রধান উপসর্গ । এই রোগে প্রায়ই শ্বাম নালীতে প্রদাহ কৃষ্টি হয়। এ রোগে 
রোগীকে অত্যন্ত দূর্বল করে। রোগের উপসমের পরও কিছুদিন বিশ্রাম 
প্রয়োজন । 

রোগীর থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে এ রোগ সংক্রামিত হয়। সিনেম!, থিয়েটার 
ও ভীড়ের মধ্য থেকে ও এ রোগ ছড়ায় । হাচি ও কাশির সাথে বীজান্গু বের 
হয়ে বাতাসে মিশে সুস্থ লোকের দেহে প্রবেশ করে। | 

ইনক্রযো ট্যাবলেটই এ রোগের ওষুধ । রোগ লক্ষণ দামী প্রকাশ পেলেই 
ওষুধ খেলে অনেক সময় রোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। 


কোগ লক্ষণ প্রকাশ পাবার লাথে সাথেই রোগীকে আলাদ| করে পূর্ণ 
বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হবে । রোগীর কাছে বললেও এই রোগ হতে পারে। 
এজন্য যতদূর সম্ভব রোগীর সংশ্রব এড়িয়ে চলা ভাল। আলো-বাতাস যুক্ত 
ঘয়ে রোগীকে রাখ! হবে; কিন্তু ঠাণ্ডা যাতে না লাগে সেদিকে সতর্ক থাকতে 
ছবে। ইনক্লয়েঞ্া ব্যাপক আকারে দেখা দিলে স্কুল বন্ধ করে দেওয়া উচিত। 
তখন ষথা-সভ্ভব ভীড় এড়িয়ে চলতে হবে । 


ছপিং কাশি (ড/1,০071098 0003) 2 


ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে এ রোগটি খুব দেখা যায়। প্রথম অবস্থায় 
সর্দির পরবর্তী কাশির মত থাকে । এ রোগের উপ্তিকাল ৬ থেকে ১৮ দিন, 
প্রথম অবস্থায় ঠিক বোবা! যায় না। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেলে কাশতে 
কাশতে প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসে। চোখ মুখ লাল হয়ে যায় । কখনও কখনও 
কাঁশতে কাশতে বমি করে ফেলে । রোগটি ছোট ছেলে-মেয়েদের পক্ষে খুবই 
কষ্টদায়ক | রাতে ছু'তিন বার কাশির উদ্রেক হলে খুমের ব্যাঘাত হয়, বাচ্চার? 
খুব দুবল হয়ে পড়ে । এ রোগ সারতে বেশ সময়নেয়। ২৩ মাস পর্যস্ত 
রোগ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে তাও দেখা যায়। এ রোগে প্রাণহানি হয় না, কিন্ত 
ফুদ ফুল ছুর্বল হয়ে যায় বলে অন্ত ব্যাধির আক্রমণ হতে পারে । রোগ থাকা- 
কালীন রোগীকে স্কুলে আষতে দেওয়া উচিত নয়। প্রত্যক্ষভাবে রোগীর 
থেকে অন্ত দেছে এ রোগ সংক্রামিত হয়| 


অন্মম। (70১10010918) 


থে কয়েকটি মারাত্মক য়োগের ফলে আমাদের দেশে প্রতি বছর ছাজার 
হাজার লোকের মৃত্যু হয় হন্্া তায় মধ্যে অন্ততম। আমাদের দেশে প্রতি 
হাজার জোকের মধ্যে ৩ জন বস্তা রোগাক্রান্ত । দারিজ্য, পুষইফর খান্ডের 
অভাব করকারখানায় অন্থাস্থ্যকয় পরিবেশে চাকুরী, আলে! বাতাস পৃষ্ঠ ঘন 


স্বাস্থ্য €৩ 


বসতি পূর্ণ স্থানে বাস প্রভৃতির ফলে মারাত্মক ভাবে বন! রোগ এদেশে ছড়িয়ে 
পড়েছে। 

ব্যাসিলাস টিউবারকিউলোসিস নামে এক প্রকার শুক্ষ বীজাঙ্গ থেকে এই 
রোগ হয়। এ রোগের বাজান শরীরে প্রবেশ করে সাধারণতঃ ফুপ-ফুসকে 
আক্রমণ করে। এ রোগের কোন নিদিষ্ট উপ্থিকাল নেই। রোগ বীজাঙ্ 
বহুদিন পর্যস্ত শরীরে গোপনে থাকে । এমনও দেখা গিয়েছে রোগ বীজাঙ্ছ 
দেহে রয়েছে অথচ কোন রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায় নি। সাধারণ লোকের ধারণ। 
যশ্। হলেই থুথুর সাথে রক্ত উঠবে । ইছা। একটি লক্ষণ বটে, কিন্তু ইহাই একমাত্ত 
লক্ষণ নম । অনেক সময় দেখ। গিয়েছে, ঘন্ষ্। হয়েছে কিন্ত কোনদিনই রক্ত 
পড়েনি । 

সাধারণতঃ, ক্ষয় রোগের বীজান্গ ধূলির সাথে মিশে বায়ু বাহিত হয়ে সুস্থ 
লোকের দেহে প্রবেশ করে ফুসফুসে, অস্ত্রে কি হাড়ে বাসা বাধে । রোগীর সাথে 
কথা কইবার সময়, হাচি বা কাশির মধ্য দিয়ে যক্ক্ার বীজানু শরীরে প্রবেশ 
করে। রোগী থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে ছাড়াও রোগীর বাবন্ৃত জিনিনপত্র থেকে 
এই রোগ হতে পারে । 

শুধু বাতাসের মধ্য দিয়ে ছাড়াও আমাদের খাদ্য ও পানীয়ের ভিতর দিয়েও 
বক্তার বীজানু দেহে প্রবেশ করতে পারে | | 

ঠাণ্ডা ধ্যাতস্সোতে আলোবিহীন জায়গায় যক্ষার বীজান্গ বু দিন বে 
থাকে । এ রূপ জায়গায় বাস করলেও যন্্ রোগের জীবানু দেহে প্রবেশ 
করতে পারে। 

রোগ দেছে বানা বীধলে শরীর ক্রমশঃ ছুর্বল হয়ে আসে, ওজন কমতে থাকে, 
বিকেলের দিকে অল্প অল্প জর হয়, সহজেই ক্লাস্তি বোধ হয়। রাতে ঘাম হয়, 
প্রথমে অল্ল অল্প কাশি থাকে, পরে কাশির সাথে যে গয়্ের বের হয় তার সাথে 
রক্ত থাকে । কোন কোন ক্ষেত্রে রক্ত বমি হতে থাকে । যক্ষা গলায় কি 
অস্ত্রে হতে পারে । . 

যক্ষা অত্ান্ত সংক্রামক ব্যাধি । অন্ত মারাত্মক রোগ থেকে এর তফাৎ 
হচ্ছে কলেরা, ইচ্ছাবসন্ত প্রভৃতি রোগের ক্ষেত্রে ষে রোগী সেরে উঠবার অন্পদিম 
পরেই সে ভাল হয়ে ধায় | বক্মারোগ দীর্ঘদিন ধরে রোগীর দেছে বাস! বেঁধে 
থাকে । সহজে রোগ সারতে চায় না। অনেক সময় রোগীর অজ্ঞাতে রোগ 
ছড়ায় । ঘক্া-রোগীকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করে রাখতে হবে। স্বাস্থানিবালে 
পাঠাতে পারলে লবচেয়ে ভাল হয়। আমাদের দেশে রোগীর তুলনায় বন্যা 
হাসপাতাল সমূহে শব্যা সংখ্য। অনেক কম। তাই অধিকাংশ রোগীকে বাড়ীতে 
রেখেই চিকিৎসা করতে হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত, যগ্মা! রোগের চিকিৎসা 
অনিশ্চিতভাবে চঙত। বর্তমানে সম্পূর্ণ আয়োগ্য করবার মত ওষুধ আবিষ্কৃত 


৫৪ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


হওয়ায় দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসার-ফলে বহু রোগী নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে জীবন 
ফিরে পাচ্ছে। এখনও এই রোগের চিকিৎস! ও পথ্য অত্যান্ত ব্যয় সাধ্য বলে 
গরীব লোকের পক্ষে এ রোগের চিকিৎসা কর! হয়ে ওঠে না। 

ঘণ্মার আক্রমণ থেকে মৃক্ত থাকার জন্য অনাক্রাস্ত লোকদের পরীক্ষা করে 
8. 0. (-টিক! দেবার ব্যবস্থা আছে। প্রতিটি শিশুর 8. 0. ও দেবার ব্যাবস্থ! 
হলে রোগের প্রকোপ অনেকটা কমতে পারে । ঘন্ার বহু কারণের মধ্যে অপুঠি 
সর্ব প্রধান | পুষ্টিকর ধম খান্সের ব্যবস্থা! হলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মায় । 
এছাড়। প্রচুর আলে! হাওয়া যুক্ত পরিবেশে ঘন্ার বীজা্ু পারে না। 
নৌদ্রের মধ্যে ঘক্ষ্ার বীজাছু কিছুক্ষণের মধ্যেই মরে যায়। ঞ্চলে যেখানে 
অল্প জায়গায় বছলোক বাস করে এবং যেখানে মুক্ত বাতাসের অভাব, সর্বদা 
ধূলার উৎপাত, সে সব জায়গায় বন্ধ্/ রোগের প্রকোপ দেখা যায়।, 


কলেরা (00০016158) 5 


কলের! এক মারাত্মক সংক্রামক রোগ। সার! ভারতে প্রতি বছর সহশ্র 
সহত্র লোক এই রোগে প্রাণ হারায়। ড1010 00168 নামে এক প্রকার 
বীজান্ধ আক্রমণের ফলে এই রোগ হয়। এই রোগের ৰীজাঙ্গ দেখতে কমার 
মত বলে একে “কম! ব্যাসিলি বলে । কলের বীজান্ধ রৌদ্র ও ফুটন্ত জলে 
সহজেই ময়ে যায়। কিন্তঠাগ্ডায় এদের ক্ষতি হয় না, বরফের মধ্যে পর্যস্ত 
কলেরার বীজান্গ বেঁচে থাকতে পারে। 

খান্কে ও পানীয়ের সাথে মিশে কলেরার বাজান মুখের মধ্য দিয়ে দেহে 
প্রবেশ করে। দূষিত জল, ছুধ ও অন্তান্ত পানীয়কে আশ্রয় করে কলেরার 
বীজাঙ্ছ বংশ বৃদ্ধি করে। 

কলেরায় আক্রান্ত হলে রোগীর ভেদবমি, হাত পায়ের খিচুনি, প্রস্রাব বন্ধ 
ও গভীর শারীরিক অবসাদ দেখা দেয়। ঘন ঘন পায়খানা ও বমির জন্ত 
রোগীর পিপাসা মিটতে চায় ন!। রোগী ধীরে ধীরে অবসন্ন হয়ে পড়ে । সমস 
মত চিকিৎসার ব্যবস্থা না হলে রোগীর মৃত্যু ঘটে । 

কলেরা রোগ থেকে রক্ষা পেতে হুলে কলেরার ইমোকুলেশন নেওয়াই 
একমান্র পথ। তবে এই ইনোকুলেশনের ফল দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। ভাই 
প্রতি বছর এই এনোকুলেশন নিতে হয়। খাবার সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন 
করলে অনেক সময় এই রোগ হয় না। যেনব খান্ত পেটের পীড়া ঘটাতে 
পারে তা খেতে নেই। রেশী পাক! কি বেশীকাচা! ফল, বাসি পচ! খাবার 
কখনও খেতে নেই । পেট কখনও খালি রাখতে নেই। পথে যেখানে সেখানে 
জল, জাইনক্রীম, ঠাণাপুভিং প্রভৃতি খেতে নেই। ছধ সর্ধদা ফুটিয়ে খেতে 
হধে। বাঁসন-পঙজ ধোবার লমস্ব ঘথেই্ট সাবধানতা জআব্লস্বন কয়তে হবে। 


স্বাস্থ ৫€ 
আমাশয় (10556156615) 2 


আমাশয় একপ্রকার পেটের রোগ। আমাদের দেশে এই রোগটি একটি 
মারাত্মক ব্যাধি বলে পরিচিত। প্রতি বছর প্রায় তিন লক্ষ লোক এই রোগে 
প্রাণ ছারায়। 

আমাশয্র দুই প্রকারের-_ব্যাসিলি ঘটিত (880111815) ও এমিব! ঘার্টিত 
(70861) 

ব্যাদিলি জনিত আমাশয়ের উপ্থিকাল ১ থেকে * দিন, এমিবা জনিত 
আমাশয়ের উদ্চিকাল ৩ থেকে ১১ দিন। 

দুই রোগেরই কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ আছে। মলের সঙ্গে মিউকসে ও 
রক্ত পড়, পেট কামড়ান, ঘন ঘন পায়খানার ইচ্ছা, দৌর্বলা ও তৃষা! আমাশয়ের 
প্রধান লক্ষণ। এমিবিক জনিত আমাশয় হলে রক্ত একটু কষ পড়ে। জয়ের 
তাপ-ও খুব বেশী হয় না। 

আমাশয় অত্যন্ত সংক্রামক রোগ | ছোট ছেলেমেয়েদের এ রোগ খুব বেনঈী 
দেখ! যায়। এই রোগের বীজান্ খাগ্ঠ ও পানীয়ের সাথে প্রধানত: আমাদের 
দেহে প্রবেশ করে । আমাশয় রোগ-বিস্তারের একটি বাহন মাছি। ধূলাবালির 
সাথে অনেক সময় আমাশয়ের বীজান্গ থাকে । এই ধুলা খাদ্তে উড়ে পড়লে সে 
খাপ্ঠ বীজান্ু-ছুষ্ট হয় । আমাশয় রোগীর মাধামেও রোগ বিস্তার হয়। 

সালফা ও এটিবায়েনটিক ওষুধের কল্যাণে আমাশয় রোগের চিকিৎসা 
বর্তমানে সহজ সাধ্য হয়েছে। 

থান্য ও পানীয়ের মাধ্যমে এই রোগ প্রধানত; প্রসার লাভ করে। তাই 
এই রোগের প্রসার রোধ করতে জল ও খাস্ত সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হুবে। যাছি 
ও ধূলাবাঁলির সম্পর্কেও সাবধান হতে হবে। কোষ্ঠ-কাঠিন্ত সম্পর্কে লময়ে 
সতর্কত। অবলম্বন না! করলে পরিণামে আমাশয় দেখ! দিতে পারে। 


কয়েক্াটি দর্মব্রোগ 
খোস পাঁচড়। (50815$95) 2. 

বহু প্রকারের চর্মরোগ আছে। বিভিন্ন চর্ময়োগের মধো খোল, পাচ 
প্রধান। অতি ক্ষুত্র মাকড়সার মত এক জাতীয় কাঁটান্থ থেকে পাঁচড়া হয়্। 
এই কীটাহুর গায়ের রং সাদা এবং এর আটটি পা। এগুলি এক ইফ্ির পঞ্চাশ 
ভাগের এক ভাগ । খালি চোখেও এগুলিকে দেখতে পাওয়। যায়। স্রীকীটগুলি 
ভিম পাড়বার জন্ত হাতের আঙুলের ফাকে, কব.জির ভাজে, চাষড়ার নীচে অতি 
ছোট গর্ত করে বংশ বিস্তার করে। প্রায় ২৩ নগ্চাহ বেঁচে থেকে চামড়ার 
ভিতরে প্রায় ৩*টি ভিম পাড়ে। ৩1৪ দিনের মধ্যে ভিম ফুটে বাচচা বের হয় 
এবং আরও এক সপ্তাহের মধো পূর্ণা্ কীটে পরিণত হয়। কীটগুলি দেহের 


৫৬ শিক্ষা! পদ্ধতি ও পরিবেশ 


চামড়া ফুঁড়ে যখন বাল! করে তখন দারুণ চুলকানির সৃষ্টি হয়। চুলকানির ফলে 
সেখানে ঘায়ের কৃষ্টি হয়। তারপর সেখানে পৃজ জন্মে। চুলকানির ফলে 
রোগের বিস্তার ঘটে সারা গায়ে ঘ! ছড়িয়ে যায়। 

রোগের শুরুতেই নাবধান ন৷ হলে অতি অল্পদিনেই সারা দেছে রোগ ছড়িয়ে 
পড়ে। এই রোগের সংক্রমণ প্রত্যক্ষ ভাবেই হয়। রোগীর ব্যবহার করা 
জিনিসপত্র থেকে ও স্থস্থ দেহে বিস্তার লাভ করে। ক্ুলের ছেলেমেয়েদের 
মধ্যে এই রোগের প্রসার অতি দ্রুত ঘটে । এই রোগ প্রতিরোধের শ্রেষ্ঠ উপায় 
হচ্ছে পরিফার পরিচ্ছন্্র থাকা । নোংরা লোকেরই এই রোগ হয়|: তবে প্রতাক্ষ 
ভাবে সংক্রমণ সব ক্ষেত্রেই হতে পারে। তাই পরিক্ষার পরিচ্ছ্'থাকা ও এই 
রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের এড়িয়ে চল। ছুই গ্রয়োজন। 

খোম পাচড়ার জন্য বাজারে নান। প্রকার মলম পাওয়] যায় । আগে 
সালফার জাতীয় মলম ব্যবহার কর হ'ত। এখন বেনজিল, বেনজায়েস এসে 
এর স্থান দখন করেছে। গরমজলে নিবাঁজক সাবান দিয়ে পীচড়ার ক্ষতগুলি 
পরিষ্কার করে নিয়ে মলম ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায় । 


দাদ (7২100601700) £ 


পাচড়ার মতই দাদ একটি চর্যরোগ | রোগটি ছোঁয়াচে ও দেহের যে কোন 
জায়গায় হতে পারে। দৃত্রক জাতীয় এক প্রকার ফাঙ্গাস (দ্015863) চামড়া, 
চুল, নথ প্রভৃতি স্থানে আক্রমণ করলে দাদ রোগের হ্যটি হয়। ফাঙ্গাসের 
শ্রেণীভেদ অনুসারে দাদ নানা রকমের হয়--কুচকির দাদ, দেহের দাদ, 
মাথার দাদ। এক এক জাতীয় ফাঙ্গাস এক এক জাতীয় দাদের স্ষ্টি 
করে। 

দাদ সাধারণত: অপরিষ্কার থাকলে হয়। শরীর সর্বদ1 ভিজ থাকলেও 
এই ব্যাধি হতে পারে । মাথায় দাদ হলে মাথা খুস্কিতে ভরে যায়, চুল উঠতে 
থাকে । নখের দাদে নখের বৃদ্ধি রোধ হয় ও ক্ষয়ে ঘেতে থাকে | শরীরের দাদ 
পয়সার মত গোল হয়ে দেখ! দেয় । উহা! বাড়তে বাড়তে দেছের নান। জায়গায় 
ছড়িয়ে পড়ে। দাদের চুলকানি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক । গায়ে রোদ লাগলে 
রোগের যঙ্্রন! বেড়ে যায়। 

বাজারে প্রচলিত দাদের মলমেই ঘা সাধারণতঃ কমে । দাদের জন্ত অঞ্জন 
র্টির দাহায্যও লওয়া হয়ে থাকে মাথার দাদ হলে চু্গ কামিয়ে ফেল 
উচিত। 

দাদ প্রত্যক্ষভাবে সংক্ামিত হয়, রোগীর ব্যবহার করা জিনিসপত্র থেকে 
হয়, অপরিষ্কার থাকলে হয়। তাই একটু সাবধান থাকলেই এ রোগের হাত 
খেকে পরিযাণ পাওয়া মবায়। 


স্বাস্থ) ৫৭ 


বিদ্যালয়েনর স্বাস্থ্য কর্মসুচী 
[501109091 779816) ১61৮1০৪] 


শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য রক্ষার গুরুত্বের কথ! সকলেই স্বীকার করেছেন। 
শিক্ষাদানের সঙ্গে এর একটা, বিশেষ সম্পর্ক আছে, কারণ শিক্ষার্থীর শরীর ও 
এ শি যদি খারাপ থাকে তবে শিক্ষাদান সম্পূর্ণ হতে পায়ে 
৪০1০৮" এর গুরুত্ব না। তাই শিক্ষার্থীর শরীর ও মনকে ভাল রাখতে হবে। 
তার জন্য বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন। কিন্ত 
আমাদের দেশের অধিকাংশই অভিভাবকই অত্যন্ত গরীব। শিক্ষার্থীদের যথাযথ 
খাগ্ঠ দেওয়া ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করার মত আথিক সামর্থ তাদের নেই, 
দেশের হানপাতাল ইত্যাদি স্বাস্থ্যকেন্ত্রগুলির সংখ্যাও প্রয়োজনের তুলনায় খুব 
কম। কাজেই শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব বিদ্যালয়কে নিতে হবে| 
চিকিৎসা করে, স্বাস্থ্য শিক্ষা! দিয়ে, নানা বিষয়ে পরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে 
বিষ্ভালয়ে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য রক্ষা কর। যেতে পারে। তা ন! হলে দেশের 
শিক্ষাব্যবস্থায় ত্রুটি থাকতে বাধ্য । এ ব্যাপারে সরকারের একটি দায়িত্ব আছে। 
১৯৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষা! কমিশনও এ ব্যাপারটির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন । 
বিগ্ভালয়ে সরকারের আধিক অন্দান নিয়ে একটি 900০০1 1776910) ১৫:৬1০৪ 
বা বিষ্তালয় স্াস্থা কর্মস্চী গ্রহণ করে তাকে যথাঁষথভাঁবে কার্ষকরী কর! 
যেতে পারে। 


বিষ্ভালয়ে স্বাস্থা শচী রূপায়ণের জন্ত একটি পরিচালক সমিতি (6০40156 
(00200216066) থাকবে । ১০1০০! 11০0109] 00061, 017581০91 
[050:00001, [0765907085661 বিদ্যালয় সম্পার্দক, 
৮৯ কর্নুটী (58016205, 118119811)8 00220016066), শিক্ষক সভার 
সম্পাদক (92০:6615১ 62615615 (001)011), ছাত্র 
সংসদের সাধারণ সম্পাদক ((676081 95০:575) 505৫62 [00197), 
অভিভাবকদের একজন প্রতিনিধি ও সরকারী প্রতিনিধিকে নিয়ে এই পরিচালক 
সমিতি গঠিত হুইবে। এই সমিতির স্বারত্বশাসনের মত অধিকার থাকবে। 
বিভ্ভালয় কর্তৃপক্ষ ও সরকার এর পরিচালনার জন্য যথে্ অর্থ দেবেন। 
বিস্তানয়ের ২৩টি উপযুক্ত :০০0 নিয়ে এই কর্মস্ছচী রূপায়পের প্রচেষ্টা! হবে । 
এ ব্যাপারে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক সকলকেই সক্রিয় ও আস্তরিক সু - 
যোগিত1 করতে হবে। 
বিস্তালয়ে স্বাস্থ্য কর্মন্ছচীর পরিধি বিকাশ। স্বাস্থ্য শিক্ষা, পরিফার 
পরিচ্ছন্নতা, শরীর চর্চা, রোগ প্রতিরোধ ও নিরামন়, স্বাস্থ লন্মত বিভিন্ন অভ্যান 


৫৮ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


গঠন, যৌন লমস্যার সমাধান, খাস্ঠ গ্রহণ, মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা প্রতৃতি 
বিষয়গুলি বিষ্ভালয় স্বাস্থ্য কর্মন্থচীর অন্ততৃতি। এই বিষয়গুলিকে 
সঠিকভাবে রূপায়িত করতে হবে। বিষ্ভালয়ে শিক্ষকদের 
রি রযতত শরীর ও মন ভাল রাখতে গেলে হে বিষয়গুলি 
অন্গুসরণ কর! প্রয়োজন সেগুলিই হ'ল বিস্কালয় স্থাস্থ্য 
কুচীর অস্ততূতি। 


বিভ্ভালয়ে শ্থাস্থা শিক্ষার্দানকে (75910 011080107) এই কর্মস্থচীর 
অন্তর্গত করতে হবে। এ ব্যাপারে 5০18001 14501091 00০6: অগ্রণী ভূমিকা 
নেবেন। তাঁকে মময় তালিকায় (11006 8৪916 ) নির্দিষ্ট 
হিম ০1855 দিতে হবে স্বাস্থ্য শিক্ষার জন্ত। কিন্তু বর্তমানে 
বিষ্ভালয় পাঠক্রমে সে ধরনের ব্যবস্থার সংস্থান নাই। তাই পাঠক্রমকে আমূল 
পরিবর্তন করতে হুবে। স্বাস্থ্য শিক্ষাদানের সময় ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, জন স্বাস্থ্য, 
পরিষার-পরিচ্ছর্ূতা শরীর চর্চা, রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়, স্বাস্থ সংক্রান্ত 
বিভিন্ন অভ্যাস গঠন, স্বাস্থ্য সন্বদ্ধে সচেতনতা স্টি প্রভৃতি কাজগুলি অবস্থাই 
করতে হবে। বিভিন্ন শিক্ষকও এ ব্যাপারে সহযোগিত1 করবেন। 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নত। রক্ষা! করা বিচ্চালয়ের স্বাস্থ্য কর্মক্চীর অন্ততম অংগ। 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নত! ছু'প্রকার__ব্যক্তিগত ও বিদ্যালয়ের। প্রত্যেক ব্যক্তি 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে । তার! প্রত্যেকেই পরিষ্কার 
জাম। কাপড় পরবে, নখ-চুল নিয়মিত কাটবে, সাবান 
মাখবে। দ্লাত, কান, চোখ, প্রভৃতি পরিষ্কার রাখা, শরীরকে সংক্রামক রোগ 
মুক্ত রাখা, নিয়মিত হাত পা ধোওয়া ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মধ্যে 
পড়ে । বিস্কালয়কে ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হুবে। বিগ্ভালয়ের জন্ত স্থান 
নির্বাচন, বিষ্তালয়ের গৃহ নির্মাণ, আলবাব পত্র তৈরী প্রভৃতির সময় স্বাস্থ্য রক্ষার 
বিধি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কথা মনে রাখতে হুবে। বিস্তালয় পরিবেশ 
পরিচ্ছন্ন থাকবে ;--কক্ষগুলি নিয়মিত পরিষ্কৃত করা হবে, আশে পাশে ঝোপ 
জঙ্গল থাকবে না, যেখানে সেখানে মলমৃজ্জ ত্যাগ কর! হবে না। বিদ্তালক্বকে 
পরিফার পরিচ্ছন্ন রাখ। ও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পরিফার পরিচ্ছতার ব্যবস্থ। 
করা বিস্ভালয়ের স্বাস্থ্য কর্ম শুচীর অন্তর্গত। কারণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। 
শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করতে অনেকখানি সাহাধ্য করে। 
বিভভালয়ের স্বাস্থ্য কর্মপৃচীতে শরীর শিক্ষাকে (চ10551591 7:00০8000) 
অন্তভূতি করতে হবে। এ-ব্যাপারে নেতৃত্ব ঘেবেন 013558081 [55600060 1 
সমস্ত শিক্ষার্থীদের জন্তই বিভালয়ে শরীর চর্চার ব্যবস্থা 
পরী শি রাখতে হবে । এমন সব খেলাধূলা ও ব্যায়ামে ব্যবস্থা 
বিদ্কাজয়ে থাকবে যে, সমস্ত ছাজই তাদের প্রয়োজন ও পছন্দ অস্থায়ী ভাতে 


পক্ষিযার পরিচ্ছন্নতা 


গ্বাস্থা ৫8 


অংশ গ্রহণ করতে পারবে। বিদ্যালয়ে বন্ধ খেলার মাঠ, একটি বড় পুকুর ও 
5ডা10010017)6 00০1, একটি ঘর ও [70001 881065, ব্যায়াম ও 85100851002 
ও বিভিন্ন গ্রয়োজনীয় আসবাব পত্র ও সাজ সরগ্রাম থাকবে । এর জন্ত যথেষই 
আধথিক সাহাধ্য দিতে হবে। বিস্তালয়ের সময় তালিকায় শরীর চর্চাকে একটি 
সথনির্দিষ্ট স্থান দিতে হবে। পরীক্ষা ও যৃল্যায়ণের সময়ও শরীর শিক্ষার উপর 
গুরুত্ব দিতে হবে । 

শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্মত অভ্যাসগুলি (36810)651 11815) গঠন 
করার জন্ত চেষ্টা কর! বিদ্যালয়ের স্থান্্য কর্মস্থচীর অন্তর্গত | যথা সময় 
ঘুমানো, খাওয়া, দাত মাজা, স্নান করা, নিদিষ্ট জায়গায় থুথু 
ফেলা, হাত পা৷ মুখ ধোওয়া, নখ ও চুল কাটা ও পরিষ্কার 
রাখা ইত্যাদি বিষয়গুলি অভ্যাসের অন্তর্গত। স্বাস্থ্য 
সংক্রান্ত কু-অভ্যাসগুলি শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে দূর করতে হবে, আর নতুন 
নতুন অভ্যাস গুলি যাতে তার৷ গ্রহণ করে তার ব্যবস্থা করতে হবে। স্বাস্থ 
সংক্রান্ত ভালো অভ্যানগুলি পরবর্তাকালে তার্দের জীবন বাক্তিত্ব ও স্বভাবের 
সঙ্গে মিলে গিয়ে স্বভাবে পরিণত হবে| শিক্ষার্থীর! যাতে স্বাস্থ সংক্রাত্ত ভালে 
অভ্যাসগুলি আয়ত্ব করে তার চেষ্টা করতে হবে। 

শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য অংরক্ষণের (56510) [16567৮56:02) ব্যবস্থা 
বিষ্ভালয়ের স্বাস্থ্য কর্মক্চীতে থাকবে । রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়, 7/1601091 

[75796061017, ব্যক্তিগত স্বাস্থ, জন স্বাস্থ, স্বাস্থ্য শিক্ষা! ও 

ডি সন পরামর্শনীন, চিকিৎসা, যৌনশিক্ষ। প্রভৃতির মাধামে 
শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ কর! যেতে পারে। কোন শিক্ষার্থী কোন রকম 
অসুস্থ হলে বা তার সম্ভাবন! থাকলে সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুধায়ী ব্যবস্থা! নিতে 
হবে। 

9০1১901 [76810) 561:5106 বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ উদ্নয়নের 
(76810) 0:01500107) ব্যবস্থা! করবে। খাস্ঠ গ্রহণ, পরিশ্রম ও বিশ্রাঘ এর 

জন্ত খুবই প্রয়োজন ) আমাদের দেশের গরীব ক্দতি- 

বায উন্নয়ন ভাবকের! তাদের ছেলেমেয়েদের ভাল ও পু্টিকর খাবার 
দিতে পারেন না। বিষ্তালয়ে জলযোগের (11510) ব্যবস্থা করে তা প্ি- 
পূরণের ব্যবস্থ। করতে হবে। বিস্তালয়ে খেলাধূলা, ব্যায়াম ইত্যাদি শরীর চর্চার 
ব্যবস্থা করে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যকে উন্নত করার চেষ্টা করতে হবে। অনেক 
ক্ষেত্রে চিকিৎসা! ও উঁধধ পত্রের সাহায্যেও স্বাস্থোর উন্নয়ন করা ঘায়। 
বি্ভালয়ের স্বাস্থ্য কর্মন্চীতে এই বিষয়গুলিকে অন্তু ক্ত করতে হবে। 

বিস্তালয়ের স্বাস্থ্য কর্মকচীতে শিক্ষার্থীদের স্থাঙথ্য লংক্রান্ত ফটিবিচ্যুতিগুলির 
সংশোধনসূলক বিভি্ন ব্যবস্থা! (9::১5191 095855588) থাকবে । 


শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভালে। 
্বাস্থাগত অভ্যাস গঠন 


৪ শিক্ষণ পদ্ধতি ও পরিবেশ 


91001 775810 01751০. এক্ষেজ্রে একটি বিশেষ কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে 
পারে। এই ০1104 শিক্ষার্থীদের খাধথ চিকিৎদার ব্যবস্থা কর। যেতে পারে। 

বিদ্যালয়ের 212110 £01051905 ০117310-এ শিক্ষার্থীদের 
সংশোধনসূলক বাবস্থা মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা ও মানসিক জটিলতার সমাধান 
করা যেতে পারে। শিক্ষার্থাদের জন্ত কিছু কিছু 16716019] 66:০1565-এর 
ব্যবস্থা ও তাদের শরীরকে সুস্থ করতে পারে। 

50১০০1 [76810 56:1০৪-এর কাজকর্মের মধ্যে ধারাবাহিকতা 
(ছ£59062705) থাকবে । স্বাস্থ্য রক্ষা একটি নিয়মিত প্রচেষ্টার ফন । কাজেই 
মাঝে মাঝে কোন কিছু ব্যবস্থা নিয়ে এ কাজ কর! যায় 
না। চিকিৎসা ও স্বাস্থ) রক্ষার ক্ষেত্রে [8110৬ -01১- 
৪67৮1০5-এর একটি বিশেষ বলিষ্ঠ ভূমিকা আছে । স্থাস্থা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কর্ম 
কুচীতে যত বড় বড় কথা বলা হোক, যত বড় বড় পরিকল্পনা নেওয়া! হোক না 
কেন যদি তার নীতি ও পন্থাগুলিকে অন্ুনরণ ন! করা হয় তবে তা মূল্যহীন 
হয়ে পড়ে । শিক্ষার্থাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্ত তাই স্বাস্থ্য শিক্ষ। ও স্বাস্থ্য কর্মস্থচীর 
সঙ্গে সঙ্গে £৪110৬-01১-9€1৮1০6 বিশেষ প্রয়োজন । 

বিভ্ভালয়ে স্বাস্থ্য কর্মসূচীকে বাস্তবে বূপাক্সিত করতে হলে 
নিন্সলিখ্িত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করতে হবে । 


১ বিদ্যালয় স্বাস্থ্য ক্লিনিক 


[১০০০1 £10658161) (01110) 


ভরা] -0-3:109 


ছাত্রদের স্বাস্্য রক্ষার জন্য স্কুল থেকে ভাক্তারী পরীক্ষার ব্যবস্থা 
অত্যাবস্তাক। ভবিষ্যতে সমাজের নাগরিকদের সম্পর্কে যদি আমরা যখাষথ 
ী কর্তব্য পালন করতে চাই তাহলে প্রতি স্কুলের ছাত্রদের 
ডাক্ারী পরীক্ষা করে ডাক্তারী পরীক্ষার ব্যবস্থা আইন করে অবিশ্িক করা 
অভিভাবকদের কাছে উচিত। ছাত্রদের পরীক্ষা করে ডাক্তারের রিপোট” অভি- 
পাঠাতে হবে, এবংমে ভাবকের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বা আন্ুসজিক উপদেশ দিয়েই 
ই স্ুলের কর্তব্য শেষ হু'ল বলে মনে করা উচিত নয়। 
কারণ অভিভাবক ঘঙ্ধি ভাক্তারের নির্দেশে মত ছেলের 

চিকিৎসার জন্ত কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন তাহলে চ্ষুলের ডাক্তারের 
খ্বাস্থ্য পরীক্ষা! হ। চিকিৎসা সম্পর্কে উপদেশ নেওয়। অর্থহীন হয়ে দাড়াবে । স্কুল 
থেকে দেখা উচিত কোন ছাত্রের কোন রকম অন্থখ থাকলে ব৷ দ্বেহপভ কোন 
আট থাকবে ত1 যেন চিকিত্না করে ভান করার ব্যবস্থা করা হয়। কোন 
ছাজের সংকামক ব্যাধি থাকলে সম্পূর্ণ ভুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাকে ত্কুজে আদতে 


বাগ ঙ১ 


দেওয়া হবে না এবং কিভাবে তার চিকিৎসা কর! দরকার স্কুল ডাক্তার সে 
সম্পর্কে উপদেশ দেবেন । সংক্রামক ব্যাধি ছাড়াও চোখের দোষ, দাতের পোকা, 
কান পাঁক! প্রভৃতি ষে কোন রোগ থাকলে স্কুল ডাক্তার সে সম্পর্কে অভি- 
ভাবককে জানাবেন। অভিভাবক ডাক্তারের উপদেশ পেয়ে কোন ভাল ডাক্তার 
দেখিয়ে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন ব। হাসপাতালে চিকিৎসার বাবস্থা 
করতে পারেন। আমার্দের গরীব দেশের অভিভাবকর] সহজে প্রাইভেট 
ডাক্তারের কাছে ঘেতে চান না; কারণ অর্থাভাব। আবার সব জায়গায় 
হাসপাতালের সুবিধা নেই, থাকলেও স্থানাভাব ও অসম্ভব ভীড়। স্থচিকিৎসার 
ভরসা সেখানে খুব কম। এ অন্থবিধা দূর হতে পারে ষদি স্কুলে স্কুল-ক্রিনিক 
খোলা যায়। ইউরোপে-আমেরিকায় ছাত্রদের স্থাঙ্থা সম্পর্কে তীক্ষ দৃষ্টি রাখা 
হয় তাই মাধারণ অহৃখের চিকিৎসা! যাতে স্কুলেই করা সম্ভব হয় সেজন্য স্কুল 
ক্লিনিক আছে। আমাদের দেশের শহরাঞ্চলে যেখানে একাধিক স্কুল আছে 
সেখানে কয়েকটি স্কুল মিলে একটি স্কুল-রিনিক খোল! যেতে পারে । গ্রাধাঞ্লে 
প্রতি থানায় একটি করে স্কুল-ক্রিনিক খোল! হলে থানার মধ্যে যতগুলি স্কুল 
আছে সেই স্বুলগুলির ছাত্রের! এই ক্লিনিকে চিকিৎসার সথযোগ পাবে । 
9০15001 7/0201081 08০67, 9015001 0:56) 00000007061 ইত্যাদি 
নিয়ে 9০1১০০1 চ36910) 0117০ গঠিত হবে। একে ছাত্র, শিক্ষক অভিভাবক 
ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যখাষথ সাহায্য করবেন। এই সংস্থার 
টিনিডন5 পরিচালন ব্যবস্থা একটি স্থায়ত্ব শাসিত কমিটির হাতে 
পরিচালন ব্বস্কা. থাকবে । এই জাতীয় ০7771০-এর জন্য সরকারকে আধিক 
অন্থদান দিতে হবে, 90001 [76910]. 11710 একটি 
170990151-এর মত। এর ০০৩৫-৭০০£ বিভাগ রোগীদের দেখ শুনা, ওঁষধ 
দেওয়া, প্রাথমিক চিকিৎল! (15 41৭), সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ইত্যাদি 
বিষয় দেখা শুনা কর! হবে। 'সমন্ত শিক্ষার্থীকেই থে তত সহকারে ডাক্তারী 
পরীক্ষা করে যথাযথ চিকিৎমার ব্যবস্থা করতে হবে। মনে রাখতে হবে হে, 
সমস্ত শিক্ষার্থীর সামাজিক মর্ধাদা এক 7 এবং নে অস্থ্যায়ী চিকিৎস! করতে 
হবে। 501১001 [76210 0111০-এর 170০০৫-এ কয়েকটি শহ্যা (85৫) 
থাকবে। শয্যা সংখ্যা ছাত্র সংখ্যার উপযোগী হবে। নেখানে অপেক্ষাুত 
কঠিন রোগের দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে। কয়েকটি সাধারণ 
অপারেশন (096:85০2), রক্ত-মল-মৃতর পরীক্ষা চক্ষু পরীক্ষা 425 প্রভৃতির 
বাবস্থ। থাকবে । এসব ক্ষেত্রে প্রয়ৌজনীক্স ধন্তরপাতি ও গুধধ পত্রের ব্যবস্থ! 
রাখতে হবে। দেশ জাতির ভবিস্বতের দিকে তাকিয়ে এ বাবস্থা অবশ্যই 
করতে হবে । বিভিন্ন ০৪১৪-এর বিবয়ণ লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে। 5০1১০০% 
13৯2২ 0115এর অন্ত একজন 5০৮9০1 70288081০69 থাকবেন । 


৬২ শিক্ষ! পদ্ধতি গ পরিবেশ 


কিন্ত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন 566৫5119$ ভাক্তার (ফেমন--1012580) 5565 
98015119: ইত্যাদি) বিভিন্ন সময় এসে তাদের 68:0-01006 9০:1০ দিবেন ; 
_তার ব্যবস্থা থাকবে। 5০1১০০1 [739910) ০1110-এর কাজকর্ম পুরোপুরি 
আধুনিক, বৈজ্ঞানিক ও স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে পরিচালিত হবে, যাতে বিভ্ভালয়ের 
সমস্ত ছাজের শরীর ও স্বাস্থ্য ভাল রাখা ঘায়। 
শিক্ষার্থীদের শারীরিক অস্থস্থতা ও অসুখ সারানোর জন্ত ০1001 
[7691000111০ থাকবে, তাদের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্ত তেমনি বিভ্ালয়ে 
০1110 £11081506 ৫187060-এর ব্যবস্থা ঝরতে হবে। 
বিভাগের 9১8 কেবল শরীর ভাল থাকলেই চলবে না, মমকেও ভাল 
ও শিক্ষার্থীদের মানসিক রাখতে হবে । শরীর ভাল থাকলে যেমন, মন ভাল 
ব্যাধির চিকিৎসা থাকে, মন ভাল থাকলে তেমনি শরীর ভাল থাকে । তাই 
শিক্ষার্থীদের মানসিক স্থাস্থ্য যথাযথভাবে রক্ষা! করবার 
জন্য ০১14 81091)০€ ০11010-এর ব্যবস্থা করতে হুবে। আধুনিক মনো- 
বিজ্ঞানের পথেই শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা করে তাদের 
মানমিক স্বাস্থ্য সুস্থ রাখতে হবে। এজন বিদ্যালয়ের ০1:17 £01021,০6 
০111০-এর দায়িত্ব থাকবে একজন মনস্ভাত্বিক (685০1,0108150) ও 
একজন মনোচিকিগুমকের (2৪545180880) উপর । 9০০০1 15:5৩, 
কমপাউগ্ডার তাদের সাহা্য করবেন। শিক্ষকদের সাহায্য ছাড়। শিক্ষার্থীদের 
মনোব্যাধির ঘথাষথ চিকিৎসা সভব নয়। তাই তাদের সক্রিয় সহযোগিতাও 
প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের মানসিক জটিজতা।, বয়ংসন্ধিকালে র সমস্যা, 
যৌন অপরাধ ও জমন্তা, প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভজনিত সমত্যা, ?191- 
80059660 8050669, দুল পালা নে! ছাত্র, অপরাধ প্রবগতা, বিভিন্ন 
০017/0195-এর় জসমন্যা, ইত্যাদি মানসিক ব্যাধি ও জটিলতার 
যথাবথ সমাধান ও চিকিগুস। বিভভালয়ের ৫১31০ 851089০6 ০112730- 
এ করতে হবে । কঠিন কঠিন ০৪৪৪-গুলিকে উপযুক্ত স্থানে পাঠিয়ে যথাযথ 
চিকিৎসার ব্যবস্থ! করতে হবে। এর জন্ত ঘথাষথ পরিচালন! ও অর্থের ব্যবস্থা 
করতে ছবে। শিক্ষার্থীদের মানসিক জটিলতার সমাধান করে ও মানসিক 
ব্যাধির চিকিৎসা, করে ভাঙ্গের মনকে শিক্ষাগ্রহণের উপযোগী করতে ? এবং সেই 
সঙ্গে সমাজের কল্যাণের পথকে প্রশস্থ করতে হবে। 
বিস্তালয়ের শিক্ষাদানের সাহাঘ্যের উপয় একটা গোটা জাতিয় ভবিগ্তৎ 
নির্ভর করে। বিস্তালয়ের শিক্ষা্ধীনকে যখাষথ করতে হলে স্বাস্থ্য শিক্ষ! ও 
১ ০ শ্বাছা রক্ষার প্রয়োজন । শিক্ষার্থীদের শ্বাস রক্ষার 
০5 বিষস়্টি তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । বিস্ঞালয়ে দ্বাসথ্য রক্ষার 
কন শধুযাত শিক্ষার্থীদের কাজে নয় )-এর উপর জাতির জীবন ও 


স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ৬৩ 


অর্থনৈতিক উন্নয়ন শিক্ষা! নির্ভর করছে। এ ব্যাপারে তাই সকলকে উদ্ভোগী 
হতে হবে। ৯০1)০০1 17810) 011)1০-এর যাধামে শরীর রক্ষা ও ০১1] 
£0102205 ০1:96০-এর মাধ্যমে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা করে এ কাঁজ 
সমাধ। কর। যেতে পারে । শরীর ও মন-_-পরম্পরের উপর নির্ভরশীল । কাজেই 
এ ছুটিকে যথাথ করে রক্ষা করতে হুবে। কিন্তু আমাদের সমাজ ব্যবস্থা! ও 
শিক্ষা! ব্যবস্থায় এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি প্রায় অবহেলিত হচ্ছে। সমাজের 
অধিকাংশ লোকের পক্ষে ষথাষথ চিকিৎসা! একটা বিলাবিত মাত্র । যেখানে 
৭*% থেকে ৮% লোকের প্রত্যহ ছু'বেলা আহার জুটে ন৷ তাদের ছেলে- 
মেয়েদের যথাযথ চিকিৎসা ও শিক্ষ। অবাস্তব ব্যাপার । আমাদের ১০০৫০ 
60010012010 00001610108-8 বিষ্ভালয়ে স্বাস্থ্য রক্ষা ও শিক্ষার্থীদের 
চিকিৎসার উপযোগী নয়। জাতীয় সরকারের এই জাতীয় সমস্যার প্রতি 
অবহেল। বিশ্ময়ের ব্যাপার । যেখানে রাজ্য ভিত্তিক মানসিক চিকিৎসার 
ব্যবস্থা সবে মাত্র শুরু হয়েছে, সেখানে স্কুলে স্কুলে 00110 £31081)06 ০11710 
আকাশ কুন্ধম কল্পনা ছাড়া! আর কিছু নয়। বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের 
স্বপারিশকেও এ ব্যাপারে রক্ষা কর] হচ্ছে ন7া। আর এই অব্যবস্থার বি 
হচ্ছে ছোট ছোট নিরীহ শিশু; যাদের ভবিষ্যৎ ছিল এবং যাদের 
উপর 'ীড়িয়ে ছিল জাতির আগামী ভবিষ্যৎ । 


(২) স্বাস্থ্য সংক্রণভ্ভ 
পরিদর্শন 
[ 11০91091 1151১206101) ] 


স্বাস্থ ভগবানের দান। কাজেই লব কিছুর বিনিময়ে শ্বাস্থা রক্ষা করতে 
হয় । স্বাস্থ্য রক্ষা সমাজ ও জাঁতির কাম্য। স্বাস্থ্য রক্ষা! মরকারের জাতীয় 
কর্তব্য । কারণ স্বাস্থ্য ভবিষ্বুৎ জীবনকে প্রভাবাদ্িত করে। 
নিক স্বাস্থ্য রক্ষা! কর! বিভালয়ের কাজ । বিস্ভালয় তার স্থাস্থ্য- 
গত পরিবেশ রক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি স্বাস্থ্যও রক্ষা করবে। 
বিদ্ভালয়ে স্বাস্থা ব্যবস্থা যথাযথ রাখতে হলে 111201০81 115979০010-র 
ব্যবস্থা! করতে হবে । 1:0০01581 [99০10 না থাকলে সংক্কামক ব্যাধি 
বিভ্ভালয়ের মাধ্যমে সমাজে ছড়িয়ে পে পারে। 
নি 70541051 125১500100-এর কাজ প্রধানতঃ তিন ধরনের, 
সিন __ প্রতিরোধ (নিরাময় ও অংক্রমণ)। উপদেশ ও শিক্ষ।। 
সারিয়ে ফেলা বা! চিকিৎসা কর! 1150158] 109969০-এর কাছ নয, 


৬৪ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


কেবলমাত্র স্বাস্থোর বিভিন্ন ৫26০০5 ধরিয়ে দিতে হবে, তার পর 77005 
চ05515181) বা ডাক্তার তার চিকিৎসা করবে। 


স্বাস্থ্যগত পনিিদর্শনেন্্ গুক্রত 


[10000121706 0: 1%1291091 11750600017] 


বি্ালয়ে 1০108] [759606101-এর গুরুত্ব সকলেই ৪৪ করেছেন। 
এগুলি হ'ল,_ 


॥১॥ কতকগুলি রোগ প্রথমে সাধারণ । এই অবস্থায় ভার সহজে ও 
কম খরচায় সারিয়ে ফেল! যায়। কিন্তু পরে সেগুলি সাংঘাতিক জাকার 
ধারণশ্বকরে। তখন তার চিকিৎস। বনু ব্যয় সাধা হয়। স্বাস্থ্যগত পরিদর্শন 


এই জাতীয় রোগ গুলিকে প্রথম অবস্থায় ধরিয়ে দিয়ে যথাধথ চিকিৎসার 
পরামর্শ দেয় | 


॥ ২।॥ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিদর্শনের ফলে শিক্ষার্থীর শারীরিক সামর্ঘ্য সম্বন্ধে 
জানা যায়। শিক্ষক ও অভিভাবক তখন তার শরীর ভাল করার চেষ্টা 
করেন, রোগ ইত্যার্দি থাকলে সারিয়ে ফেলবার চেষ্টা করেন। 


॥ ৩। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিদর্শন বিভালয়ে শিক্ষাদান ও পরিচালনার ক্ষেত্রে 
সাহায্য করে। ফলে শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের স্থবিধা হয়। স্থাস্থ্য ভাল ন৷ 
থাকলে মন ভাল থাকে না। তখন থাযথভাবে শিক্ষা! দেওয়। যায় না। 
কাজেই শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য অনুসারে বিস্যালয়ে শিক্ষাদান ও পরিচালন ব্যবস্থা 
রূপায়িত করতে হুয়। দৃষ্টি শক্তির ত্রুটি থাকলে সেই ছাত্রকে ০1855-এ সামনের 
বেঞিতে বসতে দিতে হয়। 


॥৪8॥ স্বাস্থ্য সংক্রাস্ত পরিদশনের ফলে সংক্রামক রোগ নির্ণয় ও তার 
প্রতিয়োধের ব্যবস্থা করা ধায়। 


॥৫॥ 2৩01031 [72501০7-এর ফলে শিক্ষার্থীদের গুপ্ত রোগ ও বয়ঃ- 
সদ্ধিকালের সমস্যা সমাধানে সাছাষ্য করে। 


॥৬॥ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিদর্শন শিক্ষার্থীদের বিচ্যালয়ে উপস্থিতিকে অমেক- 


খানি নিয়মিত করে। শরীর ভাল থাকলে শিক্ষার্থীর! সাধারণতঃ মিয়মিতভাবে 
বিস্তালয়ে আমে । 


॥ ৭7 স্থাস্থা সংক্রান্ত পরিদর্শনের ফলে শিক্ষার্থীদের শারীরিক নামর্থ্য সব্বক্ধে 
| ই বর | তখন তাদের নিয়ে 5৫5০2610791 মাতাতে করা সহজ 
ছয়! | 


স্বাস্থ সংক্রান্ত সপ 


্বাচ্থ্য সংক্রান্ত পত্রিদর্শনেন্র পান্রাধি 
[9০07০ ০0: 1120109] [199600072] 


140০0109] 17)52900107, পরিধিকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে সীমা বন্ধ 
করা হয় $-- 


॥১॥ 9০170901 98151090010) 78110176 ও পরিবেশের স্বাস্থ্য সম্মত 
উন্নয়ন। 

॥ ২ ॥ রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ের জন্ত শিক্ষা! ও উপদেশ দান। 

॥ ৩ ॥ সমস্ত ছাত্রকে 2%০1০81 ০7)6০1-00 করা | 101০৪] ০1১৫০৮- 
॥০১-এর সময় নিয়লিখিত শারীরিক বিষয়গুলির প্রতি লক্ষা রাখতে হয়, গঠন, 
চোখ, কান, চুল, ত্বক, আবাযু, পেশী, দেহভঙ্গী, হাড় ও 10165, উদর ও তলপেট, 
হৃদ্পিগ্ড, বিশ্রামের সময় নাড়ীর গতি, পরিশ্রমের পর নাড়ীর গতি, ফুসফুস- 
নাক, গলা, দাত ইত্যাদি । 

উল্লিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা ও স্বাস্থ সংক্রান্ত শিক্ষা ও উপদেশ 
দেওয়। শ্বাস্থাগত পরিদর্শনের কাজ । 


স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পর্িদর্শনেত্র লক্ষ্য 
[1075 ০0৫ 7159010০891 [17502061072] 


?+0271০91 [1,9290007)-এর লক্ষ্য হ'ল, 

॥১॥ শিক্ষার্থীর শরীরের সামর্থ্যকে যখাঘখ রাখা ও শিক্ষার্থীকে পাঠে 
যোগ্য রাখা । 

: ॥২ ॥ শিক্ষার্থীর মনকে ভাল রাখ! | যাতে সে পাঠে মনোযোগ রাখতে পায়ে 

॥৩॥ শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য ও মনের উন্নতি সাধন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিদ্গ 
দোষ ক্রটি দূর কর এবং তার হথাষথ ব্যবস্থা অবলঘন। 

৪ ॥ শিক্ষার্থীর মন সম্বন্ধে জানা। ফলে শিক্ষকের পক্ষে পাঠ পরিকল্পন। 
করার স্থবিধা হবে । এবং সে অনুযায়ী মাতাপিত। ও অভিভাবককে সতর্ক 
করে দেওয়া! যাবে! 

॥ ৫॥ বিদ্তালয়ে স্বাস্থ্য পরিবেশ রক্ষা । 

॥৬॥ ভাল স্বাস্থ্য ও নুন্দর মন নৈতিক চরিজকে দৃঢ় করে। কাজেই 
নৈতিক চর্িজ্রকে উন্নত কর! 21৩1০81 [75260000-এর পরোক্ষ লক্ষ্য । 

॥৭। ছাজদের মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্য চর্চার ওখ গুলি সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে, 
দেওয়!। 

৮৪ [র2711550550 90506705 খুদে বের করাও সে অছ্ুসারে 
তাঁদের শিক্ষার্ধানের পৃথক ব্যবস্থা নির্ধারণ কর!। 
' বৃশিক্ষা পদ্ধতি-_-£ 


৬ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


| ৯॥ শিক্ষকের স্বাস্থ্য তত্ব লম্পকাঁয় জান উন্নত কর! 
বিদ্যালয়ে 10০1551 77526০61012-এর লক্ষ্য হ'ল হ্স্বান্থ্যের উপর ভিত্তি 
করে পড়াশুনার একটি সুন্দর পরিবেশ স্যষ্টি কর] । 


স্বান্্য সংক্রান্ত পন্রিছর্শনেন্র প্রান্্রাবাহিকত। 


[71501021005 01 7%1201081 11751200102] 


স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিদর্শনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হুর়ে। প্রাথমিক 
বিষ্যালয় ত্যাগের সময়, বিদ্যালয়ে ভতির সময় বয়ঃসদ্ধিকালে। ও বিভালয় 
ত্যাগের সময় স্বাস্থ্য পরীক্ষা! করতেই হবে। শিক্ষার্থী বিষ্ভালয়ে যাঁতদিন থাকবে 
ততদিন স্বাস্থ্যগত পরিদর্শনে ধারাবাহিক] বজায় রাখতে হবে না|; স্থাস্থা রক্ষা 
এক-ছু'িনের প্রচেষ্টার ফল নয়। ক্রমাগত প্রচেষ্টায় সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া 
যায়। বিভভালয়ে ?/1501091 [1,9১2০6102-এর ধারাবাহিকত। তাই রক্ষ! করতে 
হবে। প্রতিবছর অন্ততঃ একবার প্রতি শিক্ষার্থার স্বাস্থা পরীক্ষা! করতে হবে। 


প্রাত্যাহিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পান্রিছর্শন 
[10811 71690102] 11752061015] 

বিষ্তালয়ে প্রত্যহ স্বাস্থ্যগত পরিদর্শন করতে পারলে ভাল হয়। শিক্ষার্থীর 
শরীর ও মন ভাল না থাকলে শিক্ষার্ধান কার্ধকরী হয় না। তাই তাদের শ্বাস্থ্য 
ভাল রাখতে হবে। আকন্মিক জর-জ্াল1, গলা, দাত, কানের অস্থখ, পোষাক 
ইত্যাদির অপর্লিচ্ছন্নতা, 900810258-এর অভাব, যনের উপর প্রভাব বিস্তার 
করে। এগুলি সম্পর্কে প্রত্যহই অন্থসন্ধান কর। উচিত। কোন অঞ্চলে 
সংক্রামক রোগ দেখা দিলে তখন প্রতিটি শিক্ষার্থীকেই স্বাস্থাগত পরিদর্শন 
প্রত্যহই কর। উচিত | 


্বান্থ্য সংক্রান্ত পন্রিছর্শনেত্র সংশ্লিষ্ট 
বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ 


[02150185115 01550 117 71601021 11859200100] 


একবন ₹/13০1৩ (1096 ভাক্তার বাঁ 15155] 08০61 বিদ্যালয়ে থাকলে 
ভাল হয়। তিনি ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত উপদেশ 
দবিষেন। বিভাঙয়ের মা 10 7০০00 ও [01519618581 ভার তত্বাবধানে 
খাঁকফতে পানে। [015026. 10505০6০2০৫ 9০১০০1৪-এক্স মত জেল! পর্যায়ে 
81531551০০০: নিয়োগ করা ঘেতে পারে । 1059108] ০2০67 বিদ্চালয় 
ও 8051 পরিদর্শন ফরবেন।.. বিস্তায়ের নিকটবর্তী চগুসােহা-এ 
বিভ্তালয়ের জন্ত কয়েকটি 55৪ সংরক্ষিত থাকবে । বিস্তাজয়ের -71১555081 


ঃ রন 
1, 51০ 81 
ক 


ঃ রি & 
হা, ঠা কি রি নি 
০ র্‌ »৪7 5 


স্বাস্থ সংক্রান্ত ৬৭ 


[7500060:-3 20501081  [05960006810-এর অস্তরগত হবেন। 
অন্ঠান্তদের মধ্যে থাকবেন, টব056 ০০) 86109176, 19017790) ঘা 
95980191190 08:6-61006 67005) 768015615 ইত্যাদি । এদের সকলকে 
নিয়েই বিদ্যালয়ের ?10102] [72506000177 7620) হবে) এবং তীরাই 
বিষ্যালয়ে স্বাস্থাগত পরিদর্শন করবেন। 


স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পান্রিছর্শন 


[7৬1০01081 1175920601012) 


10০91০91 [12529০00, রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে সাহায্য করবে। 
শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন গুপ্তরোগ প্রাথমিক অবস্থাতেই ধরিয়ে দেবে । শিক্ষার্থীদের 
মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ করাও স্বাস্থ্যগত পরিদর্শনের অংশ | শরীরের 
বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ, দৈর্ধের সঙ্গে সামঞ্রন্য রেখে শরীরের ওজন, শরীরের 
উচ্চতা, ওঙ্ধনের তুলনায় বক্ষেব্র পরিমাপ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, গলা, যজ 
ইত্যার্দি পরীক্ষা! করে ষথাষথ পরামর্শ দেওয়া 11০01091 [1)5260001,-এর 
কাজ। স্থাস্থা সপ্ঘদ্ধে শিক্ষা, পরামর্শ, নির্দেশ ও উপদেশ দেওয়া 11601091 
ম॥5১20601,-এর কাজ। 

এই মবের ভিত্তিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পরীক্ষা করে ব্যক্তিগত 21601081 
[6০010 ০৪818 রক্ষা করতে হবে। তাতে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যক্তিগত 
বিবরণ থাকবে । বিভিন্ন সময় স্বাস্থা পরীক্ষা! ও 1$1501021 1190600107-এ এ 
০৪:0-গুলিকে গুরুত্ব দিতে হবে। 


সুদ্ালিয়নত্র কামিশনেন্র মন্তব্য 


[12109021155 0£ 016 17400091121 (50200915510137 


ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য রক্ষার গ্রয়োজনীয়তা ও স্কুলে ডাক্তারী পরীক্ষার গুরুত্ব 
সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি দিতে বলেছেম। কমিশন হুপারিশ করেছেন ছেলেমেয়েদের 
্াস্থা ত্বাভাবিক আছে কি না, দৈহিক পু ঠিকমত হচ্ছে কি না দেখবার জন্য 
প্রত্যেক ছেলেমেয়ের ভাক্তারী পরীক্ষা! করতে হবে । কমিশনের অভিমত হচ্ছে, 
_ ব্গিও স্কুলে ডাক্তারী পরীক্ষার একটা ব্যবস্থা আছে, ভবে সে ব্যবস্থ। নামে 
মা চালু আছে, সেখানে সন্তোষজনক কাজ হচ্ছে না। ফোন কোন স্কুলে নামে” 
মান ব্যবস্থাও নেই। স্কুলের কমিটিতে একজন ডাক্তার রাখবার ব্যবস্থ। আছে। 
তিনি কমিটির লভান়্ উপস্থিত থাকা ছাড়! ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোজ 
করার কোন সময় পান ন!। মুদালিয়র কমিশন বর্তমান স্বাস্থ্য পরীক্ষা 
ব্যবস্থার ক্রটি ও স্কুলের ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির ভন্ত যে লব নুপারিশ 
করেছেন এখানে তার উল্লেখ কর! অপ্রাসঙ্গিক ছবে নাঁ। 


৬৮ শিক্ষা পদ্ধতি ওপরিবেশ 


16 25156085501) ৮1160 58401606211 56880677560 2 71625021622. 
/2%8012) 60 25051621 2৮10667:61 6721) 076 71011722117) 70621672770 5227- 
22103 01 1707,)55021 26৮61017679. 157087, 0%2 5)5661% ০0 $০/0০07 
17782802% £10515606801) 1725 0661 27 65667061001 7. 17077667 0 ))6015 
17) 12770) 51265. 1176 216 ০0 07578105) 676 76515 726 70 066 
52651206070) 101 1716 10110191178 1625075$-- 
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177217751. 

(5) 276 2266065 272 7276 696 ৮/0%87 08৫ 81 06) 05 
20726 0 6521778712080% 7126 706 0667 767852160 0209856 876 
1617/60561 1706251/65 54£65650. 216 0167) 106 0217190 ০৫. 

(1) 7776 15120 10110810706 661) 21 076 0252 ০0 7105৫ 
2710 7:26 0961) 22012760 25 22760125. 

(৮) 106088)6 ০০-০16726507) 725 706 0667 85129115760. 66//667 
276 507001 02707166165 2170 076 172161765) 2772. 61716? 
27010%87) 22780727106 ০01 17087 1202 01161027508] 1650%065 
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1716 17661 %76210076 27722 £171655 6716 1716582% 57/566% £5 £177706৫ 
60751067201))১ 5 %/0৮12 96 2. 1766 2566 00 12706 2762 710176)) ৫০ 
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(8) 17262167 6521177265016 57102512 66 671010%£1 2170 0017017166. 
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বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ৬৪ 


(/) 0%9 ০99 ০1 076 752117 7610 57012 66 260৫ &)) 878 
$018001 1782£021 07067, 2150%767 ০০ 57:014 £০ 0০0 0%৫ 
72767692772 2. 27৮2 0010)) 60 1716 29207167 275072786০0 
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(১০) ন্িহ্যোজ্জে জ্াস্থ্য ব্যবস্থা 
(১০700, ১৮ 4১710) 


বিদ্যালয় সমাজের একটি ক্ষুত্র সংস্করণ বহু জায়গ! থেকে বহু শিক্ষার্থী 
এসে বিস্ালয়ে একটি ছোট্ট সমাজজীবন গড়ে তুলে। জীবনের অধিকাংশ 
তানোর শিক্ষা এই বিদ্যালয় থেকে শুরু হয়। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন 
আদর্শ পরিবেশ গড়ে শিক্ষা শিক্ষার্থীরা এখান থেকেই শিক্ষ। লাভ করবে। 
তুলতে হবে, ভাল স্বাস্থ্য ছাড়া যথাযথ শিক্ষ! সম্ভব নয়। বিদ্যালয় তাই 
স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়গুলি শিক্ষা দিবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
বিদ্যালয় তার নিজন্ব এলাক। ও গণ্ডীর মধ্যে স্বাস্থা সম্মত একটি নুন্বর ও আদর্শ 
পরিবেশ" হষ্টি করবে। বিস্তালয়ের এই স্বাস্থাসম্মত আদর্শ পরিবেশ থেকে 
শিক্ষার্থীরা স্বাস্থ্য রক্ষার বহু বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞত! অর্জন করবে । বিভালয়ে 
স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ গড়ে তুলতে শিক্ষার্থীদেরও একটা মন্ত বড় ভুমিকা আছে; 
এবং লে কাজে তাদের ব্যবহার করতে হুবে। এর মধ্য দিয়েই স্বাস্থ সম্বদ্ধে 
একটা সচেতনতা গড়ে উঠবে । 


পান্রিচ্ছন্ন পন্তিবেশ 


(০1521812195 11012002170) 


বিদ্ালয়ের ছাত্রদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্ত প্রথম প্রয়োজন বিস্ভালয়ে একটি 
স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ক্ট্টি করা। বাইরের পরিবেশ বদি পরিষার পরিচ্ছন্ন হয় 
তাহলে সেখানে যার! থাকবে তায়াও পরিষ্কার পরিচ্ছ 

টি থাকতে চেষ্টা করবে । নোংরা পরিবেশে বাস করলে দে 
অদীদ ও মন ছুই নোংরা হয়। শিশুর মধো পরিষ্কার পরিচ্ছয়ভার 
বোঁধ জাগাতে হলে তাকে ছেলে বেলা খেকে পরিক্ষার 


পরিচ্ছন্ পরিবেশে রাখতে হবে। শ্বাঙ্থা রক্ষার নিয়মগ্ডলিতে যাতে অভাণ্ড 


ণঃ শিক্ষ। পঞ্ধতি ও পরিবেশ 


হয় লগে চেষ্টা করতে হবে। স্কুলে স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থা আছে কিন্তু স্থাস্থা- 
রক্ষার বিধি বই পড়ে মুখস্থ করলেই কারো স্বাস্থ্য রক্ষা হবে না। শিশু নিয়ম 
গুলি পালন করছে কি না দেখতে হবে । সেই সাথে দেখতে হবে স্কুলের 
পরিবেশটি যাতে স্বাস্থ্য সম্মত হয়। বিসষ্তালয়ের সামনের বা চারপাশের ঝোপ 


জঙ্গল, আগাছা, আবর্জপাতৃপ, দূষিত পুকুর ইত্যাদি যেন না থাকে সেদিকে লক্ষ্য 
রাখতে হুবে। 


ম্মত বিদ্যান্রয় গুহ 
(76910)0] 5০1)0091 901101)59) 


স্বুলের মধ্যে যদি আলো বাতাসের ব্যবস্থা! না থাকে, স্তাৎসেতে অন্ধকার ঘরে 
তাদের বসতে দেওয়। হয়, স্কুল ঘি নোংর। বস্তি এলাকায় হয়, ছেলেমেয়েদের 
জন্ত খেলাধূলার ব্যবস্থা! না থাকে এবং যদি উপযুক্ত পরিবেশে 
বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কক্ষ তাদের স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মপালনে অভ্যাস না করান হয়, 
পরিচ্ছর রাখা তাহলে শুধু স্বাস্থ্য বই পড়লে কি লাভ হবে? বিদ্যালয় 
পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন রাখা ও প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে যাতে 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকগণ এদিকে লক্ষ্য 
রাখবেন। স্ছুলের ঘর, দুয়ার, মেজে ঘদ্দি সর্বদা পরিষ্কার ও আবর্জনা শৃন্ঠ 
থাকে, টেবিল, বেঞ্চ, চেয়ার, প্রভৃতি কোথাও ধূলা জমতে দেওয়া না! হয়, 
তাহলে সেই পরিচ্ছন্প পরিবেশে বাদ করে ছেলেমেয়েরাও বুঝবে তাদের 
পরিচ্ছন্ন থাক! কর্তব্য। অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন থাক লজ্জার বিষয়। পরিচ্ছন্ন 
বিভালয্স পরিবেশে ছেলেমেয়েরা পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন থাকলে বিস্ালয়ে স্বাস্থ্য 
রক্ষার কাজ অতাস্ত সহজ হয়ে যাবে। ্‌ 
ছেলেমেয়েদের দৈহিক মানসিক স্বাস্থ রক্ষার জন্ত স্কুল পরিবেশকে পরিচ্ছর 
রাখতে হলে স্বাস্থাকর পরিবেশে আলে! হাওয়। যুক্ত খোল! জায়গায় বিস্ভালয় গৃহ 
প্রতিষ্ঠা করতে হবে । বিষ্ভালয়ের প্রতিটি কক্ষে যাতে গ্রচ্র 
বিভালযের কক্ষগলিতে আলে! বাতাস প্রবেশ করতে পারে সেজন্ বড় বড় দরজা 
প্রচুর আলোবাতাস 
যাতায়াত করবে জানালা খাকবে। ছরগুজি যাতে সর্ব! পরিক্ষার পরিচ্ছর 
থাকে সেক মোজ ভাল করে সাফ করতে হবে । কোথায়ও 
কোনরূপ ময়লা বা বর্জন! জমতে দেওয়া হবে না। দ্বেয়ালে পেন্সিল দিয়ে 
কিছু লেখা বা কাজির দাগ দিয়ে যাতে নোংরা না করে ত। দ্বেখতে হুবে। 
তক বছর বিস্কালয়ের ঘয়গুলি চুনকাদ করা দরকার । বিস্ঞালয় পরিবেশে 
প্রত আলো বাঁতাদ খাকবে। লোকানয়ের অনতিদূরে একটি খোল! জাগায় 
' (ব্ভাঙায়ের জন গ্বান নির্বাচন করতে পারমে ভাল ছয্ন। 


বিদ্কালয়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ৭১ 


্বান্থ্য সম্মত ক্ুয়রেক্ার্ট অভ্যাস 
[১0106 17769107601 17720106] 


ছেলেমেয়ের যেখানে সেখানে ছেড়া কাগজ, খাবারের ঠোঙ্গ। এসব ফেলবে 
না) এজন নি্দি জায়গায় বাজে কাগজ ফেলবার ঝুড়ি থাকবে। এই কাগজ 
ৃ গুলিকে পরে দূরবর্তী কোন ফাক! জায়গায় পুড়িয়ে ফেলতে 
ছেড়াকাগজ ধু. হবে| যেখানে সেখানে থুখু ফেল! আর একটি বদ অভ্যাস। 
ইত্াি আব্জন1ও এই অভ্যাসটি ধাতে ছেলেমেয়ের ত্যাগ কয়ে দে বি 
নোংরা একটি নির্িট করে লে বিষয়ে চে 
স্থানে ফেলবার অভ্যাস করতে হবে| স্কুলের কয়েকটি নির্দিষ্ট জায়গায় থুধু ফেলবার 
গঠন করতে হবে পান্র রাখা হবে) ছেলেমেয়ের! মেখানে থুথু ফেলবে। 
স্কুলে উপযুক্ত সংখ্যক পায়খানা ও গ্রশ্রাবাগার থাকবে। 
প্রতিদিন এগুলি পরিষ্কার কর! হবে। অনেক সময় কোন কোন ছেলেমেয়েদের 
মধো বদ অভ্যাস দেখাযষায়। তার! পায়খানা! ও প্রশ্রাবখানার দেওয়ালে 
নোঁংর! কথ! লিখে রাখে । এট! কিশোরদের অবদদমিত যৌন চেতনায় বিকৃত 
প্রকাশ। এ সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে স্কুলে জমায়েত করে বল! যেতে পারে 
“এ অভ্যাসটি খারাপ বাইরের লোকের! কেউ এলে ছু'একটি ছাত্রের জন 
সমস্ত স্কুলের সম্পর্কে তার] একট। খারাপ ধারণ] নিয়ে ফেলবেন। আশা করি 
শিক্ষার্থীর নিজেরাই-এর গ্রতিবিধান করবে।” এ কথায় সবক ফলবে বলে 
আমর! বিশ্বাস করি। 


বিদ্যালয়ে ভালেন্ন ব্যন্ত্যস্থ। 
[১০1)0০01 ৮221: ১010015] 


শিক্ষার্থীদের পানীয় জলের ব্যবস্থা! যাতে নির্দোষ হয় সেদিকে বিশেষ দৃটি 
রাখ! দরকার । পল্পী অঞ্চলে স্কুলে একটি কৃয়া বা নলকৃপ থাকা উচিত | জল 
রাখবার পাত্র রোজ পরিষ্কার করা হবে ও ঢাক রাখবার 

রিতা ব্যবস্থা থাকবে। ড্রামে জর রাখবার ব্যবস্থা হলে অনেক 
সময় ছাত্রের! তার মধ্যে হাত ডুবিয়ে জল নেয় বাগ্লাস ভাল করে ন! ধুয়ে 
ডুবিয়ে দেয়।_এ অভ্যাসটি খারাপ। গাসে জল খাবার বাবস্থা না থাকাই 
ভাল। লার! স্কুলের ছাদের জল খাবার জন্ত ছুটি মাত্র গ্রাম খাকবে জার 
সবাই এনে মুখ লাগিয়ে জল খাবে | প্রায়ই দেখা যাবে ব্যবহায়ের আগে গাসটি 
ভালকরে ধুয়ে নিচ্ছে ন! বা! ্লাসটি কয়দিন মা! হয় নি। এর চেয়ে ট্যাপ (192) 
লাগান জলের পাত্র ধাকাই ভাল । ছাত্রের হাত ধুয়ে হাছি পেতে লেখান থেকে 
বল খেতে পার়বে। পানীয় জলের মাধ্যমে মাতে রোগ বিস্তার করতে ন! পায়ে 


ণ২ শিক্ষা পদ্ধভি ও পরিবেশ 


সেদিকে দেখতে হবে। আমাদের মত গ্রীন্ষপ্রধান দেশে পানীয় জলের বড় 
অভাব। তাই বিষ্ভালয়কে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হুবে। 
পানীয় জল ছাড়াও বিষ্তালয়ে আরে। জল লাগে | হাত মুখ ধোওয়া, শান 
করা, পারখান! ইত্যাদির জন্তও জল প্রয়োজন। তান করার জন্ত একটি 
সংরক্ষিত পুকুরে 95101018০০০] থাকতে পারে। 
অন্থান্য কাজের জঙ্থ 
টি মতুবা একটি মানের ঘরের ব্যবস্থা থাকতে পারে । সাবান 
ইত্যাদি দিয়ে হাত মুখ-ধোওয়। একটি স্বাস্থ্যকর অভ্যাস। 
তার ব্যবস্থা বিস্তালয়ে থাকা চাই। খাওয়ার আগে ও খেলাধূলার (পর হাত- 
পা-মুখ ধোওয়া ও পরিষ্কার করতে হবে। পায়খানা ও প্রশ্রাবখীনার জন্তও 
যথে্ই জঙগ প্রস্নোজন। বিদ্যালয়ে এর স্থবন্দোবস্ত থাকবে, ব্যবহৃত জল 
যথাযথ নিক্কাশনের জন্য ড্রেন-এর ব্যবস্থা থাকবে। 


টিফিন 


[নি] 


ছাত্রদের ধ্দি স্কুল থেকে টিফিন দেবার ব্যবস্থা থাকে তাহলে যেখানে খাবার 
নিয়াদেতারা তৈরী হবে সে ঘর পরিফ্ষার পরিচ্ছন্ন থাকবে ।. মাছির 
পারিনা উপদ্রব ঘাতে না থাকে সে দিকে দৃষ্টি রাখা হবে। খাবার 
তৈরী হয়ে গেলে ধূলে৷ ও মাছির হাত থেকে রক্ষা করার 

জন্য খাবার ঢাকার ব্যবস্থা থাকবে বা খাবার রাখার আলমারী থাকবে । 


বাসিন্বান্র ব্যবস্থা 


[১286126 4£1021566106129) 


ছাজজদের বসার বেঞ্চ ও সামনের ডেস্ক বা ছাই বেঞ্চ এমনভাবে তৈরী 
হুবে যাতে ছেলেমেয়েদের বসে লিখতে অস্থবিধা না হয় । বেঞ্চগুলি মজবুত হবে । 
সামনের বেঞের নীচে শ্বতজ্্র কাঠ লাগানো থাকবে যাতে 
শিক্ষার্থীদের সবাস্থাসপ্মত ছাত্রের! পা রাখতে পারে । শিক্ষার্থীদের বসার বেঞ্চ ও 
ব্সান্ন ব্যবস্থা থাকবে 
ভেম্বগুলি তাদের দেহের অন্গপাত অনুসারে স্বাস্থ্য, সম্মত 
উপান্ধে প্রত্তত হবে । বেঞ্গুলিতে ছাত্রেরা ছুরি দিয়ে ঘষে খোদাই করে যাতে 
নষ্ট মা করে সেদিকে দৃরি রাখতে হবে । এই খারাপ অভ্যাসটি সম্পর্কে তাদের 
পূর্বেই সতর্ক করে দেওয়া হবে। 


শৌছাগার 


যার 810 1৮ 
বিভাগকে যলমূজ উাখের অন খাছ সত ব্যাধি বব খাঁবে। কিন্ত 


শরীর শিক্ষা গও 


অধিকাংশ বিস্তালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যেখানে সেখানে মলমৃত্র ত্যাগের 
অভ্যান দেখা ঘাঁয়। তা দৃত্র করতে হবে । শৌচাগারে যথেষ্ট 

যেখানে সেখানে মল 

গাগের অভ্যাস স্বা্: পরিমাণে জল থাকবে । মাঝে মাঝে ফিনাইল প্রভৃতি দিয়ে 

সম্মত নয়। শৌচাগার পরিফ্ষার করতে হবে । শৌচাগার়ের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট জানাগার থাকতে পারে। 0০-৫৫১০৪১০:৪] 

5০1১001 গুলিতে বা 81015 5০1১001 গুলিতে মেয়েদের শৌচাগারে গরম জলের 

ব্যবস্থ। রাখ। উচিত। 


্যাক্ত্িত পান্রিচ্ছন্রত। 


[02190158] ০1627)111)555] 


স্কুল পরিবেশের পরিচ্ছন্নতার সাথে ছাত্রের! পরিষ্কার পরিচ্ছয় কি ন৷ 
সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। স্ষুলে স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে শিক্ষ। দেওয়] হয় পরিছন্নত। 
তার মধ্যে অন্ততম প্রধান। ছাত্রের যাতে পরিক্ষার 
কাপড় জাম! পরে স্কুলে আসে শিক্ষকগণ সে বিষয়ে একটু 
দৃষ্টি রাখলেই অবস্থার উন্নতি হতে পারে। ছার! রোজ 
ন্নান করে কি না, দাত মাজে কি না, নিয়ধিত নথ কাটে কি না, নখের গোড়ায় 
মাটি জমে আছে কি না প্রভৃতি বিষয় শিক্ষক দেখবেন। ক্লাসে কয়েক দিন 
যদি একটু খোঁজ খবর করা যায় ত| হলেই ছাত্রদের অভ্যালের পরিবর্তন 
হবে। শুধু উপদেশে কোন কাজ হুবে না, অভ্যাসগুলি ছেলেমেয়েদের আয়ত্ব 
করিয়ে দিতে হবে। মুখে নোংর! হাত দেওয়া, পেন্সিল মুখে দেওয়া, 
দাত দিয়ে নখ কাটা, যেখানে সেখানে থুথু ফেলা মুখে হাত বা রুমাল চাপ। 
না! দিয়ে হাচি দেওয়া বা কাশতে থাক প্রভৃতি খারাপ অভ্যালগুলির দোষ 
সম্পর্কে ছাত্রদের বলা হুবে। যদ্দি পর পর কয়েক দিন শিক্ষক এসম্পর্কে 
বললেন তাহলে ছাত্রদের এ অভ্যাসগুলি পরিবর্তন হয়। 


ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার 
দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে 


€5) শশল্লীল্ শ্পিক্ক্ষ 
(57%10০-41, ঢ100704 710) 


আমাদের দেহ একটি যন্ত্রের মত। হন্ত্রকে চালু রাখতে হলে তেল, জল, 
করল! ইত্যাদি দরকার । মাঝে মাঝে হঙ্ কে বিশ্রাম দিতে হয়। পরিষ্কার করতে 
। হুয়। যন্ত্রটি চালু রাখতে দ্বরকার অনেক মেছলতের, 

শ্রমের প্রয়োজনীয়তা অনেক সতর্কতার । বন্ত্রকে অচল রাখলে ধীরে ধীরে বস্তটি 
অকেজো হয়ে যাবে । মানুষের দেহ অনেকটা এইরকম। দেহ হজ্জ চালু 
রাখতে হলে নিয়মিত খেতে ও পরিশ্রষ করতে হবে । দেহের প্রয়োজনীয় 


থ৪ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


উপাদান দেহ থাস্ক থেকে আহরণ করবে। শুধু খেলেই হবে না, দেহের প্রতিটি 
অঙ্কে চালু রাখতে হলে নিয়মিত পরিশ্রম করতে হবে। কোন একটি দ্িককে 
বসিয়ে রাখলে চলবে না। কোন একটি দিককে বেলী খাটিয়ে নিয়ে আর একটি 
ধিককে বসিয়ে রাখলে তা৷ দেহের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দীঁড়াবে। যারা শুধু 
মস্তিষ্কের কাজ করেন তাঁর! ঘদদি শারীরিক পরিশ্রমসাধ্য কোন কাজ না করেন 
তাহলে দেহ অথর্ব হয়ে পড়বে। এজন্য সামগ্রিকভাবে দেহের গ্রাতিটি অঙ্গের 
জন্য সথসামগ্রন্তপূর্ণ কাঁজের ব্যবস্বা করতে হবে । এজন্ঠ অবশ্ঠ মনকে অবহেলা 
করলে চলবে না। চিন্তার মধ্য দিয়ে মানসিক-বৃততি-সমূহের বিকাশ ঘটবে। 
কিন্ত মনে রাখতে হবে যে, স্স্থ দেহই সুস্থ মমের আধার । তাই দৈছিক 
পরিশ্রম করে সুস্থ সবল দেহকে গড়ে তুলতেই হবে। 


শ্বীন্র শিক্ষা কি? 


[ড/123015 55108] 0002000] 


রোগ-ছুর্বল মাহুষের জীবনে কোন আনন্দ মে, নেই কর্ষে উদ্দীপনা আর 
উৎসাহ। জীবনটা তার কাছে একটা বোঝা । জীবনকে আনন্দ মুখর করে 
তুলতে হলে দেহকে হ্বস্থ রাখতে হবে| দেহকে স্বস্থ রাঁখতে 

পা হলে দেহের সকল অজ-প্রতঙ্গের সমস্ত মাংস-পেশীর মধ্যে 
অনুণীলনী হ'ল শরীর একটি ছন্দ ও সামঞ্জন্ত আনার জন্য প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে 
শিক্ষা যে আচরণ শিক্ষা ও অনুশীলন করতে হয় তাই হ'ল শরীর 
শিক্ষা । আমাদের প্রতিদিনের কাজ কর্ষের মধা দিয়ে 

প্রতিদিন যে অঙ্গ সঞ্চালন হয় তাতে দৈছিক পরিশ্রম হয় কিন্ত তাতে দেহের 
সমস্ত অজের স্থসজগত পরিচালন! হয় না। যাতে প্রতিটি অঙ্জ ও মাংস-পেশীয় 
ছুসামঞন্ত-পূর্ণ গঠন হয়, সেজন্য শরীর শিক্ষার প্রয়োজন । ক্লাসের পড়া তৈরী 
করা যেমন প্রয়োজন শরীর শিক্ষারও ঠিক তেমনি প্রয়োজন । শিক্ষা দি 
ছয় দেহ ও মনের সর্বাজীন ও ্থসামঞ্ন্তপূর্ণ বিকাশ, তাহলে দেহের বিকাশের 
জন্য প্রয়োজন শরীর শিক্ষার । * যে শিক্ষা ও অনুগীলন শরীর ও দেহকে স্বস্থ ও 
সবল রাখতে ও তার বিকাশ সাধন করতে সাহা্য করে তাকেই বলে শরীর 
শিক্ষা। এ বিষয়ে মৃদালিয়র কমিশন বলেছেম--“1£5 71085 ৫০//865 
510%8121 66 30 71718722251 60. 2656101 216 107/958021 190 %:5%01 
78187 ০ 276 5028785, 0121526 76076268051 26655 হোন 3115 
4898 17701065 206 ৩78 0 8৪21 2/01, 50651157572) ৫17 7৫550 
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শরীর শিক্ষা ৭8 


বীর শিক্ষান্র সুতিধ। 


[48৫%8:708863 ০: 70155108] ঢ:0008:010155] 
শরীর শিক্ষার স্থবিধ! অনেক, সেগুলি হ'ল :__ 


॥ ১ | শারীরিক উন্নতি (017551051] 106561019096106) :₹--শকদীর 
শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীর! স্বাস্থাচর্চা ও অনুশীলনের মাধামে তাদের স্বাস্থ্যকে উন্নত 
চা হাতত করতে পারে । যাদের স্বাস্থ্য ভাল তার! তা রক্ষা! করতে ব! 
ক্ষমতা উন্নত করে. আরো! উন্নতি করতে পারে। যাদের শরীর ও স্বাস্থা 

ভাল নয় শরীর শিক্ষার ফলে তার] সে অন্থৃবিধ কাটিয়ে 
উঠতে পারে । শরীর চর্চার ফলে পেশী সমূহ শক্ত, ও স্থুসামপতন্যপূর্ণ উপায়ে 
বিকশিত হুয়। শরীরের অন্যান্ব অংশও যথাধথভাবে বিকশিত হয়। শরীর 
চর্চা ও অন্শীলনের ফলে শরীরে ক্ুচুভাবে রক্ত সঞ্চালন সম্ভব হয়, ফলে হজম 
ভাল হয়। তখন শরীরের সামগ্রস্তপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়। শরীর চর্চার ফলে 
হৃৎপিণ্ড ও ফুস্ফুস যথাযথভাবে কাজ করে । শরীর চর্চার ফলে শরীরের মধ্যেকার 
দূষিত পদার্থগুলি ঘাম ইত্যাদির আকারে বেরিয়ে এসে শরীরকে সুস্থ করে। 
শরীর চর্চা, পায়খান। গ্রশ্রাব ইত্যাদিতে সাহাধ্য করে; তাতে শরীর অনেক 
ধরনের অন্থুখ ও অন্্বিধার হাত থেকে বাচে। শরীর চর্চা শরীরকে সুস্থ ও 
সবল করে +__ব্যক্তি কর্মক্ষম ও পরিশ্রমী হয়। 


॥২॥ জংশোধক স্ুবি। (0:0£75066 96066) 2 শরীর চর্চা 
শরীরের অনেক অস্থ্বিধ! দূর করে এবং শরীরের অসামঞশ্পূর্ণ বিকাশ রোধ 
করে। শরীর চর্চা মনকে সতেজ করে, শরীকে সুন্ব ও 
শরীরের অনেক সবল করে, অনেকগুলি শারীরিক ক্রটি শরীর চর্চার ফলে 
দিন রা চগার অপসারিত হয়। অতিরিক্ত মেদ ইত্যাদি শারীরিক 
০০০ অস্থবিধাগুলি শরীর চর্চার ফলে প্রশমিত হয়। ভাক্কায়রা 
রোগীর শরীর পরীক্ষা করে ভার চিকিৎস! ছিপেবে বিভিন্ন রফম শরীর চর্চার 
নির্দেশ দেন। 
॥৩॥ মানসিক সুবিধা (160891 850616) ১সস্থ শয়ীর মনকে 
সুস্থ করে। শরীর ভাল থাকলে মনও ভাল থাকে । শরীর চর্চার 
ফলে কতকগুলি মানসিক গুণ বিকশিত করে। ধের্য 
মানসিক গুণের (:01657০হ), দৃঢ় সংকল্প (0620560) বিচার 
জিডি ক্ষমতা (08৬56: 0 100827061 ) ইত্যাদি মাসসিক 
গুপাবলী শরীর চর্চার মাধামে বিকশিত হয়). . ,. 
8 নৈতিক সুবিধা! (09581 59696) শরীর চর্চার অঙ্গ 


৬ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


এক ধরনের শিক্ষাগত মূল্য আছে। অনেকগুলি নৈতিক গুণ শরীর চর্চার 
মাধামে বিকশিত হয়। সেগুলি হ'ল, সাহস (0:00284০), দক্ষত! (91111), 
শংখলী (1015610110), আত্মমংষম (5০215০00001), 

নৈতিক গুণাবলীর আত্মগ্রতায় (561£-০0156061)0)১ সমদলীয় মনোভাব 
বিকাশ (75800 5010, সহযোগিতা (0০-00218002), 
পারস্পরিক বোঝাপড়া (18639] 215061:565150105) ইত্যাদি । 

শরীর চর্চা ও অনুশীলনের আরে! কতকগুলি স্থবিধা আছে। শরীর চর্চার 
মাধ্যমে সুন্দরভাবে অবলর যাপন করা যায়। বিভিন্ন প্রকার 
খেলাধূলা, ব্যায়াম, সাতার প্রভৃতির মাধ্যমে অবসর সময় 
কেটে যায়। তাতে শরীরও ভাল থাকে, মনও ভাল থাকে । . 

শরীর চর্চ। মনকে এক অনাবিল আনন্দ দেয়। খেলাধুলা, ব্যায়াম ইত্যাদির 
শরীর চর্চ। ও মানদিক মাধ্যমে যে পরিশ্রম হয় তাতে মনে তৃপ্তি (580569০6100) 
তৃপ্তি হয়। মানবিক তৃপ্তিই জীবনের সর্ববিধ সখের আগার । 

শরীর চর্চা ও শরীর শিক্ষা তাই বিশেষ ওরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ে শরীর 
শিক্ষার উপর তাই বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। শরীর শিক্ষা ব্যায়াম 
(5:8615156) ও খেলাধূলার (9381065 ৪150 90105) দেওয়! হয় । 


ব)াখাস 


[7:210152] 


দেহকে সুস্থ সবল রাখতে ও ন্ৃগঠিত করে গড়ে তুলতে ব্যায়াম বহুদিন 
থেকে চলে আসছে। নিয়মিত ধবজ্ঞানিক প্রণালীতে 
ব্যায়াম করলে মাংশ-পেশী গুলি সবল ও দৃঢ় হয়, শরীর 
সুস্থ থাকে মনে প্রফুল্পত' আলে । 
ব্যায়াম নিয্নমিত ভাবে নির্দিষ্ট সময়ে করতে হবে । অনিয়মিত ব্যায়ামে বা 
ব্যায়াম করতে করতে ছেড়ে দিলে দেহ মেদবছুল হয় ও মাংস-পেশী-সমূহ শিথিল 
হয়ে পড়ে ।, নিয়মিত ব্যায়াম দেহের অতিরিক্ত মেষ 
.. কমিয়ে দেহকে সুশ্রী করে তোলে । ব্যায়ামের দ্বারা রোগা 
লোকের মাংসপেশী দৃঢ় ও পুষ্ট হয় ও তাদের কর্মক্ষমতা ও শক্তি বেড়ে যায়। 
ব্যাক্ামের সময় ভ্রুত শ্বাস-প্রশ্থবাসের ফলে শরীর প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন 
গ্রহ করে। অক্সিজেন খাস্ঘ পরিপাকে লহারতা করে ও ক্ষুধা বাড়ায়। 
হংপিণ্ডের ভ্রুত উত্থান পতনেয় ফলে ছেহের সর্বজ্ঞ 
বাগ, শন অভিরি রক্ত সঞ্চালন হয়। দ্বেহের রোগ প্রভিরোধ 
| ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। নিয়মিত ব্যারামের ফলে অনেক মোগ 
দুর হয়, ব্যাক়্াম যাছবকে দীর্ঘজীবন, হান করে।. ব্যায়ামে ফেহ সুগঠিত 


অধনর যাপন 


ব্যায়ামের গুরুত 


ব্যায়ামের হৃফল 


শরীর শিক্ষা ৭৭. 


হওয়া ছাড়! মেধাও তীক্ষ করে, আত্মবিশ্বাস, সাহস ও সংঘম শক্কি বাড়িয়ে 
তোলে । | 

ব্যায়ামে ষেমন মানুষকে প্রকৃত স্বাস্থ্যবান করে তোলে তেমনি অতিরিক্ত 
অতিরিক্ত ব্যায়ামের ব্যায়াম দেহের পক্ষে ক্ষতিকর। মাঝ্রাতিরিক্ত ব্যায়াম 
কুফল করলে মাংস পেশী ও নার্ভগুলি নিত্েজ হয়ে পড়ে । শরীরে 
ক্লান্তি আসে, হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা! দেখা দেয়। দেহ রুগ্নহয় ও চিস্তার ক্ষমত। 
কমে যায়। 


ব্যস ভে ব্যায়াম 


[10610156 2০০0101178 6০ 4৯5০] 


দ্বেহের পক্ষে ব্যায়ামের প্রয়োজন, তবে সব বয়সে ও সব খতুতে একই 
রকম ব্যায়াম করা উচিত কি সম্ভবও নয়। বয়স ভেদে ও 
খতুভেদে ব্যায়ামের রীতি পদ্ধতি ও সময়ের পার্থক্য হবে। 
বাল্যে ও যৌবনে মাচষ েমন কর্ষ ক্ষম থাকে তার পক্ষে 
যে পরিমাণ দৌড়ঝণাপ সম্ভব একজন প্রবীন কি বৃদ্ধ লোকের পক্ষে ত1 সম্ভব 
নয়। এ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যায়ামবিদ্‌ ও ডাক্তারের নির্দেশ গ্রহণ করতে হবে। 
জন্মের পর থেকে ছয় বছর বয়স পর্যস্ত খেলাধূলা দৌড়ঝপই উপযুক্ত 
ছেলেমেরেদের জন্ত ব্যায়াম । এ সময় দেহের বৃদ্ধির সময় প্রতিটি অজের 
ব্যায়াম সঞ্চালন না হলে দৈহিক বুদ্ধি বা পুষ্টি এ সময়ে হয় না। এই 
বয়মে ছেলেমেয়েদের খেলাধূলা করতে দিতে হবে । 
ছয় থেকে চৌন্দ বছর বয়স পর্যস্ত খেলার সাথে নিয়মিত দেহ চচ্চার ব্যাবস্থা 
থাকবে। স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্ত ড্রিলের (01211) ব্যবস্থা করতে হবে। 
ডলের মাধ্যমে যে অজ সঞ্চালন হয় তাতে দেহ পুষ্ট হয়। 
কিশোরদের জন্য ড্রিলের মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়ের শৃংখলাবোধ জদ্মে। ড্রিল 
বি ছাড়াও ভন-বৈঠক দেওয়া, সাঁতার দেওয়া ভাল ব্যাক্াম। 
মেক্লেদের পক্ষে স্কিপিং করা খ ধীতার দেওয়া উপযুক্ত ব্যায়াম। এ ছাড়। 
নাচও ভাল ব্যায়াম । নাচ ছেড়ে দিলে অবশ্ঠ দেহ মেদ বহুল হয়ে দাড়ায়। 
ৃ চৌদ্দ থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত ভন, বৈঠক দেওয়া, 
যৌবনের ব্যায়াম ভাস্বেল, মুণডর ব্যায়াম করা চলতে পারে | এই সময়ে আসন 
একটি ভাল ব্যায়াম । | 
চঞ্সিশের পর কঠিন পরিশ্রমের মাত্র! কমিয়ে আনতে হবে । তবে শীত 
প্রচ ও বুধের জন্ত প্রধান দেশে আরো বেশ কিছুদিন কঠিন পরিশ্রম করা 
ব্যায়াম চলে। পঞ্চাশের পর বেড়ানই একমাজ ব্যায়াম। কারণ 


তখন শরীরের পরিশ্রম করার ক্ষমতা! থাকে না। 


বয়মভেদে ও ধতুভেদে 
ব্যায়ামের পার্থক্য 


পু শিক্ষা! পদ্ধতি ও পরিবেশ 
স্কুলে ব্যাসাম শিপক্ষান্্ প্রয়োজনীয়তা 
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ক্ষুলে যে বয়মে ছেলেমেয়ের! পড়ে সেটা তাদের দৈছিক বৃদ্ধি ও পুর 
সময় । এই সময়ে খেলাধূল! ব। ব্যায়ামের ব্যবস্থা কর! দরকার । শহরে অনেক 
সময় মাঠের অভাবে ছেলেমেয়েদের খেলাধূলার ব্যবস্থা! করা 
বিদ্যালয়ে ব্যায়ামের সম্ভব নয়। আবার যেখানে বহু ছেলেমেয়ে সৈখানে সবার 
মাধ্যমে অনেক গুলি ূ 
শিক্ষার্থীর শরীর চ্চ/! জন্তে খেলাধূলার আয়োজন কর! সম্ভব হয় না । এছাড়া, বু 
সম্ভব হয় ছেলেমেয়ে খেলায় অংশ গ্রহণ করতে চায় না । ্ধুলে ড্রিলের 
মাধ্যমে প্রতিদিন কিছু ব্যায়াম করানে! চলতে পারে। 
সীমাবদ্ধ শ্রেণীকক্ষে বসে থেকে যখন তাদের দেহ ও মন ক্লাস্ত হয়ে ওঠে তখন 
স্কুলের খেলারমাঠে বৈচিন্রাপূর্ণ ব্যায়াম তাদের দেহ মন উভয়ের পক্ষেই 
উপকারী । বিদ্কালয়ে ছেলেমেয়ের মন্তিফের কাজ হুয়, সেই সাথে দেহের কাজ 
ন। হলে মস্তিষ্কের কাছ থেকে উপযুক্ত সাড়া পাওয়া যাবে না । দেহ-চচ্চার ফলে 
দেহের রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়, মন্তিফ্ষের কাজও অতিরিক্ত রক্ত সরবরাহ হলে 
সুষ্ঠুভাবে লম্পন্জ হতে পারে । ছেলেমেয়েদের দেহ ও মনের পুঠি ও বিকাশের 
অন্ত দুলে ব্যাকামের প্রয়োজন । 


খেলানুল 
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খেলাধূলার ব্যবস্থা সব বিদ্ভালয়েই থাকবে, এটাই হ'ল নিয়ম । কিন্তু এ 
নিয়ম কতট! পালন কর সম্ভব হয় ত৷ বিচার্ধ। শহরে, এমনকি গ্রামে পর্যস্ত 
খেলার মাঠের অভাবে ০৩৫ 00০0: 8৪065 এর যথোচিত ব্যবস্থা কর! সম্ভব হয় 

ূ না। খেলাধূল! দেহ-চচ্চার অতি প্রয়োজনীয় একটি অঙ্গ। 

আন রত হয় ৃঁ অধিকাংশ শিক্ষার্থী খ্বেচ্ছায় আনন্দের সাথে খেলাধুলায় অংশ 

গ্রহণ করে। ব্যাক়্ামের মাথে খেলাধূলার একট! পার্থক্য 

হচ্ছে, ব্যাস্কামের উদ্দে্ঠ শুধুমাজ দেহ চর্চা, খ্লোর মধ্যে দেহ চর্চা ছাড়াও একটা 

আনন্দের ছোঁয়া রয়েছে । এই কঅনাবিল আনন্দের অংশীদার শিক্ষার্থীর] সহজেই 

হতে চাক্ন। খেলাধুলার ব্যবস্থা সবার জন্ত করতে পারলে খেলাধুলা শারীরিক 
শিক্ষার প্রধান উপায় বলে গৃহীত ছবে। 

খেলার মাধ্যঘে শুধু নেহ চর্চাই হয় ন!. বক্ববন্ধ ভাবে কাজ করার প্রেরণ! 
| নিয়ষ শৃংখলার প্রতি নিষ্ঠা, দনেতার নির্দেশ মেনে চলার 
খেলাধুলার কল প্রযোক্গদীকতা, নেতৃত্ব গ্রহণের ক্ষমত] প্রভৃতি জন্মায়। 
খেলাধূর্জার মধ্য বিশ্বে শারীরিক ও মানপিক )-_ছুয়েস্ই উৎকর্ষ সাধিত হয় ।' 


শরীর শিক্ষা ৭ 
বিভিন্ন প্রক্ান্র শন চর্চা 
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শরীর চর্চার জন্ভ বিষ্ভালয়ে বিভিন্ন গ্রকার কার্ধাবলীয় ব্যবস্থা করা যায়। 
সেগুলি হ'ল :-_ 


1১॥ খেলাধুল। (500:6) :-_ 


খেলাধূলা! অনেক প্রকার হতে পারে। ফুটবল (০০: ৪11), ভলিবল 
(ড০1165 911), ক্রিকেট (00101) প্রভৃতি কতকগুলি খেল খুবই আকর্ষণীয় । 
টার এই জাতীয় খেলাধূলার আন্তর্জাতিক স্বীরুতি ও গুরুত্ব 
ধূলাকে আকর্ষণীয় করে আছে। দলগত এই লব খেলাধূলার মাধামে দলগত 
সংহতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যজিগত নৈপুণ্যও স্থান পায়। 
ব্যাড মিষ্টন (98117601), টেনিস (75049) প্রভৃতি খেল! হ'ল একার ব৷ 
দু'জনের । [২61৪ প্রভৃতি খেলাধূলার মাধ্যমে চারজনের দলগত প্রতিযোগিতা 
হয়। ১0712005 এর বিভিন্ন বিষয়ও (0২2০6) 7100৬, 0050 ইত্যাদি) 
খেলাধূলার পর্যায়ে পড়ে । এই নব খেলাধূলার গ্রত্যে কটির বিভিন্ন নিয়ম আছে। 
প্রত্যেক খেলোয়াড়কে এই সব নিয়ম মেনে চলতে হয়। প্রতিযোগিত! 
এই সব খেলাকে আবর্ষমীয় করে তোলে । এই সব খেলাধূলার মধ্যে একটি 
বিশেষ 0:11 আছে। এই জাতীয় খেলাধূলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শরীরের 
সামগ্ন্যপূর্ণ বিকাশ ঘটে? সহযোগিতা, সমন্বয়, নেতৃত্ব, ক্ষমতা, সামর্থ, ধৈর্য, 
সহশকি, থেলোয়াড়চিত মনোবৃত্তি, চরিত্র ব্যক্তিন্ব প্রভৃতি গুণাবলী বিকশিত 
হয়। 


॥২॥ জঁতার (49088005) 
শরীর চর্চার পক্ষে সাঁতার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষ্ব। লাঁতারের মাধ্যমে 
শরীরের নমত্ত অঙ্গ-প্রত্যজ ঘথাঘখভীবে বিকশিত হয়। সীতার আস্তর্জাতিক 
স্বীকৃতি ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষ করে গ্রীষ্ম প্রধান 
8২ দেশে নিয়মিত ভার শরীর চর্চার পক্ষে বিশেষ কার্যকরী । 
ই ্লীতারে ব্যক্তিগত একক প্রচেষ্টা ও অস্থলীলনের প্রচলন 
আছে ;--গ্রতিযোগিতাও ব্যক্তিগত । তবে ওয়াটার পোলো! (৬/8662০10) 
6185 প্রভৃতি দলগত বিষয়ও সীভারের অন্তর্গত, শারীরিক অক্ষমত। যুক্ত 
ব্যক্তির পক্ষে সাতার একটি ভাল ব্যায়াম। 4 
॥৩।. ব্যায়াম (2০০15) ৮ র্যা রর 
নিয্ঘিভ ব্যায়াম যে কোন বয়দের হে কোন ব্রি শরীর চর্চার পক্ষে খুবই 


৮৯ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ 


গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশের যৌগিক ব্যায়াম শুধুমাত্র শরীরের উন্নতি করে 
না। অনেক প্রকার শারীরিক অক্ষমত। ও ক্রটি সংশোধন করতে সাহাধা 
চর রতি করে। ৫5170095501555 8005 10011011)£ ৪.০611065, 
সতেজ ও সবল রাখে' কুস্তি প্রভৃতি ব্যায়াম বিশেষ জনপ্রিয়। ব্যায়াম শরীরকে 
সুস্থ, সতেজ ও সবল রাখে, পেশীগুলিকে শক্ত করে 
বিভিন্ন ব্যায়াম ছাড়া শরীরকে 7 রাখা যায় ন!। হা তাই অন্তান্ত 
খেলাধূলারও পরিপূরক । 
| 86 ॥ ছনজ্ামুলক শরীর চর্চা (15051051081 ভুত 

শরীর চর্চার অনেকগুলি বিষয় আছে ছন্দ-ইকার প্রাণ। 'পৃথিবীর সব 
কিছুরই মধ্যে ছন্দ আছে। ছন্দচেতন! তাই প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বিষ্তমান। 
ছন্দমূলক ব্যায়ামগ্ুলি শরীর চর্চার পক্ষে প্রয়োজনীয় । 
অন্যদিকে মনকে তৃপ্ত করার জন্যও কার্যকরী । ছন্দমূলক 
ব্যায়ামগুলি হ'ল 

(১) ড৪100785, 7২0107176) 91190128 ইত্যাদি 

(২) ক্ত্রতচারী (নাচ ও গানের মাধ্যমে শরীর চর্চা) 

(৩) লোক নৃত্য (5০10. 9৪1)০63) 

(৪) অন্ঠান্ত নৃত্য (00126: 0815559) 

(৫) 71595 [01111 ইত্যাদি । 

' নাচ ও গান একটি ভাল ব্যায়াম । একক নৃত্য, ছৈত নৃত্য, সমবেত নৃত্য 
বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রচলিত আছে। এগুলিকে আরে! ব্যাপক 
করতে হবে যাতে অধিকাংশ ছেলেমেয়ে তাতে অংশগ্রহণ করতে 
পান্সে। 


॥ ৫॥ বিস্কালয় ক্যাম্প (5০০০1 0:8200178) £- 
শিক্ষার্থীদের বিষ্ভালয়ের বাইরে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন ক্যাম্প করে শরীর 
চর্চাক্স ব্যবস্থা! কলা যেতে পারে। বব. 0. 0-র 02209 শরীর চর্চার পক্ষে 
উপযোগী । . বনভোজনে গিয়ে কাঠ সংগ্রহ, উন্ধন জালানো, 
জর আয্মোজন পজ্জ করা, ক্লা্া, পরিবেশন প্রতৃতির মাধ্যমেও 
মাধাদে শরীর চ্চ হা যথেষ্ট শন্মীর চর্চা হয়, শিক্ষামূলক ভ্রমণও এ ব্যাপারে 
প্রয়োজনীয় । তবে এব্যাপারে পরিকল্পন! অন্থযাক়্ী বিভিন্ন 
কাজকর্ম কয়্তে হবে, বিস্তালয় থেখে সমাজের বিযঠহরারিডা কালা 
'হহ্েও শরীর চর্চ। সস্ভব ৷ 
॥৬। আত্মপরীক্ষাদুজক কার্ধাবজী (543£-৮০৮3০ 48/0051655) 
এই ধনের কার্ধাবলীতে প্রত্যেক ব্যক্ষি নিজেকে পরীক্ষা করতে পারে। 


নৃত্য ও 70211) 


শরীর শিক্ষা ৮১ 


ব্যক্তি নিজে নিজে এইভাবে শরীর চর্চ৷ করে পরবর্তী সময়ে নিজেকে সমাজের 
মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে। পেশী নিয়নত্র, শরীর দক্ষতা, শক্তি সামর্থ্য, শক্ষির 
রর সঙ্গে শারীরিক নমনীয়তা। (ছ15811115) গ্রভৃতি আত্ম- 
নায় পরীক্ষামূলক শরীর চর্চার ফল। এর ফলে শরীর যঙ্তের 

ক্রিয়াকলাপ ভালভাবেই চলে। 9৮06) 00061185, 
80081:9005 £90085, 6181) 11605) 1006 100019108 ইত্যাদি 
আত্মপনীক্ষা-মূলক কার্যাবলীর মধ্যে পড়ে । 


সুছ্গালিয়ন্র কামিশনেন্ত্ বক্তন্য 


[1২20010 0: 101)6 17410091191 (01001591017) 


১৯৫২-৫৩ খ্রীষ্টাবের জাতীয় শিক্ষা কমিশন তাদের £5০০:৮-এ চ1,551581 
ঢ:7০8010 সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তার। শরীর শিক্ষাকে 
জাতীয় কর্তব্য হিসেবে ব্যাখ্যা করে শিক্ষার্থীদের শরীরকে 
শরীর শিক্ষ। সম্পকে , 
১৯৫২-৫৩ হ্বীষ্টাের : অবহেলা করার জন্ত দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কমিশন 
শিক্ষা কমিশনার তাদের [২০০:-এর 5090061 স-এর 2 নম্বর অনুচ্ছেদে 
অভিমত (9৪£০-114) শরীর শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়ে 
বিষ্ভালয়ে তা কার্ধকরী করার জন্ত বলেছেন; & (2775091 
150646507) ঠ5 60 ০০11৮617 197017971)) 622011815 ০1 171)/55001 62%04- 
62017 57010 22016 2 ০0700 67:67,52/6 1712 60 06101105964 9) //2 
58261752776. 2 57,018 66 2592 ০; 676 716586165০1 019 70821 
95217751721507. 81056 06 67256 20627%6195 276 £70%410 208116165, 01 
6760) 57012 66 7226 60 52 61১2. 21227172125 19611, 12717258246 
19062 00 7825 22192020107 71709521021 1821 22106, 121752071 64%2026107 
708) 22725) 2770 £722/52821 19151021 2221052 57010 06 £27/617, 
190 22406) 27 6716 507,001 %41526? 8106 37751515807 এ 8776 102760807 ০0 
177051021 22026507) 656 67816 85012 251760% 0 71:051021 825402807 
27507, 57%0512 %02 66179780666. 185 50709159817 4০ ৫০ 
০0770417567 2710 568 6716 25555627106 272 6762 18707675166 ০ 
1755021 2256265075. 12155 26 5276045 09065 01727057021 
6%6708565 ৫7:26 621 06 12617 2) 00 518267/5 2127 6195 ?5608532) 
:27085225 0565595 1 272 5০7০০? 27767 676 243775065০০ 
26570565 হ 6116 ০0772747781) 26621656522 27077510621 62%026805 
:€. 6.১ 52৮%2715784) 6০22856, 27021: 870% ৪2765 6/21 17720 ৮৪ 
1০০11) 79512 18770655807, 1501565 তাও 2/2802016, 52041 
21771567565 5750812 0615225 10 507%091 0181276% 60 2/2% ০ 
6727, 2720 77102 68572706215 52021 2005 22) চ6 17454 গে 
8%6%1 6) 50756 02565» ৫, ৫. হাত 50/7776 64076 012 49270255 ৪৫০, 


.. শিক্ষা পন্ধতি-_-৬ 


৮২ শিক্ষ! পদ্ধতি ও পরিবেশ 
এনীন্র শিক্ষ। সম্পর্কে কোঠান্্রী কমিশলেন্র আভিমত 


[7০০1৫ 0৫ 6102 7:0610811 0001001015510191 


সমগ্র শিক্ষা! পরিকল্পনায় দৈছিক শিক্ষার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। শরীর 
শিক্ষার এই গুরুত্বের কথা অন্ভব করেই কোঠারী কমিশন পাঠ্য হুচীর প্রতিটি 
সরে শরীর শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। শরীর শিক্ষা সম্পর্কে কমিশন বলেছেন £__ 

শরীর শিক্ষা! সম্পককীয় সরকারী পরিকল্পন! সমূহে দেখা যায় সেখানে 
টায়ার শুধুমা দৈহিক যোগ্যতা বা উপযুক্ততার (0255109] 
নে 80595) বিচারে শরীর শিক্ষার গুরুত্ব আরোপ কর! হয়। 
সম্পর্কে ১৯৬৪-৬৬ শরীর শিক্ষার শিক্ষাগত মূল্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়। 
ষ্টান্দের শিক্ষা শরীর শিক্ষা! শুধুমাত্র দৈহিক যোগ্যতা! বৃদ্ধিরই সহায়ক নয়, 
কমিশনের বধ দেছের কর্মশক্তি বৃদ্ধির সাথে মানসিক কতকগুলি দিকেরও 
বিকাশ লাভ ঘটে । শরীর শিক্ষার মধ্য দিয়ে অধ্যবসায়, দলগত মনোভাব, 
নেতৃত্ব, ও নিয়ম শৃংখলার গ্রাতি নিষ্ঠ। প্রভৃতি গুণগুলির বিকাশ লাভ ঘটে। 

শরীর শিক্ষার একটি উপযুক্ত কার্যস্চী শুধুমাত্র নিয় নীতিগুলির ভিত্তি করে 
রচিত হতে পারে £__ 

॥১॥ শরীর শিক্ষার কর্মস্চীর মধ্য দিয়ে ঈপ্সিভ ফল লাভ করতে হলে 
পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণকারীদের যোগ্যতা ও উৎসাহ বিচার করে কার্যশ্থচী 
রচনা করতে হবে! 

॥২॥ দেশে বনু দিন ধরে যে সব খেলাধূলা! ও দেহ চর্চার ব্যবস্থা গ্রবতিত 
হয়েছিল তার উপর ঘথোচিত গুরুত্ব দিতে হবে। 

॥৩॥ কার্ষশ্চী বূপায়ণের মধ্য দিক্বে প্রতিটি শিশুর মনে নিজের সম্পর্কে 
একটা যুল্যবৌধ ও গৌরব বোধ জন্মাবে। 

॥8॥ ব্যায়ামাগার ও খেলার মাঠের অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে সহযোগিতার 
ও দায়িত্ব সমভাবে পালন করার মনোভাব স্থষ্টি হবে। 

॥৫॥ কার্য্চী যেন আমাদের আথিক সামর্থ্য অনুযায়ী হয়। 

॥৬॥ বিশেষ ঘোগ্যত1 বিশেষ আগ্রহ সম্পন্ন ছাত্রদের বিশেষ শিক্ষার 
ব্যবস্থা কর্পতে হবে। | 

| ৭॥ দৈহিক শিক্ষা হচীতে ব্যায়াম, ও খেলাধূলার ব্যবস্থা! থাকবে। এর 
ছুটি স্বর খাকবে সাধারণ ও অগ্রবর্তী স্তর । নীচের শ্রেণীতে সাধারণ ত্ঃরের সহজ 
কার্ধীবলগী অনুসরণ কর! হবে। ছাত্বেরা বড় হবার সাথে উন্নততর ব্যবস্থা হবে। 
8 ৮॥ যারা খুব ছোট ভার! দৈহিক/ও মানসিক দিক থেকে কঠিন পরিশ্রম 
সাধ্য কাছ করার উপযুক্ত নয়। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক তরে ছাঅদের 
খেলাই হচ্ছে উপযুক্ত দৈছিক শিক্ষ)। ঠিকমত হাটতে, দৌড়াতে, লুকোচুরি 
খেলতে তার! শিখবে। এন চেয়ে উচ্চন্তরেযর খেল! যা আয়ত্ব করতে নৈপুন্তের 
প্রয়োজন ত1! পরের স্তরে আনবে! | | 


শরীর শিক্ষা ৮৩ 


॥৯॥ বাল্য ও কৈশোরের মাঝামাঝি অবস্থায় ছাত্রদের শক্তি বৃদ্ধি পায় 
নতুন বিষয় সম্পর্কেও তাদের উৎসাহ ও কৌতুহল দেখা যায়। খেলাধূল! বিষয়ে 
তারা আরে] বেশী নৈপুন্তের অধিকারী হয়। এই সময় দলগতভাবে ব1 সমস্টিবন্ধ- 
ভাবে খেলার ব্যবস্থা করতে হবে ঘা আয়ত্ব করতে অধিকতর কৌশল ও নৈপুন্তের 
প্রয়োজন এই বয়সে তারা তাই শিখবে । এরপর বয়ঃনদ্ধিকালে মাধ্যমিক স্তরে 
তারা বড়দের অন্গুকরণ করতে চায় এই বয়সের ছাত্রদের জন্য তাদের উপযোগী 
খেলাধূলার নানা আয়োজন ( যেমন £217065, 90105, ৪80)616009 ) থাকবে । 
এই বয়সের ছেলেমেয়েরা নৈপুন্যের অধিকারী হতে চায়। দৈহিক শিক্ষা 
ব্যবস্থায় উন্নততর কলা-কৌশল শিক্ষা ও বিভিন্ন বিভাগে তাদ্দের উৎকর্ষ সাধনের 
স্থযোগ দিতে হবে। 

॥১০ ॥ প্রাথমিক স্তরের প্রথম পর্যায়ে ছেলেমেয়েদের শরীর শিক্ষ। একই 
রকম হুবে। এর পর থেকে তাদের দৈহিক যোগ্যতা ও উত্সাহ বিচার করে 
ভিন্ন কার্ষস্থচী নেওয়া হবে। ছন্দময় স্থসংবন্ধ কার্ধপ্রণালী মেয়েদের আকরু& করে, 
এছাড়া কম পরিশ্রমসাধ্য খেল! তারা পছন্দ করবে। পরবর্তী স্তরে বাস্ধেট বল, 
ভলি বল ও হকির ব্যবস্থা কর! ষেতে পারে, মেয়েদের শরীর শিক্ষার ৪:1১৫1০6০ 
বিষয় থাকবে ।” 

(0২০০০: ০06 006 [70008007 00002155100 1964-66 08০ 
"০ :-_-205) 

শরীর শিক্ষার কার্যক্চী রচনায় কি প্রয়োজন তাই বিচার করলে হবে না; 
আধিক সঙ্গতি, সীমাবদ্ধ স্ুষোগ ও শিক্ষকের দিকটাও বিচার করতে হবে । 
কমিশন সতর্ক করে দিয়েছেন শুধু দৈহিক ঘোগ্যতা৷ নয় দৈহিক শিক্ষার 
শিক্ষাগত মূল্যের দিকটা যেন আমর! ভুলে না যাই। 


শত্রীন্ চর্চা এবং ক্লাষ্টি 


(0017551021] 17610156 চ80856) 
শরীরচর্চা ও অনুশীলন বিশেষ পরিশ্রম সাপেক্ষ । কতকগুলি খেলাধূলার জন্য 
রীতিমত শ্রমের প্রয়োজন হয়। পরিশ্রম র্লাস্তি আনে, অতিরিক্ত পরিশ্রম 
মানলিক ও শরীরিক অবসাদ আনে, ফলে কর্মবিমুখত। দেখা দেয়। 
আমাদের মত গ্রীন্ষপ্রধান দেশে এই ক্লান্তি অল্প পরিশ্রমে আসে। পরিশ্রমের 
ফলে ঘাম বেরোয় এবং অঙ্গ প্রত্যঙগুলি অবসহ্ধ হয়ে 
235 আসে, কখনও কখনও অল্প পরিশ্রমে আলন্য দেখ! দেয়। 
এই ক্লান্তি সাময়িক হলে খাস্ধগ্রহণ ও বিশ্রামের কলে সেয়ে 
যায়।. কিন্ত ক্লান্তি দীর্ঘস্থায়ী হলে তা! রোগে পরিণত হয়। অবস্থা! তখন 
বিপজ্জনক স্তরে পৌছায়। 


৮৪ শিক্ষ পদ্ধতি ও পরিবেশ 


খাছ্য 
(০০৭) 
খেলাধূলা, ব্যায়াম ও অন্তান্ত কাজকর্মের ফলে শরীরের যে পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি 
হয়, ত1 পূরণের জন্ত খান্ত গ্রহণ প্রয়োজন । বিশেষ করে আমাদের মত গরীব দেশে 
খান্য একটি প্রধান জাতীয় সমস্যা । অধিকাংশ শিক্ষার্থীই 
উতর রঃ যথাঘথভাবে খাস্চগ্রহণ না করে বিদ্যালয়ে আর্সার বিস্যালয়ে 
অসীম পড়াগ্ডনা৷ করতেই তার! বিশেষভাবে ক্লান্ত হযে পড়ে । তার 
উপর খেলাধূলার মত পরিশ্রম সাপেক্ষ কাজকর্ম করার মত 
শরীরের অবস্থা তখন আর থাকে না শিক্ষার্থীদের যথাষথ খাদ্য দেওয়ার ক্ষমত। 
অধিকাংশ অভিভাবকেরই নাই। বিদ্যালয়ে শরীর চর্চার কর্মগুলি রূপায়ণের 
সময় এই সমন্তার প্রতি সচেতন থাকতে হবে। খানের ব্যবস্থা না করে শরীর 
চর্চার ব্যবস্থা! করলে শিক্ষার্থীদের তাতে ক্ষতিই হয় বেশী। খাস্ প্রত্যেক ব্যক্ষির 
শরীর ও পরিশ্রম অন্থযাক্সী হবে। ক্ৃষম খাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করলে এ ব্যাপারে 
বিশেষ কাজ হয়। শরীরচর্চার আগে ও পরে খাওয়ার গ্রয়োজন হয়। 


বিশ্রাম ও নিদ্রা 
(7২550.210 ১156) 
শত্ীরের র্লাস্তি দূর করার জন্ত শুধুমাত্র খাগ্ গ্রহণ যথেষ্ট নয় ;__ প্রয়োজন 
বিশ্রাম ও নিন্রার। খেলাধূলা, ব্যায়াম, কাজকর্ম ইত্যা্দির মধ্যে শরীরের যে 
পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়, খাগ্ঠগ্রহণ করে উপযুক্ত বিশ্রাম ও 
বিআম ও নিপ্রা নিত্র। হলে তার পূরণ হয়, তাছাড়া তাতে শরীরের বিকাশও 
রি হয়, শরীর শক্ত ও বলিঠ হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই 
প্রতিদ্দিন যথেষ্ট বিশ্রামের প্রয়োজন, তাতে 1561309] 
16183880100 ও হয়। সুষ্ঠু নিদ্রা শরীর ও স্বাস্থ্যের অনেক উপকার করে। 
নিদ্রাও বিশ্রামের জন্ত যথেষ্ট আলোবাতান যুক্ত পরিফার পরিচ্ছন্ন ঘর ও 
বিছানা প্রশ্নোজন। বিভিন্ন বয়মের জন্ত নিযলিখিত পরিমাণ নিদ্রা! প্রয়োজন-_ 


বয়স .. . প্রতিদিন ভিজ্রার প্রয়োজন 
চার বছরের কম শিশুদের জন্তু ২০ ঘণ্টা 
চায় বছর খেকে আাট বছরের বালকের জন্য ১২ ঘণ্ট! 
আট বছর থেকে বারে! বছয়ের কিশোরদের জন্ত ১১ ন্ট 


বায়ে! বছন় থেকে চৌখ বছরের বালক-বালিকাদের জন্তু ১৯ ঘণ্টা 
চৌধ বয় থেকে কুড়ি বছরের বালক-বালিকাদের জন্তু » ঘণ্টা 
পরব হলের ব্ক্িদের অন্ত ১ ৭ থেকে ৮ ণ্ট। 
আনিজ। (55080518) একটি মারাখ্মক রৌগ। কোন শিক্ষার্থীর মধ্যে ই 
রোগ যেখ। বিজে তার জন্ত অবিলদ্দে ব্যবস্থ। গ্রহণ কর! উচিত। .. .: : - 


শরীর শিক্ষা ৮৫ 
প্রাথমিক দি ও অন্যান্য চিক্তিৎসা 


€5115 410. 2150. 00:61: 71690006175) 


খেলাধূল। প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রায়ই ছোট-খাটো৷ আঘাত ও ছুর্ঘটনা ঘটে । তার 
জন্তে প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজন । বিস্তালয়ে সব সময় 

রা অন্থহতার . চা5৮ 240 89 রাখতে হবে; ডেটল, তুলা, আয়োডিন 
5185 প্রভৃতি ওঁধধপত্র ও সাজসরঞ্তাম রাখতে হবে| অন্ান্ত 


অন্থথ ও জটিল রোগের জন্ত আরে! উন্নত চিকিৎসায় ব্যবস্থা! 
রাখতে হুবে। অসুস্থ শরীরে শরীর চর্চা, স্ব নয়। 


ব্যাক্তিগত বৈষম্যেত্র সুযোগ 
(105151012 101: 11101৮10009] 10166512065) 

অধিকাংশ বিদ্যালয়ে সাধারণত: একটি খেলার মাঠ থাকে | সেখানে ফুটবল 
ও ভলিবল খেলার ব্যবস্থা! থাকে । তাতে বিগ্যালয়ের ৩০*।৪** শিক্ষার্থীর শরীর 
চর্চা স্ব নয় । বিস্তাঙলয়ে শরীর চর্চাকে ভাই ব্যাপক 
বারের দমন ও করতে হবে । পঞ্চম শ্রেণীর একজন ছাত্র একাদশ শ্রেণীর 
পছন্দ অনুযায়ী শরীর একজন ছাত্রের সঙ্গে ফুটবল খেলতে পারে না। শারীরিক 
চর্চার হ্বযোগ দিতে হবে শক্কি-সামর্থ্যর বিচারে বিষ্ভালয়ে একটি ছাত্র অন্ত একটি 
ছাত্র থেকে ভিন্ন । সকলের শারীরিক ক্ষমতা ও দক্ষত! 
সমান নয়। দৈহিক উচ্চতার বিচারে ও বৈষম্য দেখ! যায়। অনেক ছাত্র 
থাকে যাদের শারীরিক অক্ষমতা আছে। কাজেই শরীরের বিচারেও বিস্ভালয়ে 
ছাত্রদের মধ্যে ব্যক্তিগত বৈষম্য আছে। এই বৈষমোর কথা মনে রেখে বিভালয়ে 
শরীর চর্চার সংগঠন ও ব্যবস্থা করতে হবে, এবং এমন ব্যবস্থা করতে ছবে থাতে 
সমস্ত শিক্ষারথীই শরীর চর্চায় অংশগ্রহণ করে নিজেদের শরীরকে যথাবথ 
বিকশিত করতে পারে এবং শারীরিক দক্ষতা অর্জন করতে পারে । এজন্য শরীর 
চর্চার পরিধিকে বছ বিস্তৃত করতে হবে, শরীর চর্চার নানারকম ব্যবস্থ। বিভালয়ে 

রাখতে হবে যাতে সমস্ত ছাত্রছাত্রীই সেগুলিতে অংশ গ্রহণ করতে পারে । 


বিদ্যা্রয়ে শবীবর শিক্ষান্্ সংগঠন 
[0:£9751590017 0৫6 101255109] 50009002 11915০10019] 

শরীর শিক্ষা কেবলমাত্র উপদেশ ও যৌখিক শিক্ষা! দিয়ে হয় না। শরীর 
শিক্ষা! শরীর চর্চ৷ ও শারীরিক অন্ধুশীলনের মাধ্যমেই সফল হয়। সেইজন্ 
বিদ্ভালয়ে শরীর চর্চার জন্ত ব্যাপক ব্যবস্থা! করতে হথ্ে। 

বিদ্যালয়ে শরীর শিক্ষা বিদ্ভালয়ে একজন [21,581081 [25500060: থাকবেন । 
রি তারই তত্বাবধানে ও সকলের লহষোগিতায় বিস্তালয়ে শরীর 
চর্চার কর্মনুচী ঘথাব্খভাবে রূপাস্িত হবে। এ ব্যাপায়ে 

সমস্ত শিক্ষকেরই সক্রিয় সহযোগিতা থাকবে, কারণ এ ব্যাপারে তাদের একট! 


৮৬ শিক্ষ। পদ্ধতি ও পরিবেশ 


বিশেষ ভূমিকা! ও দায়িত্ব আছে। বিষ্ভালয়ে শরীর চর্চার জন্ত প্রয়োজনীয় 
খেলার মাঃ, ব্যায়ামাগার, ছাত্রদের 5020002 ০০1, সতারের পুকুর প্রভৃতি 
স্থান যথাথভাবে নির্দিষ্ট থাকবে । বিষ্যালয়ে খেলাধূলা! ও শরীর চর্চার জন্ত 
বিভিন্ন আসবাবপত্র ও উপকরণ থাকবে । এ জন্ত সরকার থেকে যথেষ্ট পরিমাণে 
অর্থ সাহায্য করতে হবে। খেলাধুলার প্রতি অভিভাবকদের একটা 
অনীহা! আছে। বিষ্ভালয়ের সময় তালিকা (1006 8016) | ও পরীক্ষায় 
শরীর চর্চাকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়ে অভিভাবকদের এই মনোভান্র দুর করতে 
হবে। বিষ্ভালয়ে শরীর চর্চাকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়ে পূর্বপরিকল্পনার মাধ্যমে তার 
বিভিন্ন কর্মন্থচীকে রূপদান করতে হুবে। এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুস্থ 
প্রতিযোগিতার (৫51 ০0211206101) ব্যবস্থা থাকলে ভা শিক্ষার্থীদের কাছে 
খুবই আকর্ষণীয় হুয়। তাই বিদ্যালয়ে বিভিঙ্ন ধরনের ক্রীড়াগ্রডিযোগিতা ও 
পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। শরীর চর্চাকে বিষ্যালয়ের কর্মস্থচীতে গুরুত্বপূর্ণ 
স্থান দিতে হবে। 


শত্রীন্ন চনত শিক্ষাগত মূল্য 


(50069861078 ৮2182 0: 11)5510981 7:য6101563) 


বিষ্ভালয়ে শরীর শিক্ষা ও শরীর চর্চার ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের কেবলমাত্র শরীর 
ও মনকেই সুস্থ রাখে না তার শিক্ষাগত যূল্যও আছে । শরীর চর্চা শরীর ও 
মনকে সুস্থ রাখে তাতে সমস্ত শিক্ষা! পরিকল্পনাকে রূপদানের স্থবিধা হয়। শরীর 
চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কতকগুলি চারিত্রিক গুণাবলী বিকশিত হয়। এগুলি 
হ'ল,-_সহযোগিতা, সহানুতৃতি, ধৈর্য, দক্ষতা, সংঘচেতনা, 
শরীর শিক্ষা চরিত্রের ঁলগতচেতনা, নেতৃত্ব খেলোয়াড়ী মনোবৃতি, উদ্ভম, 
নি বিকশিত উৎসাহ, আত্মগ্রত্যয়, শৃংখলা, সংঘম, সাহস, আনুগত্য, 
তিতিক্ষা, ভ্রত সিদ্থাস্ত গ্রহণের ক্ষমত] ইত্যাদি চরিত্রের 

এই গুণগুলির শিক্ষাগত ও সামাজিক যৃল্য অনান্বীকার্ষ। 


শত্রীব্র শিক্ষা ও বিনোদন 
(21551-9] 51050861018 2130. 2০:62:00) 


মাছুষের জীবনে আনন্দের প্রয়োজন আছে। জীবনকে আনন্মুখর করে 
রাখতে পারলে জীবনের জটিল যন্ত্রনার হাত থেকে মৃক্তি পাওয়া যায়। শুধুমাত্র 
| যন্ত্রের মত পরিশ্রম করে গেলেই শরীর ও মন ভাল থাকে 
শরীর শিক্ষা গু শরীর নী। তাই প্রয়োজন হয় আনন্দ ও মানসিক তৃপ্তির 
্্খিলোষনের (0৩0৫1 :58650508০9)1 আমাদের দেশে সমাজের 
মধ্যে 250159002-এক ব্যবস্থা নাই। মানুষের জীবন 

তাই ছুধিবহ। ০9202020ড 15058600এর কথ! তাই অনেকে “বলে 
গ্বাকে। বিশ্তাঞজয়ে চিতবিনোধনের জন্য ঘে সব ব্যবসা অবরন্বম করা যায় শরীর . 


শরীর শিক্ষা ৮৭ 


চর্চ৷ তাদের মধ্যে অন্যতম। বিস্ালয়ে বিভিন্ন খেলাধূলা, ব্যায়াম ও ক্রীড়া 
প্রতিযোগিতা বিচ্ভালয়ের সমাজ জীবনে" চাঞ্চল্যের বস্তা ৯ দেয়। সিএ 
মধ্যে যে একটা অভভূভ 2:11] ও উত্তেজনা আছে শিক্ষার্থীরা ভা! গ্রহণ করতে 
হবে। শরীর চর্চার এই আননের আসরে যদি নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীর। 
যোগ দেন তবে তারাও এই আনন্দ, চাঞ্চজ্য ও উত্তেজনার অংীফার হতে 
পারেন। তাই চিুবিনোদনের ক্ষেত্রেও শরীর চার মূল্য অসীম । 


শান্তব্ব অন্রস্থা 


(21850008] ১1002101072) 


তত্বগত বিচারে ও পদ্ধতির আলোচনায় আমর যতই বড় বড় কথা বলি ন 
কেন বাস্তব অবস্থ। সম্পূর্ণ বিপরীত । আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলিতে শরীর 
চর্চার একাস্ত অভাব লক্ষা করা ঘায়। অধিকাংশ বিষ্যালয়ে 
খেলার মাঠ ও আসবাবপত্র নেই ; 21355108] [050100607-ও 
নাই। এর ফলে আমাদের দেশের সমগ্র ছাত্র সমাজ বিরাট 
এক স্থুষোগ ও সম্ভাবন! থেকে মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। পরিকল্পনা ও 
অর্থের অভাব এর প্রধান কারণ। এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে সরকারকে 
অনেক অর্থ সাহায্য করতে হুবে। বিদ্যালয়কে শরীর চর্চার বিভিন্ন কর্মস্চী গ্রহণ 
করতে হবে। চাকুরীর ক্ষেত্রে শারীরিক দক্ষ ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে । 
শরীর চর্চার ব্যাপারে সরকার, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষক ও অভিভাবকদের 
দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করতে হবে । তা না হলে আগামী দিনের অনন্ত সম্ভাবন! 
বিনষ্ট হবে। 


আমাদের দেশে শরীর 
শিক্ষায় বাস্তব অবস্থ। 
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